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নিট না 


রচনাবলী গ্রন্থমালা 


গিরিশ রচনাবলী 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ" 
প্রথম খণ্ডের সম্পাদনায় ডঃ রথীন রায় ও ডঃ 
দেবীপদ ভট্টাচার্য। পরবর্তী খণ্ডগুলির সম্পাদনায় 
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। জীবনী ও প্রতিখণ্ডে 
সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ 
সন্নিবিষ্ট। 


দ্বিজেন্দ্ৰ রচনাবলী 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। 
সম্পাদক ডঃ রথীন রায়। জীবনকথা ও প্রতি খণ্ডে 
সাহিত্য সাধনা আলোচিত। 


তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ 
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সমগ্র ছোটগল্প তিন 
খণ্ডে সঙ্কলিত। সম্পাদনা অধ্যাপক জগদীশ 
ভট্টাচার্য। তারাশঙ্করের জীবনী ও সাহিত্যবীর্তি 
প্রতিখণ্ডে আলোচিত। 


সধুসূদন রচনাবলী 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজীসহ সমগ্র রচনা 
এক খণ্ডে সঙ্গলিত। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। 


বঙ্কিম রচনাবলী 
যোগেশচন্দ্র বাগল  সম্পাদিত। তিন খণ্ডে সমগ্র 
রচনা। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি)। দ্বিতীয় 
খণ্ডে সমগ্র সাহিত-অংশ। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র 
ইংরাজী রচনা। 


বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র 
সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ। ডক্টর বিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য সম্পাদিত। 


রমেশ রচনাবলী 
রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (৬টি) একখপ্ডে। 
যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। 


দীনবন্ধু রচনাবলী - 
দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনা একখণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত 
সম্পাদিত। 


সত্যেন্দ্ৰ কাব্যগুচ্ছ 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যাংশ একখণ্ডে। 
ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত। 


সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯ 
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প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৬১ 
একাদশ মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯৭ 
সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০১ 
মুদ্রণ সংখ্যা ৩২০০ 
ত্রয়োদশ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৫ 
মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০ 


মুদ্ৰক 
নটরাজ অফসেট 


- ১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড 
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ 


মূল্য : একশো চল্লিশ টাকা মাত্র 


প্রকাশকের নিবেদন 


বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে উপন্যাস ব্যতিরেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 
অন্যান্য সমুদয় বাঙলা রচনা সন্নিবেশিত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে আমরা বাঙলা 
পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যে বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহা পূরণ করিতে পারিয়া নিজেদের 
কৃতাৰ্থ মনে করিতেছি। 

প্রথম খণ্ডের মত এ খণ্ডটিকেও যথাসম্ভব সুষ্ঠু করিয়া প্রকাশ করিতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। 
পূর্বব বারেই আমরা বলিয়াছিলাম যে, সাহিতা-সম্রাট ব্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের বহু সংস্করণ 
বাজারে প্রচলিত থাকিলেও জনপ্রিয় সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশের দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। 
বর্তমান দুই খণ্ড প্রকাশ দ্বারা আমরা এই অভাব মিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। 

পৃস্তকের মুদ্রণ পারিপাটা, কাগজের স্থায়িত্ব, সুষ্ঠ ও মজবুত বাধাই, মনোরম আবরণী প্রভৃতি 
বিভিন্ন দিক হইতে এই খণ্ডটিকে একটি আদর্শ সংস্করণ করিতে যত্রের ত্রুটি করি নাই। প্রথম খণ্ড 
হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আয়তনে অনেক বড় হওয়ায় আমরা উহার মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা 
সত্তেও মনে হয় ইহা সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে যায় নাই। খষি বহ্রিমচন্ত্রের প্রতি 
আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ আমরা যে আয়োজন করিতেছি তাহাতে বিদগ্ধ সুধীসমাজের সহায়তা ও 
সমর্থন ইতিমধ্যে লাভ করা গিয়াছে। তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বর্তমান খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের 
ন্যায় যে তাহাদের সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

এই খণ্ডে বহ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য সাহিতোর পরিচয়সমন্বিত একটি সুচিত্তিত 
তথ্যবহুল ভূমিকা সুসাহিতিক এবং এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়া 
দিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদাহ। 

বাংলা ক্লাসিক্স মাত্রেরই স্থায়িত্ব দান ও জনপ্রিয় করিবার পক্ষে এরুপ সুষ্ঠু ও শোভন সংস্করণ 
প্রকাশ আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিম রচনাবলীর ১ম ও ২য় খণ্ড 
কিরূপ আদরণীয় হইবে তাহার উপরই আমাদের পরবর্তী প্রয়াস নির্ভর করবে। 


দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা 


বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যখণ্ডটির দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রকাশনায় আমরা যারপরনাই আনন্দ অনুভব 
করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী গত শতকে রচিত হইলেও, আজও যে তাহার আবেদন 
পাঠকের মনে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, ইহা প্রকৃতই বর্তমান বাঙালী পাঠকসমাজের সাহিত্যপ্রীতির . 
পরিচায়ক। বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশক হিসাবে আমরা তাহাদের সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। 

প্রথম মুদ্রণটি বিলাতি বাইবেল কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমদানি 
বাধা-নিষেধের জন্য বিলাতি বাইবেল কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় বিশেষ নির্দেশে এদেশীয় 
কাগভপ্রস্তুতকারকের নিকট হইতে অনুরূপ কাগজ প্রস্তুত করাইয়া বর্তমান সংস্করণটি মুদ্রিত হইল। 
বিশ্বাস করি, ইহাতে প্রকাশনা সৌষ্ঠবের মান হ্াসপ্রাপ্ত হয় নাই। আনুষঙ্গিক বহুবিধ মূল্যবৃদ্ধির জন্য 
অনিচ্ছা সত্বেও এই মুদ্রণটির মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইল। 


লা লি লিক 


চতুর্থ মুদ্রণের ভূমিকা 
চতুর্থ মুদ্রণ বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, ইহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। এই মুদ্রণে 


“সংযোজন শীর্ষক একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মুদ্রণে অত্যধিক বায়বৃদ্ধির দরুণ খণ্ডটির 
মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। 


যষ্ঠ মুদ্রণের ভূমিকা 
সরকারী আনুকৃল্যে স্বল্পমূল্যে কাগজ পাওয়া গেলেও মুদ্রণ-ব্যয় এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, 


যে বর্তমান যুদ্রণের মূল্য পূর্বমূল্য সাড়ে বাইশ টাকার স্থলে মাত পঞ্চাশ পয়সা কমাইয়া বাইশ টাকা 
করা গেল ; ইচ্ছা থাকা সত্বেও এর বেশী কমান গেল না। 


অষ্টম মুদ্রণের ভূমিকা 
এই মুদ্রণের পাঠ নির্ভুল 


করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ধিক সংস্করণকে আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই মুদ্রণের পাঠ মেলান 
হইয়াছে। অত্যধিক মুদর 


ন্যবৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের মৃল্যও বৃদ্ধি করিতে হইল। ত্রুটি মা্ডনীয়। 


সূচিপত্র 
সাহিতা-প্রসঙ্গ 


প্রথম ভাগ 


লোকরহসা 

ব্যাঘাচা্যা বৃহল্লাঙ্গুল ১: 
দণ্ডবিধির আইন ১২ : বসন্ত এবং বিরহ ১৯ : সুবর্ণ গোলক ২২ : রামায়ণের 
সমালোচন ২৫ : বর্ষ সমালোচনা ২৬ ; কোন “স্পেশিয়ালের" পত্র ২৮ 3 
13101১01151 ৩০ : হনুমদ্ধাবুসংবাদ ৩৪ ; গ্রাম্য কথা ৩৭; বাঙ্গালা 


সাহিতোর আদর ৪১ ; New Yeur's Day ৪৩। 


কমলাকান্তের দপ্তর : একা--“কে গায় ওই?" ৪৫; মনুষ্য ফল ৪৭ ; 
ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন ৫০ ; পতঙ্গ ৫২ ; আমার মন ৫৩ ; চন্দ্রালোকে 
৫৬ ; বসন্তের কোকিল ৬১ :; স্ত্রীলোকের রূপ ৬৩ + ফুলের বিবাহ ৬৬ ; বড় 
বাজার ৬৭ ; আমার দুর্গোৎসব ৭১; একটি গীত ৭৩; বিড়াল ৭৬; 
টেকি ৭৮। 

কমলাকান্তের পত্র : কি লিখিব ৮০ ; পলিটিক্স ৮২ ; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব ৮৪ ; 
বুড়া বয়সের কথা ৮৬ ; কমলাকান্তের বিদায় ৮৯। 

কমলাকান্তের জোবানবন্দী : ৮৯। 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 


Great Solar Eruption (আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত) ১১৫ ; 110101104৩১ of 
5015 (আকাশে কত তারা আছে?) ১১৭; Dus (ধূলা) ১১৯; 


Aerostation (গগন পর্যাটন) ১২১ ; The Universe in motion (চঞ্চল 
জগৎ) ১২৬ ; Antiquity of Man (কত কাল মনুষ্য?) ১২৮; 


Protoplasm (জৈবনিক) ১৩১ ; Curiosities of Quantity and Measure 
(পরিমাণ-রহস্য) ১৩৫ ; 707০ ০০৷ (চন্দ্রালোক) ১৩৮। 


বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড) a fas Mo a 
এবং অতিপ্রকৃত ১৬৫ ২ 


উত্তরচরিত ১৪১ ; গীতিকাব্য ১৬৩ ; প্রকৃত 

বিদ্যাপতি ও জয়দেব ১৬৭ ; আর্জাতির সূক্ষ্ম শিল্প ১৬৯ ; দ্রৌপদী ১৭০; 
অনুকরণ ১৭৬ ; শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা ১৭৯ ; বাঙ্গালির 
বাহুবল ১৮৪ ; ভালবাসার অত্যাচার ১৮৭ ; জ্ঞান ১৯৯; সাংখ্যদর্শন 
১৯৪ ; ভারত-কলঙ্ক ২০৫ ; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ২১০ ; 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ২১৪ ; প্রাচীনা এবং নবীনা ২১৭। 


ইংরাজস্তোত্র ৮ ; বাবু ৯ ; গর্দভ ১১: দাম্পতা 


১7৪৪ 


১৫--১০০ 


১০১--১১৩ 


১১৫--১৪০ 


১৪১--২৫৬ 


আট 


বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড) আরিন্রারা রা, 
ধর্ম এবং সাহিত্য ২২৪ ; চিত্তশুদ্ধি ২২৫ ; গৌরদাস বাধন্জির ভিক্ষার কুল 
২২৯ ; কাম ২৩৬ ; বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ২৩৬ : 
ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে ২৩৭ ; বঙ্গদর্শনের পত্র-সৃচনা ২৪৪ ; 
সঙ্গীত ২৪৭ ; বঙ্গদেশের কৃষক ২৪৯ ; বহুবিবাহ ২৭২ : বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 
২৭৬ ; বাঙ্গালা শাসনের কল ২৮৩ ; বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮৫ ; বাঙ্গালার 
কলঙ্ক ২৮৭ ; বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ২৯০ :; বাঙ্গালার 
ইতিহাসের ভগ্নাংশ ২৯৪ ; বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩১২ ; বাহুবল ও বাকাবল 
৩১২ ; বাঙ্গালা ভাষা ৩১৭ ; মনুষ্যত্ব কি? ৩২১; লোকশিক্ষা ৩২৩ ; 
রামধন পোদ ৩২৫। 


সাম্য 


তৃতীয় ভাগ 


প্রথম খণ্ড (উপক্রমণিকা) : গ্রন্থের উদ্দেশ্য ৩৫৩ :কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল 
তাহা জানিবার উপায় কি? ৩৫৫ ; মহাভারতের তহাসিকতা-_ 
ইউরোপীয়দিগের মত ৩৫৮ ; বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ৩৬০ 3 
পাগ্ডবদিগের 


: যদুবংশ ৩৯১ ; কৃষ্ণের জন্ম ৩৯২ ; শৈশব ৩৯৩ ; 
; ব্রজগোপী-_বিষুপুরাণ ৩৯৭ ; ব্রজগোগী-__হরিবংশ 
৪০৩ ; ব্রজগোপী-_ভাগবত-_বন্ত্রহরণ ৪০৬ ; ব্জগোপী __ ভাগবত = 
; ব্রজগোপী-_ভাগবত-_রাসলীলা ৪০৯ ঃশ্রীরাধা ৪১১; 


পসমাপ্ত ৪১৯। 


তৃতীয় খণ্ড (মথুরা-দ্বারকা) : কংসবধ ৪২১ : শিক্ষা ৪২২ ; জরাসন্ধ ৪২৪ ; 


কৃষ্ণের বিবাহ ৪২৬ ; নরকবধাদি ৪২৮; ঘ্ারকাবাস__সামন্তক ৪২৯ 3 
কৃষ্ণের বহুবিবাহ ৪৩১। 


চতুর্থ খণ্ড হেন্দপ্রস্থ) : ছ্ৌপদীন্বয়ংবর ৪৩৭ ; কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ ৪৩৮ ; 
সুভদ্রাহরণ ৪৪১; খাগুবদাহ ৪৪৬; কৃষ্ণের মানবিকতা ৪৪৮ 3 
জরাসন্ধবধের পরামর্শ ৪৫০ ; কৃষ্-জরাসন্ধ-সংবাদ ৪৫৫ ; ভীম-জরাসন্ধের 
যুদ্ধ ৪৫৯ ; অর্থাভিহরণ ৪৬১ ;শিশুপালবধ ৪৬৫ ; পাণ্ডবের বনবাস ৪৬৮। 
পঞ্চম খণ্ড (উপপ্রব্য) : মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ ৪৭০ ; সঞ্জয়যান 
৪৭৩ ; যানসন্ধি ৪৭৬ : শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব ৪৭৭ ; যাত্রা 
৪৭৯ ;হস্তিনায় প্রথম দিবস ৪৮০ ; হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ৪৮২ ; কৃষ্ণ-কৰ্ণ 
সংবাদ ৪৮৫ ; উপসংহার ৪৮৬। 


৩ 


৫৩--৫২৪ 


নয় 


ষষ্ঠ খণ্ড (কুরুক্ষেত্র) : তীন্নের যুদ্ধ ৪৮৮ : জয়গ্রথবধ ৪৯০ : দ্বিতীয় স্তরের 
কবি ৪৯২ : ঘটোৎকচবধ ৪৯৪ ; দ্রোণবধ ৪৯৫ : কৃষ্ণকথিত ধ্ম্মতত্ত 
৫০২: কর্ণবধ ৫০৮ ;দুর্য্যোধনবধ ৫১০: যুদ্ধশেষ ৫১৪ : বিধি সংস্থাপন 
৫১৫ : কামগীতা ৫১৬ ; কৃষ্ণপ্রয়াণ ৫১৭। 

সপ্তম খণ্ড (প্রভাস) : যদুবংশ ধ্বংস ৫২০ ; উপসংহার ৫২২। 


ধন্মতত্ব (অনুশীলন) 


দুঃখ কি? ৫২৫ ; সুখ কি? ৫২৭ ; ধৰ্ম্ম কি? ৫৩০ ; মনুষ্যত্ব কি? ৫৩১ ২ 
অনুশীলন ৫৩৫ : সামঞ্জস্য ৫৩৬ ; সামগ্তসা ও সুখ ৫৩৯ : শারীরিকী বৃত্তি 
৫৪৬ ; জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ৫৫১ : মনুষ্যে ভক্তি ৫৫৪ ; ঈশ্বরে ভক্তি ৫৫৯ ; 
ভক্তি : ঈশ্বরে তক্তি__শাণ্ডিলা ৫৬৩ : ভক্তি : ভগবদগীতা-_মূল উদ্দেশ্য 
৫৬৪ ; ভক্তি : ভগবদগীতা_কম্ম ৫৬৫ ; ভক্তি : ভগবদগীতা__জ্ঞান 
৫৬৮ ; ভক্তি : ভগবদগীতা__সন্নাস ৫৭০ ; ভক্তি : ধ্যান বিজ্ঞানাদি 
৫৭১: ভক্তি : ভগবদগীতা__ভক্তিযোগ ৫৭৩ : ভক্তি : ঈশ্বরে 
ভক্তি__বিফুপুরাণ ৫৭৫ ; ভক্তি : ভক্তির সাধন ৫৮১ ; প্রীতি ৫৮৫ ২ 
আত্মগ্রীতি ৫৮৯ ; স্বজনপ্রীতি ৫৯৩ : স্বদেশপ্রীতি ৫৯৭ ; পশুপ্রীতি ৫৯৯ ; 
দয়া ৬০০ : চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি ৬০২ ₹ উপসংহার ৬০৭ :; ক্রোড়পত্র-ক ৬০৭ ; 
ক্রোড়পত্রখ ৬০৮ : ক্রোড়পত্র-গ ৬১২ ; ক্রোড়পত্র-ঘ ৬১৪। 


৫১২--৬১৫ 


ত্রীমপ্তগবদ্গীতা ৰ ak টি ০৪ ৬১৬--৭০৬ 


দেবতত্্ ও হিন্দুধর্ম ১ 55 55555৭০৭৭৫০ 


সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা ৪০০. ভন UAL ভর ৭৫১-৭৯৫ 
বাহাদুরের র : ঈশ্বর 


£ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা LL ৯৬৮৪৫ 
নৃতন গ্রন্থের সমালোচনা ৭৯৬ ; Three Years in Europe ৭৯৬ ; প্রাপ্ত 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ৭৯৯ দুর্গা ৮০৩ ; জন স্টুয়াট মিল ৮০৬ :; মৃত 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮০৮ $ জাতিবৈর ৮০৯ ; মানস বিকাশ ৮১০ ; সর্‌ 
উইলিয়াম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল ৮১৩ ; বনে দেবপূজা ৮১৮ ; কল্পতরু 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৮২৫ ; জ্ঞান 
চরিত্র ৮২৬ ; খতুবর্ণন ৮৩০ ; পলাশির যুদ্ধ 
৮৩১: বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ ৮৩৩ ; বঙ্গদর্শন ৮৩৪ ; সূচনা [প্রচার] 

Hl “নব সম্প্রদায়” ৮৩৭ ; লর্ড রিপণের 


২; আগামী বৎসর প্রচার যেরুপ হইবে ৮৪৩ ; 


৮৪৬--৮৫১ 


পাঠ্যপুস্তক-_সহজ রচনাশিক্ষা 
পঞ্চম ভাগ 


গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক 


পুপ্পনাটক ৮৬৫ ; সংযুক্তা ৮৬৮ ; আকাডক্ষা ৮৭১ : অধঃপতন সঙ্গীত 


৮৭২ ; সাবিত্রী ৮৭৪ ; আদর ৮৭৬ : বায়ু ৮৭৭ ; আকবর শাহের খোষ 
রোজ ৮৭৮ ; মন এবং সুখ ৮৮১ $ জলে ফুল ৮৮১ ; ভাই ভাই ৮৮২; 
দুর্গোৎসব ৮৮৩ ; রাজার উপর রাজা ৮৮৬ ; মেঘ ৮৮৬ ; বৃষ্টি ৮৮৭ ; 
খদ্যোৎ ৮৮৮। 


র : : বিরলে বাস ৮৯৯ :; জীবন 
ও সৌন্দর্য্য অনিত্য ৮৯৯ ; হেমন্ত বর্ণনাছলে স্তর তীর সহিত গতির কথোপকথন 
৯০০ ; শিশির বর্ণনাছলে স্থরী-পতির কথোপকথন ৯০৩ $ দূরদেশ গমনের 
বিদায় ৯০৪ ; কামিনীর প্রতি উক্তি ৯০৫ ; চন্দ্রদূত ৯০৭ ; বসন্তের নিকট 


বিদায় ৯০৯ : বিচিত্র নাটক ৯১০ : : বৰ্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ ৯১২ : 
বিষম বিচিত্র নাটক ৯১৫: বর্ধার 


মানভগ্তন ৯১৯ ; ; গদ্য ৯২১ ; বর্ষাঝতু 
৯২১। 
রাজমোহনের স্ত্রী ৯২৩ ; নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী ৯৪১ $ ভিক্ষা ৯৪২; 
নাটিকা ৯৪৪। 
সংযোজনী 
বিরহিণীর দশ দশা ৯৫০; ভারতবসীয় বিভঞানসভা ১৫১। 
পরিশিষ্ট , 


দ্বিতীয় ভাগ : বিবিধ (বিজ্ঞাপন) ৯৫৮ ; সাম্য (বিজ্ঞাপন) ৯৫৯। 
তৃতীয় ভাগ : কৃষ্ণচরিত্র (বিজ্ঞাপন) ৯৬০ ; ধন (ভূমিকা) ৯৬১; 
ও (ভূমিকা) য় 

গবদগীতা সা ৯৬২। ভ 
চতুর্থ ভাগ : রচনা শিক্ষা 


৮৫২-৮৬৪ 


৮৬৫-৮৮৯ 


৮৯০--৮৯৮ 


৯২৩--৯৫০ 


৯৫০--৯৫৬ 


৯৫৭-৯৬৫ 


৯৬৬--৯৭৫ 


সাহিত্য__ প্রসঙ্গ 


প্রথম খণ্ডে বদ্ধিম-ভীবনী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আমরা 'বঙ্গদর্শনে'র কথাও বলিয়াছি। 
বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতেই বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় বন্ধিমচন্দ্র সাধারণভাবে বাঙালী 
সমাজের এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিতোর উন্নতি করিতেছিলেন। বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন বা 
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা এবং 'কলিকাতা রিভিয়ু'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠে এ 
বিষয়ে আমরা অবগত হই। প্রথম দুইটি বক্তৃতা ছিল যথাক্রমে বাংলার পালাপার্বণ এবং বাংলা সাহিত্যের 
উপর। 'কলিকাতা রিভিযু'র প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা। সাহিত্যবিষয়ক দুইটি 
প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিতোর উন্নতির অন্তত তিনটি অন্তরায় নির্দেশ করেন, যথা--(১) ইংরাজী 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাংলা সাহিত্য চায় অনুরাগ ও অমনোযোগ, (২) সাহিত্য-পৃস্তকের যথোপযুক্ত 
সমালোচনার অভাব এবং (৩) জ্ঞানগর্ ও বুদ্ধিগ্রাহা কঠিন বিষয়সমূহ পুস্তকে প্রদত্ত হইলে তাহা বাঙালী 
পাঠক বৃঝিবে না এই ধারণা-বশে সহজ করিয়া বাংলা পুস্তক গ্রস্থন। এই অন্তরায়গুলি বিদূরণের নিমিত্ত 
বন্ধিমচন্ত্র কয়েক বৎসর যাবৎ চিন্তা করিতেছিলেন; শুধু বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে নহে, ঘরোয়া বৈঠকেও 
বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সকল চিন্তা-ভাবনা-আলোচনার ফল 
বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ (বৈশাখ ১২৭১ বঙ্গাব্দ)। 


এই পত্রিকাখানির লেখকাগো্ঠীর মধ্যে নবীন প্রবীণ বহু ব্যক্তিই ছিলেন। নবীনদের মধ্যে পরবর্তী কালে 
অনেকে সুপণ্ডিত ও পসাহিতিক বলিয়া প্রখ্যাতও হইযাছিলেন। কিন্তু সকলের মূলে ছিলেন বন্ধিমচন্র। 
বঙ্গদর্শন’ সুপরিচালন ও সুষ্ঠু সম্পাদনে তিনি 
কাটাইতে হত৷ = তিনি নিজে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। মাসের পর মাস 'বঙগদর্শনে'র বছলাংশ তিনি রচনা 
করিয়া হইত ওলি সাহত্যক্ষেত্ে যে কঠোর সাধনায় নি হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার লেখনী 

: য়; র কাঠির স্পর্শে তাহাই যেন সোনা হইয়া যাইত। 


গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্রের একখানি ইংরাজী উপন্যাস { ajmohan's 
তিনখানি বাংলা উপন্যাস ('দুর্গেশনন্দিনী, ‘কপালকুণ্ডলা' এবং “মুণালিনী') প্রকাশিত হইয়াছিল। 
অন্যান্য উপন্যাসগুলিও পর পর 


'ুর্গশননদিনী প্রকাশ হইবা মাত্র বন্ধিমচ্্র যে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, 
ধরেজী শিক্ষিত পাঠক-সমাজ বাংলা সাহিত্যে এক 


বাহির হইলে অভিনন্দনই পাইতে থাকেন। ইং 
উ bee og গহিন বির সা 
পজীব্য বঙ্ছিমচন্দ্রকে [লী সমাজ লইয়াই আলোচনা করিতে হইয়াছিল। বাঙালীর সুখ দুঃখ, 
- সপ রর তাহার লেখনী পরিচালিত হইতেছিল। 
সান নার দিনত রত জা সনের দত তা রা 
কিরূপে তিনি বাঙালী তথা স্বদেশী ভাবা য় বিষয় 
কলেজী শিক্ষা কলেজ পরিত্যাগের সঙ্গ 
পরিচয়ের গুকৃ্ট পন্থ হইয়া দীড়ায়। আর এই ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়লাতের ভের ফলেই তিনি যে সমাজ তথা 
মানব-সেবায় উদ্বুদ্ধ এবং প্রবৃত্ত হই তাহাও সমাক্‌ বুঝা যায়। 
বঙ্কিমচন্দ্র 'সামা' প্রবন্ধে -শাকাসিংহ এবং যীশুখ্ৰীষ্টের ভরে 'সাম্যাবতার রুসো'কে স্থান দিয়াছেন। তিনি 
অবশ্য পরবর্তী কালে 'সাম্যে' প্রকাশিত ভিমত অনেকটা বর্জন করিয়াছিলেন, পৃস্তকখানির প্রচুর 
চিনা প্রবাদ বালে টির কালে আর প্রযাশিত করেন দাই) কিছ থম জীবনে রিচ তো 
ভাবধারায় কতখানি প্রভাবিত হইয় , এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই ইহা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভলটেয়ার ও 
মুসার তল জাতের চারার গসালোচর উপরি বিরান গর: উর সাল সরা 
1০৪৪ লইয়া ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। 
এই বাণীত্রয় মূলে রাখিয়া ব্রিটেনে জার্মানীতেও একদল দার্শনিক পণ্ডিত স্ব স্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠায় রত 


হইলেন। ইংলগ্ডে জেরেমি বেস্থাম (১৭৪৮- 


রাজা রামমোহন রায় বেস্থামের মতবাদের সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে আলাপ 


বিশেষরূপে সংস্কৃত ও পরিশোধিত হইয়াছিল। ভারতে বিশেষত ভা টের রায় বাবস্থা 
প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও, তাহাদের ভিতরে উক্ত হিতবাদ দর্শনের মূল কথা 


'হিতবাদ'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট তিনি রেস্থাম বর্ণিত আনন্দ বা সুখের ব্যাখ্যাও পুরোপুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন।* 


শষ জীবনে বনু বিষয়ে ভহার মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। 'হিতবাদ' সম্বন্ধেও হান ধার রর ঘটে, 
বি ডর কাকারিতা ও গুণ সম্বন্ধে ভিনি বরাবর সজাগ ছিলেন? ধারণার পরিবর্তন টে 
করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন: 


বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, ঠাহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত 
ধর্মতত্বটা এই হিতবাদমতের ভিতরেই রই আছে। তাহা না 


হইয়া ইহা ধৰ্মতত্তের সামানা অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে 


র নতদ্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তরুটা সত্মূলক, কিন্তু ধর্মতরের সমস্ত 
ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে সর্বভূতে 


ভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নিঝরিণী 


এ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম শ্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক-_ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম- অধর্ম নহে। 


(র্মতবঃ ২২শ অধ্যায়_আত্মগ্রীতি)। 


এই যুগে ফ্রান্সে আগষ্ট কোতের (১৭৯৮- 


যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা . 


Positive Philosophy নামে আখ্যাত। বাংলায় অনেকে ইহার অনেক 


বাজ আগ কোতের ধুববাদের সঙ্গে মক পরিচিত তো ইত্যাদি 


হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের 
কৌত-প্রবরতিত ধুববাদের প্রতি 


সমাজকে ভক্তি করিবে। 
শিক্ষাদাতা, দগুপ্রণেতা, ভরণপোষণ এব 


এতাকষবাদ, দৃষ্টাদ ইত্যাদি। আমরা এখানে ধুববাদই বলিব 


পরত ইহাদ্বারা বিশেষ প্রভাবিতও 
ভিতর জগতের যাবতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার পরাকাণঠা দেখিলেও 


' তাহার মতবাদের নির্যাস বন্ধিমচন্দ্রের এই কথা 


' বনধিমচন্ও ইহা পূর্ণভাবে গ্রহণ নিস 


ইহা স্মরণ রাখিবে যে, “খত গুণ আছে--সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের 
ং রক্ষাকর্তা। 


রাজা সম জের উপকারে 
আর হী এই তের সম্রসারণ করিয়া ও কে ন “ই রা সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের পকারে 


আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। 


শালবদেবীর' পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে 


১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্মতত্ত প্রথম ভাগ অনুশীলন-এ (১১ 


উক্তি করিয়াছেন। ইহার অন্তত পনর 
থাকে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'- প্রথম 


বৎসর পূর্ব হইতেই 'শ অধ্যায় ঈশ্বারে ভক্তি) বঙ্কিমচন্দ্র এই 


তের 


টপ সহিত মনুষা-হুদয়ত্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষাজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে তু 
ংখাক লোকের অধিক পরিমাণ হিতসাধন নহে, সমগ্র মানব-সমাজেরই কল্যাণসাধন ইহার আদশ 
বলিয়া--বন্ধিমচন্দ্র ধুববাদকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে মনেপ্রাণে প্রথম হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। 'দেবী 
চৌধুরাণী'তে (প্রকাশ কাল ১৮৮৪) অন্যতম 'মটো রূপে কৌতের "Catechism of Positive Religion’ 
হইতে এই উক্তিটি তিনি সমাদরের সহিত উদ্ধত কবিয়াছেন_-100৩ General Law of Man's Progress 
ists in this that Man becomes more and more 
‘চিত্তশুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধেও বন্কিমচন্দ্রের লেখেন : 
এটির থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিওশুদ্ধির অভাবে সবল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই তাহার কোন 
ই নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার. খ্রীষ্টধর্মের সার, 
বৌদ্ধমের সার, ইসলামধর্মের সার, নিৰীশ্বর কোমৎ ধর্মেরও সার যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ 
ন, শ্রেগ বৌন্ষ, শ্রেঠ মুসলমান, শর পজিটিভিস্ট (বিবিধ প্রবন্ধ _ দ্বিতীয় ভাগ, "চিত্তশুদ্ধি দ্রষ্টবা)। 
“ধর্মতত্তবের বহু স্থলে কোতের মতবাদের সমর্থনসূচক উল্লেখ আছে। এখানে আর 
তেছি। বন্ধিমচন্দ্রের ভীবন-দর্শন যে ক্রমশ অন্তরমুখী হইয়া হিন্দুশাস্তরের উপর ভিত্তি গাড়িয়াছিল তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় পাই এই সকল উক্তির কোন কোনটির মধ্যে। শিষা যখন বলেন এশিক্ষায়ে ধমের 
মত', তখন তাহার উত্তরে বন্ধিমচন্্র গুরুর মুখ বলাইয়াছেন হইতে পারে। এখন হিনাধমের কা 
অংশের সঙ্গে যদি কোমৎ মতের কোথাও কোন সাদৃশা ঘটিয়া থাকে, তবে ঘটিয়াছে বলিয়া 
ধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কিঃ ্বীষটধর্সে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি?" (ধশ্মতর £ ৫ম অধ্যায় ), ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার সতত 
ধর্মের নারীর স্থান সম্পকে বলিতে গিয়াও বন্ধিমচন্্ কোতের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন : 
হিন্দুধর্ম ইহাও বলে যে স্ত্রী স্বামীর ভকভিপাত্র হওয়া উচিত কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে মো 
করিবে কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোমং ধর্মের উজ কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগা। যেবানে পা Peo 
টা শ্রেষ্ঠ সেখানে ঠাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। a ইহারা ভক্তির পাত্র, যাহারা ইহাদের 
য় তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। (এ £ ১০ অধ্যায় --মনুষো ভক্তি) 
আজ বিশ্বগ্রীতি, বিশ্বমানবতা '0॥৫ ৯ থাগুলি বড় চল। কিন্তু এই কথার মূল ভাব 
মোটেই নৃতন নহে। “পৃথিবী আমার নহে, আমি প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন গুরু 


প্রমুখাৎ বঙ্কিমচন্দ্র 

ইউ i ৩ areutes er কোমতের Humanity পূজা, সর্বোপরি 
ছে। (এ ২১শ অধ্যায় _ প্ৰীতি) শিষোর 
কি গামা বই মুরাদ, াননাত আবশাক। দিযে ও র 

গহন, কি পারমার্থিক ও ঁ কথাগুলি এইরূপ. উল্লেখ করিয়াছেন : 

হাতে পাওয়া যায়, ইতিবাকো কাহার কাহার 


Whateve 

| tever the pomt of view chosen. cons 
relip . ৪ রি . 

00১1 ১২৯২ ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রচারে প্রকাশিত 


১৯ 


০1d" বা এক জগৎ ক 
থবী ভালবাসিব কেন? এ 


আপনাতে এবং ঈশ্বরে 


শিয্য। ভূত, আমি এবং ঈশ্বর। 
গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাক্ে? 
| বহিবিবজ্ঞানে। 8 EEE 
গুরু উনবি কোম্তের প্রথম চারি Mathematics. Astronomy. Physics. 0705111511৬, 
চা উা রন, কার দিনে পাশ্চাতাদিগকে গুরু করিবে। তার পর 
» তা হ রিশা 
শর জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে? 
। বহির্বিবাজ্ঞানে এবং 
গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ 
শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে? 


|| 
দুই— Biology. SOciOIOEY. এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে। 


চৌদ্দ 

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে প্রধানতঃ গীতায়। (ধর্মতত্ব : পঞ্চ দশ অধ্যায় ভক্তি) 

এই শেষোক্ত বাকো বন্ধিমচন্ত স্পষ্টই বুঝাইতে চাহেন যে, হিন্দশাস্তের মধোই পরমার্থরে ত ভি) 
বক এসে কিছু বলিবার পূর্বে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে তাহার যোগাযোগের কথা আরও হওয়া 
উল্লেখ করিতে হইবে। একথা খুবই সত্য যে, বন্ধিমচন্দ্র সমসাময়িক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞাদিন ও দার্শনিক 
পণ্ডিতগণের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন! জন য়া মিল, ম্যাথু আর্ণল্ড, চালর্স ডারুইন, 
বিশেষারের মতবাদের আলোচনা তাহার বহু লেখায় তিনি করিয়াছেন।' মিলের প্রভাব বিসেন 
বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। শ্রীশচন্দ্ মজুমদার লিখিয়াছেন : 

টা সিলের কথা উঠি বিবার বলিলেন, "এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল। এখন নে সব 


ইহা ১৮৮৩-৮৪ সনের কথা। কিন্ত ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ১২৮০ (১৮৭৩ইং) শ্রাবণ সংখ্যা 
আদল জন ুয়া্ মিলের মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া বন্ধিমচন্ত্র যে প্রবন্ধ লেন ত কোত সম্বন্ধে মিলের 
মত আলোচনা করিয়া এইরূপ বলেন: 

মিল ও কোম্তের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের এক্যমত সংস্থাপন করিতে পারেন নাই. তাহার কোন 
তে রা সামাল লোকের পক্ষে অবশাই অসাধ্য সুতরাং তলে কোনটি সই তাহার (কন 
বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই তাং মত যে মিল, কোমৎ দর্শন বিচার করিবার 


_তৎকালিক পাশ্চাত্য ভাবধারণায় পৃষ্ট এবং প্রথম জীবনে বিশেষভাবে তাহার পক্ষপাতী হইয়াও বন্ধিমচন্দ্র কিরাপে 
ধর্ম ফিরিয়া পাইলেন-- হিন্দু শাস্তগ্র্থাদির মধ্যে তাহার জিজ্ঞাসার সদৃ্তর জানিতে পারিলেন তাহার আভাস আমরা 
একটু পূর্বেই পাইয়াছি। এই সম্বন্ধে আসুন আমরা এখন তাহার নিজের কথ, শুনি। বহিমচন্্র লিখিয়ানে 


পনর 

প্রকৃত মর্ম। অনা ধর্মে তাহা হয় না. এজনা অন্য ধম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অনা জাতির বিশ্বাস যে 
, ঈশ্বর, মনুষা, সমস্ত জগৎ--সকল লইয়া ধর্ম। 
ত ধর্ম কি আব আছে? (ধর্মতত্ব : পঞ্চম অধ্যায-__অনুশীলন) 
দশ মা £ন লইয়া এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ 
বিষয়ে মনীষী হীরেন্দরনাথথ দন্ত মহাশয় খুব সম্ভব সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে কতকটা আলোচনা করিয়াছেন। 
তাহার এই আলোচনা 'দাশনিক বদ্ধিমচন্দ্র পৃস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বন্ধিম-সাহিতা-রসিকের পক্ষে এ 
পুস্তকখানি অপরিহার্য। বন্ধিমের মনোবিবতন তথা তাহার জীবনের দার্শনিক দিক সম্বন্ধে এখানে খুব অল্পই 
বলা সম্ভব হইল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখনও রহিয়াছে। 

এখন, আমরা এখানে বিমযবস্তুব বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বঙ্কিমচান্দ্রের সাহিতামূলক রচনা, মায় তাহার 
অল্প বয়সের রচনা, এখানে পাচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সৃচী দৃষ্টে ইহা বুঝা যাইবে। এ প্রসঙ্গে একটি 
কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকাব। কি উপন্যাস, কি অনা পুস্তক-_বঙ্ছিমচন্্ প্রায় প্রতি সংস্করণেই উহাদের 
বিস্তর অদলবদল করিতেন। এজনা শ্রাহার ভীবিতকালে প্রকশিত প্রথম ও শেষ সংস্করণের মধো বিভিন্ন 
পুস্তকের অনেক পাঠভেদ লক্ষিত হয়। এখানে জীবিতকালে প্রকাশিত পৃস্তকগুলির শেষ সংস্করণের পাঠই 
গৃহীত হইল। 


$। ছন্দৰ কাছে, ইহকাল, পবুকা। 
ইন্দ্র কাছে, ইহকাল, পরকা 


প্রথম ভাগ 
বাংলা সাহিতোর পরিপুষ্টি এবং সমাজ-সেবা মুখত এই দুইটি উদ্দেশা লইয়া বন্ধিমচন্দ্ৰ বঙ্গদর্শন a 
পরিচালনা সুরু করিলেন। বঙ্গদর্শনের সৃচনায় তৎকালীন কয়েকজন ডচ্চশিক্ষিত কৃতবিদা বাক্তিকে রর 
ইহার লেখকগোষ্ঠীভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বন্ধিমচান্দ্ের অনা কয়েকজন বন্ধু এবং এ সময়ে তরুণ ও 
পরবর্তী কালে সৃপণ্ডিত ও সুসাহিতিক বলিয়া পরিচিত কয়েকজন ক্রমে 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পত্রিকার মান ঠিক রাখিয়া সকল সময় লেখা প্রকাশ করা 
বন্ধিমযুগে, যখন বন্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে উচ্চশিক্ষিত মহোদয়গণ রা ভাবার টানি 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, সেই যুগে উৎকৃষ্ট রচনাদ্বারা 'বঙ্গদর্শনে'র মত নপগ ৃ 
চক্ষে দোখতেন, সেহ যুগে ডৎকৃ্ট এনা রা তে হইলে 
টা কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার পত্রিকাখানিকে সাধারণ a রি রগ রে 
-কৌতৃকপূণ লঘু-রচনাও কিছু চু পরিবেশন করা আবশাক। বঙ্কিমচন্দ্র সবাসাটীর ন্যায় te 
পূর্ণ লঘু-রচনাও কিছু কিছু পরি আরশার আর হার পরতাক্ষ ফলন্বরপ আমর ৰ 
চমৎকার সাহিত্য লাভ করিয়াছি। এই অংশের তিনখানি পুস্তক-_লোকরহস!, 
জীবনচরিত লঘু অথচ শিক্ষাপ্রদ সাহিতোর প্রকৃষ্ট নি্দশন। বাঙ্গ-কৌতুকপূর্ণ রচনা- 
লোকরহস্য : এই নামে “বঙ্গদর্শন হইতে সংকলিত বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম নার নর 
বাহির হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ' কৌতুক ও রহসা দর্শন প্রথম সংখ্যা বৈশাখ 
ইহাতে আটটি মাত্র কৌতুক রচনা সরিবেশিত হয়। এ কটি প্রকাশিত হয় প্রিয় লৰ ত 
১২৭৯ হইতে চৈত্র ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধো। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন : 


বিজ্ঞাপন 
এই গ্রন্থে বসগদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়া পনরমরিত চা পাত জি 
মাত্র কথা বলা আবশাক। বঙগদেশের সাধারণ পাঠকের এইরপ সংস্কার আছে যে. রহহা বাতিবিশে ৬১ 
মাই। সুতরাং তাহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু বাঙ্গ আছে, তাহা বাক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া 
মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে তাহাদের জনা এ গ্রহ লিখিত হয় নাই--তাহার! অনুগ্রহ করিয়া পাঠ 


শা করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। 


দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ বাধায়, ভগনীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বামদাস সেন, অক্ষয়চণ্র 
এ পরযুঞ্। 
রাজকৃষ্ণ 
চট্ট মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাধ্যায়, (মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। 


নৰীনচন্দ্ৰ সেন, যোগেন্্রচন্্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, পূরণচন্দর 


ষোল 
সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহসা লেখকের অধিকার সম্প্রণ। বাক্তিবিশেষের যে দোষ 
লেখকের কোন অধিকার নাই_ কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার থা 
অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের প্রতি রহসা প্রযুজা। এ গ্রন্থের সে সকল 
মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই 

‘লোকরহস্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সনে। ইহাতে বক্ষিমচন্ত্র ও পরে তদীয় অঃ 
সপ্ভীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' হইতে চারিটি এবং প্রধানত বহ্ছিমচন্দ্রের অধাক্ষতায পরিচালিত "প্রচার হই 
চারিটি একুনে আটটি অতিরিক্ত কৌতুক নিবন্ধ সংযোজিত হয়। বা ্লমচন্দ্র৫ পুস্তকখানি 
বিজ্ঞাপন'-এ এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 

'রামায়ণের সমালোচনা" পুরাতন হইলেও এ সংস্করণে প্রায় নৃতন করিয়া লিখিয়াছিলেন।এখানিই ঠাহাব 

লের শেষ সংস্করণ। 

'লোকরহস্য' সম্বন্ধে এ যাবৎ সুধীজনেরা তেমন আলোচনা করেন নাই। তবে অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দর 
সেনগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্য-সমালোচক এদিকে কিছু কিছু আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
'লোকরহস্য' আলোচিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রাশচন্দর দাসের উক্তি এখানে উদ্ধত করিতেছি : 

সামাজিক প্রবন্ধের মধ্যে 'লোকরহসাই' বন্ধিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ডি। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধে মানব-চরিত্র সন্বচ্ধে 
লঘু-কৌতুকের মধ্য দিয়া যে বিদ্বুপ-বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে উহা অনেক স্থলে 5৮1 এর তিন্ত-মধূব বাঙ্গের কথা স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 'ব্যাঘাচার্যয বৃহল্লাঙ্গলের' রস-উচ্ছলতা স্বার্থান্ধ মানব-পশুর চরিত্রের উপর নির্মম কযাঘাত 'গদিভের 
বাঙ্গোক্তিতে তাহাই আরও নির্মন। “দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে" তিনি যে লঘু কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনিয়াছেন, তাহাই "বসন্ত ও 
বিরহে" ও বিবিধ প্রবন্ধের 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় কৌতুক-লিগ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্্রীপুকষের 
পারস্পরিক সম্বন্ধটি বির্ভকের মধা দিয়া অমীমাংসিত পরিণতির রসচেতনার মধো পরিসমাপ্তি লাভ কৰিয়াছে। 
'রামায়ণের সমালোচনা'র বিদ্রুপ অতিশয়োক্তি সঞ্জাত- এইখানে অযোগোর আশ্মগলন অযথা সম্মান ভারে লাঞ্চিত 
হইয়াছে। ‘বাবু’ প্রবন্ধটি 'লোকরহসো' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। জনমেজয়-বৈশম্পায়ন প্রভৃতি 
মহাভারতোক্ত চরিত্রের মুখে প্রবন্ধটির বিস্তৃতি সাধন করিয়া বক্কিমচন্দর ইহাকে একটি সুগন্তীর প্রাচানত্রের কাঠামে বাধিয়া 
রাখিয়াছেন। মানব-চরিত্র ব্যাখ্যাতা বৈশম্পায়ন তথা বন্কিমচন্দরের বুদ্ধিব অতর্কিত স্ুরণ, বিদ্রপের আকস্মিক বিশ্ময়-সষ্টি 
ও সর্বোপরি অন্তষ্টির সুনিশ্চিত লক্ষ্য-ভেদই 'বাবু'কে চিরদিনের জনা ধূলাবলৃষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা যখন পড়ি 

বিষ্ণুর ন্যায় তাহাদিগের দশ অবতার ___কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধা ছাত্র; ষ্টেশান 
মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মণাবতারে বধ্য চালকলা-প্রতআাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক 
ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকিল অবতারে বধা মোয়ারুল, হাকিম অবতারে বধ্য বিচারাী; জমিদার 
অবতারে বধ্য প্রজা ; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিকবর্মাবতারে বধ্য পুদ্ধরিণীর মৎসা। 

অমনি চমকিত হইয়া উঠি, পরস্পরের দিকে তাকাই। দেখি, বন্ধিমচন্দ্র আমাদের সকলের, এমন কি, 
তাহার নিজের দুর্বলতার উপরও আঘাত করিয়াছেন। তখন, বিদ্বপের মৃদু আঘাতকেও আমরা সকৃতজ্ঞ হাসা 
দ্বারা অভ্যর্থনা করি।” (“বক্ষিমস্যতি” বন্ধিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিতা, পু ১৩২-৩) 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মিরিয়াম এস নাইট 'সুবর্ণ গোলকে'র অনুবাদ “The Globe of Gold" নামে লণ্ডনস্থ 
“The Indian Magazine and Review" -র মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত করেন। 

কমলাকান্ত : এই পুস্তকখানির তিনটি অংশ-_কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের 
জোবানবন্দী। কমলাকান্তের সমুদয় রচনা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম অংশ অর্থাৎ কমলাকান্তের 
দপ্তর স্তন পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২। ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে 
“বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কমলাকান্ত সন্দর্ভগুলি, একুনে এগারটি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে 
প্রথম ভাগ এইরূপ উল্লেখিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন যে, দপ্তরের মোট 
চৌদ্দটি সন্দর্ভের মধ্যে 'চ্দ্রালোকে', ‘মশক’ এবং "স্ত্রীলোকের রূপ'তাহার প্রণীত নহে বলিয়া পুস্তকে এই 
তিনটি পুনমুদ্রিত করেন নাই। কমলাকান্তের দপ্তরের উৎসর্গপত্রে আছে : “উৎস! পণ্ডিতাগ্রগণ্য/ শ্রীযুক্ত 
বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে / এই গ্রন্থ / প্রণয়োপহার স্বরূপ /অর্পিত হইল” 

এই পুস্তকখানি পরিবদ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ ?)। তখন ইহার নৃতন নামকরণ 
হয় “কমলাকান্ত”। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর’ ব্যতীত 'কমলাকান্তের পত্র’ এবং 'কমলাকান্তের 
জোবানবন্দী' ইহাতে সংযোজিত করেন। এই সংস্করণে পূর্বেকার পরিত্যক্ত 'চন্দ্রালোকে' এবং '্ত্রীলোকের 


মি অঙ্ষযচন্ত্র সবকাব এবং বাজকষ মুখোপাধ্যায়। "মশক 
তিকুমাবী'তে প্রকাশিত হওয়ায় 'কমলাকাস্তে' পরিতাক্ত 
বন্দ শীর্ষক সংযোজনীব বিষয় বন্ধিমচন্দ্ৰ 


এ ক নী 
নামক প্রবন্ধ নতন প্রদত্ত হয় 


লালোচনা হইযাছে। বঙ্গীয় সাহিতা-পবিষত 


াক্কান্ত দাসও এ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা 


+ ই ৯ ১ [< 
যে উদ্ভব কাহিনী ঠাহাবা বিবৃত 


মলৰ উলাহ সআনৰহ্ধাৰ ৭ 


এত পৰ্ববত 

ত ভাগ হাব আশেপাশে 

হালকা হাসিব 

₹মলাকাস্তেব শবণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাহাব উপায় 

হল না সোগ্রাসুজি সঙ্জানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সাচ্ষোচ বোধ করিতেন, কমলাকাস্তের মুখ দিয়া সেই সকল 

রন ক বলিতে পারি শর কবিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে 

পাই ! বাঙ্গেবশর্কবামণ্ডিত কাবা, পলিটিক্স, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দশন 

প্রচাবক বদ্ধিমচন্দর নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। 
বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ-সংস্করণ, ভূমিকা /০) 


4 বিহা 
পাবণ' তৰ কথা আপন অভ্তবে অনুতৰ কাব্য 


না। অধোম্মাদ নেশাখোব 


[ময় পাগলকে। 


হ 
পবিবেশানব উপায় সষ্টি 


কমলাকান্ জন্মের ইহাই 


শ্রাযৃত্ত অক্ষযকুমাব দন্তপ্তপ্ত 'কমলাকান্তে'ব শাশ্বত কপ এই ক' ছত্রে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন : “কি 
ভাষার মাধু্যে, কি ভাবের মনোহারিতে, কি শুভ্র সংযত সবস বসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বাদেশপ্রেমে 
কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ, ও 
স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দাশনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষাকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিক 
কল্পনাইানতা, ন্বদেশপ্রেমিকের গোড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের. অস্তুতের সঙ্গে সতোর, তরলতার সহিত 
মর্মদাহিনী আ্বালার নেশার সঙ্গে তত্তবোধের, ভাবুকতার সহিত বন্ততন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন 
মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিযাছে ৮” ("বক্কিমচন্দ্র', ১৩২৭ পু. ১৯৭) 

'কমলাকান্তে বন্িমচন্দ্র কতখানি মৌলিকতা প্রদর্শন কবিয়াছেন__সে যুগে এ প্রশ্ন উগিয়াছিল। ইদানীন্তন 
কালেও এ সম্বন্ধে কমবেশী আলোচনা হইয়াছে। এ সম্পকে অক্ষয়কমারের মত প্রণিধানযোগা। তিনি বলেন 
কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরে মৌলিকতা কতখানি? হায় রে অদৃষ্ট! 'মৌলিকতা' 
'মৌলিকতা' করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা 
অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে 'কমলাকান্ত' পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, 
তখন ইংরেজী সাহিতো জ্ঞানাভিমানী এক বাক্তি বড গন্তীরভাবে বলিয়াছিলেন, 
Confession Of an Opium Eater এর অনুকরণ।' বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পণ্ডিতের যোগা উক্তি নয়। 
কমলকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিতোর কোথাও হি রঃ 
কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers— এর $৪।7 এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও 
বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতা হানি হয় নাই।" ন 

'কমলাকান্তের লরানরদ নারীরাত দয়া একািকরার ভিবীর এই) এই তেন: অসত 

র দপ্তরে'-_দ্বাদশ সংখ্যা “একটি গীত" এর মূল “এসো এসো বধু এসো 
বন্ধিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূ্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় “বন্চিম-প্রসঙ্গে” (পু ৫৪-৬৪) বিশেষভাবে 

রয় দা কার সি লিন oi 
সীজনাথ ঠাকুর পুস্তকখানির সমালোচনায় বন্ধিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সম্বন্ধে এই করিলে শিল্পাচার্য 


রূপ উক্তি করিয়াছিলেন : 
কারি একি মঃ হতো চো এতকাল বরে লে মত ধাৰত লারতো দিত ও 


আঠার 

একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্গিমের 
যুগে এই ঝাটা একবার দেশের গায়ে পড়েছিল। ("ভারতী”-ফাল্নন ১৩৩০, প/১০৭৯) | নি 

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত £ ১২৮৭, আশ্বিন মাসের 'বঙ্গদর্শনে (সেপ্টেম্বর ১৮৮০) মুচিরাম গুড়ের 
জীবনচরিত, প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র পৃস্তকাকারে গ্রথিত হয় ইহার তিন-চারি বৎসর পর ১২৯০ বঙ্গান্দ 
(ইং ১৮৮৪)। বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের এসিষ্টান্ট সেক্কেটারীর পদ লাভের প্রায় এক বৎসর পূর্বে ইহা রচিত হয়। 
সুতরাং এই পদ পরিত্যাগের বিরক্তিকর অবস্থার সঙ্গে উহার কোন সংস্রব থাকা সন্তব নয়। সমাজে যে 
'মুচিরাম গুড় রহিয়াছে তাহাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই বঙ্চিমচন্দ্রের উদ্দেশা ছিল। বড়ই 
পরিতাপের বিষয় বর্তমানে 'মুচিরাম গুড়ে'র সংখ্যা যেন ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
দত্তগুপ্ত এ পুস্তকখানি সম্বন্ধে লেখেন ঃ 

রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগাবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগাতর অনেক বান্তিও 
নানাঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে 


কখনও অনাদর পান নাই এমত অবস্থায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নি . 


সার্বিসে এবং হয়ত নিজ ট্টেশনেই নিজের পার্থ অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও 
তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাহার মনে হাসারসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বদ্ধিন 
পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাসোর সঙ্গে যে বিদ্রপের বিষপ্ভালা মিশ্রিত আছে তাহা 
অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দা ও উপহাসাযোগা বন্ধিন তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন। মুচিরাম-ঘটিবাম 
ইত্যাদির সৃষ্টি একহিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা....... (বঙ্িমচন্দ্র' পু ২৭৪)। 


জীবিতকালে এ পুস্তকের একটি সংস্করণই মাত্র প্রকাশিত হয়। 


-রচনাবলীর সম্পাদকদ্বয় 'লোকরস্যের' ভূমিকায় এই সকল কৌতুক ও রহসামূলক 
রচনা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করি £ 


বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে পৃষ্ঠাপুরণের এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌগব সম্পাদনের জনা 
অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরপ্রনের জন্য 


সবাসাটা বহ্ধিমকে আপাতদৃষ্টিতে অতন্ত লঘু বিষয় লইয়াও বাগ ও 
রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে__ 'কমলাকান্ত' 'লোকরহসা' ও “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' 
বন্ধিমচন্ত্রের বিপরীত বা লঘুদিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি 
যে অর্থে লঘু বন্ধিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাহার হাসি বা বানের অন্তরালে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অপমান-লাঞ্ুনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। ‘বিবিধ প্রবন্ধে" বদ্ধিমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে 
পারেন নাই, 'লোকরহসো' ও 'কমলাকান্তে' বিদ্রপের আবরণে সে সকল কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। 
বাংলাদেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধ হুতোমের পরেই কমলাকান্তী বন্ধিমের এই বিদ্রোহ। 


দ্বিতীয় ভাগ 
এই অংশে 'বিজ্ঞানরহস্', ‘বিবিধ প্রবন্ধ' এবং “সাম্য হইয়াছে। মানবসেবা 

, ং 'সাম্য' গ্রথিত হইয়াছে। মানবসেবা বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষা। 
কাজেই সমাজের উন্নতিমূলক io 


কোন বষয়ই তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকল দিকেই তিনি সবাসাচীর মত 
লেখনী পরিচালনা করিরাছিলেন। এই তিনখানি পুজরে তাহা সমাক একি হজ স 
বিজ্ঞানরহস্য ভারতবর্ষের উন্ ৰ 


সংখ্যা (জোষ্ঠ ১২৭৯) হইতে বঙ্গিমচন্দ্র বিজ্ঞানবিষয়ক 
জটিল তত্ত্বসমূহ সরল ও সরস করিয়া বিভিন্ন 


প্রবন্ধগুলির সংশোধন ও কত 
সংস্করণে ১২৭৯-৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধনিচয় 


সূচীপত্রে এগুলির নাম ছিল__ আশ্চর্য সৌরোৎপাত, আকাশে 


উনিশ 


জগৎ, কতকাল মনুষা, জৈবনিক. পরিমাণ রহসা,এবং সর উইলিয়াম টমাস্‌ কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা। প্রথম . 
সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'টি ছিল এইরূপ : 

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই__ 
কৃতবিদা পাঠকেবও হইবার সপ্ত্রবনা নাই। বৈজ্ঞানিক তন্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহাযা প্রয়োজন করে: এ 
নে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর 
নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে. অথচ স্মৃতির নায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিত বিষয়ের যাথাথা নিরূপণ জনা 
অনেক সময় আবশ্যক, লেখক সমযাতাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা 
নিতান্ত সন্তব। যিনি যেখ ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন 
করা যাইবে। 

এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত: হক্সলী, টিগুল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত 
ইইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিগুল সাহেবের "19৯ 010101১৫7১৩ নামক প্রবন্ধের সার মম. 'ধূলা', গ্লেসর 
bei গ্রন্থ হইতে 'গগনপর্যাটন', ইক্সলীর "1.৮ $011791% হইতে 'জৈবনিক', এবং লায়েল সাহেবের ‘Antiquity 
গা Man" হইতে কতকাল মনুষা' নামক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। 

লেখকের প্রধান কর ad আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের 

তর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশা সফল হইবে বলিতে 


না 
‘বিজ্ঞানরহস্যে'র প্রথম সংস্করণে 'ধলা' প্রবন্ধটি যে আকারে গ্রথিত হইয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে (ফাল্গুন ১২৭৯) 
ঠিক সে পু ep El ংশ পরিত্যক্ত হয়। সেই অংশটি এই : 


আকারে ছিল না। হহার গোড়ার অ 

আমাদিগের দেশ ভা ০ বিষণ রই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই-- বড় ২ বিষয়ে কষ 
২ প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অন্ন বাতের অভাব আছে; কিনতু দর্শন. বিজ্ঞান, পরব রাজনীতি, সমাজনীতি ৫ ধর্মনীতি, এ 
অভাব নাই; ঠাদনীর চকে লিউ রব ধা কাগজ পড়িলেই 
স্কুলের র ; সকলের চাকরি দু 
কই পরিশোধের শশা তি সুলভ। লিখিতে হইলে ছোট বয় লেখা অভি সুতরাং অর 
তের যাদৃশ অভাব বড় ২ বিষয়ে প্রবন্ধের তাদুশ অভাব নাই। আমাদিগের কর বৃদ্ধিতে ১০৯১ রর 
বিজ্ঞানাদির কথা যাহাই হউক. কাবা সমালোচনা কিছু কঠিন; কেন না, দর্শনাদি শিখিলে ত টু 

মোর সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য যে তাহারই কিছু ছড়াছড়ি 


নন্মতীর অনুগ্রহ। | 
দেখিয়া শুনিয়া ২ দি ক ছি. আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা ক্ষু্রবুদ্ধি এবং 
ন, সুতরাং গুন বি রন সমালোচনায় অক্ষম়। কোন সামনা বিষয় অবলদ্ধন করিয়া একটি তব লিখব! এই 
করিয়া সামানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অনুসন্ধান বো আমরা সির কা ডর 
হস্তে, রাজপথ পরিষ্কার করিতেছিল, বড় ধূলা উড়াইতেছিল। দেখিয়া আমরা র করিলাম যে. যাহার তত 
করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি”- আমরা ধূলা সম্বন্ধেই লিখিব। ধুলার' মত সামানা পদার্থ আর সংসারে নাই। 
আবিলাম যে উর ছে তক নুন বা বিতত পারি, রর পাতা যার জল মা দা বানা 
দ্বিতীয়তঃ, ধলা চক্ষে গোলে কণ করে তৃতীয়তঃ. ধূলা দাতে গেলে কিছুকিচ করে: চতুথতঃ নে রা 
ইত্যাদি নানাবিধ নূতন বিশ্ময়জনক তথ্বের আবিক্রয়া করিব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সকল স্থানে রাস্তা ভাল জল 
দেওয়া হয় না বিয়া মিউনিসিপাল কর্মচারীদিগকে কিছিৎ সুসভা গালিগালাজ করিব, এমতও ইচ্ছা ছিল। মনে 
কিয়ছিলাম, কাব্যালঙ্কারে যোজন দেখাইতে পারিব, যথা 'ধূলা ধুসর অঙ্গ". ধুলায় মিশাবে দেহ' ইত্যাদি। 
ee পাঠক মহাশয়ের ‘চক্ষে ধলা" দিব। পারি ত, আপনারাও কিছু 'ধূলা 


নে যে 


ধূলা সামান্য তরু বলিয়া বোধ হয় না, অত গুরুতর এবং জানিতে 
এক জন বহুদিন অবধি পরিশ্রম করিয়া ধূলাতত্বের কিয়দংশ তে 
পারি়ইউরোপের মানা বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধায়। ভিনি বহর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল। আমাদিগের 


কপালক্রমে 
চি শরথম ৯৫৮ (তব উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা) পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে 


স্বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


কুড়ি 

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : এই পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে 'বঙ্গদর্শনে'র কথাই 

ভালোর রসুল নস রে রেল opt See s 

তাহা আজ সর্বজনম্বীকৃত। ইহার পূর্বে “তত্ববোধিনী পত্রিকা', বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দ্ভ, শিক্ষা-দর্পণ 

প্রভৃতি মাসিক এবং সোমপ্রকাশ, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি সাপ্তাহিকে যে সকল ভাবধারা ক্রমবিকাশ 

ঘটিয়াছিল বঙ্ধিমচন্ত্রের “বঙ্গদর্শনে' যেন এ সব একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল। বিজ্ঞান, দর্শন, 

সংস্কৃতকাব্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ব, নৃতত্ব, প্রত্তত্ত, অর্থনীতি, শিক্ষা, সঙ্গীত, 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোকশিক্ষা এমন কোন বিষয় ছিল না যাহা 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধাকারে আলোচিত না হইত 
সমালোচনাও ‘সাহিত্য’ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল। আর এই সকলের এক বিরাট অংশ 


র পজীব্য। যাহা হউক, বন্ধিমচন্দ 

ও সঞ্জীবচন্্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ এবং বন্ধিমচন্ের অধাক্ষতায় পরিচালিত 'পরচার' হইতে সঙ্লিত প্রবন্ধের 
৮ দুই খণ্ডে মোটামুটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 

“বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রবন্ধ-পুস্তকৌ'র (১৮৭৯) সমাহার। “বিবিধ সমালোচনে' মোট 


প্রবন্ধ-পুস্তকে মুদ্রিত হয় দশটি পরবন্ধ-- (১) বাঙ্গালীর বাহুবল (২) ভালবাসার অত্যাচার, (৩) জ্ঞান 
(8) সাংখ্যদর্শন, (৫) হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল, (৬) 


(৬) ভারত কলঙ্ক (৭) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং 
» (৮) প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, (৯) প্রাচীনা এবং নবীনা-_-তিন রকম, এবং (১০) বুড়া 

ট্ র 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে। “হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল' কিঞ্চিৎ 
“নিযে ত হয়া ‘বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয় “দেব সে লা কিছ 


একুশ 
প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' কিন্তু বাহির হইয়াছিল “মিল, ডাবিন এবং হিন্দুধর্ম" এই শিরোনামে। 
*প্রবন্গ-পুস্তকে" প্রকাশিত এই প্রবন্ধের আরম্তে নিম্নের অংশ ছিল : 

“নবা বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্মকে উপধর্মপরিপূর্ণ এক বিষময় ফলের আধারস্বরূপ জানেন। যে ূ্বপুরুষগণ 
ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ কৰিয়াছিলেন, এবং খাহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন. তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর মুখ মনে 
করি। এদিকে আবার সেই পর্বপুকষগণের প্রণীত কাবা ও দর্শনাদি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরা 
এবং মূর্খতা কি প্রকারে একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধর্মে 
বিশ্বাস কি এরূপ ঘোরতর মূর্খতা? যাহা তিন সহস্র বংসর অবাধে কোটি কোটি মনুষোর ভক্তির বিষয় হইয়া 
আসিতেছে. সর্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল. তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি কোন নৈসর্গিক 
ভিত্তি নাই? না থকিলে এত বল হইবে কেন? 

এই নৈসর্গিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু পর্বকালে এই ভিত্তি যে আকারে আর্যগণের চক্ষে 
দীপামান হইয়াছিল, আমবা তাহা আব খুঁজিয়া পাইব না। তাহারা কি প্রকারের চিন্তা করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার 
করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা অনেক অনুষ্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহারা 
হয়ত তাহা কেবল আভাস্তৱিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না._ গেলে কিছু বুঝিতে পারিব না, 
কিছু বুঝাইতে পাবিব না। এখন কোন তন্বের নৈসর্গিক ভিও্ডি বুঝাইতে গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা 
স্পষ্টীকত করিতে হইবে। নহিলে উনবিংশ শতাব্দীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক 
এবং একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডার্বিন আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র “বিবিধ প্রবন্ধ" প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থন কালে প্রবন্ধ গুলির কোন শ্রেণীবিভাগ করেন 
নাই! হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষৎ-সংস্করণের জনা উহার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন : সাহিত্য (৭টি প্রবন্ধ), 
প্রতবতত্ব (৪টি), ইতিহাস ও অর্থনীতি (১০টি), দর্শন ও ধর্ম (১০টি), এবং বিবিধ (৭টি)। প্রত্তত্ত এবং 

তহাসিক নিবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ অনুসদ্ধিংসা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন দার্শনিক 
হীরেন্দ্রনাথ দন্ত এবং ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত লিখিয়া গিয়াছেন। 
এতিহাসিক প্রবন্ধগুলির সম্পর্কে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তবা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি : 
মুণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিহহ প্রভৃতি এতিহাসিক উপনাস বাতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
কতকগুলি প্রবন্ধে বদ্ধিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম এ্রতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ 
সাধারণত দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে-- 'ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক" এবং "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"। 
তখনও বিদেশীয় এ্রতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস-রচনার আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। 
যাহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা 
সন্দেহ।...এই যুগে বন্ধিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি এতিহাসিক সতা নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অধ: শতান্দীর শত 
শত নূতন আবিফ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই! বন্তিমচন্দ এই এতিহাসিক 
সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই এখন আমরা যেমন করিয়া এতিহাসিক সতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, 
বহু সত্যাসতোর মধা হইতে যেমন করিয়া এতিহাসিক সার সতাটুকু বাছিয়া লইয়া যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া 
সেরূপ প্রণালী অবলঙ্বনেই তাহার উক্তিগুলির সততা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাহার 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধ 
প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবংবাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রকাশের পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, 
কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বন্ধিমচন্দের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না। এখনও 


কোন লেখক এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে. মুসলমানগণ যত সহজে প্রাচীন সিরিয়া বা পারসাদেশ অধিকার 
2 জর সেইরূপ অনায়াসে অধিকৃত হইয়াছিল। বন্ধিমচন্্র মুণালিনীতে লক্ষ্মণ সেনের নবস্ধীপ হইতে 


পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়ের 

প্রমাণের জনা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র কোন বিশ্বাসযোগা সংস্করণ মুদ্রিত হয় 
নাই। 'বাভাটি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট কর্তৃক প্রকাশিত 'তাজ-উল-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র 
সারাংশমাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান 
বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চরযাধিত হইতে হয়। (*নারায়ণ"__ বৈশাখ, ১৩২২, পু. 
৫৯৭-৮) 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও রাখালদাস বন্দ্োপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগা : 
এতিহাসিক বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্তি বাঙ্গালীর বিশ্লেষণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাস হইতে ১২৮৮ সালের 
শ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বিমানে ‘বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইযাছিল। সকার প্রতিপাদা 


বাইশ 
বিষয় সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সর্বশেষে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীগণ বিশুদ্ধ 
আর্ধবংশ-সম্ভৃত নহেন। 'বাঙ্গালার মধ্য বিস্তর অনার্য। অন্য কোন আর্ধদেশে অনার্য শোণিতের এত প্রবল স্রোত বহে 
না।' তেত্রিশ বৎসর পূর্বে আর্যত্রাভিমানী বাঙ্গালা দেশে এই কথা বলিয়া বঙ্ছিমচন্দ্রযে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, 
ত অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ দান করে। (এ পূ. ৬০৪-৫) 
০৮41 প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ, রা ১২৮০ ও কার্তিক ১২৮২) এবং “বঙ্গদেশের 
কৃষক” নামীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিয়দংশ লইয়া 'সামা" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'সামো' 
প্রচারিত মত পরবর্তী কালে ব্ছিমচন্ত্র ‘ভুল’ বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি ইহা আর পুনমুদ্রণ করান নাই। 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন : 
বন্ধিমবাবু বলিলেন. ‘এক সময়ে মিলের আমার উপর বড প্রভাব ছিল, 
প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সামাটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কি 
১৯৮) 
সাম্য বিলুপ্ত করিয়া বন্ধিমচন্দ্র “বিবিধ প্রসঙ্গ_ দ্বিতীয় ভাগে" 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ সন্নিবিষ্ট 
করেন সাম্যের বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত অন্যান্য কথার মধো বলেন : 
সে যাহা হউক, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাবের প্রথম 
দরিদ্র, বিভিত বিজেতা, রাভপুরুষ ও সাধারণ প্রজা সুন্দর 


এখন সে সব গিয়াছে।' নিজের লিখিত 
আর ছাপাব না।” (শবক্ষিম-প্রসঙ্গ', পু. 


সুন্দর অসুন্দর, বৃদ্ধিমান মৃ প্রভৃতি নানাবিধ বৈষমোর কথা 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙক্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণবৈষমাজনিত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের তারতমা 
লোপের জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক চেষ্টার কথাও আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে রূসো ও তৎসমসাময়িক ফরাসী 
সমাজের অবস্থা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্ীপুরুষে অধিকারবৈষমোর কথা বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে। এই 
ফল বৈষমা দর্শন করিবার সময় অনেক স্থলেই সমুচিত ধীরতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
(বন্ধিমচন্দর', পৃ. ২২৬) 


সমিবেশিত হই সদবদ্নাতা এবং “দেবতনব' ও হিন্দুধর্ম হিন্দ ধর্মবিষয়ক এই 

গ্রন্থ চতুষ্টয় সন্নিবেশিত হইল। বহ্ধিমচন্দ্রে মনোবিবর্তন ক্রমে ক্রমে কি ধারায় ঘটিতেছিল তাহার কিঝিৎ 
te দৰ্শন ও ভাবধারার আলোচনায় তাহাকে ধীরে ধীরে 

করেন। নর এবং শযে হিন্ু দর্শন ও শানে, বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তিনি “সম্পূর্ণ” হিন্দু উপলক্ধি 
রন। তি ন’ ও প্রচারে' ধার উন উজ রা 
তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলনধর্মবিষয়ক দিত “বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এই 


. তেইশ 
"ই আমার মত ভ্রানিন বিটিল টিলা 
৮২০ ৯০ TE 
কি এ LET রে যতদূর প্রতেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের 

বঙ্কিমচন্দ্র 'কষ্ণচরিত্রে' কিরূপ গভীর ও ? Es 
দেখাইয়াছেন। হীরেন্দ্রন থ বলেন : 8৮ এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে 
দেখাইয়াছেন। হারেন্দ্রনাথ বলেন : 

প্রত বিষয়ে বছিমচন্দ্রের প্রধান অবদান-__ 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'কৃষ্ণচরিত্র' একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্তন্ব। ধর্মতত্বের কথা 
তবে নিবিড ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধায়ন করুন। 
প্রথমতঃ মহাভারতের এতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন--তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, 
মহাভারত কল্পনামূলক নয়. অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস, (১০৮১) বন্ধিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে 
কৃষের বৃতান্ত পাওয়া যায়, তন্মধো মহাভারতই প্রাচীনতম তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষুপুরাণ, 
ভাগবত, ব্রহ্মীবেবত পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব__ হরিবংশেই উল্ল্লখ আছে, উহা 
মহাভারতের পরিশিষ্টকূপে রচিত। (“দার্শনিক বন্ধিমচন্দ্র', পূ. ১৫৮) 

বন্ধিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতে বিশ্বাস করিতেন এবং 'ধর্মতত্ত" চতুৰ্থ অধ্যায়ে তাহা স্পষ্টত বিবৃতও 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণের ঈশ্বরতত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশা নহে। তাহার 
মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশা"। (“কৃষ্ণচরিত্র'_দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে)। 

ধর্মতত্ব : 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে 'অনুশীলনধর্মবিষয়ক' আলোচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার সম্পাদিত 'নবভীবনে' প্রথম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। 
১২৯২, চৈত্র পর্যন্ত, কোন কোন সংখ্যা বাদ দিয়া “ধৰ্ম জিজ্ঞাসা, 'মনুষ্যতত্তব', 'অনুশীলন', "সুখ", ‘ভক্তি’, 
'প্রীতি', 'দয়া", এরূপ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ-নিচয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া এবং আরও 
কয়েকটি নৃতন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মত ৷ প্রথমভাগ। অনুশীলন' এই নামে ১৮৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-শিযোর কথোপকথনচ্ছলে পুস্তকখানিতে 'ধর্মতত্তব' 
বুঝাইয়াছেন। বিষয় পুরাতন হইলেও বাচনভঙ্গী নৃতন। তাহারই কথায়, "তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিতা" 
(ধর্মতত্ত্ব: একাদশ অধ্যায়_ ঈশ্বরে ভক্তি)। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাতীচা প্রাচ্য শাস্ত্-গ্রস্থাদি পঠন, মনন ও 
অনুধ্যানের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই 'ধর্মতৰে' বর্ণিত হইয়াছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
'দার্শনিক বন্ধিমচন্দ্রে' (পৃ. ৬১) এই উক্তি করিয়াছেন_ ‘বন্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাহার 
ধর্মতর'। বন্ধিমচন্দ্র ধর্মতত্তে' যে কয়টি বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তাহারই ভাষায় সংক্ষেপে 
এই :; 

১। মনুয্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, পরশ্কুরণ ও চরিতার্থতায় 
মনুষাড। 

২। তাহাই মনুষোর ধর্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জসা। 


৪। তাহাই সুখ। 
="কৃষ্ণচরিত্র" ২য় সং, ১৮৯২-_উপক্রমণিকা : "গ্রন্থের উদ্দেশা। . 
নিক বঙ্কিমচন্দ্ৰ" পুস্তকে 'বহ্ছিমচন্দ্রে ধর্মতত্ত অধ্যায়ের পাচটি নিবন্ধে (পৃ. 


হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “দার্শনিক 
৬১-১২৪) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বঞ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধর্মতত্বের দ্বিতীয় 


চা শিত হয়। ইহাতেও অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবত বন্ধিমচন্র স্বয়ং ইহার সংশোধন করেন। 
ধর্মত্ব। প্রথম ভাগ’ __হইতে মনে হয়, এখানির পরে আর কিছু লিখিয়া, অন্তত আর একখণ্ড প্রকাশ করা 

ন অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু জীবনের পরিমাপে তাহা হইয়া উঠে নাই। 
১ : বঙ্কিমচন্দ্র 'ভ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান 
দিয়াছেন। কাজেই ধর্মশাস্ত্র আলোচনা কালে তিনি ইহার আলোচনায়ও যে লিপ্ত হইবেন তাহা সহজেই 
শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রচারে' তিনি ইহার ব্যাখ্যান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। গীতার মাত্র 


অনুমেয়। বস্তুতঃ ১২৯৩, 
দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যান ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ইহার পর তৎকৃত গীতা-ব্যাখ্যা 


এখানে কিছু বলিব না. 


বদ্ধিমচ্জ 'কৃষঃ 


চব্বিশ 


র রে থাও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্যপ্ত ব্যাখ্যান পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। 
৮২ র মৃত্যুর-পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দোপাধ্যায় 'প্রচারে' প্রকাশিত এবং 
পাণ্ডুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত অংশ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অবশিষ্ট ভাগের মূল ও অনুবাদদধারা সম্পূর্ণ করিয়া 
পৃস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এখানে বহ্কিমকৃত অংশই মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনান্তর প্রকাশিত হইল। 

হীরেন্রনাথ পূর্বোল্লিখিত পুতকে 'বন্ধিমচন্দ্র ও ভগবদগীতা'এবং 'বনধিমচন্্র ও গীতার ধর শীর্ষক দুইটি 
অধ্যায়ে বঙ্িমচন্্র-্যাখ্যাত গীতাতান্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যৌবনে হীরেন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্র প্রমুখাৎ 
গীতা সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য শুনিয়াছিলেন তাহা উক্ত পৃত্তকের পরিশিষ্ে গীতার কথা'য় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ইহা হইতে জানা যায় যে বন্ধিমচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা ছিল দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরপ দর্শনের পরই গীতার 
পরিসমাপ্তি, অবশিষ্ট ছয় অধ্যায় পরবর্তী কালের সংযোজন। দত্তজা বলেন, মূল ভ 


ভগবদগীতার 'অধ্যায় ও 
শ্লোক সংস্থান” (741807011) অনারাপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ সংস্থানের সময় কতকগুলি 


হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বন্ধিমবাবুর 
একথা ঠিক যে, বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। (“দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র" (৫) পরিশিষ্ট পু. ২১৫) 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম : এখানি বন্ধিমচন্দ্রের ভীবিত কালে পৃস্তকাকারে তো গ্রথিত হয়ই নাই, 


"নেক আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা 

* তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণুএকটি চিহস্বরূপ। অনৈকা স্থলে একা সংগঠন, অনুদার মত ও 
আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নিভীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সপ্ভীবনী শক্তি প্রচারকরণ, 
অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের ভ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,_ এইরূপ ইচ্ছা; এইরূপ ভাব, 
এইরপ আশা, আজি বসসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। হলে উতর / 


রচথগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও 
হিন্দগণ ক্রমশঃ একালাভ করিতে শিখিতেছেন-_ প্রাচীন ধর্মভ্ঞান এবং উদার আচার 
র একমাত্র মন্তর। (“সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা" ১ম ভাগ ১ম সংখা শ্রাবণ, ১৩০১)। 


রা "পানিও জের ভুমি" যাক গত দিত ২ bh 
. রন ৰদ ই পৃত্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা 
পত্রাবলী” এবং সহজ রচনা শিক্ষা সিরেশিতহইযাছে। বহু সম্পাদিত গ্রহের ভূমিকা বছিমচ্ বিনা 
গিয়াছেন ইহার মধ্যে ইংরেজী আছে। সৃচীদৃষ্টে তাহা লক্ষণীয়। “দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী”র (সর্বপ্রথম 
১২৮ সালে বলিস) কাটি তা পক "নবি তে হী 
১২৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। বন্ধিমচন্ত্ৰ ইহার স্বত্ব মত্রজার ১৮ 


পুত্রগণকে দান করেন ১ শ্ৰীষ্টান্দে 
বঙগাব্দে) প্রকাশিত দীনবন্ধুর বাল্যরচনা-সমন্বিত গ্রস্থাবলীতে “দীনবন্ধ * কবিত্ব | 
সমালোচনাও তিনি লিখিয়া দেন। 
“সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা” অংশে ‘বঙ্গদর্শন’, 'সাধারণী', 'ভ্রমর' 
“প্রচার’ হইতে কয়েকটি ন কঃ পরিষদের পাক বহু পরম করিয়া সমর: 
এই শিরোনামে তৎসমূদ় প্রকাশ করেন। তাহাদের মতে “এগুলির কয়েকটি 


j এ কয়া স্থির করিতে হইয়াছে। কয়েকটি রচনা যে বন্ধিমের 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।” ভা মদের বর্ন প্রকাশিত “ভারতবীয় বিজ্ঞানসভা” শীত 
প্রবন্ধ এবং ১২৯১, পৌষসংখ্যা 'প্রচারে' প্রকাশিত “লর্ড রিপণের উৎসবের জমাখরচ” শীর্ষক নিবন্ধটিও 


পচিশ 
আরা বিচে রচনা বলিয়া অনুমান করি। দ্বিতীয়টি এখানে সমিবেশিত হইল। প্রথমটি 'সংযোজনী'তে 


দিলাম। 
পত্রাবলী : এই অংশে সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত আটখানি পত্রের সঙ্গে আমরা অতিরিক্ত আরও 


দুইথানি পত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। ইহার একখানি সপ্ভীবচন্দ্রকে এবং দ্বিতীয়খানি ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রকে 


সহজ রচনা শিক্ষা : বন্কিমচন্দর শেষ জীবনে দুইখানি পাঠা পুস্তক রচনা করেন। “সহজ ইংরেজি শিক্ষা 
পাওয়া যায় নাই। তবে জানা যায় যায়, ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনে। “সহজ রচনা 
শিক্ষার প্রথম সংস্করণের কাল নির্গত হয় নাই। ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় বর্্ধিমচন্সের 


পঞ্চম ভাগ 
এই অংশে “গদা পদা বা কবিতাপুস্তক" “বালা রচনা" এবং “অসম্পূর্ণ রচনা" সংযোজিত হইল। 
গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক : এখানি ১৮৯১ ্রীষ্া্দর দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুনমুদ্রিত হইয়াছে। শুধু 
“কবিতাপুস্তক" নামে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৭৮ সনে। কয়েকটি 
সংযোজিত হইয়া ইহা উক্ত নামে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হঃ Y স্করণে যথারীতি 
রূনাগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। পুস্তকের দুইটি বিজ্ঞাপনে এ সমর র কারণ তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। কবিতাগুলি নিজ ও সন্ীবচন্্র- “বঙ্গদর্শনো সন্ত্ীবচন্্র-সম্পাদিত 'ভ্রমরে' এবং 
বন্ধিমচন্দ্রর অধাক্ষতায় পরিচালিত প্রচারে বাহির হইয়াছিল। এ সকলের গুণাগুণ বিচারে 
পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্ধয়ের মতামত উল্লেখযোগা। তাহারা বলেন : 


কাব্যরচনায় স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধে বক্ছিমচন্দ্র সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের (কবিতাপুস্তক_ ১৮৭৮) 'বিজ্ঞাপনে' 
কবিতাগুলি পৃস্তকাকারে মুদ্রণের যে কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে. নিজের এই রচনাগুলি সম্বন্ধে 


তাহার কোনও মোহ ছিল না। 

রব কোন শে দশা" শীৰ্ষক কবিতাটি (বঙগদৰ্শন-ফাঙ্গুন ১২৭৯, পৃ ৫২১) উক্ত কবিতাপুস্তক হইতে 

বাদ পড়িয়াছিল। এটি ‘সংযোজনী'তে দেওয়া গেল। 
উভয় সং াণেই বন্ধিমচন্ত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রচিত এবং 


|| 
2 রগ ন পচে ইইছই বি কিতা সাদ শি ই হে সে 
লারা চুদ তাকে রুপের তা ছল তাহাকে উৎসাহ 
ke দিলা সবো রিতার হজ বওয় হই তিনি হার কবিতায় বাতা 
দিতেন। “সং রশ রদ তে বম পাথর দীন ও সিন অধিকারী মে 
hr চরের কিতা লড়ই বা কবিতা দ্ধ নামে সেকালে পরিদধ ছিল। বনধমচন্রের 
কিতা বাতি পাকার হল পা উহার এরি করিত বল ক আটি 
শি সমাচার দর্পণে'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহদান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন_ আমি 


ছাব্বিশ 


নিজে প্রভাকরের নিকট ঝণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” (ভূমিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ) 

অসম্পূর্ণ রচনা : এই অংশে চারিটি অসম্পূর্ণ রচনা স্থান পাইয়াছে। “রাজমোহনের স্ত্রী বহ্ছিমচন্দ্র লিখিত 

Rajmohan's Wife নামক উপন্যাসের তাহারই অনুদিত কয়েকটি অধ্যায়। এ সুমদয় তাহার ত্রাতুষ্পত্ 

চট্টোপাধ্যায় “বারিবাহিনী' পুস্তকে নয়টি অধ্যায়ে' (পু. ১-৫০) সন্নিবেশিত করেন। Rajmohan's 

Wie কিশোরীচাদ মিত্র সম্পাদিত dian Field সংবাদপত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 


হইতে গৃহীত রচনা-শেষে তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

উপন্যাস ব্যতিরিক্ত বন্কিমচন্দ্রের যাবতীয় বাঙ্গালা রচনা (যতদূর এ পর্যন্ত জানা বা পাওয়া গিয়াছে) এই 
খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। মনন-সাহিতোর বিভিন্ন বিভাগে-_ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত, 
নৃতত্ব, সাহিত্য-সমালোচন, ধর্মতন্বালোচনা-_নানা দিকেই তাহার কৃতিত্ব অসামানা। সতযকার ক্লাসিকস-এর 
যাবতীয় গুণ তাহার রচনার মধ্যে রহিয়াছে, কারণ তিনি পুরাতন হইয়াও নৃতন। সন্তর-আশী বৎসর পূর্বে তিনি 
মহালয়া দিয়াছেন, আজিও তাহা বাসি হইয়া যায় নাই; পড়িলে আদা ও ঠেকিবে। আবার কত 
বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্ধিমচন্দরের ব্যুৎপত্তি ছিল, বন্ধিম-সাহিত্য পাঠ করিলে তাহাও সহজেই উপলব্ধি হইবে। এ 

লের বিশেষভাবে স্মরণীয় : 

বন্ধিমচন্দ্ের গ্রস্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন তনুটা জানিতেন না. এদেশের বা ইউরোপের কোন 
লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে ভার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি মা? এ দেশের বেদ, উপনিষদ, 
র্াসূত্র, শ্ৰোতসূত্ৰ, গৃহ্যসূত্ৰ, মন্বাদিস্মৃতি, সাংখাবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবী, ভবভৃতি প্রভৃতির কাবা, 


র রাণ, নান দ্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ এ সকলের সঙ্গে তার কতটা যে 


/ ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনাদিকে 
ইউলোদীরঘাপনিক কাট, হেলাল, ধুজো, কোম্টে এবং ীতাচাযো ইহ স্পিন্সার, মিল, বেস্থাম, হকসলি টিগ্ডেল 
ফ্রেডারিক প্রভৃতি, আর একদিকে মেথু আর্নল্ড, রেস প্রভৃতি এমন কি আধুনিক jritus 

বা 


বের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোর বা জয় RT HE BLL 
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প্রথম ভাগ 


প্রথম ভাগ 


লোকরহস্য 
ব্যাঘ্রাচার্ধ্য বৃহল্লাঙ্গুল 
প্রথম প্রবন্ধ 


একদা সন্দরবন-মধযেবযাপরদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি 


বহুতর ব্যাঘ লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংস্রাপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সা র 
সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যা্কে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় 
লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্ববক সভার কার্যা আরম্ভ করিলেন 
“অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাবী ব্যাশ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের 
মঙ্গল সাধনাথ এই রা একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া 
থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে এক্য নাই। কিন্তু অদ্য 


আপনারা ইহার অনুমোদন করুন|” 
নার তর এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তান 
যথা কযেকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভাগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ 
দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশূদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; 
বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাপিয়া গেল। 
পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে 
একা ব্য বাস করেন। অন্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষা চরিত্র সমন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ 


৮৮:৮7: নন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পরিক ডিনারের সূচনা না 
র নাম শুনিয়া কোন কোন ভ রি ত নর 
দেমবুযোর লাম ও হিলেন। ব্যাচ বৃহ্াহুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আত হইয়া, গজনপ্ববক গাঁযোথান 
পিয়া নীরব হইয়া কর ভীতিবিধায়ক স্বরে নি্লিবিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন; 

লন এবং পে রীগম এবং ভর বাগণ! মনুষ্য এবগুকার হিপদ তাহারা পক্ষল নহে 
সুতরাাপতি হাশর বলা মায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে চচতুপদগণের এতে 
অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে 
এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি ? এ বাঙ্গালা দেশে কোন চাষা আছে যে, ধান্য, পুদ্ধরিণী, গৃহ বা 
মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধাহ্‌ £ বরং ইহাদের 
পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিন্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর 
কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে 
নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে “খেউরি”, কিন্তু ক্ষোরা লিখিলে 
সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্দ । এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ 
নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে । কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ 
আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে__তাহার অপন্রংশই প্রচলিত এবং 
সকলের বোধগম্য । এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্ধ্য নহে। 
যদিও আমরা এমন বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা 
শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে ; কিন্ত আমরা এমত বলি বে, অকারণে ঘর শব্দের 
পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাস্র 
ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা ; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাশ্র সংস্কত। বাঙ্গালা 
লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব ? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ 
ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। “হে ভ্রাতঃ” বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে 
যাত্রা করিতেছে; “ভাই রে” বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ 
উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, 
তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ধাবহারে বড় উপকার হয়। “ভ্রাতৃভাব” এবং “ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং 
“ভাইগিরি” এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাত শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে 
হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত বাবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাত শব্দের ব্যবহারে 


অনেক লেখকের বিশেষ আনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার 
কারণ। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হুইয়াই বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে, তৎসঙ্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসনবন্ধে 
শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় 
লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অনোর 
রচনায় (সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। 
যদি কোন ধনবান্‌ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি 
জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই 
সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মুর্খ । 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার উচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, 
লেখকেরা ভূরি ভুরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিল্পরয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা 
আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। 
কর্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম 
ধনী; ইহার রতয় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ হইলে, 
বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে 
নুতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝ্ধিবে ? “মাধ্যাকর্ষণ” বলিলে 
কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। “খ্যাবিটেশন্‌” বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই 
বব না অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে 


য় অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাহারা করেন, 
তাহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 


স্থুল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, 
পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা 
সকলের বোধগম্য--অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের 
বোর তাহাতেই গু প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই 
চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে 
৩২০ 


বিবিধ প্রবন্ধ মনুষ্যত্ব কি: 


প্রবৃত্ত হউন। যে ঠাহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে 
করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহাকে পরোপকারকাতর খলম্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া 
চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে, আপনার জ্ঞানভাগ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন 
যে, পরোপকাৰ ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই: জনসাধারণের ভ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অনা উদ্দেশা 
নাই; অতএব যত অধিক বাক্তি গ্রন্থের মন্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত-_ততই গ্রন্থের 
সফলতা । জ্ঞানে মনুষামাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ববজনের প্রাপা ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ 
রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে 
না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষাকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র। 

অই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন 
হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, 
কথনের এবং লিখনের উদ্দেশা ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামানা জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, 

ধ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত 
শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, 
সেখানে পবিত্রতাশুনা। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তবা নহে। যিনি হুতোমপেচা লিখিয়াছেন, 
তাহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না। 

টেকাদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচু কবি বর্ণস্‌ 
হাসা ও করুণরসাত্রিকা কবিতায় স্কচ্‌ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গন্তীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার 
করিতেন। গন্তীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকটাদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমাজ্জিত। 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, 
এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বেবাৎকুষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, 
সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যা-_সে স্থলে 
সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহা করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্‌ 
ভাষায় তাহা সর্ববাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্ববাপেক্ষা সুস্পষ্ট 
এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকাদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের 
অপেক্ষা কাৰ্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত 
সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্যা হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় 
লইবে। যদি তাহাতেও কাৰ্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি 
নাই-_নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে--যতটুকু বলিবার আছে, 
সবটুকু বলিবে-_তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আর্বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ 
করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্যাবিশিষ্ট করিবে--কেন না, যাহা 
অসুন্দর, মনুষাচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই 
চেষ্টা দেখিবে-_-লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত 
ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে 
আশ্রয় লইবে। 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ 
করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শৰৈষ্বর্যে পৃষ্টা এবং 


সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে। 


মনুষ্যত্ব কি ?* 
মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন 
তাহার জগতে ধৰ্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই 


০০ ৬৬০৯, 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন। 


ব২--২১ ৩২১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য । পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের 
অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে, এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের 
ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে। 

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন । (শুনিয়া 
সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন)। তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মগাদির ন্যায় তাহারা 
দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান বা শৃঙ্গাদি আযুধ-যুক্ত নহে । জগটীশ্বর এই জগৎ-সংসার 
ব্যাঘ্রজাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা 
আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত-_নখ-দন্ত শৃঙ্গাদি বিজিত, গমনে মন্বর 
এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ব্াঘ্ুজাতির 
সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভালবাসি। দৃষ্টি 
মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, তাহারাও বড় 


করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বত্তান্ত বলি। আপন 


মহা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন « ত ?” 
বৃহলাদূল কহিলেন, “তাহা আমি সবিশেষ বাসা করিলেন, পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জত্ত? 


কেমন ছিল, ও সকল আমরা অবগত নাডু এ জন্ধ মন্ত আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা 


হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত 
hs লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা 
যে সম্বোধন করে, আট ও, করিতে লাদিল। এবং অনেকে আমার উপর শীত ফু হোদরকে 
= দিক নহে দেই থিত ধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে ভ আমাকে মণ্ডপ সমেত স্বন্ধে বহন 


বি লোকরহসা 


করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ এ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া 
আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল নাং এ জন্য 
অদ্ধতভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক 
নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষোর আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার 
অভার্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিল। তথায়' 
সজীব বা সদা হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশবিদেশীয় 
বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ 
হইত। 

আমি বহুকাল এ লৌহজালাবত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া 
আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসলা প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন 
আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? 
উত, ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ 
অস্থি এবং চর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)_ এবং সর্বদা, লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অস্তঃকরণের চিন্তা লোককে 
জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না 
আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর 
আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না! 

তখন বৃহল্লাঙুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি 
অশ্রপাত ফরিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা 
ব্যাঘ তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙুলের অশ্রপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই 


লেক্‌টরর তখন ধৈর্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আর করিলেন, “কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ 
করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য 
একদিন আমার মন্দির-মার্জনাস্তে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দার দিয়া নিজ্রাস্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে 


সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া 
আসিয়াছি” অনুয্য,রিত্র সবিশেষ অবগত আছি__শুনয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ 


< নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে 


নাই। সুতরাং তাহারা যে এরূপ গৃহ স্বয়ং 
TES প পৃ পরববত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি, তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী 


জন্তু উভয়াহারী ] তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না; 
রানির এ ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘেরিয়া 


রাখে। এরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুব্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় লা। 


বলিতেছিল, ‘দেশটা উচ্ছন গেল-_যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান 
মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় । 

UNE + 

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাহুলের ন্যায়শাস্তে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন 
ভারতবর্ীযেরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং 
সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যার পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। 


৩ 


কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, আমি কি ঘাস খাই ?' আমি জানি, মনুষাদিগের স্বভাব এই, তাহার 
যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, ত 
অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে। 

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পৃজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উ 
পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্ডজনাদি 
অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে। 

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে; তাহারা 
গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ববকালের ব্যাঘ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর 
বৎস ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা 
যায়। 

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং 


মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক 
সুরীতি দহ নাই। অমি মাস করিয়াছি প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য 
পালন করিব। 


হারা এরূপ 
করিয়া দেয়। বোধ হয়, 


ম্‌ তকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়। 
মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূনা। সলাঙ্গুল 
উচ্চ ছু ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিস! লাল 


রা লাঙ্গুলোথিত করিয়া, যিনি পারিলেন বিষয়কর্মশ্মের 
ধাবিত হইলেন। লেক্চররও এই বিদ্যা ধীনিগের দানের অক পারি ভি চর ্যাঘদিগের 


থাকেন। কিনু মনুহ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্য আমে গত আছেন সকলেই মধ্যে " 


সর্ববভুক ৷ পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন ধাড় 
আছে-_তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি 
চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়। 

(পৌরোহিত বিবাহে এইকপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলা বকে। এই 
বন্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে এ সকল 
মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, “হে বরকন্যা ! আমি আজ্ঞা 
করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল কলা পাইব-_অতএব তোমরা বিবাহ 
কর। এই কন্যার গভাধানে, সীমান্তোন্নয়নে, সৃতিকাগারে, চাল কলা পাইব-_অতএব তোমরা বিবাহ কর। 
সন্তানের য্ঠীপৃূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চুড়াকরণে বা উপনয়নে-_অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা 
বিবাহ কর। তোমরা সংসারধন্ে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ববদা ব্রত নিয়মে, পৃজা পার্ববণে, যাগ যজ্ঞে রত হইবে, সুতরাং 
আমি অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি 
রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত 
করিব। আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা ।” 

বোধ হয়, এই শাসনের জনাই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না। 

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধো এরূপ 
বিবাহও সচরাচর প্রচলিত । অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য 
নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে 
গোপন করে। যদি একজন মনুষ্য অন্য মনুষোর নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন 
তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল 


কলা পায় না-_সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশা-_তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে 


ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে 
নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে! 

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষাই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে 
মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক 
বিবাহে বিশেষ আদর। যাহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবন্ত, তাহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের 
অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্জাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, 
নি বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি 
লিখিতেছেন। ভাহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সন্মানবন্ধনার্থ তাহাদিগকে এই 
ব্যাঘ-সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা 
তাহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী। 

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ 
প্রকার বিবাহ সম্পনার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্ৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ 


সম্পন্ন হয়। 


বৃহল্াঙ্গল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ। 
সেই মহাদেবীর গুণ কীর্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। 
ইনি সাকারা। স্বর্ণ রৌপ্য এবং তান্দে ইহার প্রতিমা নির্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। 
রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে 
ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই 
বাড়ীতে সা etfs dette) tm tec 
এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে কয়েন, মনুয্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুয্যেরা 
সর্ববদাই তাহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাহাদের প্রতি কটাক্ষ 


দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই 
যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই 
নাই যে, ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া, মনুয্যসমাজে 


৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী ্ 


পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই তাহার আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার 
সভা 
থাকিলেই বিদ্বান্‌ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্ানুসারে সে মুর্খ বলিয়া গণ্য হয়। 
আমরা যদি “বড় বাঘ” বলি, তবে অমিতোদর, মহাদখ্্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্গণকে বুঝাইবে। কিন্ত 
মনুষ্যালয়ে “বড় মানুষ” বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না__আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী 
বাস করেন, তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাচ হাত লশ্বা হইলেও 
তাহাকে “ছোট লোক” বলে। 
মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে 
ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম । শুনিলাম যে, মুদ্রাই 
মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হি 


হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ববদা 
আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যোই পরস্পরের অনিষ্ট 
চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় 


যে, মনুষ্যেরা সহজে সহস্র প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন 
করে। দাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্বদাই মনুয্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ 
অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত মহে। ই 
আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাহার পূঞ্জার অভিলাষ ত্যাগ করিলার। 

ত যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী-_সর্ববদাই 
র রত রূপার চাকি ও তামার গ্রহের চেষ্টায় কুমারের 
চাকর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ার। তামার চাকি স কুম 


ইহাকেই মনুষ্যই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া রা 
পৌরোহিত বাইন বাহানা কাহাকে সী য়া পর নিয়োগ করে, তথন Ee 
অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ; লাল মহাশয় বিবাহমন্ত্ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা 


লোকরহস্য 


= কন্যা । আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃতাটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন 
ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব। 

পুরো । শুভমস্ত। 

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা, মুদ্রাকে বক্তা মনুয্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 
বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষোরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়, এই জন্য সচরাচর 
মুদাসংগ্রহজনা যত্রবান। মনুষাগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, ‘না জানি, মুদ্রা 
কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে" একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে 
হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বন্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। 
পরদিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় 'কি? 


দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যানা ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে 
সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন; 

“এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়কর্মশ্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন আইসে, তাহার 
স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে__এবং বৃহল্াঙ্গুল 
মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা 
শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং 
আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষাগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য 


করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, 
তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য 


হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই 
আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য যে, মনুষাদিগকে অগ্রে 
সভ্য করিয়া ন” 

মহ এ লাঙ্গুলচট্চটারব-মধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন 


সভাপতি র সমাপন করিয়া 
সভাপতিকে মহাশয় এইরাপো বাদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাহারা যে যথায়পারিলেন,বষয়কর্্ে প্রয়াণ 


যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান 


হইয়াছিল Hoses = পপ ই 
তদুপরি আরোহণ করিয়া বক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্াঘরদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ 
করিয়া গেলে, একটি বানর সুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি ভায়া, ডালে আছ?” 
য় বানর বলিল, “আজ্ঞে আছি।” 
নি বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্দিগের 
দার চিরশক্র। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক। 
আমাদিগের জাতির উচিত বটে। 


বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। 


৮ ফেলিবে। 

» বা।বলুন। কি দোষ? 

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাদুরে 
রণের মত নহে। 
দি, বা। তারপর? 


প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ। নি 
কয় ! 


ঘি, রা ধাদুরে কথা 
গর বা। দিন “ব্যাঘ্দিগের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন", 
ইহা না বলিয়া যদি বলিত, “অগ্ৰে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন”, তাহা হইলে সঙ্গত হইত। 


দ্বি, বা। সন্দেহ কি-_নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন? | 
ৰ 


প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে 
হয়, কিছু লম্ষবন্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের 

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ হইত না। 

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার 
মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিন্কৃত অনেকগু 
সকল কথা কোন গ্রস্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ববলেখকদিগের চর্বিবিচর্ববণ নহে, তাহা নিতান্ত দূযা। আমরা 


।সতেছি__ব্যাঘ্রাচার্যা যে তাহা করেন 
তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া 

৮ পি আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ 

বই আর কি?” 

করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং 
এইরূপে বানরেরা ব্যাঘদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক 

নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্াঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া 


না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী 
রসিকতা প্রচার করিতে পারি।” 

স্থুলোদর বানর বলিল যে, “আমরা যেরূপ 
থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।” 


ইংরাজস্তোত্র 


(মহাভারত হইতে অনুবাদিত) 


তুমি বেদ, আর ঝক্যজুযাদি মানি না, 
তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজি স্মৃতি দি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি 
হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভর 


আমি তোমার স্তব করিব; অতএব ত ইংরাজি ৷ ৩ মুমগুল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, 
রাজ! আমি তোমাকে য় 
তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত রা রে মি করি। ১২॥ 
৮ 


লোকরহসা 


ইরা নিবানিবারেরসনা নর আলির নি রাজ দাগ 
বি।১৩] 

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া; পেণ্টুলন সেই 
ধড়া--আর হুইপ সেই মোহন মুবলী__অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪॥ 

হে বরদ ' আমাকে বর দাও । আমি শামলা মাথায় বাধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব__তুমি আমাকে চাকরি 
দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ 

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা 
কাজ করিব-__আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬॥ 

হে মানদ ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;_আমাকে তোমার প্রসাদ দাও__আমি তোমাকে 
প্রণাম করি। ১৭ ॥ 

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি_-তোমার করম্পর্শে লোকমণ্ডলে 
মহামানাম্পদ হইতে বাসনা করি,_-তোমার স্হস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্ধা 
করি__অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥ 

হে অন্তর্যামিন ! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; 
তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্ধান্‌ বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে 
ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥ 

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব; তোমার প্রীত্্ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত চাদা দিব; তুমি 


আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥ 
আমি করিব। আমি বুট পান্টলুন পরিব, নাকে চস্মা দিব, কাটা 


চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব-_তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি -তোমাকে প্রণাম করি। ২১॥ 
পৈতৃক ধৰ্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মমাবলম্বন করিব; 


আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২॥ 
হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না: কুকুট 


র, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫॥ 
ডিনরে আটহোনে নিমন্ত্রণ কর; বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের 


মেন্বর কর, জুষ্টিস কর, 
আমার স্পীচ্‌ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও, 


গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥ 

/ হান! আমি অকিঞ্চন-_আমি তোমার দ্বারে দীড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি 
তোনাকে আলি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম 
করি। ২৮॥ 


বাবু 


জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে 
ং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! বিচিত্রবুদধি 
শ্রবণ করুন। আমি সেই চস্মাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীন্তিত করিতেছি, 
আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্‌, যাহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুত্তল, এবং মহাপাদুক, তাহারাই বাবু। 
যাহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাহারাই বাবু। মহারাজ ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন 
৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আন্বালেন রা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। খাহাদিগের দশে্দ্িয় প্রকৃতিস্থ, অতএব 
হা er রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাহারাই বাবু। যাহাদিগের চরণ 
মাংসাস্থিবিহীন শু কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত দর্ববল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে 
সুপটু;_ চৰ্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ুণ যাহাদিগের ইন্দ্িয়মাত্রেরই এরূপ 
প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাহারাই বাবু। যাহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জনা উপার্জন 
করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, হারাই বাবু। 
মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। াহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিযিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত 
হইবেন, তাহাদিগের নিকট “বাবু” অর্থে কেরাণী বা বাজারসরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে “বাবু” শব্দে 
অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভূত্যের নিকট “বাবু” অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক, কেবল 
ভি কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি 


বিপরীতার্থ করিবেন, তাহার এই মহাভারত শ্রবণ নিক্ষল হইবে। তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য 
হইবেন। 


হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্টিক পাত্র ইহাদিগের 
গণুষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন-_“তামাকু” এবং “চুরট” নামক দুইটি অভিনব খাগুবকে আশ্রয় করিয়া 
রাত্রি দিন ইহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন। এবং 
রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ইহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জুলিবেন। ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাবোও 
অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি “মদন আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে 
ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইহারা ভক্ষণ করিবেন ভদ্রতা লামা সেই দুদ্ধ্য 


রর “আস্তাবল" ৷ 
হেলরযে্ট। যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভান্ গর 
যিনি আপনাকে অনসত্ানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের বি পাতি বালা 


বাৰু। হাহ ্মানকালে তৈল ঘৃণা, আহারকালে আপন অদুলিকে এবং কথোপকথনকালে খাতিলিই 
ঘৃণা, তিনিই বাবু বাহার বয় কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উর ভক্তি কেবল গৃহিণী 
উপগৃহিলীতে, এবং রাগ কেবল সদ্গহের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই | ন্‌ 


১০ 


লোকরহসা 


হে নরনাথ ! আমি যাহাদিগের কথা বলিলাম, তাহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্ববণ 
করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার 


করিব। 
জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ত করুন। 


গার্দভ 


হে গর্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।১। 
আমি বহ্যত্ে, গোবৎসাদির অগমা প্রান্তর সকল হইতে, নবজলকণানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ 
করিয়া আনিয়াছি' আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দস্তে ছেদনপূর্ববক আমার প্রতি কৃপাবান্‌ 


হউন। 
হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না, আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে 


হে গৰ্দ্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে 
উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, 


প্রশংসা করে। 
ণদ্বিয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহুর দেখিতে 


তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাক' 
পাইয়া উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শরবণতৃপতিসুখে অভিভূত 


হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক। 
হে বৃহ তখন সেই কাবারসে আনীত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের স্ব 
শ্যামকে দাও, শ্যামের কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই। 


সৰ্ব্বস্ব 
হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপনপূর্ববক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, 


তোমারই র কৃপা নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও 
তি তির গুণে সবাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জনাই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ধ। 


অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর। 
তুমিই গায়৷ বড, খত, গাধার প্রভূত সপ্ত সুরই তোমার কে । অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, 
সীম ই গায়ক বনু প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে হে ভৈরবকণ্ঠ। ঘাস খাও। 
রা হতে পৃথিবীতলে বিচ করিতেছ। তুরিই রামারণে রাজা দশ্রণ নল রামবনে যাইবে 
লু ভি বহাভারতে পাউপুরযুবিটির,নহিলে পার পাশা রী হরিবে দেন বমি কনিযুে বলদেশেনৃদ্ধ 
সেনরাজা ছিলে, _নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন? 
ছিলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে তুমি 


তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে 
বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার ! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল 


ভক্ষণ কর, আমি আহ্াদিত হইব। এ 
ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গাটরি বহ। হে লোমশ! 
কোন্টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও। 
খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও; কখন গ্রস্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোন্টি সুভক্ষ্য, 


১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তোমার তলায় দাড়াইয়া, ন রসিক্ত 
মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাড়াইয়া, নববৰ্ষাস 

টি ঃ ভিত ক হা সহায় 
৩ ১১৮০ পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে__তখন তোমাকে আমি বড় 
| ৩ by 
i লোকমনোমোহন! ঘাস খাও। 
গো এ না এ ই হু 
লা তি 
খাইয়া সুখী কর। 


স্ত্রীজাতি ভালমানুষ বি ঢা আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের 

টস ১ ৯ রি পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই 

৮৮8 

হিং সার পিচ যি সাধারণ সনিশষ বসত ইন কিতা সহিত 

ত একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এ 

য় ভার রণ করিয় ং তৎসমভিব্যাহারে ভর্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য 
দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি। 


রত রকষা্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, যানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন 
তাহা লে এই আইন সে পাদ হবে, এই কানন ত্র কোন 
সালা অনুবাদ করিলাম! নেক বাুলোক সালাতে আইন লে গত বার জনয আমি 
বাঙ্গালা 


ট তাল হস হয় এ আইন আদৌ ইংরাজিতেই অত হা না বিশেষত আইনের 
নুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সং ই 
করি 


ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই 
| ভরসা করি, একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া 
ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন 


আইনটিতে নৃতন কিছু নাই; সাবেক Lex 
non scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। 


শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী, 
স্ীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা। 


THE METRIMONIAL PENAL CODE. 
CHAPTER 1. 


INTRODUCTION. 
Whereas it is expedient to provid 
husbands and others wh 
as follows : 
1. This Act shall ৮. 
natives of India in 


€ € a special Penal Code for the coerci 
০ dispute the Supreme autho 


€ entitled the “Matrimonial Penal Code” and shall take effect On all 
the married state. 


on of refractory 
Tity of Woman, it is hereby enacted 


CHAPTER I. 
DEFiNITioNs. 
2. A husband is a Piece of moving and moveable Property at the absolute disposal of a 
woman 


লোকরহসা 


111051771045. 


(a) A trunk or a work-box is not a husband, as it is not a moving. though a moveable 
piece of property 

(b) Cattle are not husbands. for though capable of locomotion, they cannot be at the 
absolute disposal of any woman. as they often display a will of their own. 

(c) Men in the married state. having no will of their own. are husbands. 

3. A wife is a woman having the right of property in a husband. 


EXPLANATIONS. 


The right of property includes the right of flagellation. 
4. “The married state” is a state of penance into which men voluntarily enter for sins 
committed in a previous life. 
দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন 
প্রথম অধ্যায় 
স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিতমত 


আইন করা গেল। 
১ ধারা। এই আইন “দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন” নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত 


পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

সাধারণ ব্যাখ্যা | 
২ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়। 

উদাহরণ 


(ক) বাঝ্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল 


নহে। 

বাছুরও কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য 
রি টা তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে। 
(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া 


পারে। 
উাহাদিগকেই হামাসের সম্পত্তি বলিয়া নত আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী। 


অর্থের কথা 
সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর তব 


৪ ধারা। পূর্ববজন্কৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রাঃ 
074১৮127111. 


OF PUNISHMENT. 


করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে। 
বিবাহ বলে। 


5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code 


are ; 
F ENT. i So 
Which মিলা eer within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a 


house. 
১৩ 
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iS nt is of two descriptions, namely, 
শপ that is, accompanied by hard words. 
সর Transportation, that is to another bed-room. 

THIRDLY, Matrimonial servitude. 

FOURTHLY, Forfeiture of Pocket-money. 

6. “Capital punishment” under this Code, mea 
paternal room .or to some other friend! 
hurry. 

7. The following punishments are a 

[ডা Contemptuous silence on th 

SECONDLY, Frowns. 
THIRDLY, Tears and lamentation. 
FOURTHLY, Scolding and abuse. 


ns that the wife shall run away to her 
Y house, with the intention of not returning in a 


159 provided for minor offences, 
৩ part of the wife. 


CHAPTER IV. 


GENERAL ExcEPTIONS. 
8. Nothing is an offence Which is done by a wife. 
9. Nothing is an offence which is done by a husband in Obedience to the commands of 
a wife. 


10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances 
2s grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code. 


তৃতীয় অধ্যায় 


দণ্ডের কথা 
প্রথম কণ আইনের বিধানমতে অপরাধীদিগের নি্গলিখিত দণ্ড হইতে পারে। 
প্রথম। কয়েদ। 
অথ শ্যাগহের চারি ভিত্তির মধ্যে করেদ অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ। 
|| 
(১)কঠিন তিরস্কারের 
(২) বিনা তিরস্কার। buat 
| শয্যাস্তর প্রেরণ বা শয্যা 
তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব। হি রি 
চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ। 
সতে চাহিই আইনে “পাদ” অৰ্থে ুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘব 


ধারা ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিঙ্নলিখিত দণ্ড 
প্রথম। মান। হইতে পারে। 


সস স্পা 


পি ককা পাশা 


সপ ed ape 


শা পল 


এ রা 


লোকরহসা 


৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। 
১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি 
দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই। 


CHAPTER V. 
OF ABETMENT. 
11. A person abets the doing of a matrimonial offence who 


FIRST, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that 


offence. 
SECONDLY, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during 


its commission. 


EXPLANATIONS. 


A man not in the married state or even a woman, may be an abettor. 


ILLUSTRATIONS. 


(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a 


matrimonial offence. C has abetted A. 
(b) A the mother of B. the husband of C, persuades B to spend money in other ways 


than those Which C approves. 
As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B. 


12. When a man in the married state abets another man in the married state in a 
matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. 
Provided that he can be so punished only by a competent court. 


EXPLANATION. 


A competent court means the wife having right of property in the offending husband. 
13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to 
be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations. 


পঞ্চম অধ্যায় 
অপরাধের সহায়তার বিধি 
১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি 
প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহিত বা উদ্যুক্ত করে 
দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে, 
তবে বলা যায় যে, এ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে। 
অর্থের কথা | 
অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।' 
উদাহরণ 
(ক) রাম কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান দাম্পত্য 
5 সত যি 
(খ) হরমণি রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে 
করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দা ভগ! 
তাহার সহায়তা করিয়াছে। | 
১৫ 
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১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অনয 1 হিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে 
লি অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে দো 


অর্থের কথা 


এ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়। 


১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরন্ক ্লার ভুকুটা, এবং অশ্রবর্ষণ 
ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র। 


a CHAPTER VI. 
05 OFFENCES AGAINST THE STATE. 

14. “The State” shall in this Code mean the married state only. 

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war of abets the 
waging of such be Punished capitally, that is by separation, or by transportation to 
cket-money. | 

$ children to side with him or otherwise 
Prepares to wage war with the i i ing war against the wife shall be punished 
shall also be liable to be punished with 


pl Tr allegiance to Any woman other than his wife shall be guilty 
OF incontinence. 
$ EXPLANATION. 
(1) To show the slightest kindness to a Young woman who is not the wife, is to render 
Such Young woman allegiance. 
ILLUSTRATIONS. 


A is the husband of B, and Cis a Young woman. A likes C's baby because he is a nice 
child and Elves him bunts to eat. A has rendered allegiance to C. 


EXPLANATION. 
(2) Wives Shall be entitled to im 
Shall be entitled to be acquitted on 

The Simple accusation shall alwa 


agine offences under th 
the ground that he has 
Ys be held to be concl 


is section, and no husband 
not committed the offence. 
usive proof of the offence. 


১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম) 
১৬ 


00000000000 ঠা 


লোকরহসা 


তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ 


হইবে। 
১৬ ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুববিব ধরিয়া বা সম্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত 


বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহাস্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং 
রোদনের দ্বারা দশুনীয় হইবে। 
১৭ ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অনা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পটা। 
অর্থের কথা 
প্রথম স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পটা গণ্য হইবে। 


উদাহরণ 
রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া, রাম তাহাকে আদর 
করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত। 


অর্থের কথা 
দবিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্ধারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলাকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ 


অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না। 
“অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। 


অর্থের কথা 


ধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদগের পক্ষে 
বিশেষরূপে বর্তিবে অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্তিবে। যদি কোন যুবতী স্তর 
এ অধিকার চাহেন, তবে তাহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে বা 
তিনি নিজে কদাকার | 

১৮ ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং 
তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে। 


তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরা 


CHAPTER ৬1]. 


OF OFFENCES RALATING TO THE ARMY AND NAvyY 


19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and 


daughters-in-law. 
20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a 


daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations 


CHAPTER VIII. 


OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANOUILITY. 


21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the 
common object of such husbands is, 


চি 
২ ১৭ 


= 
বঙ্কিম রচনাবলী 

FIRST. To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial | 
offence, . 

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the | 
lawful authority of such wives, 

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order. | 

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by Imprisonment 


with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding. 


OF DRINKING WINE AND SPIRITS. 


23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and Spirits. 
24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink. 


EXPLANATION. 


He is said to drink even though he never touches the 1010 himself: 
25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either 


description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also 
be liable to scolding. 


সপ্তম অধ্যায় | 

পল্টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ 

২৩ ধারা ে ছুট পল্টন অর্থে ছেলের দল। নাবিকসেনা ঝি বউ। 

০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা রী টি ন্ট টি ঢা 
রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হল তিক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও 


টি ৬ মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভর প্রদর্শন করার 
তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্মের প্রতিবন্ধক 
২২ রা যে জত" রে আইন জনতার ব্য” হয়, সে কা েডপ্রার থাকে। 
অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় তার তি রর ত কয়েদ হইবে, অথবা মান ॥ 
পানের কথা | 


১ লোকরহসা 
২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদাপায়ী। 


অর্থের কথা 


সে এ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদাপায়ী। 
২৫ ধারা। যে মদাপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার 
প্রাপ্ত হইবে। র 


OF RIOTING. 


26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be ০110 of domestic 
rioting. 

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or 
by scolding or by tears and lamentations. 


হাঙ্গামার কথা 


২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে। 
২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন। 
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Dar: 


বসন্ত এবং বিরহ 


রামী। সখি, খতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ 
টে উভয়েই বিরহিণী: পূর্ববগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসস্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই 
র। 


বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস 


অদ্য কাব্যালোচনা করি। 

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! খতুরাজ বসস্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ববচনীয় 
ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চুতলতা কেমন নব মুকুলিত_ 

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত 

৮০৪০8 নুন মধ রা 

৷ তদ্বাহিত ধূলায় দত্ত কিচ্‌কিচিত। 

রামী। দূর ছুট ত কি! শোন্‌। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ্‌ গুণ করিতেছে_ 

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে_ 

বামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমন্বরে কুহু কুহু করিতেছে_ 

বামী। গাজনতলায় ঢাকিগণ অষ্টমন্থরে চড় চড় করিতেছে। - 
করি মী ! না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত ব্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শামী, আমরা বসন্ত ডি, সট) 

। 


(শ্যামী আসিল) হণ 


শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু জানি মাত্র, আমি সকগী বা € 
পারিব সা-_আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে। টু 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রামী। আচ্ছা! দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্বব সময়! কেমন চুতলতা সকল নব মুকুলিত__ 

শ্যামী। সই, আবের গাছই দেখিয়াছি; আবের লতা কোন্গুলা ? 

রামী। আবের লতা আছে শুনিয়াছি, কিন্ত কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চুতলতা ভিন্ন চুতবক্ষ কখন 
পড়ি নাই। তবে চুতলতাই বলিতে হইবে, চুতবৃক্ষ বলা হইবে না। 

শ্যামী। তবে বল। 

রামী। চুতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া__ 

শ্যামী। সই! এই বলিলে চুতলতা-_আবার লতিকা হইল কেন? 


রামী। ভোম্রা বলে ভিম্রুলকে। 


হি পাপা আবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিমরুলের পাগলামি কেমনতর ? ওরা কি 


হয়। সকলেই কি তোমার মত বা লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি-_ আমায় বুঝইয়া দিলেই ত 


রামী। (সাহঙ্কারে 
রর আহতের শোন অমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া বন্ধার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ 
শ্যামী। সই, ভোম্রার ডাক “গুণ্‌ গুণ্‌” না “ভো ভো”? 
০ দয ক 
গুণ্‌ গু | তা উহাতে আমাদের ? 
কভি ও কি মিত্র হণ বাহির হয় কেন? ভিম্রুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির 
সকল গণ গুণ্‌ গুণ রবে মরিয়া আসিতেছে, তুই কি পীর 
আচ্ছা ভাই শানে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেবল বি (যে বিনা 
রা বোলতা মৌমাছি গুব্রে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব? 
সুরের রবেই মরিতে বলেন। 
কবিদের 5 অবিচার। কেন, গুব্রে পোকা কি অপরাধ করেছে? 
তোর মর্তে | 
বামী।বল। = হয মরিস, এখন শোন্‌। 


প্র 
33% 


343333 


২০ 


লোকরহসা 


রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী শিহরিয়া উঠিতেছে। 
শামী । শীতে ? 

রামী। না__বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য। 

বামী ৷ সই, তা সকলের পক্ষেই । এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হন্কা বলিয়া কাহার বোধ 


নাঃ 

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না। 

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়। 
রামী। বসন্তানিলম্পর্শে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। 

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও কাটা দিয়া উঠে। 

রামী ৷ মর উু়ী, বসম্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয় যে, আমি বসস্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব? 
বামী ৷ উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার মত ঝড়, সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসম্তবর্ণনে উত্তুরে 


বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে*লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসম্তবর্ণনে মলয় 
বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন। 

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে? তাহারা কি লইয়া কাদিবে? 

শ্যানী ৷ সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনা__উহুঃ উহঃ সখি! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে! 
গেলেম রে! [ভূমে পতন, চক্ষু মুদ্রিত] 

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন হলে কেন? 

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) এ শুনিলে না? এ সেওড়া গাছে কোকল ডাকতেছে। 

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও._-তোমার প্রাণকান্ত শীঘই আসিবেন। সই, আমারও এরূপ যন্ত্রণা 
হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল 
না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়-বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন! হে 
নিশাশেযোন্সেযোনুখকমলকোরকো রত্ুহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, 
বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীন, শ্রীহীনা._-আর প্রাণ বাচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া 
উই রাজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন 


শ্যামী। (কাদিতে কাদিতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দীড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার 


(7 ফিরিবার য় দাড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে 
রান হইতে লোক ফিরিবার নার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিঝার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
মার্জার গমন করে (মানি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ি্টার্বশেষ ফেলিতে গেলে, 
ভু বুকুর পশ্যাণ গশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে 
. তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে 


এন bs তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহচাটুতে বসস্তরূপ তপ্ত তৈলে 


বিরহসস্তা ধ তাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লালে যোড়া গোরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাষা 
MLE EE বিরহ এবং বারপ্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার স্বামী চাষা 
= কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, 
পানে চূণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্রীরে মিষ্ট হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন 
বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি 


সমা র কাজ নাই। 
ই রর নারী জনা কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই চারিটির কথাই 


বলিয়াছি, আর বাকি কি? 
বামী।দড়ি আর কলসী। 
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3 Cugrtia 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সুবর্ণগোলক 


কৈলাসশিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দুলচন্মাসনে বসিয়া হরপার্ববতী পাশা খেলিতেছিলেন 
বাজি একটি স্বর্ণ গোলক । মহাদেবের খেলায় দোষ এই-_আডি মারিতে পারেন ন __তাহা পারিলে সমুদ্রমস্থনের 


সময়ে বিষের ভাগটা তাহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু_ প্রমাণ, পৃথিবীতে তাহার তিন দি: 


Ia 1৮ ত স্ব | তল দন 


পৃজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্ধিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি মহাদেবের 


He 


ল দান 
পড়িলে কাদিয়া হাট বাধান__আপনার যদি পড়ে পাচ দুই সাত, তবে হাকেন পোয়া বারো। হাকিয়া তিন চক্ষে 
মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন__বে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে 


পায়েন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই 


<< বত 

তখন মহাদেব পার্ববতীকে স্বীকৃত কাঞ্চনগোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবাতে নিক্ষেপ 
করিলেন। দেখিয়া পঞ্চানন ভুকুটি করিয়া কহিলেন, “আমার প্রদত্ত গোলক 

উমা কহিলেন, “প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্বন শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। 
মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।” 

গিরিশ বলিলেন, “ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া 
সৃষ্টিহিতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার তাহা সেই সলনি 
বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয় তবে নিয়ম দোষে 
লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম? বসিয়া উহার জারা দশন 
কর।” 


ত্যাগ করিলে কেন 


তছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমান্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে 
এব দৈখিলেন, একটি স্ব্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহ উঠাইয়া লইলেন দেখিলেন, সুধণ 
থাকিবে। অহিইয় তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, “এটা সোণার দেখিতেছি। লেন 
৷ যদি কেহ খোজ রিবা নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।” 
গোলকটি হণ করিয়া বাধ রর পথে পোর্টমান্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত 


কালীকাস্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা 
বাবু বলিলেন, সিসি মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, “ওরে রামা।” 


১৯৬ "গোলক কুবিতে পারিতেছি ন।। আপনার সব্ণগোলকের কি গুণ এ?" 
আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী, মিনায় আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, 
কালীকাস্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রা ভারিতেতে 
ভাবিতেছে, কালীকাস্তবাবু।” মা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা রাস 


আও” শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া লিপ তোম হুয়া মৎ বইঠিও---তোম হামারা পাশ 


7 ০০ 


লোকরহসা 


দ্বারবান্‌ পোর্টমান্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বলিল, “দরওয়ানজি, অমন 
উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।" নার সর রিনা শিরা 

দ্বারবান জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল 
যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্‌ তখন 
ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, “ গোলামকি কসুর মাপ কিজিয়ে!” রামা কহিল, “আচ্ছা 
তামাকু ভেজ দেও!” 

স্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভূত্য। সেই বাধা হুকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, 
তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে 
লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, “দাদা ঠাকুর, এ কি এ?” কালীকান্ত কহিল, “ওর সাক্ষাতে কি তামাকু 
খাইতে পারি?” 

উদ্ধব গিয়া অস্তঃপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল, “জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী 
মহাশয় এসেছেন-_জামাইবাবু ঠাকে বড় মানেন, তার সাক্ষাতে তামাকু পর্যান্ত খান না।” 

কর্তা নীলরতনবাবু শীঘ বহির্ববাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, “সঙ্গের 
লোকটা সভাভবা বটে--তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।” 

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 
এদিকে অস্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকাস্ত 
বলিল, “বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি! আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে 
এখন। আমি, মাঠাকুরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।” 

“মাঠাকুরুণ” শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, “জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে 
করিয়াছেন__না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। 
গুরা দশটা দেখেছেন__মানুষ চিন্তে পারেন-_কেবল এই বাড়ীর পোড়া, লোকেই মানুষ চেনে না।” অতএব 
বন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অস্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল-_সঙ্গের 
মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন_-তা আগে তাকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।” 

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, “সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে 
না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার জায়গা হউক বাহিরে,আর জামাইয়ের জায়গা হউক 
ভিতরে।” গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় জুদ্ধ হইল, ভাবিল, 
“এ কি অলৌকিকতা?” এদিকে দাসী কালীকাস্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্ত 
কালীকান্ত উঠানে দীড়াইয়া বলিল, “আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, 

ণঁ শালীরা বলিল, “বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ 


রর রা মাদরাসা তির 
= ভাৰ্য্যা কামসুন্দরী দীড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্রী মনে করিয়া 


সাষ্টাঙ্গে র 
নি পি মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, “ওকি ও রঙ্গ__এ আবার কোন্‌ ঠাট শিখিয়া 
আসিয়া?” শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, “আজে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন-_আমি আপনার 


টাকর-_আ' !” 
Ea মুনিবাসল, “তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন 
এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও” 

থার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের 


কালীকান্ত মনে করিল, “বাবা, এর ক J 
হাতে পড়েছেন দেখতে পাঁই। তা আমার সরাই ভাল।” এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ববার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া 
পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাহার গাত্রবস্ত্র ধরিল; বলিল, “ওরে আমার 
সোণারটাদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।” এই বলিয়া 


কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল। 
২৩ 
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কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, “দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত 
দোহাই- -আমাকে ছাড়িয়া দিন-_আপনি আমার স্বভাব জানেন না-_আমি সে চরিত্রের লোক নই।” কামসুন্দরী 
হাসিয়া বলিল, “তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি-_এখন জল খাও” রর 

কালীকান্ত বলিল, “যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক-__ঠকাম 
করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন-_আমায় ছাড়িয়া দিন।” 

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়, মনে করিল যে, এ একতর নৃতন রসিকতা বটে। বলিল, “প্রাণাধিক, তুমি কত 
রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে ।” এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য 
টানিতে লাগিল। 

হস্তধারণ মাত্র কালীকান্ত সর্ববনাশ হইল মনে করিয়া, “বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমায় মেরে ফেললে 
রে” বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌডিয়া আসিল । মা, ভগিনী, পিসী 
প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া উর্শ্বাসে পলায়ন করিল। 

গৃহিণী কামসুন্দ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লা কামি__জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি 
মেরেছিস্‌ ?” 


বিস্মিতা কামসুন্দরী মরমপীড়িতা হইয়া কহিল, “মারিব কেন? আমি মারিব কেন-_আমার যেমন পোড়া 
কপাল!” ক্রমে ক্রমে সুর কাদনিতে চড়িতে লাগিল-_“আমার যেমন পোড়া কপাল-_কোন আবাগী আমার 
সর্বনাশ করেছে_-কে ওষুধ করেছে__” বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাদিয়া হাট লাগাইল। 

সকলেই বলিল, “হা তুই মেরেছিস্; নহিলে অমন করে কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া সকলে কামকে 
“পাপিষ্ঠা” “ডাইনী” “রাক্ষস” ইত্যাদি কথায় ভরথসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও 
ভর্থসতা হইয়া কাদিতে কাদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল। 

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতনবাবু স্বয়ং 
এব ঘারবান ও উদ্ধব সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, 


হতে দিল। বলিল, “ও মিঙ্গে চোর দেখুন দেখিয়া তরঙ্গ চাক্রাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর 
নীলরতনবাবু ্র্ণগোলক হস্তে লইলেন, 
য় মাথার দিলেন, তরঙ্গ মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া রিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মামিতে প্রবৃত্ত 

তরঙ্গ বলিল, “কাকে মাগি বলিতেছিার এর ভিতর এলি কেন? 

পুত ৯ 

ই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হত্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে 

হইয়া, স্্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ 
কত বড় স্পর্ধা, আমাকে জুতা মারে!” কর্তা তখন দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখুন দেখি, কর্তা মহাশয়, মাগির 


কহিলেন, “তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। ুনিক সয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, 


এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবন্ধিন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে 
তরঙ্গের অবস্থা ও কার্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইল-_তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্াও করিল না। এদিকে কর্তামহাশয় 


তুমি উহার ভিতর যাইও না।” গোবন্ধিন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল-_-সে কথা তাহার কাণে 
গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গে 
দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, “ গোবরা, তুইও 
দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, মোরা, তুইও আর্ত করিল। দেখিয়া সীলরতনবাহ বলিলেন, “রা শোর কল দিযে 
কর্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে” এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত 
আরম্ত করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সবর 
চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?” 
কৈলাসে পার্ববতী বলিলেন, *প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন--এ দেখুন, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ 
রাস পার্বতী বলিলেন তো কারিয় রামের বৃ ্াকে লী সহোধনে কৌ ফিতে রাম 
রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মা্জনী প্রহার করিতেছে। এদিগে বৃদ্ধ রাম 
মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাহার অস্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্য্যাকে টগ্না 
ফেলে গৃহে গৃহে বিশৃখলা হইবে। অতএব আপনি ইহা 


সম্বরণ করুন।" 

কর. পে আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাও কি আক পি করিতেছে 
হের কহিলেন, হে পলকে তি ছে খুব ৰ্ধসাজিতেছে, তোর সুরের 
ভূত প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে. পুরু কের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের 
ই ড় হয তো কৰে নি তাহ যে ি পার হাত আমার ইচ্ছার 
হার করিতেছে? পরব লস একে গোলক সির তা 
দেখে জি হা এবার সের এ টনি কাও ক্র খনির লা! শি 
লোকহিতাথে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধো প্রচারিত করিবে। 


ইউরোপীয় কবিদি: র পক্ষে 
| ত চত ত সরা বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক নামা 
বানরদিংে গর মাহাত্যবণন। রর য়, onerwal 
হন কাহার তালের পুরুষ। অনার্য বনরগণকর্তৃক লাভ ও রাক্ষসদিগের সবংশে 
নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন রা অসভ্য ও অনার্রা সভ্য ছিল 
ন, ইহার য় ছে নত হক ফল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
নী হাহ বি হা কে 
ও উস লাই আপ তাহিলার হলাম 
বের য় পের তি তি সি উজ 
হে রণ রিল নে তাল আপনার 
দা কলম কেই গেল তায তার উ 
লই অন, এই সীতার বারই তাহার উর সীতা মেনু 
বাজী লাক না রি রামকে তাগ দর সনে রাতে? ক 
| ২৫ 
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গেল। নির্বেবাধ রাম পথে পথে কাদিয়া বেডাইতে লাগিল। হিন্দুরা এই জনাই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে 
না। 

হিন্দুস্বভাবের জঘন্যতার লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্দারা 
লক্ষ্পণকে কর্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড লোক হইতে পাবিত, কিন্তু তাহার এক দিনের 
জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। 
ইহা কেবল ভারতবর্ধীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্েষ্টতার ফল। 

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকর্ম্মা 
লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রস্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্রীকে হারাইলে অনার্ধা (বানর) জাতি তাহার 
কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্বর জাতির 
নৃশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল । দৈবে সে দিন 
সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ববরজাতির স্বভাবসুলভ 
ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে সীতা খাইতে না পাইয়া রামের দ্বারে 


আসিয়া দাড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটিতে গুতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই 
ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। 


ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিন্বদপ্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে 
কোন গ্রন্থকার ছিল-কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। 


বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব 

আমার বিবেচনায় কোন বন্দীকমধ্যে এই গ্রনখানি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত দ্থির করা যায় দেখা 

অত ইহা একখানি বাঙ্গালা গ্রহ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্ৰন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। 
অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ সের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত 

ইত তাকি কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস 


স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের 


শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল “ব"কার লুপ্ত 


অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা 
| পরে কেহ সংস্কতে অনুবাদ 
প্রাপ্ত হওয়ায় বান্দীকি নামে খ্যাত হই করিয়া বন্দীকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গর বল্মীকমধো 


? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল 


ছিলেন। ধ্ম্মের কথা লইয়া অনেক 
যো সে ও প্জল এবং বিন বে, তথাপি অত্যন্ত হলি রামায়ণ একটি কাণ্ড 
লিখিয়া “অযোধ্যাকাণ্ড” লিখিয়াছেন a হইয়াছে “অযোদ্ধাকাণ্ড"। গ্রন্থকার তাহা “অযোদ্ধাকাণ্ড” না 
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিক গ্ন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক 


রাজা না হইয়াও রাবার বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে লা হয় দমে? 
পেন্ডেলুন টেন, আমরাও তেমনি সু অনেবে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট 
করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। হইয়াও, দোদ্দ্ড প্ৰতাপশালী সম্বাদপত্রের অধিকার গ্রহণ 
OEE EEE cb CEM 


& এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
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লোকরহ্‌পা 


- কিন্তু মনুষাজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর 
গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! 


শালের সমালোচন করিব। অত ৪ 

সমালোচনা কিরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তষিষযে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে. এই 
বং ত বংসরে রাজকাহ সে ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘন্টা এবং প্রতি 
ঘণ্টায় রতন শত মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন সরে 
টা ৬০ অ দাহ ইহাতে াহাদিগের বিজঞতার পরিচয় পাওয়া যায বটে। অনেকে বলেন নর কেম 
ইরেদাগ জেন দাই তে তালা হাতে, আমির এ কলর অনুমোদন করি নি কলি 
চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, 
১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে গ্রীষ্মকাল একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে। আমরা 
কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন। 

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক 


সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বণ 
সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে। 


ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগ তদন্তে জানিয়াছেন যে, কাহারও কাহার র 
is ৮০ জা বয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে 
ণ্ট আবেদন 


হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভন্রাব হইয়া গিয়াছে। দু চাস 
রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে, য় কোন মহাসভা করিবেন যে, এই পুণ্যভূম 
ঘোগাদিতে. রি ছি বা এই রগ গা করেন হে, বারও নিত ৭ 
তবে সে পুলিষে মরিবে 
সঃ ২ রা ং বিচিত্র__আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের আয়ও 
ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেস্টের টাকা 


বিন্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর 
হয় অকুলান হইয়াছে ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) 
হয় কিছু উদ হইয়াছে, নয় কিছু লাল হইয়াছে সা কি, ৭৭ শালের এল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত 


আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বে যে, যে নালিশ 
এবার বিচারালয় সকলের কার্যোর আমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে মানিল করুক বানা 


পে ইহার লেই পয তল করিম খালেদ 
ক ক্রস কারিগর পরার জনয বর সংস্থাপিত 
বা অথ নুরে কা দে এই 
ই এবং সবজজ প্রভৃতিকে বাছয 
কর হউক এবং বিশ বি শে নি দেও ক ই হে 
k লেকে করিবে রাজপরসাদরণ প্রত হইলে ইহা যে সদরে গৃহীত হে 
সপন কে সি আমাদের কেবল আপা এই ফে, এত উম দি 
ুলান করা ভার হইবো । কিন্ত রক সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে 
ছিল লো রেটে ই রসে মানেন করিয়াছেন যে, ভবিযাতে হাত সরব 
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সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জনা একটি কমিটি 
সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদাবি বরাদ্দ 
হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্ত আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও 
সুবিধা হইবে না__কেন না, বঙ্গদেশের মেঘসকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়__সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার 
লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ সকুল এবালিশ করিয়া দিয়া, 
ভিত্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এক একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিন্তীকে দীঘ 


লা" 


বংশখণ্ডে বাধিয়া উদ্ধে। উথিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিন্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া 
আসিবে। ভাল হয় না? 


ডিপার্টমেন্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, 


আকাশবৃষ্টির পরিবর্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিষের বন্দবস্ত করা চাই। 
মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না; কিন্ত রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাযা-ভুষোর 


শুনিয়াছি, অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা 

গে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে__তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের 
শ্রবণেন্দিয়গুলি মাপিয়া দেখিব__নহিলে তাহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি, মাপকাটি ছোট 
পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই। 


যাহা হউক, দুর্বংসর হউক, সুবৎসর নি ত ন তছি-_তদ্বিষয়ে 
কোন সায় নহ। সুবৎসর হউক, তিনটি নিগুঢ় তত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি__তদ্দিষয়ে 
প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই। 


দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার . টি 
তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ' জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে। 


পনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার 
দল জল, চ্যাভযেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের রড দার আমার 


কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র 


য় “গালা দেশে যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে ৰ্ণনা 
৮ যঅবকাশে বৰ্ণনা করিয়া আপনাদিগাকে 
না। এদেশের নাম “বেঙ্গল” । এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে 


রাজধানীর নাম “কালকাটা” (৩০৫ অবিকৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাও করিও 
এই নগরীতে কাল কাটাইবার (34 ক নাই, এইই হাল সদ এই নামের উপ 
পূর্ববপুরুষে বোধ হয়, আফ্ৰিকা হইতে আসিয়া বাস টু কিছিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের 
অনেকেরই কুঞ্চিত স্থির করিয়াছেন নিল, কেন না, সেই কৃষ্ণবৰ্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে 
| সত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ 


লোকরহসা 


দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসৃত বস্তু পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে 
ভারদিকালা টনের সংস্রবে আসিবার পূর্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় 
তাহারা বস্ত্র পবিয়া ধাচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্তু পবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্তু পরিধান করিতে 
হয়, তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেন্টুলন পরে, কেহ কেহ 
তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, 
বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে। - 

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ 
জাতিকে বস্তু পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলন্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তন্দারা ভারতবর্ষের যে 
কি পরিমাণে ধন এবং এশ্র্যয বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে 
বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে। 

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিন বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক বুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই; তবে কিছু কিছু 
শিক এবং গোলেস্তান এবং বোস্তান্‌ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। 
ও দৃইখানি পুস্তকের সল মর এই যে, যুধিষ্িরি নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার 
মী অনদাঠরাকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। 
পরিশেষে ভাহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেনা 

লো কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালির হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবরণমন্টকে গরমে বলে, 


তাহার পর কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় র্‌, র য় 
তাহার পর কবে ইহাদিগের ক'ত সা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্বে আর্যোরা লিখিতে জনিত না, সেই 

পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম। 
তই এ কথার বাং দর উইলিয়ম জোল হইতে মক্ষমূলর পর্যাত প্রাচাবিৎ পত্ডিত্রো বলেন বিদেহী 
সর একটি কথা আছে সই এদেশে আসিয়া আমি কাহকেও সত বত তে সোল 
টি সর উইলিয়ম জোস 


নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নি পা 
প্রভৃতির কারসাজি রা পশারের জন্য এ করিয়াছেন। 
(০০০ কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে. হিন্দুরা চারিটি জাতিতে 


; র জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি। 
কি ভা কা নর FT ৯ কন পা Fe Bo OU 
টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬। পারিয়া 
ডগ্স। 

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মি 
বাচচা চিনির চিত বানু রাজেনলাল মির। আমি অনেকগুলি নাগিন জিলা করিল 
যে, তিনি গর মধ্যে জেট লই লিল, ভিন কার কিন্তু তাহার আমাকে ঠকাইতে পরল না; কেন নামি 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, “Mitra” 


সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, বাবু 
শব্দ 1411০" শব্দের অপ্রংশ, অতএব মিত্র, মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বুঝায়। 


০০০ 
* Dr. Lorinzer &C. 


+ সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড টয় যাই এই মতাবলবী ছিলেন। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে 
দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই । 
ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে। রি ও 
বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সতা বটে, তবে সর্ববত্ নয়।** যখন 
কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অস্তঃপুরে রাখে, লাভের সৃচনা দেখিলেই বাহির করিয়া 
আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা নৌরাঙ্গনা লইয়া সেরূপ করে; যখন 


প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের 


বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে 


তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ 


প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত 
পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত 


পুপ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি জানি না; যদি 


টা তা ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি 
! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে! 


ই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি 
যে সাছে__তাহার মধ্যে চাণক্যল্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যৎপর হই লেখা আছে 
যে, 


আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। 
রা অর্থ এই, হে পরপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির পয তোমাকে এ 
দিতেছি, তুমি গলায় পর। 


BRANSONISM* 
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সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে। 

হাকিম। তার পর? 

সাহেব ৷ হামি সাহেব আছে। 

হাকিম।তা ত দেখ্ছি__তাতে কি হলো? 

সাহেব । তোমার-__কি বলে? সেটা লেই। 

হাকিম। তবু ভাল-__মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাকা বাকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই? 
সাহেব। সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে--সে তুমি জানে না? 

হাকিম। সাহেব, আমি ভাল মানুষ-__তোমায় এখনও কিছু বলি নাই__কিন্তু আর “তুমি” “তুমি” করিও 


না__জরিমানা করিব। 
সাহেব টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না-_হামি সাহেব আছে-_তোমার সেই সেটা-_কি বলে-_-সেটা 


সাহেব। সেই যে__জুষ্টিকেশন। 

হাকিম। ওহো-_15419107 ? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব? 
সা।হামি সাহেব আছে। 

হা। রংটা এত কাল কেন? 

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল। 

হা। তোমার বাপের নাম কি? 

সা। বাপের নামে কোটের কি কাম আছে? 

হা।বলি সেটা জানা আছে কি? 

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো-_লেকেন লামটা এখন মনে পড়ছে না। 
হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি? 

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব__জান ডিক্সন্। 


মোক্তার - বিবাহের বাজনার জয় ঢ় করিত। 

লেকে নারে হাকিম জুরিসূডিক্সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব 
করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা 
হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিমে 


৩১ 
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প্রশ্ন।কি চুরি করেছে? 

উত্তর। এই ত বলিলাম__এক সুঠা সুঁটকি মাছ। ... 

জাতি দুরে ডু সুটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম__একজন খদ্দের রঃ 

উত্তর। আমি ডালা পাতিয় শা অন্যে সার ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পুরি 
পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম-_এমন সময়ে 


৪ করে? Pati = 
শোর সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে 
রক নিল গাত রণ রানি বারাক চুপড়িটাই ফুটো, তাই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল ।" 
জেলেনী বলিল, “ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।" 
সাহেব র্ দেবে ব'লে নিয়েছেলো।” দির 
৮7৮১১ পোলার হাকিম ৯০, 

লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালির আমার ৮ ০ 
লেই”। সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চ দি! রর 
কথাটা কলিকাতার একখানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের 


agistrate on a charge of 
a European Magistrate, 

thrown out as preposterous, when preferred against a 
European of Mr. Dickson's Dos; Jaladhar Gangooly, the 
Son had the misfortune to 


he poor 
tried by a ma 
know nor are 
Td Ripon’s cru 


reasons we neither y 
impression that Lo 1 and nefarious Government had already passed into 
Law the Bill which is to Authorize‘every man with a dark skin lawfully to নাতি! উট 
hang every man with a White one . May that day be distant yet ! Meanwhile we leave of 
readers to conjecture from a study of the names Jaladhar and Jeliani whether the tie 0 
kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence 
in producing this eXtraordinary decision.” 

এই হইলে পর উহা পড়ি গলার মাজিট্রেট সাহেব জলধরবাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব 
করিয়া আনিলেন। ৮ তিনি 
সেলাম না করিতে করিতে সাহেব গরম হইয়া বলিলেন, “What do you m 
European British subject ?” 


ean, Babu, by convicting 2 
| What European B 


মাজিষ্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am Boing to report you to the 
Government for this piece of folly. 


এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বায়ু কুড়াইয়া ইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, 
“Do you now understand Kad 


৩২ 


Titish Subject, Sir ? 


Deputy. Yes, Sir, but this man was 3 iti 
ut) 5 বৰ E as not a European British 1৩ 
Magistrate. How do you know that? i ভি রি রি 
Deputy. He was very dark. 
Magistrate. Do you find it laid down in the Law ir skin i 
এ ) ie e Law that a fair skin is the only evi 
which a man shall be adjudged to be a European subject ? সর 
Deputy. No, Sir. 
Magistrate, Well, what other evidence did you take ? 
এখন ডিপুটিবাবুটি বহুকালের ডিপুটি__জানিতেন যে, তর্কে তাহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই 
বিপদ। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্তৃবা._তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, “] do not 
presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for 
1,” 
এখন মাজিক্টরেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “Very sorry for what 27 
Deputy. For convicting a European British subject. 
Magistrate. Why 50 2 
Deputy. Because it is vi 
Magistrate. Why very wrong 7 
ডিপুটিটি সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল, “Very wrong, 


because a European British subject cannot commit a crime and a native cannot judge 


ery wrong for a native to convict a European British subject. 


J 


honestly." 

Magistrate. Do you admit that ? 

Deputy. I do not see why I should not. 1 try 
but I speak of my countrymen generally. 

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try 
ainly they should not. The glorious British Empire wil 


to do my duty to the best of my ability, 


Europeans ? 
Deputy. Most cert 1 come to an 
end if they do. 
Magistrate. Well, 
countrymen were equally so 
Deputy. 01) Sir ! how can you expect it; when there are m 
Who think differently. 
Magistrate. Are you not yourself near the top ? You must have served long. 
Deputy, Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I 
thought of speaking to you, Sir, on the subject. | 
ু Magistrate. You certainly deserve promotion . I will write to t 
See what can be done for you. 


ডিপুটি উঠিয়া ই সময়ে জয়েন্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে 
আসির টি, তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া য়া গেলেন। এই সময়ে জয়ে , বড় 
য়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েন্ট দেখিলেন। জয়েন্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
লেন, “What could you have been saying to this fellow 2” 
agistrate. Oh ! He is very amusing. 


Babu, I am glad to see you are ১০ sensible. I wish all your 
; at least that all native magistrates were like you. 
en at the top of our service 


he Commissioner and 


900, How so ? | eo 
iy dgistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own 
Mrymen 


es And did you tell him your mind ? | 
‘8istrate. O no ! I promised him promotion, whic 


a: ১ ৰ 
St the merit of not being conceited. 
৩৩ 


p I will try to get for him. He has 


at le 
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subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own 
merits. ডিপ 

এদিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা 
জলধরকে বলিলেন, “সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি?” 

জলধর। হা। কি পাপে পড়েছি! 

২রা ডিপুটি। কেন? 

সা সেই বাগদী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, গবর্ণমেন্টে আমার নামে 
রিপোর্ট করিবে। 

২রা ডিপুটি। তার পর? 

জলধর। তার পর আর কি? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম। 

২রা ডিপুটি। সে কি? কি মন্ত্রে? 

জলধর । মন্ত্র আর কি? দুটো মন রাখা কথা। 


হনুমদ্বাবুসংবাদ 


একদা প্রাতঃসূর্যকিরণোস্ঠাসিত কদলীকুপ্জে হনুমান বায়ু সেবনাথ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাহার 
পরম রী জুল কে চকে ও মন হন বায নাথ পিতগ করিতেছিলেন হার 
হইতেছিল। চারি পাশে মর্তমান, চাপা, কীঠালি প্রভৃতি সুপক্ক এবং অপক্ক রস্তা বৃক্ষ হইতে থরে থরে, 
কাদিতে কাদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্‌ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা 
পাড়িয়া কখন আস্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ববণ করিয়া কদলীজাতীয় ফলমাতরের অনন্ত মাধুর্য 
কস করিতেছে এত সময়ে দৈৰযোগে বট কোট, লেন্টালন, চন চসমা, রুট, 
চাবুকধারা টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উ | হুনুমান্চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া মনে মনে 
ভাবিলেন, কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশা িফি্া হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকত বেশ, 


গন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি জা আদর 
রব।” 


চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী 
উম্মোচন করিয়া আঘাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির 
করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপিকোটপরিবৃত মোহন মূৰ্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিল । 
বলিল-_“09০০৫ morning Mr. Hanuman ! how do you do ? So glad to see you ! Ah ! 1 see 
You are at break-fast already.” 


» “কিমিদং? কিং বদসি?” 
বাবু । What‘s that ? I 


2 oD i ৰ Suppose that is the Kishkinda patois ? It is a glorious country—is 
it not ? “There is a land of every land the pride.”—and so on, as you know. 
হনু। কত্বং! : আ' ? 


চর ঘৃণিত করিয়া বৃহৎ লাঙগুলপাশ বিস্তারণ পূর্বক তাহা বুজি 
মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী রি 
Wnt সর ee eS করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় হা করিয়া 

“T say—this seems Somewhat—” 

লেজের আর এক ঠেচ। 

“Somewhat unmannerly—to say the least» 

আর এক গেঁচ। 


৩৪ 


“Dear Mr. Hanuman—you will hurt me.” 

আর এক গপেঁচ। 

“Kind—good Mr. Hahneman." 

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া উদ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া 
গেল; কোট-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল-_ডাকিলেন, “ও 
হনুমান্‌ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।” - 

তখন হনুমান্‌, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্ববক লাঙ্গুলপাশ হইতে তাহাকে বিমুক্ত 
করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনুমান্‌ বলিলেন, “মহাশয়! দুঃখিত হইবেন 
না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিন্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে-রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ 
আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে-__” 

বাবু। এক্ষণে কি? 

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ডে। এখন আপনি ক্লান্ত 
আছেন-_একটা কদলী ভোজন করিবেন? 

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যক 
বলিয়া বোধ হইল-_তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, “With the greatest pleasure.” 
হন্‌। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি; 
এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে 
রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে 


বাক্যালাপ কর। 
বাবু। তার আশ্চর্য্য কি? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন? আমি অতিশয় আহ্থাদের সহিত আপনার কদলী 


ভক্ষণ করিব 
হুমান্‌ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবনুর্মভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় গ্রীত 
হইলেন। হনুমান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন কলা?” 
বাবু। অতি মিষ্ট—delicious ! টি 
I রুষ! মাতৃভাষায় কথা কও। 
ক HE হর জে এইবার আমাকে 7০৪5০ করুন 


বই ৮ রি উস বড়-_কি বলব? ইংরেজি কথাটা 1978০001__ তার বাঙ্গালা কি? 


আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত 
তে পার গানে আছে পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে 


তাহাও আমাকে তৎসাধনে তৎপর হইব। 
বু আমাকে বল আঁ তদ আহাশয় | এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি 


যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন। 


| ? ৃ 
ক bg EOE ধ আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। 
রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই__কেহ কেহ বলেন, যে সকল গল্প মাত্র, fale 
হনু। (চক্ষু আরক্ত, এবং দস বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প! বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এ লাঙ্গুলও 
কেমন গল্প! 
এই বলিয়া মহ কেৰ হান সেই অনস্ত কুণডলীকৃত মহালাঙ্ুল আবার বাবু বেচারা স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। 
তখন বাবু বিশুষ্ধবদনে বলিলেন, “থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও__তোমার লাঙ্গুল ত নহেই__সে 
বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে_The proof of the 
Pudding is in the eating thereof— কথাটা কি, তুমি রামের দাস-_আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম 
বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নৃতন জিনিস হইতেছে__তোমার রামরাজ্যে তা ছিল 
? 


হনৃ। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী? 
বাবু। তা না। Local self-government. 
৩৫ 
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হনূ। সে কি? 

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের ? 

হনু। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন? তাহা আমরা সবাই করিতাম। আমার 
আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে । লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে, ত্রেতাযুগের অদ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবনি খেয়ে 
মরিত। যখনই আমার লেজ সড়ু সড়ু করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই; তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে 
আত্মশাসন করিতাম-_লেজটাকে পদদ্বয়মধ্যে লুকায়িত করিতাম। এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে 
অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে__এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের 

. গলাতেই যাইত-_আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও আমরা যখন লঙ্কা 

অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশ৷সন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে 
স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল। 

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে__সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না। 

হনু। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা- স্ত্রীলোকের আত্মশাসন, রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় 


আত্মশারন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল 
হয়। তোমাদের আত্মশাসন__ 


বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে? 
উর তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনাস্তরের ক্ষেত্র বটে-_কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের 
|| 


বাবু। সে কি রকম? 


হু তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন খ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে, গণ 
জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা। ॥ রি 


| Freed L libe 
কলেজে ওসব শেখায় না। om—liberty কাহাকে বলে জানেন? 
I Freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা 
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হু আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি। হনুমানের মত হইতেছে। 


বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুয্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা ৫ 
গো মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ তাড়িত হয়। 
৮ আমাদের মত। আজি স্বাধীন _চFree-born. হইয়া Le) 


গ্রাম্য কথা 


প্রথম সংখ্যা__পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় 


টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। 
তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে 
কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একটু 
পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ । একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত 
মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?” 
ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, “ভোদা ।” ভোদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত 
রিলে ভুক্ত হয়।” 

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে “মূর্খ!” “গর্দভ!” প্রভৃতি নানাবিধ 
রি সারার লী দমে | সিজার রসি 

on 


পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস্‌ না? 
ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়। 
পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্ছি? 
তখন ভোদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, রাম, 
তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?” 
রাম বলিল, “আজ্ঞা, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।” 
পণ্ডিত মহাশয় ভোদাকে বলিলেন, “শুন্লি রে ভোদা? তোর কিছু হবে না।” 
ভোদা রাগিয়া বলিল, “না হয় হোক__আপনার যেমন পক্ষপাত !” 
পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনুমান! 


ভোদা। ওর কপালে “ভুজো", আমার কপালে ভূ? 
ছাত্র যে সুচর্ববণীয় “ভুজো" এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা 


না। রাগ করিয়া ভোদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, “এখন বল্‌, ভূ ধাতুর উত্তর 


ক্ত করিলে কি হয়?” 

ভোদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না। 

পণ্ডিত। জানিস্‌ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্‌ নে? 

এ ane হা আছি তত সর বা 

গিত। শুওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করে ভূত ২ 

ভোদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন 
সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?” 

পণ্ডিত মহাশয় আর সহা করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিকা ওজনে ছাত্রের গাছে এক চপেটাঘাত করিলেন। 
ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাদিতে কাদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার 
জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভৌদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোদা গৃহপ্রবেশকালে 
কামনার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোদার মা তার কাছে এসে সাত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। 


ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, “এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইক্কুলে আমায় পাঠাইয়েছিলি কেন 


পোড়ারমুখী ?” 

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা? 

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে বাবা! শিগৃগির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হৌক। শিগ্‌গির হৌক! 
আমি তোর শ্রাদ্ধ করি। 

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে? 

ছেলে। শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর -পর ক্ত হৌক! শিগ্‌গির হৌক। 


৩৭ 
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মা। সে কি মরাকে বলে বাপ? 

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বল্তে পারি নাই বলে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে। 

মা। অধঃপেতে মিন্সে ! আক্কেল নেই! আমার এই এক রন্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে! যে কথা কেউ 
জানে না, তাই বলতে পারে নি ব'লে ছেলেকে মারে! আজ মিন্সেকে আমি একবার দেখবো । 

এই বলিয়া গাছকোমর বাধিয়া ভোদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু 
চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোদার মা বলিল, “হ্যা গা, পণ্ডিত মহাশয়, 
যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্তে পারে নি বলে কি এমনি মার মারতে হয়?" 

পণ্ডিত। ও গো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন ক'রে 
হয়। 

ভোদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জান্বে গা? ও সব কথা 
আমাদের জিজ্ঞাসা কর। 

পণ্ডিত। ও গো, সে ভূত নয় গো। 

ভোদার মা। তবে কি গোভৃত? 


পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে। 

ভোদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা ব'লে ভয় 
দেখাতে আছে? 

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙক্ষায় 


ভি নিত মায় কে বলিলাম, গাও উীলোক-রা সঙ্গে রিচা ছেডে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ 


মতই কথা কয়। শুন্লি মাগী?” তার পর 
বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, “ভূত পাচটি।" 
পাচটা! পাচ ভূত, না বারো ভা রে মিন্সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্‌! ভূত 


পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্ক উতনাংপিতৃশদেযু ভবের ন সংশয়ঃ ।* 
সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোদার মার 


ঃ ঢ ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর 
| ত ক ন সংশয়ঃ 1 ই কাছে পয হয়েন_-অতএব যেমন শুনিলেন, 


“অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ 
শুনিয়া ভোদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং ৪ শাল্মলীতরুঃ” 
এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার জি মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, “তা, বাবা! তোমার 


* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাহারা 
Re পীন্যপুৰ্রূপ কুমগুগুলি প্রতিপালন করেন, ভাহাদিগের ধন ভূতের বাপের শানে নষ্ট 


৩৮ 


লোকরহসা 


পণ্ডিত। আবে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান করিব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে কি বিদ্যা হয়? 

ভোদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্তাটির কিছু হলো না কেন? ঝাটায় বল, 
কৌস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না। 

পণ্িত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে। 

ভোদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে? 

এই বলিয়া ভোদার মা একগাছা ধাকাবি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের 
সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে উদ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোদাকে 
কিছু বলেন নাই৷ ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোদা বলে, “মা, এক বাকারিতে পণ্ডিত 
মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে ।” 


দ্বিতীয় সংখ্যা_ ধর্ম্ম-শিক্ষা 
I. THEORY 


“পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।” 
ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা? 
বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়। 


ছেলে। তারা সবাই আমার মা? 


বাপ। হা বাবা, তা বৈ কি। 
ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হ'লো, বাবা? 


বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বল্তে আছে! পড়, . 
“মাতৃবৎ পরদারেধু পরপ্রব্যযু লোষ্টবৎ। 


ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবা? 
বাপ। পরের সামগ্রীকে লোন্ট্রের মত দেখ্বে। 


আত্মবৎ সর্বরভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ৷” 


ছেলে। আত্মবৎ সর্ববভূতেযু কি, বাবা? 


সকলকেই দেখ্‌বে। 
হা এই আপনার মতা বদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হ'লে পরের সামন্রীকে আপনারই সামী 


ভাব্তে ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাব্তে হবে। 
গু শিপ (ইতি চপেটাঘাত)। 


II. PRACTICE 


(১) 
কাদদ্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীতশান্ত সেই বালক, তাহার 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। 


৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ছেলে। বলি মা! 

কাদদ্বিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কাণ জুড়ায়। 
ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা! 

কাদশ্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা? 

ছেলে। দিবিনে বেটি? মুখপুড়ি! হতভাগি! আটকুডি ! 

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে! 

ছেলে। দিবিনে বেটি, (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধ্বংস) 

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত) 


বাপ। এ কি, রে বাদর? 


ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি__“মাতৃবৎ 
পরদারেবু।” কই .মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে? 


৬ ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার, ছেলে দোকান 
লুঠ করিয়া সকল মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল। 
বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরন্ত করিলেন। ছেলে বলিল “মার কেন বাবা?” 

বাপ। মার্ব না? তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনিস। 
ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি__পরের সামগ্রী ত টিল। 


(৩) 
সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বা 
০ নাং । বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, “যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে__নহিলে 


রি সেই লন পিছ ইটিলেন। পুর পলাইতেপলাইতে বলিতে লাগিল বাবা শা জানে না। 
শিরোমণি বিলক্ষণ প্রহার করিয়া শুনিলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া 


মারিবেই মারিবে। তাই আ I 
র বেটা? ঠৰ পনা আপনি সেই বেত খেয়েছি 
ডিল বাবা আবহ সরতে শে ঠুকে মেেছিদ্‌ যে? 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর 
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১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু। 
২।তসা ভাৰ্য্যা। 


উচ্চশিক্ষিত। কি হয়? 
ভার্যা। পড়ি শুনি। 


উচ্চ। কি পড়? 
ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি। 
গু 


উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে। 
ভার্যা। কেন? 

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy. 

ভার্যা। সে সব কাকে বলে? 

উচ্চ। [[া110791 কাকে বলে জান-__এই ইয়ে হয়-_অর্থাৎ যা moralit)-র বিরুদ্ধ। 


ভার্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তবিশেষ? 

উচ্চ। না না__এই কি জান-__ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা [1011 নয়__তাই আর কি। 
ভার্য্যা। মরাল কি? রাজহংস? 

উচ্চ। ছি! ছি! 0 woman ! thy name is Stupidity. 

ভার্যা। কাকে বলে? 

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না-__তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়। 
ভার্ধা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়_-গল্পটা বেশ। 

উচ্চ। এক' রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প? 


ভার্ধা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই? 
k কিছু আছে না কি? 
ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে--বৈষ্ণবীর গীত আছে। 


উচ্চ। Exactly, তাই ত বলছিলাম, ও ছাইভস্মগুলো পড় কেন? 

ভার্য্যা। কেন পড়িলে কি হয়? 

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়। 

ভার্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়? 

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize কি না-_চরিত্র মন্দ হয়। 

ভা্া। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই 
কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্তা 
কন- শুনিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, 
পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় 
নাই,_আর আমি গরিবের মেয়ে, 

উচ্চ। আমরা হলেম [855 PO; তোমরা হলে Earthen pot. 

ভার্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাকা তেলে পড়েছ নাকি ? তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু 


পড় না। 
। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না। 


উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা কার 
ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উচ্চ। ক্ষেপেছ? 
দি তরজমা? এমন আযাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা $editi০॥$ ত 

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরে রজমা ? ঢ় ৯7 
নয়? তা হলে ৪০৬০1111 তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা? 

ভার্ধ্যা। বিষবৃক্ষ। 

উচ্চ। সে কাকে বলে? 

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না? তারই বৃক্ষ। 

উচ্চ। বিষ__এক কুড়ি। 


ভাৰ্য্যা ৷ তা নয়--আর এক রকমের বিষ আছে জান না? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব। 


উচ্চ। ওহো! Poison ! Dear me ! তারই গাছ-__উপযুক্ত নাম বটে__ফেল! ফেল! 
ভার্য্যা। এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি? 
উচ্চ। Tree. 


ভার্য্যা। এখন দুটা কথা এক কর দেখি? 


উচ্চ | Poison Tree ! ওহো! বটে বটে ! Poison Tree বলিয়া একখান ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে 
পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা? 

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি? 

বে ! আমার 189 ছিল যে, P০5০৷৷ 7৫৫ একখানা ইংরেজি বই, তারই বালা তরজমা হয়েছে। তা যখন 
ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন? 

ধা পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল--তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে 
ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি। এই 


উ বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা-_লেখক নিজে 
বলিয়াছেন। 

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল।. কি ইংরেজি বইয়ের ত্রজমা— Robinson Crusoe না Watt on the 
Improvement of the Mind. 


ভার্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না। 


দেবে? মিচ 


ভার্যযা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কবি? 
উচ্চ। কি পাপ! fourteen মানে চৌদ্দ। 
ভাৰ্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ 
কেন? 


আর চোদ্দশ 
জানতে হয়। তিনি চন 
appointment hold করিতেন। রি 


ভাষ্যা। ৫ 


সুন্দরীতেই বত্তর্মান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা। 
7০০ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় 


কালো পার্টম্যান্টোটা হলদে হয় না? 
করি করিতেন পরে Gul ও (পো দিগের বিবাদে 


বাঙ্গালির জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে? 
উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে ঘট কাজ কি? বইখানার অ ুঝাইয়া দাও না 


করিয়া প্রথম 
নিবিড় কালিমা”) 


ভার্য্যা। কেন, কোন কথাটা ঠেকিল? 

উচ্চ। গগন কাকে বলে? 

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে। 

উচ্চ। “সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা”__নিবিড় কাকে বলে? 

ভার্য্যা। ও হরি! এই বিদ্যাতে তুমি আমারে শিখাবে? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না? তোমার মুখ 
দেখাতে লজ্জা করে না? 

উচ্চ। কি জান___বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব 
কি আমাদের শোভা পায়? 

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি? 

উচ্চ। আমাদের হলো Poli$॥৫৭ 5০9৩১--ও সব বাজে লোকে লেখে-_বাজে লোকে পড়ে-_সাহেব 
লোকের কাছে ও সবের দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে? 

ভার্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-যষ্ঠীর এত রাগ কেন? 

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন_ঠার ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি? 


ভার্য্যা। আমারও ত এ ভাষা-__আমি ত মরে ছাই হই নাই। 
উচ্চ। Yes for thy sake, my jewel, I shall do it তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা বই পড়িব। 


mind একখানা বৈ আর নয়! 
ভার্য্যা। তাই মন্দ কি? 
উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়ব-__কেহ না টের পায়। 


ভার্য্যা। আচ্ছা তাই 
(বাছিয়া বাচা একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুরনীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্দান। স্বামীর তাহা 
9৮৮ পাঠ সমাপন ।) 
ভাৰ্য্যা 
Fons তা আমি জানিতাম না। 


উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গলায় যে এমন বই হয়, 
ফা রে সতহত) ছ। এই গলপ তম পাপে আমার ঢা 


ষষ্ঠী অনেক ভাল। 
NEW YEAR'S DAY 
DRAMATIS PERSON 
রামবাবু 
রামবাবুর স্ত্রী ) 
পাড়াগেয়ে মেয়ে 
র শ্যামবাবুর প্রবেশ রোমবাবুর স্ত্রী অন্তরালে) 


শ্যামবাবু। 1 wish you a happy new Year, and many many returns of the same. 
নামবাবু | Th € to you. টে 
[শ্যামবুর অরালিধ বাবার অনা অনা প্রন এ রামবারুর অপুর পরেশ) 
রামবাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল? 


রর 4 কখন হ'লো? 

বর করে দিলে, সে তোমার হাত ধারে ঝৌক্রে দিলে? তোমার লাগেনি ত? 
রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন। 

স্ত্রী! 'বটে! হা, আমি তোমার আদরের পরিবার নই! তা, তোমার লাগেনি ত? 


৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রাম। নোক্সা লেগেছে; তা কি ধরতে আছে? 

নাশ উনকলার জারা রকি 
কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন ! আবার নাকি হুটোহুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে 
পাবে না। 

রাম। সে কি? খেলার কথা কখন হ'লো? 

স্ত্রী। এ যে সেও বাল্লে, “হাড় ডু ডু ডু!” তুমিও বাল্লে, “হাড় ডু ডু!” তা, হা ডু ডু ডু খেলবার কি আর 
তোমাদের বয়স আছে? 

রাম। আঃ, পাড়াগেয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হা ডু ডু নয়; হা ডু ডু__অর্থাৎ 110৯ do ye do ? 
উচ্চারণ করিতে হয়, “হা ডু ডু!” 

স্ত্রী। তার অর্থ কি? 

রাম। তার মানে, “তুমি কেমন আছ?” 

স্রী। তা কেমন ক'রে হবে? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেমন আছ”, তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর 
দিলে না,_তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে! 

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি। 

সী পাল্টে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, “লেখাপড়া করিস্‌নে কেন রে চো ৮” সেও 
কি তোমাকে পাল্টে বল্‌বে, “লেখাপড়া করিস্নে কেন রে চো?" এইটা সভ্য রীতি? 

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়ে পালটে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন 
আছ। এইটা সভ্য রীতি। 

রী (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ__আমায় দিনে পাচ বার তোমার কাছে 
বর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ? আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই 


রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল। 
স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্তে পারি। 


য়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা 
ভিসন থে ইংরেজের মুলুক-__এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে 


য় র খেতে দেতে হয়। k 
লী উল আমি পাড়ায় মানু, জামি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর কাবার বুঝি এই রকম 
কর্তে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ কর্ব যে, আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না। 


স্ত্রী। বল্বে, এদের বৎসর র 
| হী বেস কী তি আছে, চোদ পরে ভুত উৎস করাও আছে। [ইতি 


৭ বাড়া গমন এবং হিন্দুর 701%০7০০ হইতে পারে কি না, 
88 


কমলাকান্ত 
কমলাকান্তের দপ্তর 


অনেকে কমলাকাস্তকে পাগল বলিত। সে কখন্‌ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না 
জাকে কমলাকাভুকে থা কিছু কত জানিত। কিন যে বিদ্যায় অর্থেপ্জজন হইল না, সে বিদ্যা কি 
মি এরর নারে নই হেৰ সুনোর বে যাওয়া আদা তাই । কত বড় পড় কেবল লাখ করতে 
সা রসরাজ তার বমরন দত রি গা 
কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে ৮৯ 
কমলাকান্তের লা বহি পার হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া: ভাকিয়া লইয়া দিয়া 
একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি 
ত নাস রত টিবি পাতিম চটি উল লোনা রাবার 
করিত না সরকার হে রাখিত। বিলয়হ পাতায় ছবি কির রহিত যার দাহ্য হানি বির 
পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত 
“যথার্থ পে-বিল।” সাহেব নৃতনতর পে-বিল দেখিয়া ts 
"সার জেল যন দি না (করা তা সিন 
রা ই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক 
দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে রর নী J J 
দিন আমার বাড়ীতে ছিল। মি হা পরাতে উঠিয়া বীর মত নে রিয়ার চল 
না সে কোথাও সী হইত না তাহাকে পাইলাম না। গে পর আর ছু তাহ ৰর 
থাবোছে ছেড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা 


দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহ করিলাম দেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতেষিতা 
করিব? প্রথমে মনে করিলাম” | 
এ অমূল্য রত্র লইয়া আমি কি করিব ? মনে যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই 


“কে গায় ওই ?” 
বহুকাল প্র যা মর গীতি কর্ণরন্ধে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই 
সংগীত ৮৮৮ পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে পাশ 
সংগীত যে অতি সুরত য় উঠি়াে। াবতঃ তাহার ক ধুর কে, এই সা 
৪৫ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


আপনার মনের সুখের মাধূর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতস্ত্রীবিশিষ্ট বাদোর তন্ত্রীতে 
অঙ্গুলিম্পর্শের ন্যায়, এ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন? চিলির 

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্সাময়ী--নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অদ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের 
ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ__বালক, 
বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে ন্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল 
নিরানন্দ_-তাই এ সংগীতে আমার হ্ৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। 

আমি একা-_তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্ো, এই আনন্দময়, 
অন্ত জনশোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন এ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল 
আনদতরদ তাড়িত জলবৃদুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ না হই? বিন্ু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র আমি বারিবিন্দ 


৮ 


কেহ তোমার 


র কিং কৃত, তবে পুষ্প 

সুগন্ধি হইত না- স্াণেন্িয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জনয | নাগা র 
হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। 

বারেক মার আত এ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোখিত 

সংগীত শুনি নাই--অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পু্পে 

সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পতরম্্রে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিন রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি 

পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, 

সী এখনও তাই আছে। কিনু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত হন এখনও তাই আছে, 

সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায় যে সু সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই 

বনে পড়িল।মুহর্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম আম 


» আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার 

মধুর লাগিল। শুধু রি রা hes = নে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল _তাই এই সংগীত 

এত মধুর ল তাই নয়। তখন সংগীত ভাল গ না চিত্তের র জন্য 
গিত, দের ও oh লাগিত,_এখন লাগে না চিত্তের যে প্রফুল্লতার 


না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা 

সেই সময়ে এই সংগীত কর্ে প্রবেশ করিল তাই পরত গা বেনু চি 

সে প্রফুল্পতা, সে সুখ, আর ? র ? ন এবং যই সংসারের 
নিয়ম। কু খত টাই কেন? সুখের সামী কি কমিয়াছে? অঞ্জন এব ক্ষতি উভয়েই সংসারের 


' ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই 
আকাশের করিবে তবে বয়স কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? 
তৃণপললবময়, কুসুমস্াসিত: লে না কেন 'নষকাের নীলমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা 


সুখ অল্প, মিল রিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাট । যৌবনে 
কোথায়? তখন নি গা পরিনত এ ই বলি আপা সেই ব্ৰহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা 


ফিরিয়া আসি ৷ এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ 

সা ই তে এই রো 
রা রণ আর 

লাই ইন লি । এখন জানি ভি রন জালে বালে 

আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে গেলাই, এ নারে নক্ষত্ৰ নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট 


তধবনি। বটে, কিন্তু আর 
সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। রাত সত পন টং রি 


কমলাকান্ত 


শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদাধবনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসৃত সেই পূর্ববশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে 
গায়কেরা আর নাই__সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর 
জডিত সহায় একমাত্র * গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে 
সর্ববব্যাপিনী__ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত 


সহিত মনুষা-হৃদয়-তস্তরী বাজিতে থাকুক মনুষাজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি সুখ চাই 
না। অন্য 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবত্তী 


দ্বিতীয় সংখ্যা__মনুষ্য ফল 


ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। স্কলগুলি পাকিতে পায় না- কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। 


আহরিত হইলে গঙ্গাজলে যৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে-তাহাদিগেরই ফলজ বা মনুয্যজন্ম 
সার্থক। কোনটি সুপক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের 
অনুষ্যজন্ম বা ফলস বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কথায়” কিন্তু তাহাতে অমূল্য ওবধ প্রস্তুত হয়। 
কতকগুলি বিষময়__যে খায়, সেই মরে। আর কতকগু 

কখন কথন মাইতে বিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক পৃথক্‌সমপ্দায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল। 


আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা 
তুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইচোড়ে পাকে, কতকগুলি 


কাটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল 

কেবল ইনো ই বন পাকে না। কতকগুলি থাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর 

রাক্ষস রা যাকে পড়িয়া দাল্না নামিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাহ্য। যদি 

গাছ কারো ত ডালই। যদি ফাটাল উচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলেশৃগালেরা কোনমতে উদরসাৎ 
কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল 


জটিল দাও টির আতা রয়ে, উহাকে একটু রম দাও। এ মিটি কাটিলের দিস তার 
যা না রা SE না রি নল 
লা পালে পার যাও পালনা রা জে উঠে) তারার রানা ভরি 

হও আরকি তত করিয়া, কমলাকানের ন্যায় সুরে ভোজন করাই ভার 
রেল পুরা াহ্দিগকে আম মনুবাজাতিমধযে আজফল মনে করি। এ দেশে হিল 
সাগরপার হইতে বাসের এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আ দেখিতে রা রাদা, বাকা আন 
সাগরগার হইতে কোন মা কিলো সুমি বটে, কিন্ত তু হাড়ে টক যায় ন। কতক এ বার্থ 
রয় বসে। কাচা বড় কত দেখিতে বড়বড় রা কালা হয়, বিকা ফাকি দিয়া সিট বি 
ফিনটে আছে__পাকিলে পান্শে। কতকগুলো জাতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন 


মাখিযা আমসী করাই ভাল। 
না সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে 
টিজার ; তবে সে জলে একটু খোশামোদ-বরফ দিও-_বড় শীতল হইবে তার পরে 


ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার! 
হি শর লাগার সাত তুলল কোছ রে কিনে লাখ বা বমির 
পলে যন জোতিন আমি সৌম্য দেখি না। বালেক কি ফানি কমি ফলের বাহার ভাগ কনে 
তাও ভাল ত নয় রী মালে কামি বলের এই গং বরা াছে ডের 
তাহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি 


প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে 
রানা মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্শুখ_আমি 
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আমি বলি, রমণীমগ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাদি কাদি ফলে বটে, কিন্ত (বাৱসায়ী নহিলে) 
কেহ কখন কাদি কাদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে আবি রি = 
একটি আধটি পাড়ে। কাদি কাদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তাবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা 
কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে। চিলি 
বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা । কবকচি বেলা উ সা 
স্লিহ্ধকর-_নারিকেলের জলে স্িন্ধ হয়--কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণশ্রনা প্রণয়ে হৃদয় নিকষ হয় 
জাতীয়,_ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল! তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম- 
জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে-_যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল 
হইতেছে। গাছের উপর কাদি কাদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাদি কাদি যুবতী, আমার চক্ষে একই 
দেখায়__উভয়ই চতুদ্দিক আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ__দেখিয়া ভুলিগ না__ এ রী 


এই চৈত্র মাসের বৌদ্র, গাছ 
হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না-_ বড় তণ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না তো মারি 
কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আশ্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও__বরফ না যোটে, পুকুরের 
পাকে পুতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও- মিষ্ট কথায় 


না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় 
করিও । 


নারিকেলের চারিটি সামগ্রী-_জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের 
আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড সিঞ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদে দগ্ধ হইয়া, হাপাইতে ঠাপাইতে, গৃহের 
ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও-_সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার 
দারিদ্র্য-চেত্রে বা বন্ধবিয়োগ-বৈশাখে___তোমার যৌবন-মধ্যাহ্ বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় 
হইবে ? মাতার আদর, স্ত্রী প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? 
্রীঘ্নের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে 


তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া 
ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের 


> মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন কিন্ত 
বুনো শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাত বসিল না_ কুনো দয়া করিয়া একটি মাকডি বাহির করিয়া চি হয়ত 
পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ গুজির উপর দাত ৮ ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া 
হস লা ই রয়ে, কি শে বয়ে হত লি সানা নিল 
র ক চারিটি প্রবন্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন-__বুড়া বয়সের দাত 
ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাত বসিল, নারি রং ন 
দিন অভীর্ণ রোগে রাত্রে নিশা হয় নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত 


সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্‌ অষ্টেন্‌ বা জর্জ 
ছোব্ড়া, স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্ডা ই নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে। 


র অনেক জাহাজ রজত প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাধা 
রথ টান, স্্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কুংহাজ দখা গিয়াছে। রর রা 
হইবে” তখন তাহাতে ১ কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন 

নি লা নিষেধের জন মেন একটা খারা থাকে মরা 
রমণীর রূপরজ্জু গলায় বীধিয়া কত লোক পণ্য বাধিয়া কেহ কখন ্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্ত 

এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বি কে তাহার গণনা করিবে? 

আহত পারিনা না। অন্য ফল আক দিয়া পাড় বিবাদ এই বে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও 
গাছে উঠিতে দের পাতে দড়ি তে হে, ন সয় হে উনি পাড় বায় না। 


কমলাকান্ত 

ডোমের খোশামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগাদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি 

যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়__পাছে 

নারিকেল ঘাড়ে পডে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ 

কবিতে পাবে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ববাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, 

কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্বশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান 
করিয়াছেন__ছাই ডাব নারিকেলে তাহার কি করিবে? 

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাহাদের আমি শিমূল 
ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা__বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। 
কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; 
পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই-_কোমলতা নাই, কিন্তু তবু 
ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা 
বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে ; তাহার ভিতর 

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাহাদিগের অতি সুদীর্ঘ 
কুসুম সকল প্রস্কুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, 
কুকুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব__কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলির কাটার জ্বালায় পারিলাম না। 
গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাজাখোরের গাজায় নেশা হয় না, তাহার 
গাজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়__যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা 
ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট 
দুই চারিটা বচন লইয়া গাথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া 
তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে। 

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও 
স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অন্নগুণ-_তাও নিকৃষ্ট অশ্ল। তবে এক গুণ মানি-_ইহারা 
সাক্ষাৎ কাষ্টাবতার। তেতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, 
তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ংপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অন্ন 
উদগার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অন্নপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে 
বসিয়া, গ্যাসের আলোতে বা আর্গাগু জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাটা চামচে ধরিয়া খাইতে 
শিখিয়াছেন-_তাহারা এক দায় এড়াইয়াছেন__ঠেতুলের অল্পের বড় ধার ধারিতে হয় না-_-আগাগোড়া তেতুলের 
মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর 
রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্সান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে 
তুলসীর মালা, কিন্তু ধাধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাধিতে জানেন না। 


জাতিতে রাধে অমৃত। 
ফয়দু জাতিতে নেছার বলা হইলেই অন ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্‌ ফল বল দেখি? যিনি রাগ 
করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুগ্মা্। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উচুতে 


হইতে আসিয়াছে ক: ইহা বলা বাছলা। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অকর্ম্মণ্য, কদর্য, টক 
৪৯ 


ব২-_৪ 


তৃতীয় সংখ্যা__ইউটিলিটি* বা উদর-দর্শন 
বেহ্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানে 
পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক । আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভার 
একটি নৃতন দর্শনশাস্্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গলায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের ন ত্র 
তাহার স্থূল মর্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে 
এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সুত্রগুলি লিখিত হইয়াছে । আমি 
যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে ? অতএব, সাধারণ 
পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ববাহ করিয়াছি। সে সৃত্রগ্রন্বের সারাংশ এই :_ 
১।জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহুরবিশেষকে উদর বলে। 
ভাষ্য। সু রহ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহুরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রতাবায় আছে। 
“জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহুর”__জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য এই যে, নহিলে পর্ববতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া 
“গহুর"_যদিও জীবশরীরস্থ গহুরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধো 
গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অগ্জলি পুরাইতে হয়। 
২।উদরের ত্রিবিধ পূর্তি পরম পুরুঘার্থ। 


ভাষ্য। সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদেবিক, এই ত্ৰিবিধ উদর-পূর্ভি। 


“আধিভৌতিক"__অন্ ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টার প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তাহাই 
আধিভৌতিক পূর্তি। 


“আধ্যাত্মিক"__খাহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি 
হয়। 
উদর ক দৈব সহ যকৃৎ তি দ্বারা ধাহদের উদর পুরিয়া উঠে, তাহাদিগের আধিদৈবিক 
৫] 
৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত। 
ভাষ্য । “বিহিত"__বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পু্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা 
করিবেন। 


এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গস্থরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব 
এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার 


ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্বাচন করা যাইতেছে। 
বিদ্যা বুদ্ধি পরিশম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই যড়বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ববপণ্ডিতেরা নির্দেশ 
ভাষ্য। ১। “বিদ্যা 


কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও রর 
বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন সক ০ 
পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে 
লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঝিৎকর॥ কুতীরশাবক ডি ভেদ করিবামাত্র 
য়া দানার দিমিতে হাঃ সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার 
প্রয়োজন নাই। 


২। “বুদ্ধি”_যে আশ্চর্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে ভুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। 
কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ববদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। 
পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি 


শইউটিলটি” শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না__কমলাকা 

নাই অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত ডেক্সনারী সদ কাদা 
“ইউ” শব্দে তুমি বা তোমরা, “টিল্‌” শবে চাষ করা, “ইট্‌” শব্দে খাওয়া র্থ কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্ত 
বোধ করি কমলাকাস্ত, “ইউ-টিল-ইট-ই' পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, * কিপ 


! ঈদৃশ দুৰ্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ 
ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিতা আছে হয়, আমার পু 
৫০ 


কমলাকান্ত 


অল্প পরিমাণে পাইয়াছি। 

৩।“পবিশ্রম"_ উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, তামাকুর 
গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্ধাসম্পাদনের নাম পরিশ্রম। দর্িিিি এ 

৪। “উপাসনা"__কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্তন 
করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত বাক্তি হয়েন 
স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাহার গুণকীর্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। 
আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্‌ হয়েন, তবে তাহার গুণকীর্তনকে উপাসনা বলে। 

৫। “বল"__দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য__মুখ চক্ষুর আরক্তভাব-__-ঘোরতর ডাক হাক,_মুখ হইতে অন 
ME es ooo oe oh ane সপ 
অন্যান্য অঙ্গভঙ্গীএবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে। 

বল যড়ুবিধ, যথা £__ 

মৌখিক__অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি। 

হান্ত-_কিল, চড় প্রদর্শন প্রভৃতি। 

পাদ-_পলায়নাদি। 

চাক্ষুষ__রোদনাদি। যথা, চাণকাপণ্ডিত__“বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি। 

ত্বাচ-_ প্রহারসহিষণুতা ইত্যাদি। 

মানস-_দ্বেষ, ঈর্যা, হিংসা প্রভৃতি। 

৬। প্রতারণা 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও। 

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ__দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূলা চাহিয়া থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, 
তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন। 

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ-__রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাকি দিয়া টাকা লইতেছে। 

তৃতীয়, ধর্মোপদেষ্টা এবং ধার্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম “ভণ্ড"। ইহারা যে 
প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি। 

৫। এই যড়বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য। 

ভাষ্য। এই সূত্রের দ্বারা পূর্বপপ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্বিধ উপায়ের দ্বারা যে 
উদরপূর্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। 

“বিদ্যা"__বিদ্যাতে যদি উদরপূর্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অম্নাভাব কেন? 

“বুদ্ধি "_ বৃদ্ধিতে যদি উদরপূর্তি হইত, তবে গদ্দিভ মোট বহিবে কেন? 

“পরিশ্রম"-_ পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন? 

“উপাসনা"__উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকাস্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ 
পে-বিল লিখি নাই। ৃ | 

“বল”-_বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন? 

“প্রতারণা”. প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন? 

৬৷ উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের ছারা সাধ্য। 

উম উদাহরণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় 
জাতিগণ তানেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত 
আছেন? বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও 

i রর হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ 


হইতেছে। 
দেশের হিতসাধন কর। 
ভাষ এই শেষ সুত্রর দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে 
কমলাকাতের সুর-প্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দশা বলিয়া আদৃত হইবে। 
শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবত্তী 
৫১ 


[টা 


চতুর্থ সংখ্যা-_পতঙ্গ 


বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জুলিতেছে__পাশে আনি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প 
করিতেছেন,_আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশ করিয়া যে 
এই অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরার একটি ফল এই যে, উনবিংশ শত্যান্দ তে কয 
জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন 
সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি। So 

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে ইনি রিড Ec 
বেড়াইতেছে। “চৌ-ও-ও-ও” “বো-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোকে মনে করিলাম, সস 
ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম-_কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে EE 
বলিলাম, “তুমি কি ও চো বো করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।” তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদা 
দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম__শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, “আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতো 
তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে__ | 

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে__পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা 
পাইতে__আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ__আমরা চারিদিকে ঘুরে 
বেড়াই_ প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না। 


দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে-_আমাদের চিরকালের হক। আমরা পতঙ্গ জাতি, পূর্ববাপর 
আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি-_কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির 
আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু ? আমরা গরিব 
পাত আমাদের সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না? 
দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া 
মরিতে চাহে না--আগে বিধবা হয়, তবে পড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সা 
ইচ্ছুক। আমাদের মুীজাতি তুলনা? রঃ 
আমাদিগের ন্যায়, ও রূপের শিখা ভুলিতে দেখিলে ঝাপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,__আমরা 
পু রি, আহারাও পড়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ আমাদের ফি এ মন কেবল 
বর জন্য পুড়ি মির জন্য মরি জাতিতে পারে? তবে আমাদের সত আমরা বে? 
ও পরা পা লে শী বেল অনা বে কি ভাষে, তা বনতে পারি; 
আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভ য়া পাই না, কেন এ শরীর ? য় রব?-_নিত্য নিত র 
চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ __লইয়া কি করিব ?--নিত্য নিত্য কুসুমের 


চা চক্রবর্তী 


নাল 


_ তুমি চুপ কর।” আমি 


অসার, পুরাতন বৈচিত্রযশূন্য জগ তে আছে! 

কাচের বাহিরে » ভ্বলস্ত রূপশিখায় গা ঢালিব। bo সিসি ৃ 

ইছোটুআমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না 

থাক, নিতে গিয়া, আমি পতন, পড়িতে ভনিয়াছিং আইস, যার যে কাজ, করিয়া 
টু ড়ি। 


নু র থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না ভাল 
র আসিতেছি__বো-_ও-__ও * u 
পতঙ্গ পড়িয়া গেল।__ 


বাবু ডাকিল, “কমলাকান্ত !” আমার চমক হইল- চাহিয়া দেখিলাম পড়িয়াছিলাম। 
দি কে টিতে পারলাম না- বলাম য় পালার 
য়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল-_আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে টো ধো করিয়া কি 
৫২ 


কমলাকান্ত 


বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি 
আছে-_সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার 
অধিকার আছে__কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্ি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্ছি, 
ধৰ্ম্ম-বহ্নি, ইন্ডরিয়-বহ্নি, সংসার বহিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই__-মোহিত হইয়া 
যাহাতে ধাপ দিতে যাই__কই, তাহা ত পাই না-_আবার ফিরিয়া বো করিয়া চলিয়া যাই_আবার আসিয়া 
ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধ্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম 
মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন ধাচিত। অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, 
সক্রেতিস্‌, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্ি, ধন-বহ্ছি, মান-বহিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া 
মরিতেছে'_-আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্ছির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার 
মান-বন্চি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান বহিজাত 
দাহের গীত “Paradis€ Lost"। ধর্ম-বহির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগ-বহির পতঙ্গ, “আন্টনি, 


ই্দিয়-হছি ভ্বলিতেছে। ল্লেহ-বহিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহি কি, আমরা জানি না। রূপ, 
তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি 
মানে  কাব্যগ্র্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর কি, জ্ঞান কি, স্েহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, 
অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি? 

দেখ ভাই, পতাঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িযা পুড়িয়া মর। না পার, চল, “যো” 


করিয়া চলিয়া যাই। 
শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবর্ত্তী 


পঞ্চম সংখ্যা__আমার মন 


আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে 
রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুজিয়া ত আমার “মনচোর" কাহাকে পাইলাম 
না। তবে কে চুরি করিল? | 


সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার 
কুৎসিতা ' শালত কেম বাট বৎসর, কিন্তু বাধে ভাল এবং পরিবেশনে যু্তহত্তা বময়া, সামার মন তাহার 
রখ আই বনাহরাছিল। কেবল রামমণির জঙঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি টি লাই! 
প্রবর্তনায় চালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলায়, কোফ্‌্তা প্রভৃতি 
সায় বলিলেন, তাহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই। FAMERS 
বলিলেন, ন প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসমের সঙ্গে র একটু প্রণয় 3 
কি জিদ, একবার সারাক। তবে দেখিতে 'শুমিতে মেটাসেটি, গোলগাল নাল চির চে 
পর রর একটি ছোট উল্‌কি টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে 


বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না--আর নিন্দকের ভ্বালায় পরসমের র 

কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসম্নের জন্য 

আতা তে না: পরী বাজী ভি ন সনির রনি নিতে শন 
৫৩ 


TEE 


বন্ধিম রচনাবলী 


বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ায় একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল । সে বলিল যে. প্রসন্ন আছেন, 
এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাডা নহেন, 
ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার 


ঘুণিত বৰ শিক্কার্থু, 
গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না। 
যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল-_আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক 
কারা আছে প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়,তাহা নির্জ্লা, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর 
নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, “দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও 
কিসের কাগজ ?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শুনিবি?” সে বলিল, “শুনিব।” আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ 
পড়িয়া শুনাইলাম-_সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন লিপিব্যবসায়ী বাক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের 
কথা আর অধিক কি বলিব-_সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল। 


আনিয়াছেন; রগ ঢু রর 


রর ণ্যময়ী, এবং ঘটোধ্রী। এক জন গব্যরস সুজন করেন, আর এক 
কত করেন। আমি উভয়ের নিকট বিল বিক্তীত। 


্ " সনের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। 
আমার মন কোথা গেল? 


কাদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার 
মুখের উপর গভীর-কৃষণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গ 


টু নহ ক মে ও বল পে কি মল আল মা 
শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় রহস্যালাপের পৰয় ছিলাম, সে রহস্যালা র 
লাহকগুলি ছেড়া পুথি ছিল-_তাহাতেহনযালাপের তাতে আবার মন নাই। হু ই যার 
নাই_-আমার মন কোথা গেল? 
নিঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, কিছুতে 
সাই এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে হলে যন উড়িয়া যায়। আমি কখন “ols 


হয়, র সুখ ই বাধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার চু আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি তে ন বোধ 


এব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় না 
টিপি তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল স্ব * কাম্য বস্তু বলিয়া 
অনুগামী ও নাগ; ক বুজা বা ত ই ন, ন, হে 
৫৪ lb 


কমলাকান্ত 


ধন পত্রীজারেও ভোগ করে; মান সনম মেঘমালার নায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়নী নহে 
কেবল ভারেও ভোগ কর অন্ধকারে লইয়া যার, এ সংসারের তত্জিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। হব 
রদ রর কব ক উট, কে গলির লানি এলো ক 
উদ সাও লারা ছি? হেই এই কছত ছি, নেই রেশ করিয়া আনি 
এমন ই না যশ ইয়া সামি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কথন শুনে নাই হের কটা 
এমন ুলয়াছে কিবলা আহি প্রমান আর কি পাওয়া যাইতে পারে বসের বয় এই যে এমন এটা 
অকাটা দর অকা্াকািতানযা্রেই তাহার জন্য ্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গণ। মাতৃ দলিত 
কাট প্রমাণ থািতেও মার হাস শর থা প্রবেশ করিতে থকে শি দেখেনিন 
সঙ্গে সঙ্গে ধনমাদাদির সরস বেদী মি সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, লহ, হাসু করে 
বেডাইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের 
একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে ₹ যত বিদ্ধান্‌ বুদ্ধিমান, দাশনিক, সংসারতত্ববিৎ, যে কেহ আংফাল হর 
একমত মূল অনুসন্ধান বি ন ভিতর মনুহোর অন্য সুখের ফূল আছে কি না।নাই। আছি রয় 
র ্ নি শুক্তকঠ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষামাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, 
আমার স্থায়ী সুখের অনয মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্নত হয আমি ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক 
দিন মনুষ্যজাতি খের অনু ইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ 
দিন মনুযযজাতি সের ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে! 

একদিন ফলিত সহ বৎসর পূর্বে শাকাসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া দিলা কিছুতেই 


গওগোলাটির”* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় 
নুরাগ আছি দি প্রধান চিহ-সহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনের 


| লি দা বালা যে সম্বাদ-পত্, সাময়িক পত, স্পীচ, ডিবেট লেক্‌চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, 


টকা এম মিথ পরাণ এবং তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি 

সালা সাদ বাসনার শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে বেন এবং হারাতে 
রর ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তকে সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা 
হলে এ হলে মোত করিয়া, বঞ্চনা-বিস্ধদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পু 
লো মোর সাপের পুলা বর! বারা ভই ঢাক চোলা সা সর ত জুন! 


৫৫ 


< 


বঙ্কিম রচনাবলী 


RE এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেবিয়েন 
কামার ! পাটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি :; একবার বাবা পপ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে কব? 


বু 


কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও 
হইয়াছে? কয় জন আশি শি যা টাক কথা বাইয়া ন্‌ 
একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা 
ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও । 
তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহুর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই 
গার্ড যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা তেই চেষ্টায় আছি। = 
উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত জাইতে তোমরা এ 


নাহলে নয়। তোমরা বল যে, এ 


ই 
বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু 
ণ 


"| উঠিতেছ যে, আর সকল কথা 
ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ভের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত 
টা লৰ! 


অঅ || 
গর্ভ বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত 


কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে 
সকল বেকল হইয়া যাইবে। 

আমি কেবল চিরকাল গর্ভ বুজাইয়া আসিয়াছি__কখন পরের জনা ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া 
বসিয়াছি-_সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন 
ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসার হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই । আমি সুখী নহি। কেন 
হইব? আমি পরের জনা দায়ী হই নাই, সুখে এই ফেক কি? 

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করি না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। 
যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা পৃপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত 
পিকে জা বা কোল থাক, 
তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইতি পরিতৃ্তিবা পতরমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ 
বশ আদি বিবহব্ে মনুহ্-চরিযরের উৎকর্ষ সাধন না হইল ইজ পরি প্রয়োজন নাই । ইন্দ্িয়াদি অভ্যাসের 
বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে 


হে প্রীতি শি পারে বরং মনুব্যজাতি ইন্দিয়কে বশীভূত ইতি থবা হইতে 

নে বাহে রতি শিক্ষা না হয়৷ সে দত ইতর বত hdl 

দিতে টু কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতে তেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ 
পার? 


ষষ্ঠ সংখ্যা_ চন্দ্রালোকে 


এই তৃণ-শম্প-শোভিত হরিংক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরখী-তীরে, এই সমুটচন্দ্রালোকে, রা 
বৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইক ৰে নাট রর মোহন কা 


রণী, এরূপ নাহি ৰ কখন ঘৰ না। যাহারা দধি দ্ধ বিক্ৰয়াথ আগমন করে, হাই া। 
হলে অল অন ন আদা বে এ ও যশ কথক 


করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে ? তোমার | | 
প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতে দক্ষ নাজান নেম তর সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাক দেখিয়া, আমার 


পাটি ও কন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসণে কোন ইন এলেন লেন 


চিরকাল জনা স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে__লোকে নিজে 
পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধশ্মিণীদয়ের 
স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব। 

চন্দ্রদেব ! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করম্পর্শে 
প্রতিভাসিত করিতেছ ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ 
করিবে ? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা, মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে ? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না 
ছডাক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব! 

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাহার নির-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা 
আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিয়ে 
হয় না। এইবার সংসার ডুবিল! উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর খাট__রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং 
ব্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা ! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, 
উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খণ্ সমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল !! প্রথমে উপাধি 
পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্ষে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাহার 
উচ্চশিক্ষা ঠাহাকে তাহার চরমধামে গৌছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক 
পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটারের একমাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাহার 
চিরবাস্থিত হেমকূট পর্ববত নিকটস্থ কিকিদধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাহার এত 
দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্রে কামস্কটকা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। 
এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অননামনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ 
করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের উদ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিমে সাড়ে তিগ্পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ 
করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুযার্থ ; 
ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া 
উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্্মের চরিতার্থতা হইল। 

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও 
কর্তব্য, তথাপি এরূপ বংশ-দণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বগ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই 
বিবাণ্রে উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মতস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি 
টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্্যর্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে-_ঘোমটাটানা টাদবদনীদের 
উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, এ আকাশের চাদকে বিবাহ করিব। 

ভাগীরথি! যদি তুমি শা্নুরক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবানে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্টির 
জটাকলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্যে অবতরণ 
করিয়া সহপ্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সাগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি 

রর থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা 


তাহা হইলে কে তোমাকে “ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং” বলিয়া আর 


শা গর অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটারদারে প্রহরী রূপে 
না-_ আমি এতক্ষণ তোতা শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে 
অনিমেষনয়নে বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। 


বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই ৭ _ শ্রীভীগ্মদেব খোশনবীস। 
৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, 
তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার 
সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে 
থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুপ্ান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে 
ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিক্ষ-অভিগামিনী হয়, তখন 
তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ববাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসম্ত-বাগে 
এক বৃত্তে চারিদিক দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কাণে 
কাণে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদভিসদ্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন 
তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি কুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমথ হয় 
না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষটি রৌরব 
প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও। 

তুমি ত্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান 
সভ্ভোগ-পদার্থ ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী ; তুমি পথিকের পথপ্রদর্শন ; গৃহীর 
নৈশ সূৰ্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে ঠাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের 
শোভা। আর এই শ্বাশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস. বিরসে 
বিব। তুমি রুমলাকান্তের সহধর্থিণী ; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে 
হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন--সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই! 

বম্‌ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল। 


চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্ত বিলাতীয় শশ্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে 
চন্দ্র হি,” ইংরাজিমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? 


সমৃত পলায়ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসলো৷ এহিক সুখ সম্পত্ত 
আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর AD 


ls HB বলীয়ান, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ববল, তাহারাই স্ত্রীলোক। 
ভাল কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্বেবসর্ববা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট কর যাক্ররা 

রয় মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 
ভাহাকে শী বলিব না হি বলিব? রোয়ক পরনের কৈসরগন এক একজন পৃথিতী রাজার রিয়ালে 
ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন 


, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে 
কি কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্তন হইতেছিল, যখন কীর্তন-গায়িকা বলিল-_“সিংহিনী হইয়া 


কমলাকান্ত 


তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুযোর বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আযুধ প্রয়োগ 
তাহার মতকে নিক্ষেপ ক্যাচ সরে মতে হইল শী-_-আর আমি-_নজীবার কিনা একদিন বলি়হিদেন 
যে_“চক্রবর্থী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখুছি"__সেই ভয়ে 
আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার 
ফিল মাত্রা মাইয়া, লাস আমি নিজে হি, কি শী. তাহা নিশ্চয় করা দ্র, তখন চর হি কি শী, তাহার 
বাদ নিসা হইবে ? যদি চন্র হি হয়ে, ত'আমি শী-_কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জনিয়াছে। 
রত কি প্রকারে হইবে কারিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবন্তী হই, তাহ৷ হইলে 
চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব। 

এখন নানা মতে নানা কাৰ্য্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার 
হইয়াছেন। মৎস্য, কৃর্শ্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বন্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরাপ দৈত্কুলের 
প্রহ্বাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারটাদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্ধা 
করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকট 
বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কক্ষিমতে সংহারমৃত্তি ধারণ 
করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ব্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে 
হয়: তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে 
হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নব্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত লোক 
পাঠ করিতে হয়। 

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্‌ বাহালে সুহ শরীরে, খোস্‌ 


গর অমন করিয়া পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, চলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন 
এছ ভে: পাতলা মেঘের হোমটা টেনে তর তর কয কত দর চলিয়া যাইবে? ইতি দে শিপ সম 
বে গান বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমালয প্রদান কর। 
কন্যাকর্তা হৈল কন্যা, বরকর্তা বর। 
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ॥ 


দিয়া কমল মুদ্রিত হইবে না। কমল ফুলপ হইতে দেখিলে আর চর মান হইবে না। 


কিন্তু 
য় চন্দ্র কেবল উজ্ভবল। 
কমল হয দিয়াছি। বর বড়, না কানে বড়, এই দেখ, বর বড় 


বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও । যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহা 
না। আর যে এহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আহ্রবিসজ্জ 
দিয়া সান্তনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক- 
কমলাকাস্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, দুঃখ ন 
নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি- 
মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্সা রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোম টা ও 
অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি বাতীত কে বুঝিতে পারিবে? 
হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গা 


! শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল 

তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পপ্চিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিয়া 

হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে আর এই বিবাহ-ব 

বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয় 
এখন একবার, 


সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ। 


কমল শশীর বাসর ঘরে, 
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে! 
তী নৃত্য কর দেখি! একবার কাল 
মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনস্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর 
মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্্পথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত 


কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে 
কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের বাহ বিদীর্ণ 


য়া বেং নট! একবার দ্রুত সঞ্ালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে 
ঘোমটা তুলিয়া বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অত্র সুধাবর্ষণ করিয়া 
কোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর ৭ ; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, 
কমলাকান্ত শয়ন করিল। 


কোন্‌ দোষে দোষী বলিতে পারি শা কখন একবার স্ত্ীপুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনাথ 
হি লা 
কলক্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি 1.07901০* নাম 
কি বলয় অনাথ ০ নম 
র-তর টানিল' এ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিঃ র + মেঘের 
ধক নিয় একবার রাই মালিনী হই লয় নও। পার বদি, 


* চন্দ্রগরস্ত, চাদে পাওয়া বা পাগল। 
5 সা পপ দি পা দি নিত লে দর ত 


৷ । 
৬০ 


কমলাকাত্ত 


না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর-_আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমদের 
মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব। 


সপ্তম সংখ্যা__বসন্তের কোকিল 


তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া 
উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন 
কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া 
গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে £ তুমি বসন্তের 
কোকিল, শীত বর্ধার কেহ নও। 

রাগ করিও না--তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, 
তখন মানুষ-কোকিলে তাহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়-কত টিকি, ফোটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়._কত 
কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসীবাবুর বৈঠকখানা 
পারাবত কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা. পর্ব উপস্থিত হয়, 
তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, াহার ঘর বাড়ী আধার করিয়া তুলে-_কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ 
হাসে, মেই = গানে যান, তখন মানুষ-কোকিল,টাহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্া্ত বৃষ্টি 
হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও “অসুখ * 
এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ-_একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে 
সারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন? 

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। এ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির 
মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধাগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার এ পঞ্চম 
মরে কু উ বলিয়া ডাকা তোমার এ কু_উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে 
কালো-_পরান্পপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই “কু"__তবে যত পার, এ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, “কু-_উ”। 
বহন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, স্যার উদয় হয়, তখনই 
উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, “কু-উ"_কেন না, তুমি সৌন্দর্যাশূন্য, পরান্প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, 
লাজ তেরা বাতাস পাইয়া, উদর্বুপিরি বিন্যস্ত “পুশ-ভরক াইয়া দুলিয়া উঠিল, "মনি সুগারের তাল 
ছুটিল__তখনই ডাকিয়া বলিও, “কু_উঃ।” যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের 
ছুটল না বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, 
রর চাবির বুলের অতি মরা রিপা টাল পিন নতম বারের 
লা পর্ণো ুননীর লারমোর নারি হাসিয়া হাসির, ভাসি তির লিমা দুলয়া। জামিয়া গিয়া 
বা উিতেছে তাহার অনা প্রস্থ কুসুমের গন্ধে আকাল মাতিয়া চি তখন তাহাই জয়ে 


মা দিতেছে বন হে কালামুখ! আবার “কু_-উঃ” বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। 
তির নি দাড়িম্শাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার 


এত রাগ; এত সুখ, এত পবিত্রত_এ | 
a তির a es HEU. Doo তুল CET জিতিঃ 


টুর পা কাল চলি না তোমার চেয়ে রিনি ভাল গলার এত গুদ না রাকিংন, যিনি 


*দর্শন। 
৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন স্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না 
2 

৭ কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেন্টে দাড়াইয়া নক্ষতরময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিবিনদীনগবকু ্ঞাদি 
বেঞ্চে সুসজ্জিত, এ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-্বরে_ কু-উঃ বলিয়া ডাক-__ সিংহাসন হইতে 
হষ্টিংস্‌ পৰ্য্যন্ত সকলেই কাপিয়া উঠুক । “কু-_ উঃ”! ভাল, তাই; ও কলকগ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু 
মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে পর শুদ্ধ হয়, রূপ বিকৃত 
হয়, স্ত্ৰীজাতি বঞ্চনা জানে। কু-_উঃ বটে__তুমি গাও ৷ কিন্তু তুমি এ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই ক সানিব নচেৎ 
কুঁকড়ো বাবাজি “কু কু কু কু” বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। 
গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেচাইলে হয় না: যদি শব্দ-মন্ত্ে স 

যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে-_বে-পরদা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয় সর জেমস্‌ মাকিন্টশ, ঠাহার বক্তৃতায় 
ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন__আর 


ভারতচন্তা আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন-_কবিকফণের বরের ট্ 


কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়ি 


তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-ন্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট 


রর র € পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের 
পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট। 


ংসার জয় করিবে, তবে 


ডাক ্ ভিন 
ডর ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের ত তে পারি 
তাকিযের ২ বু * কিচিমিচি, এ বলিলে কিছু বুঝিতে পারি না। 


পম গাই। তুইও যে, আমিও সে-_সমান দুঃখের দুঃখী, সমান 
” বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস__ আমিও এই সংসার-কাননে, 
ভোরের আপনার আনন্দে এই দ্র লিবিয়। বেড়াই আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। 

আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই__আনন্দ আছে। তোর পুজিপাটা এ গলা; আমার 


কথাটি তুই বল্‌ দেখি রে! কমলাকাস্ডের স্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল ft 

পাই-_-অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই তবে মন: টি 
1 সবে মনের কথা বলি। এ নীলাগরঃ তা" রিয়া 

এ নক্ষত্রমগ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, ছু “রেশ করি 


আমার হয়ে 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী 
৯ 
* দর্শন 
*অলঙ্কার। 


অষ্টম সংখ্যা_ স্ত্রীলোকের রূপ 

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, 
লাবণোর তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়: নৃতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাহারা মনে করেন, তাহাদের রূপের 
ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে : যখন পুরুষের মন-চড়ায় 
ভাহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কম্ম-জাহাজ, ধন্ম-পা্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল 
সৌন্দয্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে: পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত 
হইয়া ঠাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ত করেন, তখন যে তাহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
তখন গগনের জ্যোতি, পৃথিবীর পর্ববত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য 
টানাটানি পাড়ান-_আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া 
হারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ জান বলিয়া ফেরৎ পাঠান: গরিব চাদ, আপনার কলঙ্ক আপনি 
বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দুরবিন্দু দেখিয়া সাহারা ভষার 
সযত্ত শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূরযাদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের 
হাসারাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাহারা আর 


নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে ত জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, 
তাহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙগিণীর শরীরসঞ্চালনে তাহারা এত লাবণালীলা বিলোকন করেন যে, 
ভজ্যোৎক্সাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিদ্ধুহিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় 
ভাহাদিগের আর মন উঠে না। এই জনাই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে 
থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরে মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে 
থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাহাদিগের ভাল লাগে না। 


করিকুন্ত এবং ক বধ হইয়াছে। জলচর কর পা্ী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হী 
স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্ত কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের 


আরে জা, সিন পশু তত পারে না। যাহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাহারা এই গজেন্রগামিনীদিগের 


চিডি রম রো দিকে রেলের নহি টিকে লিল রিতা বি তের ডক 


হি হস মীৰ যুৱ 


র না। চম্পক, কমল, কুন্দ, , শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন 
আর দেখিতে পাহ আলিকার যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী 
আরকি মাকে 'জলরারিতার; বর উনি সলিল যি আর 
র রী ছিলাম! কি একে আর আমার দে তব নই রাই জাব 
মায়াময়ী মানবীম জাল ছিন্ন করিয় হর হইয় পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব 
য়াল ইতর রি ইত পলায়ন করিয়াছি; কু মাকড়সার জালে 
জাল ছিডিয়৷ পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরত্ব গারু একবার 

ন ৫ ! তোমার য় হউ র বৎসর সোণার জাহাজে 
১৪৫75 , সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত 


চারার হিল সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর-_কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে--যথা, 
সাক ক্লাকিল-কৃজিত কুপতকুটীরে।_-এটি আমার নিজের রচনা। 
_ শ্রীভীম্মদেব। 


৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকাম্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় 
সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব 

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, 
যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। 
সমাজ, বিদ্বান সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর = 


সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রে্ঠতা স্বীকার 
পাইয়াও, রূপের টিকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, 
পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকুট বর্ষণ 

রয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসরী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রধনুতে 
কোপে তীক্ষ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ 
বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বন্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে 
“ারে-_কমলাকাস্ত কোন্‌ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; 
চন্দ্রহারের একখানি চাদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। 


সুমী সুর প্রতিমা ভানিতে প্রবৃত্ত ইইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে তর ুতোমাদিগে না। আমি 
সপ্রমাণ করিয়া দিব পুজা তামরা কুসংস্কারাবষ্ট সৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্তি পরিত্যাগ পূর্বক 
প্রতিমূর্তির করিতেছ। 


পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক প্রকৃতির টু 
আছে ও তি হইবে। যে বিভীণচন্রককলাস অধিক, ষ্টিপদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও 
আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর হি নে, সে রা 2 


কমলাকান্ত 


সকল শিথিল হইয়া পড়ে৷ বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণা-মালা ছিড়িয়া লয়। চল্লিশ পয়তাল্লিশে 
পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পচিশের উদ্ধো তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর 
ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, 
আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি :__আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন 
পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যারূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে 
ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়__আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভৃষারূপ তেতুল মাখিয়া, একটু 
আদর-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়। 

হে সৌন্দর্যাগর্কিবিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের 
এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অস্তহিত হইয়া যায় 
বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জনা কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত ? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি 
তোমরা উহার প্রকৃত মূলানির্ণয়ে অশক্ত ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য 
মনোহর মুর্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রস্থকারদিগের মত ভূমগুলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহারা সকলেই পুরুষ, এ 
কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, “যার যাতে মজে মন, 
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের 
প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাতে প্রীতির অঞ্জনে 
মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য কেন না অধিক বোধ হইবে? 


রর ললিতলবঙ্গলতার লাব 

মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই 
এ র বাঙ্গালাদেশে উ্ষি-চিত্রিত মিশি-কলক্কিত টাদবদনের আদর। এজন্যই 

কাফ্রিদেশে সু ওষ্াধরের আদর | এভনা কেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন , তাহা হইলে, হে 


প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক অন্ততঃ 
কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছু নয়। যদিও অন্তরের 
তথাপি করার তাহাদিগের আভরিক ওর 
না যে, মনে মনে তাহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপা 


সর্ববনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন রূপই 

কারি চাপ কিয়া মহিলাগণ যাহা কিছু কামাবতুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই 
দিতে চায়। ইহাতেই র কলঙ্ক বারাঙগনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব। 
একমাত্র সম্বল সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর 


আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপা 
” , ভক্তি ও শ্রীতি। যাহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া 
আমি শুনিতে চাই যে, তাহার মুর্তিমতী সহিষ্ণু ছে যে, কত ঘড়ে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীযবর্গের সেবা 


ও ভক্তি সত্রীদয়ে বসতি করে। করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে, সহমরপপ্রবৃস্তা সতীর 
ত র , সহমর র 
যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদর্গের বিষয়ে চিত লিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্ভুলিত 


করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ ধ্যান কার 
লক্ষণ নাই। আনন প্রফুলল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া 
। দৈহিক ক্রেশ-পরিচায়ক প্রীতি! ধন্য ভক্তি! 


৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বুদ্ছিন জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা, করিতান । কিস্ক এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কী ভীষণ স্বার্থপব্তায কলক্ষিত ' 
এক্ষণে দে মূল্য চর্যহতেছে' 
সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্তাবনা। প্রথম দিন সে যখন মুলা চাহিল, রসিকতা করিয়া উডাইয়া 
দিলাম__দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম-_তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি 
ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা 
সযত্রে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা । এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ 
প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প__আকাশকুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষাজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুক্ধ গোয়ালা 
জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালিনীর কবে গোরু চুরি যাবে! 
প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে , আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূলা চাহে 
ন্‌ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোক, 
র দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের ; দুধ, যে খায় তার 
তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল ই মূলা 
দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূলা 
দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূলা দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূলা দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা 
সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূলোই ত্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূলা দিয়া 
কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মুলাপ্রিয় যে, বিনামূলো মন্দ সামগ্রী কেহ 
না দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে 
। 

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার__সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। 
সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ-_খরিদ্দার চলে 
আয়”_সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে 
কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে। 

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার 
সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে__অসংখা খবিদ্দারে খাবদ 
করিতেছে__দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখা অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। 
আমি গামছা কাধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে 
নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়__দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া 
ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো গুটি, কই, মাগুর 
খাইতেছে।__মেছনীরা ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো__ বোঝ! বিক্রি 
হলেই বাচি।” কেহ ডাকিতেছে, “মাছ নেবে গো-_ধন সাগরের মিঠা মাছ+_যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় 
না-_খধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধা থাকে কিনিবে। 


হয়- কাটার স্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!” কেহ ডাকিতেছে, “ওরে আমার সরম গর বি গড়ি 
ঝোলে ঝালে অন্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,_সংসারের দিন সুখে কাটাবে, 
আমার এই সরম পুঁটির বলে।” কেহ বলিতেছে, “কাদা ছেঁচে চাদা এনেছি__দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে 


এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম-_কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকর্না। দেখিলাম, মাছের 
দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম-__শুনিলাম, দর “জীবন সর্বব্থ” যে 
মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, “জীবন সর্বব্ব।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?” 
দালাল বলিল, “দু দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে” তখন “এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন 
কিনিব?” ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাধে মিন্সেকে গালি 
পাড়িতে লাগিল। 

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, 
কতকগুলি ফোটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া 


৬৮ 


কমলাকান্ত 


শে ডাক্কিতোছেন-_" বেচি ন এ 7 
ডাকতে? বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব 
হ ত-_ঘরে চাল থাকিলেই স্ব- 
মা ু__বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুই বেটা ০ ন-ত্ব। 
ত হার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদাথ। অভাব lei 
খরচ হইযা গেলেই 5: আমার ঘরেসাই। হা হারাল রনির পাই, ৰ 
পু পাতে. তর আর আমাদের ঘরে সর্ববদাই অত্যান্ত অভাব। অভাব নি ডি পি 
১১০৯০ আমাদের ভাণ্ডারে উকি মার__দেখিবে নিতি হাতার অত , কি অনিত্য, যদি 
রত | বাগ a এ র্ Es 
লা তি পবা তএব আমাদের ঝুনা নারিকেল 
দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বা , রজত হইল ব্যাপক; আরাতুমি 
টাকা দাও. এখনই একটা কার্যা হইবে রণ পু, কাৰ্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর 
নাবিকেল বেচি পু 1 হইবে, কম দিলেই অকার্যা। আর কারণ বুঝাইব কি, এই শা 
ক বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ-_কিছু যদি না কেন ত যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা 
ভব নারি কেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মনিব" ল্যান? 
» ৰাহগদিগের মেই এরর তপনতপ্ত ঘশ্মাক্ত ললাট এবং ঁগৃকিতগাজনিত 
হইল জিজ্ঞাসা করিলাম, “হা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া 
আছে? ছুলিবে কি প্রকারে | আপত্তি নাই, কিন্ত দোকানে দা 
“না বাপু, দা রাখি না।” 
তবে নারিকেল ছোল কিসে?" 
আমরা ছুলি না__আমরা কামড়াইয়া 
ডা আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম। 
a খিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপো 
নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল 'বিক্রঃ 
আছে। 


MESSRS BROWN JONES AND 
ROBINSON 
NUT SUPPLIERS 
ESTABLISHED 1757 
ON THE FIELD OF PLASSEY. 
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON 
Offer to the Indian Public 
A Large Assortment of 
NUTS. 
PHYSICAL. METAPHYSICAL. 
LOGICAL. ILLOGICAL. 
AND 
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS 
AND 
DISLOCATE THE TEETH OF 
ALL INDIAN YOUTHS 
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR 
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED. 


I _ আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর 
দোকানদার ডাকিতেছে গে, রাখ কাটে এরং হাড় ভাবে ভালা, ও লয়ৰ মেন 


বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি_পরের রম হাড় 
বৈদ্যুতীয় বলে বা টোম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ_কিন্ত 
ধ্যাক্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ 


অভাব চতুৰিধধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বং র 
- শ্রীকমলাকান্ত। 
৬৯ 


বঙ্গিম রচনাবলী 

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অব 
মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নৃতন আশার সঞ্চার হয় ত 
আমাদিগের অস্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহ' রর 
পৌরাঙ্গনাগণ--তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা ক পের 


॥ 


নবম সংখ্যা ফুলের বিবাহ 


বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। 
ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি। . 

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল । কন্যার পিতা 
বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারপ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্ত 
কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপন্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড উচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না 
জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্ত জবা বড় রাগী, কন্যাকর্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় 
আগ অবাবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে 


উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, “গুণ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে?" 
পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, “আছে!” ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “গুণ গুণ গুণ! গুণ্‌ 


বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুষ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন। 
ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, “গুণ্‌! গুণ্‌! গুণ্‌ ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোম্টা 
খোল ।” 


পক্ষ কয কা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একট 
অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।” 

য় পের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মিতার 
সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া , “দিদি, একবার ঘোমটা খোল- নইলে, বর 
| £ কত বার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ 
তব ুযাইল, কত বার বলিল, ইহা তু শেষে লা কচ বার ঘা গ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। 
মু মু 


ত মন | কন্যার পরিমলে মুগ্ধ 
“গুণ গুণ্‌ গুণ, গুণ গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?” গলার 
বক » » কড়ায় গণ্ডায় য়া দিব।” ks আ' 

চলি ন, বুঝাইয়া দিব।” ভ্রমর বলিলেন গুণ্‌ গুণ 


দুত বট ন বি কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ ও গুণ গুণ।” 
ভর কটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা | ২৯ ণ্‌ গুণ্‌ সিং 
ভ্রমর-“বর অতি সুপাত্র।- সার রানা বলিল, “আগে বরের কথা বল-_বর 

কে তিনি?” নেক [ন্‌ 

“গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তার অশেক--গুণ-ন- ন I” 

কল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে 
শু ৷ আমি শুনিতে লাগিলাম, কলা টির আসি প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল 
কীর্তন ৷ য়া, 


কমলাকান্ত 


ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল; 
স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্কর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী-_ শ্বেত জবা, রক্ত 
জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া 
চাপা আসিয়া দাড়াইল-_ বেটা ব্রানতি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, 
দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল; অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে 
এক পাল পিপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাতের জ্বালা বড়__কোন্‌ 
বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্‌ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক্‌, কুটজ 
প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্বত্রই তিনি 


র বড় বিপদ্‌। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন ; 
তখন ই-_হুম্‌ করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিযা পায় 


না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্‌ হইয়া স্থিরভাবে দাড়া 
আমিই বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম। 
হাসি হাসিতেছে হ। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে_রূপের ভরে 
উর । যুথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। 
দেখিলাম, [রোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমববীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরপিণী) কুসুমলতা সূচ সুতা লইয়া 
দীড়াই়া আছে; কনাকর্ভ কন্যা সমপ্রদান করিলেন: পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গীখিয়া গাটছড়া 
বাধিয়া দিলেন। 
তখন বরাক বাস্র-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসমরী মধুমরী সুনারী সেখানে বরকে ছেরিয়া বসিল, তাহা কি 
বলিব। প্রাচীন! ঠদুরানীদিদি টগর সাদা প্রাণে ধাধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গের 
রাজা হারতে নি) মুই, জনের সই, বনের কাছেছিরা অংকের ডকা হাদুসী বলির 
সপ করিবে বকুল একে বালিকা: তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে? এক কোণে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া 
তামাসা রল; গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন 


র রগা 5 k 

কুদুমলতা এই কথা বলিয়া আমার ব অনিতাই বটে-_এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় 
2 ন্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, 

০4 শু রগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ববত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা 


& _ কি কচ্চো?” 
কুসুম বলিল, ওঠ না বি সামি বিয়ে দিচ্ছিলাম ৷” 
ভি বলার দরের ভারি লি তি পানিও গুলির বির টি 


কই?” 
“এই যে মালা গীঘিয়াছি।” দেখিলাম, সেই 


দশম সংখ্যা_বড় বাজার 


আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি 

তা চি বদি সদ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিত, রস কেবল পরলোকে 
সিভি কান পু সয় রর ;_জানিতাম, সংসারারং রারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাদ 
খা জট সা জনাস্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত 
৬৭ 


EE 


মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে। 


বছ্ধিম রচনাবলী 


প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কেশাকর্ষাণেই আমবা কতবিদা ৷ এই 
সংসারে জড়পদার্ের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা_ বাযুতে অন্জান ও যবক্ষারজানের 5 
জলজান ও অন্জানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মৃষ্টিযোগ। ত 


তই 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও ; এক্সপেরিমেন্ট করিব । দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সং 


তোমার মস্তি্কস্থিত সায় পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে 


tc hs 


গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মাণেরা নারিকেল 


দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, ঘুক্তকচ্ছ হইয়া উদ্বগ্গাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন 


ন। তখন সাহেবেরা সেই সকল 


ছাডিয়া 
ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে 
সাহেবেরা বলিলেন, “ইহাকে বলে, Asiatic 
মা, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা কলিয়া, 
সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। 

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঝি 
সংস্কৃত সাহিত্য । দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ 
করিতেছেন 


গণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা 
পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় 
" এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম-_অসংখ্য শিশুগণ এবং 


অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে__ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না-_জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “এ কিসের দোকান?” 

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য ।” 

“বেচিতেছে কে?” 

“আমরাই বেচি 


| দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্তিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক 
|| 
“কিনিতেছে কে?” 
“আমরাই |” 
বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম-_খবরের কাগজ জড়ান কতক 
তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম যত উমেদার, মোসায়েব 
রি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া রা লইয়া 


তিল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও__যদি থাকে * এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। 
তোমার কাছে চাকরি নাই-_নাই নাই__নগদ টাকা আছে ত 
শ্রাথনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্যান্ডি খাইবে. 


দিতে পারি। বাহারও আবদার, তোমার কাণে অবিরত খোশামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব বাড়ী পরাচীরটি 
চলে। শি কাহারও কামনা, তোমার তোবাখানার বাতি ভ্বালিয়া দিব__আমার খবরের কাগ্রজখানি যেন 
আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পা অনেকের পা খোড় ইয়া দিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু 


” 


গুলি অপক্ক কদলী। 
সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাড় লইয়া 


৭০ 


OOOO 


কমলাকান্ত 


দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড অন্ষকার__কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম 
না__কেবল এক সর্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জন শুনিতে পাইলাম-_অল্লালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম। 


যশের পণ্যশালা। 
বিক্রেয়__অনস্ত যশ। 
বিক্রেতা_ কাল। 
মূল্য-_জীবন। 
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না। 


পড়িয়া ভাবিলাম__আমার যশে কাজ নাই-_কমলাকান্তের প্রাণ বাচিলে অনেক যশ হইবে। 

বিচারের বাজারে গেলাম-_দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়-__ছোট বড় কসাইসকল, 
ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে:__ছাগ মেষ এবং 
গোর প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, “এও গোরু, 


কাটিতে হইবে।” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম। 
আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না-_তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে 


লাগিলাম___গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকাস্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা-__দপ্তররূপ পচা 
ঘোলের হাতি লইয়া বসিয়া আছে-_আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে। 

তখন চমক হইল- চক্ষু চাহিলাম__দেখিলাম, ননী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাড়ি কাছে আছে বটে। 
প্রসন্ন এক হাড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে__“চত্রবর্তী মশাই-_রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই 


নাই__এই ঘোলটুকু আনিয়াছি__ইহার দাম দিতে হইবে না।” 
একাদশ সংখ্যা__আমার দুর্গোৎসব 


সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিক্গ খাইলাম! আমি, কেন 
প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল! 


কোথা মা! কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা 
য় বাদো কর্ণরক্ পরিপূর্ণ হইল- দিয্গুলেপ্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্ফল আলোক বিকীর্ণ হইল- সি্ধ 

তির জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম__সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া 
প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হা, এই মা। চিনিলাম, এই 


শা__কালআ্রোত 
বীরেক্পষ্ঠবিহারিণী__দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, 


আমি সেই কালন্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবরণময়ী বঙগপ্রতিমা! 
কার্য্য-সিদ্ধিরাপী গণেশ, বলিতে পারি না_ কিন সেই প্রতিমার পদতলে পৃষ্পাঞ্জলি দিলাম-_ডাকিলাম, 
“সর্ব , শিবে, আমার সরবার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধৰ্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! 
আমার দানি এহন কর। এই ভি ভীতি বৃত্তি পক্রিন্ররে লইয়া তোমার পরজলে পাপন দিতেছি তুমি 
এই = ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! 
| অমন্তভলম , নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্রদর্শিনি!__এসো মা, গৃহে এসো-_ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, 


৭১ 


যা 


এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপনন পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি | 


4 ভা জিত 
! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মু 
অনস্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনস্তশক্তিপ্রদায়িনি কল: 


. গৃহে এসো- যাহার ছয় কোটি 


দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না--সেই অনন্ত কাল-সমুলে এই 
জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন 


পরের মঙ্গল সাধিব-_অধর্ম্ম, আলসা, ইন্দিয়ভক্তি তর 
4 ! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী! 
মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি? 


দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে এ প্রতিমা 
? এ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, 


| 
জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি। 

জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি ॥ 

জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে। 

জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ॥ 

জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি। 
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমস্করি | 
দ্বেষক্দলনি, সম্তানপালিনি। 


আয় জায় দুর্গে দর্গতিনাশিনি ॥ 
জয় জয় লক্ষি বার 
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নমোহস্তু তে জগন্নাথে জনার্দনি নমোহস্তু তে। 
প্রযদান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥ 
্রাযন্্ মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামান্তিনাশিনি। 
নমামি শিরসা দেবীং বন্গনোহস্তু বিমোচিতঃ 0 


দ্বাদশ সংখ্যা__একটি গীত 


“শোন প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।” 
প্রসন্ন গোয়ালিরী বলিল, আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়__দুধ যোগাবার বেলা হলো।” 
কমলাকান্ত। “এসো এসো বধু এসো)” 
প্রসন্ন। “ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বধু? 
কমলাকান্ত। “বালাই ! ষাট, তুমি কেন বধু হইতে যাইবে £ আমার গীতে আছে" _ 
এসো এসো বধু এসো, আধ আচরে বসো 
সুর করিয়া আমি কীর্তন ধরাতে প্রসর দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম। 
“এসো এসো বধু এসো, আধ আচরে বসো, 
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। 
তোমা ধনে মিলাইল বিধি। 
মনি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ। 
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি, 


যাই, তুয়া বধু গুণ গাই, 

ধুয়ার ছলনা করি কাদি।” 

মিল ত চমতকার “দেখি” আর “বিধি” মিদিল। কিন বালা ভাষায়, এরা? মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, 
মি ত চলার, "তাকি ত গান পর ক জিরা নালা হা উপর 
সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে 


পক্ষী হইয়া _ মনে হইয়াছিল, 
রর “হিতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত 


লোকের বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি লা বে, 
য় সা সু ই্িয়-পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙক্ষী, সে যেন কখন 
পরতে কিছু সখ তে বনে না। আমি বাতি মুখে এসো সস জন 
৮ ৮৮০৮2 
য় হ্‌ সা "ভে হয়া ফিরা ইয়া সী বু রর 
হইয়াছিল সেই হৃদয়ে অবনত হাজরে তে এসির খাইবার 
একার, অহ সন কের উদ্দেশ সো এলো বু শর তো যর 
তিক শরীর, পরের অনুরাগ লাভ বারবার নক আপন দে অনুভূত কর 
চারি রোগারোগকারি কর, টো পরের বদরের দির 
মনোমত কার্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্বত্র 
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আকর্ষণ । বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বধু এসো।” সৌরপিণু বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতে 
এসো বধু এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, “এসো 
ডাকিতেছে, “এসো এসো বধু এসো।” জড়পিণু J 
ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, “এসো সো {ধৰ 
এসো বধু এসো।” কমলাকান্তের ধধু কি আসিবে? 


এ 


এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণো, হে বাঞ্চিত ৷ তোমাকে অ 
হৃদয়াবরণের অদ্দেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছা, তত 
করিতেছি__আমার আচরে বসো। যাহাতে আমার লঙ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে 
তুমিও তাহার অর্ধেক গ্রহণ কর__আধ আচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে > 4 
এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব-_দবরে আসনগ্রহণ করিও না-_এই অর 
অঞ্চলাদ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদথে শান্তিপুরে কল্ঞাদার 
আচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলাদ্ধে বসিবে, তাহার ঠাতি আহ 
জ্ঞান-বাস্ত্রে আবৃত; অদ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অদ্দেকে বাঞ্চিতকে বসাও 
অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক-__-“এসো এসো ধধু এসো-_ং 

“নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।” 
কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপাৰ্জ্জন করিয়াছ__কখন নয়ন 
তুমি যশন্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ-_কিন্ত আত্মযশোরাশি দেখি 
ইহজীবন 


জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব 
তুমি মুর্খ তথাপি তোমার 
আধ আচরে বসো।” 


ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ ? 
শা কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে ? 


4 রে, বড়া কিসে না যায়? চা বয়সে শহীদ ডুবে, 
ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট--কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দত গর না। জবা এই সারের শুট এ টু যার! 
পাই দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ. চা সৌন্দৰ্য্য | নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা 


নয়ন নল সংসার, আর এই আতপ নয়ন ভনী আর তাহার কারিগরি উন করিত যে কারিগর 
“৭ ভারয় 


“অনেক দিবসে, মনের মানসে 
আমি কখন কখন মনে করিয়া তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!” 


“্ণাস্বরূপ হইত। অতএব 
সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় | f 
দিত এমন দুঃৰীও আছে আহে সখ ১ িছুখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস গণনা 
আমি কমলাকান্ত চন্রবন্তী তে ভি ণনা 


৭৪ | করিয়াছি সূখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশৃন্য, 


কমলাকান্ত 


আকাঙক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব ? এই সংসার ভাসমান ত তি 
৮4 সংসারারণ্যে আমি নিক্ষল ৮১০৩ ৪০০০৮ 
ণবি। আমার এক দুঃখ, এক সম্ভাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন ? 
নান লোপ পাইয়াছে, মেই দিল হে দিন গস তে রি হি 
গণিতে লো পাইয়া তালিব দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয় বৎসর গণিতে 
তা ও ভি হি সত বার ই ই 
ই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত মিলিল কই? এক্য কই? বিদ্যা কই? 
গৌরব কই ? শ্রীহ্য কই ? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুখ কই? লক্ষমণসেন E 

ঈঞ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না? 
“মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি" 


আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি মাণিকা হইলে না, তোমায় রকরিয জাগার 
না।আর বসু! তুমিই বাবে, মুদলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেু তোমাকেরগণ 
বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, 


তোমা হেন গুণানাধ 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।” 
প্রথমে আহ্বান, “এসো এসো বধু এসো পরে আদর, “আধ আচরে বসো,” পরে ভোগ “নয়ন ভরিয়া তোমায় 
দেখি।” তখন সুখভোগকালীন পূর্ববদুঃ _“অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে বিধি।” সুখ 
দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ । অসম্পূর্ণ সুখ যথা, 
“মনি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি।” 
পরে সম্পূর্ণ সুখ 
“আমায় নারী না করিত বিধি, 
তোমা হেন গুণনিধি, 
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!” 
সর সুখের লাক চালা, মানিক অহ ও খল হি দেশে এ 
ল্য = লব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরব; এ 


আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কো র লইয় 
সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে বেন আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব সৎ 
সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে : মের রতর | 
সংসার এই সে পুরাই সর হি টয়া না এ সুখে কাত গীত ন 
বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী 

ও সাদের নারী করেন নাই কেন-_তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত 


না। 
সের কথার মালি অধিকার সাই কের করছে! কাছ পিন ক ত 
হউক না কথার বাজ বাঙ্গালির মর্স্মোজি।--আর কাতরোভি: কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে 
লির মকোতরোি। সম্পদে সুখীও সুখকালে পর্ব স্মরণ করিয়া কাতরোজি 


মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত র 
করে। পলি রা ভি? সুতি বাহত করের সুখি কোথায়? সুখও দুঃখময়__ 
“তোমায় যখন পড়ে মনে 
আমি চাই বৃন্দাবন পানে, 
আলুইলে কেশ নাহি বাধি।” 


৭৫ 


বন্ধিম রচনাবলী 


এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা ! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, 

সে এখনও সুখী-_তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত__গিয়াছে, কিন্তু তাহার 

বৃদাবন আছে_-মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে__স 

গিয়াছে_ খধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই 

যুবতী, মৃত পতির যত্ররক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনিই দুঃখে দু 
আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে-_নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্য,_ প্রয়াগ 

পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে 


£ সেযে ৫ পতি ভগ্নাবশেষ ! আৰ্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই ? 
ই নিই ই কা হী চহ বই! 
গিয়াছে, ধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে-_চাহিব কোন দিকে 


সেংখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল । রাজ্যাজারো 
ডলে, ২। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই 
কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি-_তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্ম 
কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি খাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই 
আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া 
আনিতে, সে কোথায় ? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্যশালিনী 
য় তুমি বাহার প্সাদি ফুল লইয়া এ স্বচ্ছ হানতে পরিতে, সে পুপ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে 
কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? 


গবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে 

সাচ ভাল পাত লোভ ভাল দি ছে আর ই নর 

দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল নিশেষ কারিম ওয়লিউন নহে একক lo 

অত দেখি নাই। এক্ষণে মাহে করিয়া ke আমি তখন ওনার সর আমার জন্য যে 
সুন্দরী, নির্ভজল দুগ্ধ ব্যুহ-রচনায় ব্যস্ত, 

রঃ পানে পরি হয়া আপন মীর খ এ জগতে প্রকটিত 


কমলাকান্ত 
শপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, “মেও!” বলিতে পারি না. বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; 
বুঝি, মাঙ্জার মনে মানে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।” বুঝি 
সে “মেও '” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া 
আছি-__এখন বল কি?" 
বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব 
সে দুধে শ্রামারও যে অধিকার, বিডালেরও তাই ; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে 
যে, বিডাল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা 
করিয়া মনুষাকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে 
কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, 
সকাতরচিত্ে, হস্ত হইতে ছঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বেব মা্জারী প্রতি 


ধাবমান হইলাম । 


পুনরপি শয্যায় আসিয়া হঁকা পি 
বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, “মারপিট কেন? স্থির হয 
দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ' দধি, মৎসা, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? 

£ তোমাদের ক্ষুর্থপপাসা আছে__আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, 


“দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধৰ্ম্ম কি? পরোপকারই পর সুর রর 
হইয়াছে। তোমার আহরিত ক এই পরোপকার সিদ্ধ হইল-_অতএব তুমি সেই পরম ধ্দের 
মির তোমার আহরিত দু মার সার সূলীতৃত কারণ অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার 


| তু ইহাতেই র। অধৰ্ম্ম 
দা মতেই চরে পক্ষ শত গুণে দোহী চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, 
তাহার দণ্ড হয় না কেন? 
“দেখ জা এট 13৫৫ লাও লাচিত রাই, কের লালে রামের কাত রা নে 


ভাহাকে ঠেঙা লইয়া মারিতে আসিতে {রতি পণ্ডিত, বড় এপ সা 
অপেক্ষা তাহাদের ক্ষুধা বেশী? তাত মাধ সা এ ন 
আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া a জহি শা মেও মেও করিয়া 
আদ চার দি টি রী সহোদৰ নীৰ কাহে 

৭৭ 


সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল-_তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, 
এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্ভার কবি হইয়া পড়ে। 


হইয়াছে__জিহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে__অবিরত আহারাভাে ভাবে ডাকিতেছি, “মেও! মেও! খাইতে পাই না'_" 


কিন সি লারা রী কেন া'আফিসখোর, তুমিও কি মেতে লা আছে দর হামার ও 
চোর হয়? পাচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাচ শত লোকের আহাৰ্যা সংগ্রত নাট 


কল শ সংগ্রহ কালিবে কেন? যদি করিল, 


2 নপ্রকে দিবে না 0 ? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার 
নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন লা, অনাহারে মরিয়া যাইবার শুন্য এ সা দে কেহ আইসে নাই।" 
আমি আর সহা করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি 


্! নখ সু যি বাহার কত মতা, দে তাত ধম করিতে মাল কথাও ভান 
পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত করিবে না। তাহাতে 
সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।” 


বলিল, হইল তা আমার কি? র র অর্থ ধর দন হই 
রি সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে 
ই লিলা. সাজি ছি যাজত সমাজের তি নই বিল নহে 
“আমি যদি কি করিব" 


খাবার পল লি কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ 
» এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং বুঝিবার পক্ষে ইহার 
রাগ না করিয়া বলিলাম, “সমাজের উন্নতিতে দিলা না ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর 


বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণুবিধান ক, না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদের 


ইহার কাছে লাগে না_ রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতগ্রলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। টেঁকিই 
আর্ধাসভাতার মুখোজ্কলকারী পুত্র, __ শ্রান্ধাধিকারী,_নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি টেকিশালে ? সমাজে, 
সাহিতো,  ধশ্মসংস্তারে,  রাজসভায়,_কোথায় না টেকি আর্যাসভাতার মুখোজ্জলকারী 
পূত্র__আ্রান্ধাধিকারী,_নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, 
আজিও ভূত হইয়া ৱহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে। 

টেকির এই অপরিমেয় মাহাঝ্মযের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক 
সময়__অবশা কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্যাদক্ষতা ! এই পরোপকারে মতি! এই 
Public spirit ? নাবস্তুনা বন্তৃসিদ্ধিঃ?__বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি টেকিশালে গেলাম। 

দেখিলাম ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, 


উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্স্মুছঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্ের কারণ? টেকি খানায় পড়ে বলিয়াই 
কি এত পরোপকারে মতি? এতটা 11110 971 ? ভাবিলাম__না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, 
য়া থাকেন__কিন্তু কই, তাহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। 


শৌগ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাহার পরোপকার কিছু 
আমিও আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িযাছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার-বিশেষের সেবনে 
আমার এই গর্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই-_কারণাস্তরে 
তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, 
ছুটিল তা বলিতে পারি না,--তরীজাতি ও গোজাতির মনের তর 
তাহার উভয় শুঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য । তখন কটিদেশ দৃঢ়তর 
পূলায়মান ৷ পনচাততে সেই ভীষণা ঘটোরি রাক্ষস! আমিও দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের 
iLL: গাল কেশপাশ, মুখে না বহিছে স্বাস"-_হায়! তখন কি আমার 


দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দুর ! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি 
করিতে 


অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য টেকির এ 
খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, হরবিতেছিলাম, এমত 


করিয়া কি ভাবিতেছ? টেঁকি কখন িনী টেকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। 
হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয় কা ভিত ববি 
দেবিতেিলম। পিছনে যে দুই জনের ইনি লাই এ নাই! 
দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের পরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যাকিরণেপ্রভাসিত হইল। এ 
রি ই পা কি 
কি ভা পু ১৯৮ 
লরি নিরব এই সাত কোটি অন্ন দিতেছ__তার উপর আবার 


পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় 
৭৯ 
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"ত. ৰ 


টেকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম-_একেবারে 
কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? * নসাবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা 
চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারী-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে__ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ 
তাহার কামনা করিল না-_সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি__কেবল কমলাকান্তের আশ্রম 
নহে সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া 
আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। 


দেখিলাম, এ সংসার কেবল টেকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব টেকিশালা__তাহাতে বড় 
বড় টেকি, গড়ে নাক পুরিয়া 


রদ্রয, * শাস্ত--ভাল মানুষের দেহাস্ত। বাবু টেকি, বোতল 
গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন-_পিলে যকৃৎ; তার গৃহিণী টেকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া 
বাহির 


লেখক টেকি- সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার 
গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন-_স্মুলবুক! 


" সন্তুষ্ট হইয়া 
i চৈতন্য হইয়া অন বৃশিশ ছে করিলেন,_এক সের অমৃত, আর এক ঘন্টার জন্য উ্ীর 


এ র্‌ এক সের দু্ধ__আর প্রসন্ন, দাড়াইয়া চীৎকার 
--নেশাখোর “বিটলে!” « 2 টি 
ঘণ্টা হইয়ছে_ এখন বন্ধ কলে! lish ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উৰ্ববশীকে বলিলাম, “বাইজি ! এক 


কমলাকান্তের পত্র 


প্রথম সংখ্যা--কি লিখিব ? 
পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয় 


| কমলাকান্ত 
ভীগ্মদেব খোশনবীস, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম-_আমি দপ্তরটি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া 
তীর্ঘদশনে যাত্রা করিয়াছিলাম: তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি 


আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীগ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে 
চক্রবর্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমন সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি 


যে'ডাটি-নান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ 
কমলাকান্ত শশার চরণযুগলের ব্যবহার্য পাদুকান্ধয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! 
সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্ধের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন 
প্রকার স্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, 
কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, “বঙ্গদর্শন।” ভিতরে লেখা আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর।” তখন 


বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ববজন্মর্জিত সুকৃতির ফল। 

আরও একটু কৌতুহল জস্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম 

হে. “মহাশয়, বঙ্গদশনিটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে না 

উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় বঙগদেশ দর্শন করাই বদন” আমি ভাহার পাত্র অনেক বে 

করিলাম ত্যা অন্য ও ও প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু করিলেন যে, শকারের যে 
সপ: i sean শব্দটি “বঙ্গদশন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাত। আমি ভাহাকে চতুষ্পাঠী 


বলিলেন ইহার অপ অবশেষে জানিতে পারিলাম হে, বন একখানি মানিব পরিকানি তাত 
প্রকার অনুসদ্ধান করিয়া অবশ থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধর এ দ্র নিত 
বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে! শৰ্ম্মা সশরীরে 
মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকানত রে ইহজগতে 
আসল 
ইচ্ছা রাখি। হউন। 
Hl এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অ য় 
নসিধাম” লিখিয়াছি। অৰ্থাৎ আমার নমিবাবু গতি কোন্‌ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। 


কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমার 
i আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি 
যা আহার কিছু বন্ধত করিতে পলে ইলা বেশ) আমি 
5 ০ র হউক! আ' র রবেন না। 
এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপননপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ 
হয়__আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না - 


কমলাকান্ত কলে, ফরমায়েস মত সকল বেণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজঞনশান্তরে 


আপনি চিন্তিত হইবেন না। মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা 
যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার দু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীগ্মদেব 
ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন”, তাহাকে আপনার স্মরণ 


* ইউ-_টিল__ইট__আই। 
৮১ 
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থাকিতে ণ কৃত বিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাস গলায় দিয়াছেন । গুরু বিষয়ে 
তাহার দস বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যান্ত সকলই 
লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্‌ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন: পুরাতন পেনি-মেগেজিন হইতে অনেক প্রবন্ধের 
অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে 
সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশুনা নহেন। জামিতি এবং 
ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুক্ষোণমিতিতেও তাহার অধিকার-_দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ 
ুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। শ্তাহার এতিহাসিক কীর্তির 

কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া 
এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কালত করিয়া রাখিয়াছেন। 

তাহাতে কোমত ও হট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী 
ধব হইতে চারি পাচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, | 
নক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি সমালোচনাকালে 


র রাখিয়া বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরস্তা 
স্থির করিয়াছেন,_-তাহার পিতা বিজয়পুরের রাজা উ | 


ংহ; আর নায়ক আর একটা বি ? সিংহ : এবং 

য়ে তায় ক ছুরি রয় আপনি হা হতে করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সহ সির 
করিয়াছেন। নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য “নাটকোলল খিত ব্যক্তিগণ” কিরূপ 
তাহা কিছুই স্থির করিতে লারা 


আফিঙ্গ পাইয়াছি 
সি মা পাঠাই লে আপন? 
গল হইতে কমলাকান্তের 
৪: য় য় আইনে অনি আজ কিন হইয়াছে, রবিতে পারিলাম না। 
কান্ত বে হাশয়? আমি কি দোষ কাছ পলিটিক্ম পড়িবে- তুমি কিছু পলিটিক্স ঝাড়িলে 
কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্ৰাহ্মণ, » পলি টক্‌স্‌ সব্জেক্টর' 
নহে--আফিছ্ ভিন ন্‌ লগতে আন টিক লিখিবার 


কমলাকান্ত 


করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে. আমাকে পলিটিকস লিখিতে বলেন ? আফিঙ্গের 
খোশামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই 
ধিক আপনার সম্পাদকতায় ! ধিক আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন 
্ত শৰ্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে। | 

: {+ এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুধ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া 
উমার বৃদ্ধিবৈপরীতয ভাবিতেছিলাম। কিকরি! ভরিটাক আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন 
কারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী__বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ ধাধা আছে-__মাটিতে 
পোতা নাদায় ভ্রীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে 
গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম-_-এখানে ত পলিটিক্‌স্‌ নাই। এই নাদার মধ্য 
হইতে গোগণ পলিটিকস-বিকার-শৃনা অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে 
অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিন্তে লোকের এই পলিটিক্স্প্িয়তা সম্বন্ধে 
বিদযাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল। 
বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে, 

তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে 


ইচ্ছা বটে ইত্যাদি। ৪ 

আমাদের ইচ্ছা পলিটিকস্‌__হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ ; কিন্তু বোবার বাক্চাতুরীর কামনার মত, 
খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অঙ্কের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙক্ষার মত, আমার 
মনে আদরের আদরিণী কার মত, সাধের মত, হ্যা্পদ ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্যাল 
দরের বলিতেছি পিয়াদার স্বশুরবাড়ী আছে, তরু সপ্তদশ অ্থারোহী মাত৷ যে 

“জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!” 


আই লা ইমা ডিলান: নি করছো দর লস আল এক কাসি ভাত আনিয়া 
উঠানে বসিয়া খাইতে আরও করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতবৃ্ণ তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দীড়াইয়া, 
ধবল অন্নরাশি কাংসপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ 


ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। 
য় হাই তিল রর হে এক এক পা জর হইল এক এল যার ক পরত 
বিরিয়ানির উল রে এক এক লা! লো! জরা লিল সর পক রিচ 
উজান লা তি দন 
কলম দিলাম এই ঢাল চালিতে আর করি বু দেবি অর পোর সুখলানে 
সদাশয় বালক, কুকুর কাছে গিয়া, পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙগুল নাড়ে, আর কলর পৌর মুখনানে 
পর কু কা দিয় কের, পাত তি নল 
য়া যা রিয়া হার এটা সব হইল খান চল, দেহ, 
হনে ইল তাহ পলির কর আহ সহকারে ই, তা দল, ক 
গেল এবং দুজনা] প্রবৃত্ত হই! আনলে তাহার ঢা 
5 
হইল যে, আর কাটা পাইলে ভাল হাহ ৪ 
মন বে এলান নান টির মোর মেজো লা লা 
ই তা রি চা সা রা ot 
র নু পি লাউ লে লারা লে 
সার পার ফজল বলি লাউ রা রে লা 
রাজাধিরাজ কলুপুত্র ! তি তরে নহি। তখন কতুর ছেলে তাহার পানে চাহি মেবিল। আর মা 
নার কি গা লা রে চে ক লোন 
উল্সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের পি পরিয়াছিলেন, কুকুর সেই সুখে সেই অনমুষ্টি ভোজন 
কিনারে (দরদ বিকিনি উন জেলের হের বানর মার রি 
৪ ৮৩ 


ভাত খাইতেছে__দেখিয়া কলুপত্রী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখ 
রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ববক বহুবিধ রাগ রাহি 
পলায়ন করিল। 

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল । যতক্ষণ শ্টাণভীলী কুন্ুর আপ 
কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের 
জাব্না খাইতেছিল-_বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্বলকায় দেহি 
তাহার আহারনৈপূণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দূরীকৃত করিয়া, কল 
লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে ত পর 
থাকুক-_বৃষ এক পদও সরিল না-_এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয় 
সেই শূঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্রী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধো প্রবেশ করালেন বৃষ 
অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান এন্ত গৃহনধো প্র k 


এ বিহ্াতিগ প্রস্থান কারিল 
আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিকস ৷ দুই রকমের পলিটিকস দে 


০০ 


র হদয়নধো 


যবশতঃ তাহার রর নেক শত্রু । আমি এখন যে কুড়ে ঘরে বাস করি, 
ভাগ 17 2৭ কুড়ে ঘং 4 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ত র পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুতিয়াছি | মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই__এই 
্ দের হাতে না__টাক না, 
হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে নি ফুটাতে হইবে না- টাকা ছড়াইতে হইবে না 


১, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ 


খিয়া ভোমরার দল,__লাখে লা ৯ য় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফট 
রে ছে পাতে লা কে যচ মণ 
কুরিদেন। হাক হইলে নন শুম তন ভন বল্‌ ছি বসকে রসিক গল 
গমন করন- আমি কোন হক দ্বিতী পর্ণকুটার মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ঘ্যান করিতে হয়, 
ন্‌ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে নতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। 
ডর করিয়াছে শত নহে বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটারের ভি হা করিতে 
ঘ্যান্য্যান বৃন্দাবনী কালাটাদ ও ইতেছিলাম-_(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)-_এমত 
অর ফরিদ লিখব কি মহাশয়" ডো করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের 
মনে করেন, তিনি বড় সরসিতত 
জুড়াইয়া যাইবে । আমারই $ সুরসিক- বড় এ রন 


কমলাকান্ত 


রা ধরণীতলে !!!" এই সংসার সমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবস্তী__যিনি দারি 

চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই_ হায় ! ১ 
পরাজিত হইলেন। টি i হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্তৃক 
তখন ধূলাবলুষ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, “হে দ্বিরেফসত্তম ! কোন্‌ 
অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার ক দেয় 
আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি__পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে__তুমি কেন ঘ্যান্ঘ্যান্‌ করিয়া তাহার 


বিতর কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম-_তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া 
পকারিন্‌! হে দুর্দান্ত পাষণুতগুচিত্তলগুভগুকারিন্‌! হে 


বলিতে লাগিলাম__“হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতর 
উদ্যানবিহারিন__কেন তুমি ঘ্যান্ঘ্যান করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষটুপদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে 
ভোমরা! হে ভো ভো-__" - 

গুন্‌ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল__আমি 


_ ভ্রমর ঝুঁপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্‌ 
অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি__আমি স্থিরচিন্তে শুনিতে লাগিলাম। 
উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্ঘেনে ! তোমার এ 


_ ই্গবাজ বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্র! আমার উপর এ 
ব্য জনয কাযা আযান বরিযনা ত কি বব? বালালী হয যে যাননি ছাড়? বোন বালা 
ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া অন্য বাবসা আছে। তোমাদের কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি 
ঙ হইলেন, তিনি গিয়া বসা হের ান্যান্‌ আর করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি য়া 
রাহে তিনি। শিয়া বলির যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার ঠা ঘ্যান দির ত দই, 
নাই। বাঙ্গালি বা নিই দুই চারটা ইংরেজি লিয়ে রে sa হা 
রখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘান্ঘ্যান-_ডাশমাছির মত খাবার য়, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, 
দাড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহে, অপরাহে, ! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া 
বাধন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদ সরকারি য় 
যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু j , সবজজ, 
পট সে নেখালে ই খান এ যা বাক 
রেন, ঘ্যান্ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন-_সভাত মেরু বই ৬১ প্‌ যন 
করি-_রমাকান্তের মা মরিয়াছে__এসো ার্থে ঘ্যান্ঘ্যান্‌ করি। কাহারও বা তাতেও অন না_উার 

০ ০৮ দিন ঘ্যান্ঘ্যান করেন; আর তুমি যে বাপু আমার 


কাগজ 
কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন বাসা? বঙ্গদর্ন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের 


মধু করিতে { নর র 
তে শেহত যি শেখ। তোমা রে ইন বন, মরতে ইংরেজের কামান, আকাশমার্ে 
যাদের হলের ভয়ে জীলোকালে নাও । নিত ঘদি দেখ, নার তাল লাগে না? 
৯ এন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্‌ ভাল লাগে না। 

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভৌ করিয়া উড়িয়া গেল। 
আমি ভাবিলাম যে দ ভো করিয়া বিজ পতঙগ। শুনা আছে, নুর পা ইল 
বলিয়া গণ্য লা হে ল্য বিপদ মনুষা হইতে চতুষ্পদ বানি রে রি দবৃদ্ধি 
গাহি বা ইল বানর ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ 
ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে ইহার অসামান্য দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি 
হি িশের বিজঞ হউক ইহার পন করিলাম হের আশা হা বদ গূপে হতে 
্ ই ধারণ করে 
মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ নার 
প্রীকমলাকান্ত চক্রবস্তী। 


৮৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চতুর্থ সংখ্যা বুড়া বয়সের কথা 


সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিশ্ারিত লোচনে 
লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব। 

বুড়া বয়সের কথা লিখিব! লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই 
নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,_-আপনার মন্াস্তিক' দ 


দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্ত 
আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয় আমার এই বুড়া বয়সের 


অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাতিতত জীবনের সেই 
শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই । আমার মনে মনে 
বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পার্টার মিয়াদ 
, বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জনা কিছু 
হে যৌবনের আখির করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। অহার উপ মন তোহার জনা কিছু 
অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি 
সংএহকরিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বালি তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি 
একবার শুনিবে না? 


আমি বুড়া কথা মীমাংসা করা যাউক আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতিছি এও 
নহে, বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু খাত ই ই বয়সটা একটু দোটানা 
রকম যারই ছায়া পূ্ববদিকে হেলিযাছে, ভাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, রুন দেখি, আপনি কি বুড়া। 
হয়ত আপনর হা আজিও অনি অমরকৃষণ, হয়ত আজিও দসকল অব আপনি কিবড়া। 
[রে না; তথাপি, হয়ত 
রে রি পি শন মুক্তাপাতি চড়িয়া 
য় " চক্ষুর প্রতার " তথাপি আ' যুবা। তুমি বলিবে ইহার 

সস বি নহে, বিজ্ঞ হয় জানে” তাহা নহে মা তথাপি বলিতেছি ত 
| ফল, আর কিছুরই হে ত কিছু তারতম্য হ'তে না, ্াচীনতার কথা 


তারতম্য ঘটে। যে গয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে 
” য় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে ্ 
ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী। হে? যে পয়ত্ৰিশ বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় 


মার আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আসি এ নক্ষত্রের 


কথায় বিশ্বাস 
আছে, কেবল র রঃ 
রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষ নাই হাসির দিন লিঃ পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, 


স্বীকার করিব না। হউক, আমি এ চস ভায়া ফেলিব, আমারই ররর 
তবু আসে ছাড়া যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে 


বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহ 
করিতেছে আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, পতি ডঃ হপুরে প্রবেশ 
আমি কেবল ঠোট হেলাইযা তাহাদিগের মন রাখি অন্যে $ পে, তাহা জানিতে পারিতেছি 


আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভন হাসে। 
এ মা 


কমলাকান্ত 


মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উদ্্বল 
দাবী কই ? একে একে লিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে-_হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে 
বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহাদ্দো স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে! 

বন্ধুর দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে। 
দোষে নহে আসিয়াছি, একা যাইব-_তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বিয়া উঠিল 
না- ছা = রা পৃথিবী! মি তোমার নির্মিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অ ছয়ে 
গমন করি তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল-_ডাহাঙে, ছে সুতি জর্ভুপিপ্তামীব-পীতবিতে বমুদ্ধরে! 
ইন নাকি টি গা হি জাল সাদ তে এ জারি কে 
চার না জি কিং দা পতিত কারে সকল জালা হো, উর ক দির সাদা বে 
তবে, স্থির হইল এক প্রকার দা ড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি? “পঞ্চাশোহে। বা আই এ 
অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণসমাকুলা নগরীই বন। 


সম্পদ্কালে কেহই বলিবে না, “বুড়া! আমার আনন্দের দিন, তুমি আদায় 

ইমাদ বাজে মরন দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে! ভরে আয় অস 
তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার 
রতে, অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত 

বৌ খালে আগে ভালবাসার জাতোমার সহিত এক. পরার শরণ করিয়া আছেন ke 
প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোক ৯৬ othe রর 
দর পেখি কে কোলে লিরিক তাই হে কেবল কাটি পার 
পিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়া ১১০৯ বসাইয়া শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন 
“ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কই ুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ 
নিরোধ প্রি দিতো সরে পান দর র য় 


কি? সকল দ্বালার উপর জ্বালা, সেই যৌবনে যাকে সুর বেড়াইত-_কত মানী গঙ্গার ঘাটে নব 
ধ্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে ৮ বি বেড লয় ফুল দিয়াছে। এখন সেই দু মি 
তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ কার! দাসুর একটা ব্রান্ডি আর তিনটা মুরগী 4০৭ 
টা পলিতকেশ, দস্তহীন, লোললর্ সাত দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর 

- এখন দাসু নামাবলীর মিঃ 

’ নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ডা বয়সের বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, 

বুড়া; তাহারা মুনিবৃত্তি অবলঙ্গন করিলে একজাত্য কোথায় থাকিত? টিয়র 
প্রাচীন টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে র্ণতদ্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন 
লরি করিলে পার্লিয়ামেন্টের 


রিফর্ম এবং আয়রিশ্‌ চণ্চের 
প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈযার সময়। আমি - 


কমলাকান্ত 


ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের ভরনা উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল আর 
জমার দিকে চবি া। তোমাক সিল, কত পবা নন করিতে পারে ন!। তা দশন 
। সকলই অসার__সকলই অন্ধের মুগয়া। আজিকার বর্ষার দুদ্দিনে__আজি এ কালরাত্রির শেষ 
কুলগ্নে._এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,_আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে 
বো রর আন উপরে ওপারের রা রা কে 
র করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে-_অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র 
ভেলা দুড়তের ভরে বড ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে? 


পঞ্চম সংখ্যা__কমলাকান্তের বিদায় 


সম্পাদক মহাশয় ! 
সদায় হইলাম, আর লিখি না। বনিল না। আপনার সঙ্গ বান 
ই আমার বনিল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বদি না আর য়? 
বাজি বাজি করে, তবু বাজে না-__বাশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ , হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর 
হে কারি করে, তু াজে নার কি লে তান অনে আহে লা; তুই দেই আছিল আদি দই আনি 
আছি। তুই বাজতে সানি সুনে ধরা-_আমি ঘুনে ধরা কি, নি ছাই তা আমি জলি না আমার বেবি 
2 
থচিসতায বিব্রত, মুঢ জগৎ সংসারে, সেইরূপ আমার মনের লুকান বাহ 
কে শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল- কতকাল হই হাই 
এ সেকি আই পন আন 
॥ 
জা, আর কথায় কাজ নাই--আর বায় কাজ দে লো 
য়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না-_কাদিলে বরং লোকে 
সুখ আছে-_লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাদে;_এ ছি!_কেবল লোক হাসান! 
হে ! স্বরূপ বলিতেছি__কমলাকান্তের » শী 
হে রা না সা এনি কয আধান কি 
তখনও য় এক সহ এ 
একা__এখনও একা-কিন্তু তখন আমি দয়া র জন্য আজিও কাদি যে ফুলটি 


র জন্য 
- কবে শুকাইয়াছে, তাহার কাদি। কমলাকাস্ত অন্তরে অন্তরে স্যাসী-_তাহার এত বন্ধন 
কেন? ঘর পুড়িয়া গেল-_আগুন নিভে না 


পু য় ? ঝড় থামিয়াছে__দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল 
পুকুর শুকাইয়া আসিল-_এ পঞ্চে পক্কজ ফুটে কেন স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা 
রে টি দান কেন? কমলাকান্ত নিয় -_ যে কমলাকান্ত চাদ বিবাহ করিত, 
সে ন 
সা, খ, যত, ফুলের কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? 


র নিশ্বাস 
আও রদ দাগ নি রা অর আনি রিনি 


বঙ্কিম রচনাবলা 


ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ভাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার 
ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে__অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না__ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে 
একজন কালোকোর্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম । আমি বড় দাড়াইলাম না__কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে 
বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণগুটা কি হয়? 

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া 
এজ্লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে 
পারিলাম। 

এজ্লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধশ্মাবতার-__পদে ও 
গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে__সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী। 

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী 


কমলাকাস্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে £" 
চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়__হলফ পড়।” 
কমলাকান্ত বলিল, “পড়া না বাপু।” ূ 
একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ত করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্র নিয়া...” 
কমলাকান্ত। (সবিল্ময়ে) কি বলিব? যাক তক জনিয়া. 
মুহুরি। শুন্তে পাও না-_“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে__” 
রাড প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ! 
হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাস 
তে তা | করিলেন, “> 9” 
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি_এ কথাটা বলতে হবে? করিলেন, “সর্বনাশ কি? 
হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই। 
নীল না ৩০ গোড়াতেই একটা কথা বলি কি, সাকা দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, 
গোড়াতেই ৬ মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করি 
হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি? করিব, সেটা কি ভাল? 


of this witness.” 
কোর্ট বলিলেন, “0 Baboo ! the witness is your own witness, and you are 
send him away if you like.” 


এখন কমলাকাস্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দম প্রমাণ হয় না সুতরাং 

বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটা জাতিত_পালের মন উকীল বাবু চুপ করিয়া 
-  * হাকিম নি দেখিয়া মুহুরিকে ৮ বার প্রতি সাক্ষীর ০০1০০1০7 আছে_ উহাকে 
simple affirmation দাও ।” তখন মুহুরি কমলাকাত্তকে » “আচ্ছা, ও 

করিতেছি_বল।” লি রও সমীর 
কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না? 


৯০ 


at liberty to 


মুহ্বরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, “ধশ্মাবতার সাক্ষী বড় সের্কশ্‌।” 

উকীল বাবু ৬০৯ “Vey obstructive." টিলা 

কমলাকান্ত । (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত কারয় লওয়ার প্রথাটা আদালতের 
জানি__ভিতরেও চলিবে কি? ০০ 
উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে? 

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না 
দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা। 

হাকিম তথন মুতুরিকে আদেশ করিলেন যে, প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও গোলমালে কাজ নাই! 
মহ তম তখন মু বেন তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অমি য়ে আদ্য দিব, তাহা 
সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না__সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।” 

কমলা। ও মধু মধু মধু। 

মুহুরি। সে আবার কি? 

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি। 

কমলা। পড়ান, আমি পভ রিয়া প্রতি পাঠ করিল। তখন তাহাকে জিজাসাাদ যার মি 

চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, “এখন আর বদ্মায়েশি করিও 


সী রথ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও ৷” 
না রা বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না? 


টোনার তন হুর রাযি নাক খারিজ এ 5 
সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকার যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না 
বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উকীল। কি জ্বালা! তোমার র ঘণ্টা মিনিট কে চায়? 
কমলা | ok এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না। 
উল তোমার যা ইচ্ছা কইছেন ব তোমার নিবাস কোথা ? 
কমলা। আমার নিবাস নাই। 
উকীল। বলি, বাড়ী কোথা? 


নী লইতেছি, নিবাস নাই 


| তারপর ?” 
উস বলিব কি পশি আমি কি উল না বে যে, আমার লেশ আ। 
উকীল। বলি, খাও কি করিয়া? 
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি। 
উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে? 
কমলা। ভগবান্‌ জোটালেই জোটে, নইলে ‘জোটে না। 
উকীল। কিছু উপার্জন কর? 
কমলা। এক পয়সাও না। 
| তবে কি চুরি কর? 
ভন! তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি ভাগও পাইতেন। 
পারি হাল ছাড়িয়া দিয়া, এ সী ঢা গাইতেন ৷ 
জনি কের কোর ধৰিল: বলিল, এ সী ড়া ই 
হা নও বিছা বলে না। বেলন কী হ জান সাই তথা বলিব তাহা 
বলবে" শক ও বাড ওর বাড়ী সান তছ, উপার্জন কর! ও কি 
বল্বে?” 
উক্চীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন পেশা ভিক্ষা ।” 
এবার কমলাকান্ত রাগিল, “কি? চক্ৰবৰ্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? বকে হলফের উপর বলিতেছি, 
আচ কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিন ওর কোপ 
প্রসন্ন আর থাকিতে পারি লা মেয়ে আবিদ টপ ঠি! কথন আফিল চেয়ে খাও নাই 
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ভিক্ষা লই নাই। 
হাসিয়া বলিলেন, “কি লিখিব ?” 
লিখিয়া 3 নরম হইয়া বলিল, লিখুন কর 
খয়া লইলেন। 
ক মহাশয় মোকাম পরত হইলেন। জিজানা কিলে “তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?” 
কমলা। না। 
কমলাকা ন সে কি, ঠাকুর! টিরটা কাল আমার দুখ বল চিনি না?” 
নই দেখি এক তোমার দই চিনি না, এমন কথা ইভ দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। | 
৮72 র দুধ; যখনই | 
দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই গার যে, এ আসর দধ। দুধ সু যখন | 
৯২ 


Emm 


কমলাকান্ত 
প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, “আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?” 
লিল, “মেয়েনানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি ? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাকালে যদি 
কিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?" 
আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, “বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন__উহার সঙ্গে তোমার 
কোন সম্বন্ধ আছে?" 
কমলা। মন্দ নয়__এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়! 


উকীল তুমি আমার কি গুণ দেখিলে? 

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। 

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষাপুত্র কি না? 

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে। 

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত__এত দুঃখ 
দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান? 

কমলা । জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী। 


। তা নয়, গোরুচুরির কি জান? 
কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইরেন?__আমার দুধ দধির বড় 


“ || 
সপ গোরুচুরি ৮১74 co eliotn HEE 
এ দেখিয়াছিলাম বাবুর এ ক — 
উকীল। কি যন্ত্রণা, বলি প্ৰসন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ? 
কমলা। না-_চোর বেটার এত বৃদ্ধি হয় নাই ঘে. আমাকে ডাকিয়া সাক রিয়া গোর করেত 
আপনারও কাজে সুবিধা হইত, আমারও কাজের ধা | 
পরসম় নোহ তে বসবিধা হইত সাৰ্থক হয় নাইন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের 
কাণে কাণে বলিয়া দিল, “ও বামুন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়--ও কেবল গোর চেন! fe 
মহাশয় তখন' কুল পাইলেন। গঞ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উমি যোজা চা 
‘লাকাস্ত মধুর হাসিয়া বলিল “সহা চিনি বই কি-_নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ রি? 
হাকিম দেখিলেন সয়া লিলা করিতেছে” বলিলেন, "ও সর রাখ" প্র গো়ারিনীর পালা গা 
আদল দেলেন সানী বড় বাড়া যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তু 
এই গোরুটিকে চেন?" 
কমলাকাম্ত যোড়হাত করিয় বলিল, “কোন্‌ গোরুটি, ধর্মাবতার 1” , 
হাকিম যোড়ঘত করার কি? একটি বই ত সামনে নাই? 
কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি-_আমি টানি রে 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখিতে হের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, “এ শামলাও চুরির না 


কি কমলাকান্ত শালা গাইয়ের দিকে না 
রি হিম আর সি পান যবে রখ দা শাল মা 
পট পাচ টাকা জরিমানা । 
Contempt of Court জন্য ভোদার বলিল; হত খর ভর চিক 
কার প্রতি?” আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত জরিমানা আদায়ের 


॥ উপদেশের প্রয়োজন কি? 
ক মলা ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই_ তিন পরলোকে বাইতে পরত 
না 
ইাকিম। জন দিতে পার, কয়েদ যাইবে। 
কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্মাবতার? 


। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ। 
৯৩ 


কমলা। মাস হয় না? 
হাকিম। ইসা মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন? 
কমলা । সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে_ ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়__জেলখানায় য 
মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধ 
এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে ? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি গোল না 
করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল-_এ গোরু তুমি চেন কি 
k তানি তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। 
কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “এর গোরু তুমি চেন?" 
কমলা । সিংওয়ালা গোরু--তাই বলুন। 
উকীল। তুমি বল কি? 
কমলা । আমি বলি শামলাওয়ালা__তা যাক্‌-__আমিও সিংওয়ালা গে 
উকীল। ও কার গোরু? 


"কুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে। 


কমলা । আমার। 
৷ তোমার! 

কমলা। আমারই । 

হরি হরি! প্রসনের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্ঞজন গৰ্জ্জন করিয়া 
বলিল, “তবে রে বিটলে! গোরু তোমার!” 

কমলাকাস্ত বলিল, “আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি_ওর ঘোল খেয়েছি, ওর 
ছানা খেয়েছি__ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি_-ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস ব'লে কি 
তোর বাবার গোরু হলো!” 


hostile ! 


উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, “ধৰ্ম্মাবতার, witness 
০1955 করি।” 


কমলা। কি? আমায় 07995 করিবে? 
উকীল। হা, করিব। 
কমলা। নৌকায়, না সাকো বেধে? 
৷ সে আবার কি? 
Lt কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনৃমান্‌ তুমি আজও হও নাই। 


চর রাগে গর গর করিয়া কাটরা হইতে নাসিম ওর হও র রা র 
সারি তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিস হইতে নিয় না আনার 
সমুদ্র পড়িয়া আছি-_যে ইচ্ছা সে 


permission দিন, আমি ওকে 


য়া ইহার পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া সরি 


র দি হুম হয়, তবে আমি সয় উহাকে গোটা কত কথা ভিজা হাত যোড় 
পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।” 


হে তি দিলেন। তন দার রতি চাহয় বলিল, সা মোত 
সময় হয়েছে না? 


কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী_* 


সামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।” 
প্রসম। অং বং এখন রাখ-__এখন মৌতাত করিবে 
কমলা। দে! 


প্রসন্ন। বলি, এ শামলা-গাই কার? 
কমলা। যে ওর দুধ খায় তার। 
প্রসম্ন। ও গোরু আমার কি না? 
কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি 
টা বাজরা সেতের টানত যার দে. লচ রে যা সিরা জার ফেক রা লা 
ক 
ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?” 
কমলা। আস্তে, হা। 
“উহার গোহালে এই গোরু থাকে?" 
কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি। 


“ওই খাওয়ায়?" 
কমলা । উভয়কে ৷ 


হইয়াছে__আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।” 


বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, “আমার কার্য সিদ্ধ EF 


| এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল 
টা Ce “আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্‌ করিব।" ৫ 
কমলা। একজন ত ক্রস্‌ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না ? 
) র বাহাদুর কে? 
কমলা! রাজপুরকে ডেন না? রেতা যুগে আগে ক্রম করিলেন, পবনাঙজ মহাশয় তার পর ক্রম করিলেন 
র বাহাদুর ।* 
উকীল। ও সব রাখ-__তুমি গোরু চেন বলেছ-__কিসে চেন? 
উদ্যান ভি তে খন পালাল চাপড়ইয়া বলিলেন, “তোমার পাগলামি রাখ __তুমি এই গোর 
টিতে পারিতেছ কিসে 
|| 
কমল৷ জল হানা বারা “Hopeless !" এপ বসিয়া পড়িলেন-_-আর জেরা করিবেন না। 
বিনীতভাবে বলিল, “দড়ি ছেঁড় কেন, দিনার | 
উকীল করিবেন যা হাকিম কমলাকাস্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত পলাইল 
দিকে লোক জমিয়াছে-_প্রসন্ও সি ন আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর লিতেছে 
যাতার মঙ্গলার বাটের দিবা, তোর দুধের কেঁড়ের দিবা, তো র দিব্য, তোর র দিব্য, 
সি et? চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?” 
১ “পূর্ববকালে E কী হরণ বলছিল যে, বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, 
পা ০৫ ৯ tags 
iw মাত্র । এই হলো ভীগ্মদেব ঠাকুরের 111 ১আর ইহাই নুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ ইনি 
জিলা এবং উন্নত হইতে চাহ পর্যাত সকল তন্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি 
ony right হয রা তে কি একটা ঢা) নয়? পল গোপকন্যে! তুমি 
আইনমতে ন’ কা ডিক রাজনীতির অনুবর্তী হও। চোরকে গোর টয়া দাও। 
এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে 


bs COE 
নি 
শান্তিপর্ব, ১৭৪ অধ্যায়। 


স্ব 


৯৫ 


বন্ধিম রচনাবলী 


পরিশিষ্ট 


কাকাতুয়া 
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 


মাস পাচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে সসানাদিক্রিয়াসম্পন্ন করিয়া কিল্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাক 
টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উ | সু-বামহস্ত কোমরস্থিত সাধৃভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, 
ড়া ভান হাতে একটা পাখীর খাচা। খাচাটা অতি সাবধানে মাটিতে রাখিয়া প্রস্ন বসিল। রকটা দেহিয়া আমি 


প্রসন্ন উত্তর করিল-_কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে? 


আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া গাচজনকে বেচিয়া য়া বেড়াও, এ 


ই ত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের 
পর নৃতন পাখী কেন? 


র » অনস্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুগ্ধ। এ ক্ষীরাধার 
না বসনজপযারণী ধাচা। আমি এ বাচার ক্ষীরপায়ী পক্ধী। তাই বালি, আবার আখ | কেন? 
প্র সাইট আর একটা মীর বাসায় কত রিয়া টোকর ইট হী বেন 
করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; তাই পা খাচায় পুরিয়া আনিলাম। 
চা বিবার জনা অনিকার প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? সে ত ঘোর 
জারি! নাল কোডের ৫১১ ধারানুসারে সে যোল আন চুরি আবার কি? সে ত ঘোর 


: ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এ এ 
দিব বুঝি ই পাখীটাকে তোর যথা দিবি? আমি বুঝি আমার এই দু 
? 
প্র ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই 


ই করতে বল্ছি? 
হের 2৭ বা রস ই সেলে, আবি যাতাস খেয়ে থক ১0) 
সাহেবের 77091901857. খেয়ে থাকব? 


প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে। 


পুষ্ট তনুখানি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া 


প্র সেই তে দিন কত দান ধর্সের কথা, কত হোমানটি সটুটির কথা বলছিলে? 
আ। সে পরকে শেখাবার জন্য। 


আই এস "কে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা পাপপুণ্য পরের বেলা) 
আ। প্রসন্ন, 


জাতিকে তুই এখনও চিনিস্‌ নাই। তা সে সব কথা যাক্‌। পাহীটাকে ছেড়ে দে। 
প্র। তা হবে না। যাকে ঠাই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্ব না। 


ঠি প্রত্যহ শর ত দুখ ত ভূ-ভারতে নাই। তোমার কাছে আবার মানুষ আসে? 

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় 
আমি রাগে কলিতে কাপিতে বললাম য়া দুধ চলিয়া যায 
৯৬ 


কমলাকান্ত 


তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাড়াইয়া খাচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল 

ঢাইয় য় য় আচ্ছা, আমিও 

সিডির বা নিন র ভা উরি দি বে 
এই বলিয়া প্রসন্ন খাচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে 


টা এইরূপ Plateetud, Plateetud, Plateetud, বারম্বার এই অশ্রুতপূর্বব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ 


জানিবার ইচ্ছা হইল ৷ খুঁিতে খুজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আসিলাম। উকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে 
এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলা মুগী জবাই - রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের 


দাবায় একটা স্্ীলি পড়িয়া ছটফট করিতেছে, এবং বিষম যন্ণসূচক চীৎকার করিতেছে। ঘরের চালে ডাড়ে 
স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে 


সেইজন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার 


আমাকে কি দিবে? 

গৃ-স্বা। আপনি কি চান? 

আ। এ পাখীটা। 

সত ইএপাধীটাাহান। ওটাকে আমি খুব বর করিয়া আনিয়ছিলাম, কি মহাশয়, এখন ওটা আম 

2771-74 
রয়া? যে নিব 

আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই যে সংসার-বিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন য়াছেন, 


গুলি গৃহ্ামীর লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা ক 
লাম হাতে দিয়া পাখী ভাজার মহাশয়ের দর রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না? উকীল 
র নাসার য়ন নাং রাজপূরযেরা দর দর নিকট হইতে ফাদ 


? 
৫ র ডাডটা সামনে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিঙ্গ 
চড়িসে দিন সন্ধ্যার পর আফিষ্গ খাইয়া পাখীর + আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? 


১৩০1 
0, Plo এ 
আ। তুমি শনির কথা কহিতে পার! তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা? 
খুলা আমার নাম কাকাতুয়া। অর্থাৎ, তুয়া লাল! তোমাদিগকে এ॥৷৫]e5৷৷p শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ 
আ আগমন। Plateetud, Plateetud | 
। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা? 
আআ আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে। 
্ ৷ আগে কোথায় থাকৃতে? 
বস ৯৭ 


বন্কিম রচনাবলী 


পা। সে অনেক কথা। শুনিবে কি? 

আ। শুনিব। আজ কাল অনেকে পুরাতন চর্চা করিয়া খুব সম্তাদরে নাম কিন্চে, দেখি যদি আমিও কিছু 
করিতে পারি। 

পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল? 

আ। সে পরের কথা। আগে শুনি। 

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূৰ্ব্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার 
ছিলাম। পাক ঘাটিতাম, পাক মাথিতাম, পাক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষানামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক 
জন্তু দেখা দিল। এবং গাকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল। 

আ। শুকরকে গাকাল মাছ মনে করিল কেমন করে? 

পা। শুকরও গাক খাটে, পাকাল মাছও পাক খাটে। অতএব শূকর এবং প্লাকাল মাছ এক। 

আমার Whately'5 Logie জানা ছিল, ফস্‌ করে বলিলাম__ওটা যে [9117 
middle হল। 

পা। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle! ও ত 
সহিত 1০%1০-এর সম্পর্ক কি? দিন কতক An 


বাস ছিল। তখন আমি শুকর 


৭০৮ of undistributed 


| ১ বি সা কল SRO 
গণেশের ঘাড়ে হাতীর মুণ্ড কেমন করিয়া? য় পর্ববতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কমার 
মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন রয়া? র? রাতব্দের 
বেলা এত টকা কেন? দেখ পুরাণ আর পুরাতব একই জিনিষ। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। এব তের বি 
হটিয়ে দেখি। তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাও, সে রক চমতকার 
ঘটিয়াছে। 

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি। 

পা আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছে তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার হইতে ভারতবরে 
সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 

আ। কোবিদবর! বলিয়া যান্‌! 


পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্রমধ্যস্থিত একটি গিরিগুহায় য়া রক্ষা পাইলাম। 0 
শীত। সেই শীতে আমাদের ভঁড়ো পেট কুঁকড়ে রিল me fet 233 


পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতন্ব, ইহাতে al]৭০y কোন ক্রমেই হইতে পারে 

না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম। 

". আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে 
না। 


থা! ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সুহৎ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে 
আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাপে, কিন্তু আফিঙ্গখোর মাত্রই-আমার স্নেহের বস্তু, আমার 


যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে 
যাইতাম। কিন্তু শীঘই সে দিকে ক 


র করিয় র হইয় ও দেশে যাইতে আরম্ভ করিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা 
দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্মাণ করিতে আরম্ত করিলাম 
তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud | 


৯৮ 


আ। এদেশেও কি বাসা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ? 

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়। 

আ। নয় কেন? 

পা। এখানে এত বেশী খাই যে, শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর 
সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব। 

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল? 

পা। সে বড দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট 
জন্তর বাসায় আহারের লোডে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং 
মহাননদপুর নামক আর এক স্থানে এরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে। অতএব আমি পক্ষিরূপে একটি 
পশু। Plateetud, Plateetud | 

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপ্্‌শস্‌ হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের 
ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম__তুমি কি ও Plateetud, 
Plateetud কর? 

পা। এদেশে আসা অবধি আমি 11৩৩0 বলিতে বড় ভালবাসি; 

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি? 

পা। আছে বৈ কি। কথাটা 7818) শব্দ হইতে উৎপন। 

আ। বুঝিয়াছি, তুমি [01817 খাইতে ভালবাস বলিয়া সর্বদা Plateetud, Plateetud কর। 

পা। তা নয়, আমি এদেশের য' লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই আপ্শস্‌ দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জ্ুগুলার 
ভাগ্যে Plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাহাদিগের edii৫ati০n-এর জন্য Plateetud বলি। বুঝলে ? 

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী ! 


পা। তার প্রমাণ এ নীচে দেখ। 
সেতার প্রমাণ নৌ উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য সু রাড কিলা দিলা ত 
নড়াতেছে। পাবীকে ভিজাসা করিলাম_-ও সব তপিসীনিক দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের 
ণ কই? 
ই? লিকার নার বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিনু উহার পিপীলিকা নয় উহার 
বলে। এ দেখ আমার ডাড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্‌ কিল্‌ করিয়া মারামারি 
চি 188 দেখ আমার আনিল । আমার ভীড় হইতে যে দুই এক ফোটা দুখ পড়ে তাই বাই র 


জীবনধারণ 
রণ করে উহাদের উপকারক নই? 
ধারণ কৃরে। আমি উহাদের উপকার চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের পক জীব থে 


টে ক বি লক আয উল আব 
র বড় বড় মাথা দেখি ন 

পা মাখ মর কাহে নাথ ডি ডি উহার ও সি, তায দয়া আমার উর 
বউ দেখিতেছ না উহা কৃ শত করিতেছে এবং আমার সাদর সারাংশ সংগ্রহ করয় দূত 


< কাহাকেও গ্রহ কবি 
অসি দেখ আমি প্রকৃত কাকে মলম করে এবং বিতীবণের নায় আপনাদের বের সম কথা 
আমাকে বলি: র দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি চ18166111 


চিপ ৮ 

ড়া দেও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত? 

কেন, কোথায় যাবে? 

রি আমি টু বাড়ীতে গিয়া থাকিব। 

কেন, তোমার র কষ্ট? 

হয 

থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও__ আমি তোমাকে সর্ববদা আফিঙ্গ সরবরাহ করিব—Plateetud | 
৯৯ 


বন্ধিম রচনাবলী 


আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না-_আমার 
প্রসন্ন বলিয়া উঠিল-_কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? এ দেখ তোমার পাখী 
উড়ে গেল। 
আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম-___কে ও, প্রসন্নময়ি, 
প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল। 


একটু জিদ আছে। 
কট করে শিকলি কেটে 


কি মনে করে? 


আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। এ ঝাটা গাছটা দিয়া এ বঙ্গজগুলাকে ঝাটাইয়া ফেলিয়া দেও ত। 


গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল। 


১০০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য 
য় রবার , কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস 
ফা গড় মহাশয় এই জগৎ পৰিত করবা জন শে বে জলের সাক্ষাৎ পাওয়া না, নচেৎ 


৯ ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক 
টার এ চি আলোকময়ী করেন, যেমন 
য়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম 


র উত্তরাধিকারী এবং তদজ্জিত রম্তাভোজনের হক্দার হ ২ 
হলের পর মাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন সোম রণ পৌর 

হের পর সিম দিলে দিত হইলেন। যথাকালে মুচিরাযের অপ্রশন হইল নাহ 

বে করিয়া, ডিশ পর িডবণ থাকিতে হার সু নাম হইল. বেল, আহা গড রর 

না, তবে দুষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে রশরীর 
কে সি দেই মি ন বলদ কা 
|| 
বাম শর্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে 


যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচির । নাম পাইয়া মুচিরাম 
berg হউক, হশোদা মিনি করিতে শিবিলেন। ভার অসি দোষ উপস্থিত 


বলিতে শিখি যশোদা বলিতেন মন গুণের ছেলে বাচুলে হয়। 
সনে ee গো যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাচ বৎসরে পুত্রের 
নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা 


উদ জল উজান বহিতে পারে, তব গৃহিনী পা সা 
ড় সাফলরাম বিনীতভাবে যশোদা দেবার পাদপন্মে এই সম্বাদ 

উল রা রম বদন আপনিই হাতে খড়ি য়া ক. খাও নাই 
শি দা বলিলেন, তা, দেবকে লা সি এথাপেতে 
মিশে নন, "হা, তা আম পাস আি রা পাতিলের দিয় দিয়া পা ভাত খাইতে 
৬ : যশোদা দেবী বিষধমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে 


নবম বৎসরে সুচিরামের উপল হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক 
শিখাইলেন। এক বৎসরে ঘুচিরাম সন্ধা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা ভা না। কেন না, প্রমাণাভাব। 
তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই। 

তৎপরে একদিন সাফলরাম গুড অকস্মাৎ ওলাওঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল। 


রর দি বয় জানিস সোডা কে তে রর এ এ বা ত 
যশোদা অন্নকষ্টে-_ধান ভানিতে আরম্ত করিলেন 

ইস দল সর কৈরা দা করিয়া একটা বারোইয়ারি পুজা করিল। যায়া দিবার জন 
সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা 


* নি ছড়া ধড়া, ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম 
৮ 


ন একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত একটা গানের মোহাড়াটা 

14: বাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, 
পুকরিণীতে হস্তঘুৎপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন-_্রভাতবায়' যুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সৃশ্বর 
অধিকারী মহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,_মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার 
সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও হের করিল। অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আতর দিয়া কনার 
পলি) সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন-_জিজ্ঞাসা করিলে 


করিতে অদিেই দামের সোণার বি মাতে 


তর আও দয এই যে, বদ বড় তক মহে। সতের বত হইল নী দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, 
পড়ত মা নেয় অ মেল ফলে হালের সময়ে তালের কথা নত ফলে 


নী নিক জলের বা সের চি পি teens 
১০২ 


আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়-___কিছুতেই মুখস্থ হইত না__কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। 

সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল 

বাধিত সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে__ 
“নীরদকুত্তলা__লোচনচঞ্চলা 


দধতি সুন্দররূপং" 

মুচিরাম গায়িল-_“নীরদ কুম্তলা-_” থামিল-_আবার পিছন হইতে বলিল, “ লোচনচঞ্চলা”-__ মুচিরাম ভাবিয়া 
চিন্তিয়া গায়িল, “লুচি চিনি ছোলা” । পিছন হইতে বলিয়া দিল, “দধতি সুন্দররূপং”--মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল, 
“দধিতে সন্দেশ রূপং"। সেদিন আর গায়িতে পাইল না। 

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত- কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে 
হইত-_“আ- বা-_আ-_বা ধবলী”টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে__পিছন হইতে মুচিরামকে 
বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, “মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে” মুচিরাম সবটা শুনিতে 
না পাইয়া কতক দূর বলিল, “মাননীয় রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও” সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর 
হাতে তামাকের কন্কে দিয়া বলিতেছিল, “গুডুক খাও-_” শুনিয়া মুচিরাম বলিল, “রাধে__একবার বদন 


মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না-_হাসি কিসের-_যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী 
সাজঘরে আসিয়া একগাছা ধাক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, 
এই ধাক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা--অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া 


না। 

যাত্রার টি রাত্রিজাগরণ-_ দেবালয়বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। 

ডর টপ পি সি করিল লস পা 4, 
র কাদিতে লাগিল। র বামন রয় র 

ঠাকুরের সেই পথে যায়। কে মুর কালার হিতীয় অধ্যায় আর করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে 
আমি কেন পালাইলাম আমি কেন দারা আর খাইলাম না! 

গ্রন্থকার দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার র পুরুষ বুড়া 

অর বন নিত পাতি দিয়াই আসিতেছে। ভুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের 


অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে করিয়া থাকে-_সুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পালায় 
া- রাখাল লোক পারে হেবাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল ভি 
টার নাইলা লিল গোজন্ম সার্থক কর! 


বঙ্কিম রচনাবলী 


জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নিৰ্ণীত হয়-__কে কত বড় 
বাদর, তার লেজ _মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় রাই। বন্দী 
চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে। 

মানব সু বক্তি-স্যাজ খাটো, বানরতে খাটো--কিনত মনুষযতে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী সেই 


সময়ে নহে। 


সালা লেখা পড়া সমাপ্ত হইল হা বলিল, সমাপ্ত হইযাছে। সিমের 
ভাল ছিল বি এমত বলি না তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি বত হইতাম সুিরামের 


এইরূপে মুচিরাম, তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাচ-সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু 
em petal oat toe 0 hethea ne ahaa ges ess hed tet soe 
প্রতিপত্তি-_মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল-_ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। 
বলিয়া দিলেন, “ঘুস ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।” মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের 
চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনীবিশেষের 
পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। 

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসৃত 
হইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে 
একটু ভয় করিত-_এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


নিশকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিশের নামে পরওয়ানাখানি 
লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখ মের হাত রওয়ানা যাইতে যাইতে খন এর বাহির সে 

, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাচ টাকা স্বীকার করি 
মাভিট্রেটেরা স্বহস্তে (জোবানবন্দী লইতেন না-_এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, ুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, 
মোকাদমা বুঝিয়া ফি সাক্ষা-পরতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদমা বুঝিয়া মুচি দাও 
মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরপে নানাপ্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা 
উপার্জন করিতে লাগিলেন- তিনি একা নহেন, সকলেই করিত-_তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ__কখন কখন 


বুদ রপ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেডি কাট 


সৌভাগ্যক্ৰমে সে সাহেব বদলি হইয়া ৫ 
এ লিবিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রঙ্গারহ্যাম--বলিবার সময়ে 
ধলিএই নূতন সাহেবটির নাম (0107851/:07)ভ লোক, দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতেন না, 


লা সে বিশ্বাস হার কিছুতেই গেল 


না। একদিন আপিসের মীর মুলী মিরজা গোলাম সর্ষদর খা সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া 


বঙ্গিম রচনাবলী 


ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়ি 
টাকা কিন্ত বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লৃত। অজরামরবংপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে 
লাগিলেন। 

বি আরবরা বদ্ধ চিরে দুইটা একজনে সারে না-_সুিাম। বিদাত করিত 
পারি হতে আর ভালে লাই সাও নার উদর সারে দা দিয়া করি 
অর্থচিন্তায় প্রবন্ত। যদি সেই “হিতোপদেশ”গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়--যদি সে গ্রন্থ এই উনবিংশ 


তিনি তের রোল সি আর 
নহে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে হয এইরপ পরই বিদ্যালয়ের 


মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মৃন্দীগিরি করিল--তার পর কালে্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন 
পঞ্চাশ টাকা--আর উপার্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল কিয়া একখানা ই 
তখন কালেক্টর ও ম জিষ্ট্েট পুথক পৃথক ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর 


ছিলেন তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্মঠ লোক ছিলেন, টটা দোষ ছিল-_কিছু মিষ্ট কথ 
সাম একখানি ইংরেজ দর লিখাইয়া ছলে কিন্ত একটা দোষ ছিল পিজি 


এ নিজবিদ্যা দরখাস্ত পরাস্ত য় না। যে 
দরখান্তের ভিন রাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, “দেখিও ফে তেন নিজবিদযা কুলায় 


Lord ? 1 am not a Lord.” 


সহ যোড়াতে হিনীতে বলিল, “বান্দা কো মালুম থা কি হুর লর্ড রান” 


পরের ই য়া হি বলিলেন, “হে সমতা, মে বাদ সর্দ 
ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।” 


১০৬ 


সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্যা সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, “বান্দা লোক কে 
ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হেয়।” 

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকে পেস্কারিতে বহাল করিলেন। 

Struggle for existence ? Survival of the Fittest ! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী। 

হোম সাহেবের কিছু মাত্র দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ । সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ 
বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে। হোম সাহেব একজন অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মুচিরামও 
তাহাকে ভুলাইতে পারিল--কেবল মিষ্ট কথার বলে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


প্রকারে? “ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"__মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে 
কল তাই সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান, 


দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্ম কাজ রেলগাড়ির মত গড় গড় ক 
না করিতেন। বিশেষ 'মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং “মাই লার্ড" এবং “ইওর আনর 
ছাড়িত না। টি গর 
মুচিরামবাবুর উপার্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ is” 
hd রাখিবার প্রয়োজন নাই-_তালুক মুলুক করুন” চরম সম্মত হইলেন, কি থে বোহার ৫ কে, 
জেলার বিষয় খরির বা নিবেধ। জা বলিল জে ও পালে 


হইল 048০5 --৮৮৭%-4 ee hs 
মা বুঝাইয়া দিল যে, 
বইতে মান একর রিবন তাহার তারেক করিতেছিলেন, মত সময়ে বোন জানাল 
তাহার একটি অফ নী আছে--ভজগোবনের ডল ডজ্ঘল কর ই বা 
ধিয়া, এবং র রয় 
সন্ধ্যার পর শুভ লগে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সহা পর হইতে মিনা 


সামী ভজগোবিন্দের সহোদরা টাপলনী 
র সহোদরাকে সৌভািদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা 


নবম পরিচ্ছেদ 


ভার দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়-_ুচিরামের এমনই অদৃষ্ট_বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যে, 
চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের 


টির 


বন্ধিম রচনাবলী ০০৫০৯ 


দৌরাত্ম্য রল, সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। 
Ee RP Sn Cen een TO SE niin Got 
কাজ করে; মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র_ শীঘ্রই হোম 
সাহেবের প্রিরপাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ক্রটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও 
দেখিতেন না। আভুমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। 
মুচিরামের প্রতি তাহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাহার স্থানে 
রীড সাহেব আসিলেন। রীড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন-_মুচিরাম একটি বৃক্ষভষ্ট 
বানর_অকর্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা! মনে স্থির করিলেন। কিন্ত 
রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল এবং ন্যায়বান্‌; সে কালের হেলীবরির সিবিলিয়ান সাহেবরা 
বাঙ্গালীদিগকে পুত্রের মত স্েহ করিতেন। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে রীড সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছুক: 


র মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে__রীড সাহেব তাহা 
জানিতে পারেন নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই 


চাহিয়াছিলেন__কিন্তু আবার যুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফস্বলে গেলে 

য় সুতরাং দয়ালুচিত্ত রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্ত 
ত রীড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জনা গবর্ণমেক্ট 
রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল 0 


ন যা যায় না; সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে; ডিপুটিগিরিতে 
দিন যোজন দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি করিবার জনয 


আপিসে সম্বাদ গৌছিল যে, মুচিরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন ঢা মুহুরি ছিল, 
না। “উচ্চ পদ” শুনিয়া সে বলিল, “কি? ঠা উচু করেছেন না হরি সে সাধ্ভাষা বুঝিত 


দশম পরিচ্ছেদ 


» মুচির র লোভে পেস্কারি 
ছাড়িতেছেনা-_তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুই দিক যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি বর 
করিলেন। 
মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা 
রাহ ডট কালেষ্টর। প্রথমটা বড়ই আল্লা হইল,-_কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মু 
রূবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে_গুড়টা নাই 
ক্ষতি কি? কি জান, 
হইতাব,আমরা লিখিতাম না। তা’ এখন গুড়েও কাজ নাই-_রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুস লিখিলেই 
হবে হরি ইত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহরি দ্বিতীয় গববকারীত্ে খিত 
সুমা, রায়বাহাদর ” মৃচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন লা, দত্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবাথ চি 
াটেলিতে লাগিল কেহ লিখিত, “মূচিরাম রায়, রায়বাহাদুর,” কেহ লিখিত, “রায় মুচিরাম রায় বা” 
রামের একটা না ঘুচিল- গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে ভালা গেল য় বাহাদুর 
STEER পো”-_অথবা “গুড়ে ডিপুটি।” আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া 


“গুড়ের কল্সীতে ডুবিয়ে হাত 
বুঝতে নারি সার কি মাত?” 
১০৮ 


“সরা মাল্সায় খুসি নই। 
ও গুড় তোর নাগরী কই ?” 
মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন 
করাইয়া, উচ্চস্বরে কবিতা আওয়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্য সুচিরাম লম্বা কে ধান সহ 
খাইলেন- ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ 
করিয়া দিয়া কবিতা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নৃতন গোল হইল। শীতকালে খেজুর গুড়ের 
সন্দেশ উঠিল-_ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা। 
বাজারে হা দা হব হলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ 
সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ 
নও একবার তিমি রানির সাহেরের জে রাফাত করিতে বির | ডের তা 
মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা হইবামাত্র বলিলেন, নেকাল দেও শালাকো।” 
বাহির হইতে আরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, “বহুৎ সুর হুর হামলা 
বহিনকো খোদা জিতা রাখে।” . 
বিটীয়। বোরকা পা হাতে হান হত গঞজমের কাজ ছিল-অন্য কাজ বড় ছিল হারের বড় 
দা) সান টি চারের এসোজন হাতাতে যাদব 


পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, ছিল হে, চাটি যাইতে সমু পার হইতে হু পূর্ণযৌবনা - 
পাড়ি। সুতরাং চাটিযা যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ --ভরকালী এখন পূর্ণযৌব বিষ 
বলল, টি লো নহ চাটি ই না “ক লে 

] মত একটা বড় খোরা লইয়া তেডুল গুলিতে ছু তকাল তুল গুলিতে 


চাকরি রাজকে বলিলেন পে তিনি নে কালার মাতার কার মত মাড়ি 
j পদটি ছাড়িয়া দিয়া মিরা ভব যেমন আছে-_ তেননি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী 


গলে হয় না?” 
লোকে বল্বে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে। 


ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে, 
হা কোথাও 


গয়া বাস করি। . 
১১১... 


দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না। 
১০৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মুচিরাম বিলীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী 
কলিকাতায়__তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন 


বাটা গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সঙ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। 
ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতল্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া 
সর্ববজননয়নপথবর্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়__ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার 
প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। 

তখন ভজগোবিনদ দুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া মুচিরামের 
বারগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল-_যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,_অট্টালিকা করত ২ইল! কালে 
মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নৃতন গৃহে" বিরাজমান হইডেনহ 


কলুষিত করিয় ড়ায়, তাহাদিং গ টি 
গর শ্রেণ ভুক্ত হইবার ইচ্ছ ভদ্রকালি রাখেন ন সুতরাং তাহার কলিকাতায় 
খলেন, তাহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখয় কলিকাতার স্্রালে ক হাসে। ভদ্রক 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


হইতে চিতপুর পর্যাস্ত, তখন মুচিরামবলদ সখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়োয়ান: সখের 
ছেকড়ায় এই খোড়া টাটুটি জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাহার হস্তে 
ক্রমে গ্রাম্য বানর সন্ুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিস্নোদৃত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে 
পারে। এই সময় তিনি ভজগ্রোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল__ 


কখন আসিতাম না" সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত-_এখানে 
একটা চাপকানে ৮৫ টাকা পড়িয়াছে। এক সেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে 
বাসনের কথা বলিতেছি না__এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ববাদ করিবে। 

এই হলো বাদরামি নশ্বর এক । তারপর, মুচিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, 


বদ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। টাকার মান 
মান হইল। 

তারপর মল কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছেট বড় হজের 

বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাটা লাথি খাইলেন। কোন কোন 


। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নল 


করিবেন, বর করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ॥ 
৯ ০7৮৮৯ খাটি সোণা, একালের ঠন্ঠনে পিতল নয়। অতএব মুচিরামকে বহাল 
i 


আধিক লাভের লি রা কাৰ্যদক্ষতায | 
লি দুই একখানি তালুক বাধা পড়িল_রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর 

সহ এতেও (নানি হইহাসিতেছিল-_এই জন্য ভিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া 
য় ন তালুকগুলি বাধা রাখিলেন__জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে 
পারিবে না--অেক সুলো বিষয়গুলি াহার হইবে। আরও তাক বাধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই 


১১১ 


সই 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার 
ভগিনীপতির হাতধরা-_এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে__এই ভরসায় ছুটি লইয়া 
কলিকাতার আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলি নিলেই 

বলিলেন, “মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।” 

রাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, “তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।” মুচিহালাবেনী হইয়া, 
ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল। 

লে ভালুক সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকাব স্থান 
সং দক্ষ উপহথিত--কন্ত সে মহালে কিছু না। কখন মুচিরামপ্রজাদিগের নিকট মাগন রটাকটিন হান 
মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক- তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে 


ভ 


চাষা অবশ্য ইংরেজি জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা , পর | g 
গাধার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরস্ত করিলেন। সেন, পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরা 
সাহেব চাযাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টোমাডিগের গৃড়ামে* 


“বেমার--5i৫% ?” সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, “Well, there may be much sickness without 
there being any Scarcity—the fellow does not understand Perhaps ; these people are so 
dull—[ 5ay ভড়বেকা কেমন আছে--অঢিক আছে কিংবা অল্প আছে?” 

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম। (সে 
হাক যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে. ডুড়ুবেক। অধিক আছে, কি অল্প আছে” তখন দশে টেক্সের নাম 


*গ্রামে। 1দুর্ভিক্ষ। 
১১২ 


হেব ভাবিলেন, “Hump ! 1 thought as much—" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, 

অঙ্গুলিনিদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বোজন করিল?" (উদ্দেশ্য “ভোজন তি 

চাষা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে। 

সাহেব, চটিয়া, “টাহা আমি জানে_They eat, that 1 see—but who Pays ?- টাকা কাহাড় £” 

এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্ধুকে যাইতেছে; সে নিজেও কিছু দিয়া 
আসিয়াছিল__অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, “টাকা জমীদারের।” 

সাহেব | Ah ! there it is : thev do their duty—how it is that Some people find pleasure in 
maliening them ? জমীদারের নাম কি? 

চাষা। মুচিরাম রায়। 

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে? 

চাষা। তা ধন্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে। 

সাহেব। এ গৃড়ামের নাম কি? 

চাষা। চন্ননপুর। 

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন, 


For Famine Report 
“Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every d 
15 7১015," 


ay a large number of 


হাতে রি হইল ফু জমীদরদিগের আহিল! এই 

২ করিয়াছে। 

রিপো্ট কমি রীতে গেল। কমিশানরের হস্ত হইতে কিছু উদ্ফলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া _ুকমিশানরাসাহের 

লেখক ভাল-_গবর্ণমেন্টে গেল। গবরমেক্টের এই বিবেচনা-_যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের 
» উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য 

তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট ভারতবীয় গবর্ণমেন্টের 


দেওয়া যায়। 
হয়া গবরণমেণ্ট বলিলেন, তথাতু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার 
51 


দ্বিতীয় ভাগ 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিজ্ঞানরহস্য 
অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ 


আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত 


১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতিব্বিদ ইয়ঙ্‌ সাহেব যে আশ্চর্য্য 
প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা 


ছাব্বিশ হাজার, এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক 
২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী 
যত টন হইয়াছে, তাহা নিন্ন অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০, ০। এক টন সাতাশ 
মগের অধিক। 
এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে 
কেন অক দে যা মন তব নক্ষ্ আছে: যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, য়োদশ লক্ষ গুণ বৃহ হবে 
ই তক রী হইতে অয লক্ষ জগ ক সদ লক গাম 
রলে সূর্যের আয়তনের সমান হয়। 
ূ্ববতন গণনানুসারে সূর্য পৃথিবী হইতে সাদ্ধ 
নয় কোটি মাইল দুরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় র হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাৎ 
5 কোটি” দূরে হিত লতি সহ সাধি সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্যের সুতা ইতর 
দূরতা চুদি লন পৃথিবী পরেদপর্পরায়বিনযত হইলে, পৃথিবী হইতে সর পরথ পায় না। 
এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অন্মদাদির দেশে রেলওয়ে দা ২০ মাইল 
আয বি লয়ে হত তৰে কত কলে সন লোকে ৌহান হয় 
রান পুত পরল লে, হার কথার জার সও বিনে সরলার নানার 
অর্থাৎ যে বি বরণ চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ ট্রেণে গত হইবে। 
গা পারিবেন হে সওম যাহা পুতি দি কল বার হা 
সূর্যামধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে। 
বিতর তরে রি বিসর্গ কিছু দেখিরার সড়াব্লানোহ। সুদের জি চাহিয়া 
যায় ও সহী কেবল সর্াগ্রহণের সময় সূ্যাতেজঃ চন্ানতরালে লুকায়িত হইলে, তংপ্রতি দৃষ্টি করা 
য়। তখনও তে কে চক্ষুর উপর কালিমাথা কাচ না ধরিয়া, হৃততেজা সূর্য প্রতিও চাহিতে পারে না। 
সেই সময়ে দি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া উত্তম দুরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে 
গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্্রান্তরালে সূর্যামণ্ল লুকায়িত, তখন 


দেখলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ 
ইহাকে “করোনা” বলেন। কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভি আর এক অনু বন কন দেখা য় রি 


*নৃতন গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে। 


০০০,০০০,০০০,০০০,০০ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ছায়াবৃত সূর্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্ভেয় পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। এ সকল 
উদগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দৃরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দুরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় 
বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অন্ধ লক্ষ মাইল উদ দেখা গিয়াছে। ছয়টি 
পৃথিবী উপধ্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদগত পদার্থের আকার কখন পর্ববতশৃঙ্গবৎ, কখন বা 
অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল 
কপিশ। 

প্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্যোর অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা 
করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্বত; পরে সূরধয হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন। 


র সতের ন্যায় আধারের উপরে উহা আর্ঢ় দেখা 
। প্রফেসর ইয়ঙ্‌ পূর্ববদিন বেলা দুই প্রহর হইতে এ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্তনের 


দুই প্রহর বাজিয়া অর্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং ত রূপ স্তশ্ুগুলির অবস্থা পরিবর্তনের নের 
দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাহেবকে দূরবীকষণ রাখি! ks ote 
বাজিতে গাচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন 


উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মৰণ ছিয় ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগন ব্যপার হইতে 


ইল মাইল চিতে এই বেগ দেখা যা যে উৎস পদাৰথ দুই লক্ষ মাইল ছে এত বেগবান, 
নির্গমকালে "তাহার বেগ কিরূপ ছিল। সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড ডগ বেগবান, 


১১৬ 


সস 


বিজ্ঞানরহসা 


তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পরিশেষে 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের স্াসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি, দ্বিতীয় বাযুজনিত প্রতিবন্ধকতা । এই দুই কারণই সূর্যালোকে বর্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যোর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্যোর নাড়ীমগ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন 
করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উথিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি 
প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত 
বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে এ লক্ষ ক্রোশের শেষার্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল 
ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রক্টর সাহেব গুডওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি 
বিবেচনা করা যায় যে, সূর্যালোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্যামধ্য হইতে যে 
বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই 


করিয়া আসিতে 

নর এপিও উরে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া 
শক্তির বলে এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর 
তখন মাধাকর্ষণের বলে পার তাহা ভুপতিত 


হয়। সূৰ্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মা ১ 
অসীম নহে। উভয়েরই অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে, ত্দারা উভয় শক্তিই পরাভূত 
নহে। উভয়েরই সীমা আছে। এ ছে যে বস্তু ি্কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ 


উহা সা্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরো 
মনোগতি, এক নৃতন সৃষ্টির আদি। 


আকাশে কত তারা আছে? 


জুলিতেছে, ওগুলি কি? 
এ যে নীল নৈশ নভোমগুলে অসংখ্য বিন্দু ছা মতে তৎক্ষণাৎ বলবে যে, তারা সব সূর্য্য। 


৬ ? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
সব সখা সু 1১ হি বিশ্বদাহকর, প্রচণুডকিরণমালার আকর ; তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের 
শক্তি নাই কত্ত ভারা স্ব ত বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে 
| f নির্ভর করিয়া বলিব যে, এগুলি সূর্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের 


SA 


আলোক-পরীক্ষক আশ্চর্য্য ক জি যত হর ও 
br বিষয়ে অ ন ছি ত মি অ শর ৬ 
ই উপর বিশ্বাস করিরা বিবেচনা এল শোকের প্রতি দুগুলি সকলই সৌর 

ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর র ' 


শ্রেণীবদ্ধ 
কিতা নহে পি নহে এবং অবনত, আহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। আহা দীন এবং 
তাহা 


২০ 
১ম শ্রেণী ২ 
্ হো ২০০ 
ওয় শ্রেণী ২০৫ 
€ম শ্রেণী 
৬ষ্ঠ শ্রেণী 


রি বিজ্ঞানরহসা 


করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক 
ভাগ মাত্রে তিনি ৯০,০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্তব নামা বিখ্যাত জ্যোতিব্বিদ গণনা 
করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্যাবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে। 

তাহার পর সর্‌ উইলিয়মের পুত্র সর্‌ জন হর্শেল এরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ 
পর্যাবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন। 

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩,০০০ তারা, 
অষ্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২,০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্বের লিখিত হইয়াছে 
কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা 
সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। প্র ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ 
নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
তারাময় দেখায়। সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ 
এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে। 

স্তর গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। 


ৃ্াকার পদাথ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার 
সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুগ্জ। অনেক জ্যোতিবিরবদ বলেন, যে সকল 
নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষতরিক জগৎ! 


কোটি র : ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে ‘ 

হা এই অন্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মন্যু চিতায় অশকত হইয়া উঠে চিত শনি হা বা। 

সর্ববত্রগামিনী মনুয্যবুদ্ধিও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিব হয়। ১ 

এই কোটি মু কর সকলই সূৰযা। আমরা যে এক সূর্যকে সূর্য বলি, সে কত বড় প্রকাও বসত তাহা 

সৌর সহী তাবে বিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা হয়োদশ লক্ষ গণ বৃহ নে 
র রি য় । ly য় 

অনেকগুলি নক্ষত্ৰ যে, স্পা বৃহৎ তাহা এক প্রকার হির হইয়াছে এমন কি 


ধূলা 
ংসারে নাই । কিন্তু আচাৰ্য্য টিগুল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীৰ্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। 


ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সং 
আচার্যোর এ প্রবন্ধটি ং দুর তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিগুল 
এ নু রিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞামু হইবেন, তাহাকে আচার্ধোর 


১১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া ছ্থাকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া 
বায়ু ছাকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধুলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য; কেন না, 


তাহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শং 


: সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা 
কয ওত । যে জল স্টিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণডর ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয ও দা 
কীটাণুপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন। 


৩। এই সৰ্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়া মূল। অনতিপূর্বে সর্বত্র এই মত প্রচলিত 


১২০ 


বিজ্ঞানরহসা 


গগনপর্য্যটন 


পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্ববকালে ভারতববীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্ত 
আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কথা স্বত্ত ঙাহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার ন্যায় ্বর্গলোকে বেড়াইতে যাই 
কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্য করিয়া ফেলিতেন কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ধীয়দিগের কথা স্বতস্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউ়ক। 


অত করল, এবং তাল নসর লে বা সদা বনি 


জন৷ হইয়া পাপ সেইখানে ফিরিয়া আসিল ভূত তথালি যায না 
অনা, আবার ধীরে ধীরে সেইখানে তৃংপ্রতি বুক ছড়িল। তাহাতে মানের আর হা 
বায়ু বাহির হইয়া বীর, সাহস করিয়া চর হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, রা কক রো 
হর হইয়া সরা পরিমাণে জলজন নতি হওয়া হীরগণ তাহ কেই গেলে 
; কী রাগের শোন এ বা তাহা সুখে নি ই 
রাক্ষস ছি ছাগের ন্যায় “ধড়ফড়” করিয়া মরিয়া গেল টি গণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে 
বন্ধন k ন চা = সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ্রন্ধণের চত্ডীপাঠ 
পূর্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে | একট রাকা হান ন 


মোনগোল্ফীর 
বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি 


একটি কুকুট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে রয় 
এক্ষণে ব্যোমযানে উঠিল প্রন হইতে লিমা কির আনিহজার আপার জাজের রিল 
হাতে ্যোমযানে নরিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে 
তি উঠুক মরে মরিবে। শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন 


১২১ 


বন্ধিম রচনাবলী 


বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল-_“কি! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্বৃত্ত নরাধমদিগের 


ফিরাইয়া তিনি মার্কৃইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে 


ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্যটন করেন। সে বার নির্ব্বিদ্নেপুথিবীতে ফিরিয়া অসিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার দুই বৎসর পরে-_আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্ববক, সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্ৰাণত্যাগ 


রয় *তম্মধো ১৮০৪ সালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ 
বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩,০০০ ফিট উদ্দে উঠিয়া! নানাবিধ 


১৮৩৬ সালে গ্ৰীন এবং হলগু সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি 
করেন। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্শ্মানীর 


বৈজ্ঞানিক তন্থের মীমাংসা করিয়াছিলেন। 
বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ 


অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ 
কিরেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্যাটক ছিলেন। তিনি প্রা 


তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন-_অতএব কলিযু 


চতুদ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। 


গও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্যাসকল পুনঃ 
সম্পাদিত হইতেছে। হীন দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত ইয়েন, কৌশলে 


ং বে নি প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয় 


টি হইয়া ইউরোপে আসবার কায়, তাহার হানে আমেরিকা হইতে 
৮৮4 
ভয়ানক! 


Ue chair সহসা যে গগন-পর্য্যটন-সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য গগন-পর্যাটকেরা আকাশে 


» তাহা তাহাদিগের প্রণীত 
করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্ত হইবেন রা 


ৃস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এন্থলে সমিবেশ 


| কেবল জলসমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 


্ হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় 
সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর শ্রোতঃ প্রভৃতি আছে। Tabi 


নীলে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায় হইতে শাও বয়স 
চক্ষুতে প্রবেশ করায়, উ 


তদ্দিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই। 


বের সংমিশ্রণে সূর্যালোর চলেই 
চি অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্ত 
সকল প্রতিহত বৰ্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের 


রায় উজ্জ্বল দেখি অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উদে উঠ াদের 
কাদা পোতে পায় সিল তর তা য় 
করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ধলোদে নীলিমা। 


"কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জলবাষ্প হইতে প্রতিহত 
১২২ 


নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জল নীলিমার কারণ। 


বাষ্পীয়_ মেঘের পর্ববত-_পর্ববতের উপর পর্ববত, তদুপরি আরও পর্ববত-__কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের 
ড বিশিষ্ট __কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর-নিশ্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্মিত। এই সকল মেঘের 
ধা দিয়া ব্যোমযান চলে । তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। 
কোথায় বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মসূর 
ফন্বিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রদ দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ 
হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ববতমধ্য দিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাহার ব্োমযান মেঘমধ্ দিয়া, সেইরূপ 
পথে গমন করিয়াছিল। 

এই মেঘলোকে সূর্যোদয় এবং সূরযান্ত অতি আশ্চর্য দৃশ্য--ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। 
ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে এক দিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ এক দিনে দুইবার 
সূর্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উদ্দে উঠিলে দ্বিতীয় বার 
চদার গাঃঞলানতর দেখিয়া, আবার নিন্গে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় বার সূর্যোদয় অবশ্য 
ন্‌ <বে। 


ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন ঃ য়; 
সমতল-_অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্লোম্ত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে 


লক বক্ষ, উচ্চভূি "5, সি প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের 
মত দেখ দেখায় নগরসকলা বরের মত দেখার। বৃহৎ অর্ণবযানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য রসি তীর 
মত দে নদী েত সত্ব বা পারল নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাহারা দৃশ্য দেয়া সু 


হইয়াছেন, তাহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব ক | 
উঠিয়া লু তাহার প্রশংসার বাস-গৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রা্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথ 
দীপমালাসকল অতি রমণীয় দেখায়। 
যাহারা পর্ববতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, 
৬ প্রভৃতি পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই এবং টে 
খে, হিমকে ভারতবধীয় কবি " দোষো গুণসন্নিপাতে” বিবেচনা কারঃ 

ভারতবধীয় কবি “একো হি আপনি বোর 


যত উৰ্দ্ধে, উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা, 


সাহেব করিয়াছেন উদ্ধেঃ তা' র 
রি গ্রীক ্ । মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়-_কারণ, মেঘ 
তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের 


ফল লিন রমার গন সাদ 
হাজার ফিট পর্য্যপ্ত রিট ২ ভান মেরা রিলে তা বি হাজার বি বর ফল 
রাও পার লা রি রে ৬৯ তাই খর 
১৮7৮4 ০৮৮ সন কনি 
পারার নালা টিত রর রর টি জেক দর হার শা জর 

হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়। 
ছে তালার কারণ, ভর হা তি জারীর আজি] রো সো হজ এজ ততো 
জরে ভারা রাতে নাও বোর সুনি অর বটতলা) সর 
মার বানি হরির দেনিবের- উপরি তুলার ভারে, লি বার গার হইরাছে। মি 
বাছা নাচ উপনিনথবার্স্মীণ। পরী রা ছি হইয়াছে যে এক ইনি সণ হে, রাগ সুমির উপরে 
সের। আমরা মন্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন কৰিতেছি__তজ্জন্য 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, “অগাধজলসঞ্চারী” মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না 
কেন উপরি বায্ত্তরসমূহের ভারে নিম বয্প্তরসকল ঘনীভূত--যত উ্ যাওয়া ভারে পৌডিত হয়না 
থাকে। গগনপর্য্টকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে ৩] মাইল উদ্দের মধ্যেই অর্ধেক বায়ু 
নিছে এবংদরাচছের মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য উবে উচিত ee 
দিশ্বাসঞরশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। নর ফ্লামারিষ্ দশ সহহ ফিট উদ্দে উঠি প্রথম বারে, যেরাগ কষ্ট 


“সাতটা বাজিতে এক পোয়া থ তে আমার শরীরমধ্যে এক অপূর্ব আভান্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে 
আসিল তৎসহিত তন আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেলাগিলম। কমধ্যে ক পাতলা অনুভূত করিতে 
তা মিনিট কাল, আমার হো উপস্থিত হইল। ক শু হইল। আমি একার নো পদ হইতে লাগিল এবং 
লা নো যে বোতল জল রিল উম ৰে দন তিন 
গারো আন সে জং বোতলের হিস বগিতে ই হই পের রোদের দিতি 
বারে ভিখন আমাদিগের মন্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল ফিল বোতলে ছিপি আটিয়া গগনে যাত্রা 
করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।” 

গন্ধ যাতায়াত করিলে এ সকল ক সহ হই ইলে, রাহি উল সাক 
ব্যক্তিরও কষ্ট হ়।গ্রেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিফু ন, কিন্তু ছয় মাইল উদ্দে: উঠিয়া তিনিও 
কি টুইন । ২৯,০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, উহ ইল উদ উঠিয়া তিনিও 

দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের 


আর উঠাইতে পারিলেন না-_তাহার অন্তহিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হও লেই দেখাল 
হইয়াছে। অবশ। তখন র গাত্রালোডন 


একবার ্ করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন 
পড়িল, এবং দি যেই ভার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া তে রোল কিন্তু বোধ হইল হইয়া 


দরে কারে? োমযানের গতি ছিব, প্রথম, হইতে অধ 


রিপন! ব্যোমযান অভিলবিত দিগন্তরে চালনা কা এ পরান 
চালাই দহয় নাই চালক সনে করিলে, উত্তরে, যা পশ্চাতে যান 
্ধারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে লালপুর পশ্চাতে যান 


সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত 
রি র ধা দলের শিরোভাগে একটি ছি থাকে। সেই ছিদ্র 
হইয়া খায়; যাকে কিন্ত তাহার আবরণে একটি দড়ি বাধা থাকে দেয় ত রয়া টানিলেই র 
হইয়া যায়; ব্যোমযান নামিতে থাকে। ia ০০ 


এ বিজ্ঞানরহসা 


হইয়া পুনর্ববার ভূমির উপরে আসেন। কিন্ত দুর্বুদ্ধিশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার 
হইল। বাদ্পের গাঢতাবশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাহারা কোথায় যাইতেছিলেন, 
তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিঙ্ন হইতে গন্তীর সমুদ্র-কলোল উদিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ববার 
অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাহারা আবার নিম্গে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বাযুর 
সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। 

উত্তরসমুদ্রে বিচরণকালে তাহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল 
বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, উদ্ছে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিশ্ব। মেঘমধ্ো তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে-_সেই 
মাস্তুল নিন্নে ; বিপরীত ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদদ্পৈস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিষ্বিত করিয়াছিল। 

মসুর ফ্লামারিয় আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিশ্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাচ সহস্র ফিট উদ্ধে। আরোহণ 
করিয়া দেখিলেন, ঠাহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, 
সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাহাদিগের বেলুনের নিন্সে “রথ” যুক্ত 
ছিল, এবং তাহাতে খাহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন 
আরোহী! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই জন আরোহীর অবয়ব-_ীহাদিগেরই অবয়ব! তাহারাই 
সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল-_যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, 
যেখানে যে যন্ত্র দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন- ভৌতিক ফ্লামারিয় 
বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাহার সঙ্গী একটি পতাকা উড়াইলেন__ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রুপ পতাকা উড়াইল। 

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্খে অপূর্বব জ্যোতির্শয় 
মণ্ডলসকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ স্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্থে ক্ষীণ নীল মণ্ডল? তাহার 
বাহিরে হরিদ্রাব্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া 


মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। 

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা 
জলবাম্পের উপর প্রতিসৌরবিস্ব* মাত্র। 

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুলার নহে। 
মেঘাচ্ছয়ে শক্করোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল উদ্ধ: হইতে রেলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন চু | 
এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রব দুই মাইল পর 
হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান 
নাই। মসুর ফ্লামারিয় আকাশ হইতে ভূমগুলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে 


সঙ্গীত করিতেছে। 
অনেকেই অবগত আছেন যে, খন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন বোমযানযোগে পানির বাধ দিলে 


উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের 
উপায়ন্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানাস্তর ইহার দ্বারা 


ত পারে ; = না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মসুর 
তে পারে যান সূচিত না না করিয়া সিদ্ধান্তে করিয়াছিলেন যে, এক দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের 
ন্যায় উড়িতে পারিবে: কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ নত প্রস্তুত করিয়া, াষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক 
বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদপ্াপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী 

মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহাযো মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ-পথে 
যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় 
প্রবৃত্ত হইলাম না। * 


CEMA 
* Ant" helia. 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চঞ্চল জগৎ 


সচরাচর মনুষ্ের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ 
অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, 
কারণবশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড বা 


পরমাণুসকল বিশ্রস্ত বা পৃথগৃভূত হয় না। 
পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি? 
টন তা প্র বেগাবিশিষটা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য হহ উপ 
হিপ তি তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপর সন্দেহ নাই। দেই রান ভু উপাই প্রভৃতি 
পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের ন্যায় সর্বদা বাহ্যিক এবং ভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতিব্বিদগণের 
দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সং 


সূৰ্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর জগতের বত হইয়াছে। 
তত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্য ৰ্ণ, র 
_ অতীত। যে সূর্যামগুলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং পা তাহা মনুয্যের Seid 
সূর্ধ্যমণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং < গতয়াত্রেরই কারণ, সেই 


bs ৯ গতি নিয়ত 
চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ “আশ্চর্য সৌরোৎপাত” নামক ভাতে পুত বড বেং তাহা বলা বাহুল্য, সেই 


রা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেন্ডে ৪ মাইল অর্থাৎ 
ঘণ্টায় ১৭,১০০ মাইল আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? 


১২৬ 


বিজ্ঞানরহস্য 


কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ 
বলেন। সূর্য্য অন্মধ্যস্থ লাম্ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে। 

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনস্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল 
জ্যোতি জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য ? 
তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্তজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। 

লোকের কি জগৎ চঞ্চল? 

জ্যোতিবিধদ্যার দ্বারা যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি 
সর্ববময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূর্যোর যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ 
ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি। 

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ 
সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন এ দুই তিনটি 
নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, 
সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্তী হইয়া যুগ্ম 
নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই 
বটে-_পরম্পরের নিকটবর্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্রাদি নক্ষত্র সমন্ধে 
আধুনিক জ্োতিবিবাদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্ন 
করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রে 
চতুষপার্শে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্র 
এক একটি লক্ষি জগৎ। তন্ধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই এ প্রকার আবর্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন 
পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে সকল 
মাধ্যাকৰ্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্তী এবং সৌর জগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও 


সেই সকল নিয়মাধীন। 
ক্ষতরগণের প্রকৃতি এবং সূর্ের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিযয়ে আর সংশয় নাই। ডাজার ছনিন্‌স প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল বস্ততে সূর্য ২৯৮৮ 


তত দূরে র নক্ষত্রের 5 র 
এনএ এ রোহিণী?), কন্তর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে 


কেবল তাহাই যেমন অতি প্রচণ্বেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ-পথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও 
ই বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ড ২০ মাইল, ঘণ্টায় 
২২,০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০,০০০ মাইল, কস্তর 
প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। 
সপ্ত্ষির মধ্যে পাটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন 
মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচগ্বেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স্‌ সূ্যযাপেক্ষা সহস্র গুণ 

বৃহৎ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। 
১২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তন্তাবর্তের স্থানভ্রংশ মনুয্যচক্ষে লক্ষিত হয় 
নাই। এ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও 
বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্বিবদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই এ সকল 
গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

নাক্ষত্রিক গতিতত্ব অতি আশ্চৰ্য্য। গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান না হইয়াও নানা দিকে 
ধাবমান। কখন বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তন্বের আলোচনা এ স্থলে 
নিপ্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য। 

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম স্থিতি নিয়ম রোধের ফলমাত্র। 
জগৎ সর্বত্র, সর্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে 
শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা স্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরে, 
দৈহিক পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য 
সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই 'সমাজ উন্নতিশীল। 
বরং সমাজের উচ্ছৃত্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে। 


শ্ীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রস্থানুসারে মনুয্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পর্ন হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর 
কু াররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনু্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন, খরীষ্টানেরা অনুমান 
করেন যে ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে এ কথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের কথার 


হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, হারা পরমাণশৃন্য বিষয়ে নাস 
করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। 

অসৃজঙ্চ জগৎ সববং সহ পুৈ কৃতাত্মভিঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগৎ-সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা 
মনুষ্য-জনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু ্র্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা 


১২৮ 


মী বিজ্ঞানরহসা 


সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে 
জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে। 
কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা 
বলিতেছি ৷ লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন-_সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌর 
জগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্ত সৌর জগতের 
প্রাপ্ত অতিক্রম করিয়া সর্বত্র সমভাবে, সৌর জগতের পরমাণুসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণুমাত্রেরই, 
পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, এ জগগ্যাগী পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, 
এ পরমাগুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত 
হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগতের বহিঃগপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। 
বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ববসঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু 
গোলত্‌ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘৃর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। 
এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি । এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও এরূপে উৎপত্তি । অবশিষ্ট মধ্যভাগ, 
সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান সূর্যে পরিণত হইয়াছে। 

যদি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র আকারশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল-_জগতে আর কিছুই ছিল 
না--তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে জগৎ, সূর্যয* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু 
বিশিষ্ট হইবে__ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকারে এশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ 
নহে। এই গুরুতর তর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে_এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও 
পারে না। আমাদের সে উদ্দেশাও নহে। যাহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে 
ইট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব 
মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেলরের সকল কথাগুলি 
খামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্যা। 

এইরূপে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে, সৃষ্টি হয় নাই, 
হারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাগ্লাসের মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই। অসম্ভব কিছু নাই। এ মত 

» সঙ্গত-_অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য। 

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূরযাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
থিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়: তখন ইহা বাম্পরাশি মাত্র-_নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, 
প্ত বাষ্পীয় | | 
একটি উবার গোলক-__আকাশ-পথে বহু কাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি 

৷ সেখানে তাপের আধার মাত্র নাই__সেখানে তাপ-লেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। আকাশে 
তাপাধার কিছু নাই__অতএব আকাশমার্গ অচিস্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। ২০ বিচরণ করিতে 
তা গালকের তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় 

জলের উত্ত ত = গলোলকেরা বগা সকলেই দেখিয়াছেন যে, ওঁ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও 
শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাল্পকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা 
এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতি পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা 


এবং 
প্রাপ্ত হইবে। 
জড়ি ববী কঠিনত কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা 
কিছু সি হাহ ওর সঙ্গ জীবাবাসযোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে 
ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর 
তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। 
সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় 
গোলক জীবাবাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ 
জুড়াইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্চ্যুতি জন্মে। অতএব 


গাই কেন না, আমাদের ধর বাটি 
পুথি র উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। 


৯৮ 
*গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্যা। জগতে কোটি কোটি সূর্যা। 
1 কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ। 


মল 


চি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রা ভূতন্বের কিছুমাত্র জানেন, তাহারা অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর 
ডি. সঁমিবেশিত আছে। এইরূপ স্তরসম্নিবেশ কিয়দ্দুর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া 
যায়, তাহা স্তরত্বশূন্য। 
নীচে স্তরত্ুশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা যুন্তিকা। এই সকল স্তরনিবন্ধ প্রস্তর, 
গৈরিক বা মুত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, 
অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর 
প্রচলিত, তাহা ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আশিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্তমান 
উনি পরার কেৱল ডি এই ভাগি কর এক আকার সত দুর গর ওল 
(9190185779৩) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র। 
তব এই সকল গৈরিকন্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদরতলস্থ হইতেছে; 
বা অন্য সহকারে সু সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতল শুদ্ধ ভূমিষণ্ড হইতে নহে 
সেখানাহুরণে কোথাও ভুমি কাল সহকারে উন্নত, কাল সহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে সহ রহ, 
উপরে হইতো সু রিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি নে সিন 
উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয় একটি নৃতন স্তর সৃষ্টি হইল। মনে কর, আবার কালে সমুদ্র 


ও! মি ভয়ে এ জীবের ফমিল জহি পাওয়া যায়, সেই তর যখন শি জলতন ছিল ৩২ সেই জী 
রান ইল যি নান স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল একবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে 
না। 


৪ যি কোন রে নামক জীবের ফসিল পাওয়া বায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না তাহার 
জত ই রে যদি ওঁ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায, তবে বের লিল পায় বায় নাঃ তাহার 
জন্তর পরে সৃষ্ট। 

রত্বশৃন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, থবীর প্রথম ভূমিতে কোন 
জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল? b 
যি প্রথম ভ্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের 


i & কি য়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, 
চি ০০০৯ একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি | 
বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, 

*এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্ের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ। 


| 
১৩০ 


টিটি দিক অসি ররর পর র্যা ররর. 


বিজ্ঞানরহসা 


সে কাল অপরিমিত- বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোদ্ধ স্তরেই মনুষা-চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না যে 
বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়, মনুষোর 
উৎপত্তি এই মুহূর্তে হইয়াছে। এই জনা মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে। 

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিসরদেশে 
দশ সহস্র বংসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্বের পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যছয় 
রচনা করেন; ইহা সর্বববাদিসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিব্স্‌ নগরীর মহিমা কীর্তিত 
হইয়াছে। মনুষাজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, 
কিন্তু অসভাদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্য জাতিগণ 
চারি সহস্র বৎসর সভ্য জাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে 
বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া, যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম 
হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতন্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেশ্ষিজ প্রভৃতি নগরী থিব্স্‌ 
হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের 
প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, এতিহাসিক সময়ে মিশরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা 
যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তনিম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি 
থাকিবার সন্তাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, এতিহাসিক কালের পূর্বেবেই মিসরদেশীয়েরা এত 
দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্তিসকল তাহাতে চিত্রিত করিত। 
অসভ্য জাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ করে, ইহা অনেক সহস্র বৎসরের 
কাজ। তাহার পর এ্রতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি 
সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যুন, তাহা বলা যায় না। 

মিসরদেশ নীলনদী-নির্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদের জলে আনীত কর্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। 
থিব্স্‌ মেক্ষিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদের পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী-কদ্দিম-নির্দ্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও 
১৮৫৪ সালে রাজবায়ে সুযোগ্য তন্বাবধায়কের তন্তাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। 
যেখানে খনন করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ মৃৎপাত্র, ই্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, ষাট ফিট নীচে 
হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল, অতএব এ সকল ইষ্টক পূর্বতন 
কৃপাদিনিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন-কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত 
আরমাণিজাতীয় কর্মচারীর তত্তাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাস্টবে নামক অপর একজন কর্মচারী ৭২ ফিট নিমে 
ইস্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অসূর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কদ্দিম, শত বহসরে পচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পীচ 
ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যান 
দ্বাদশ সহ্র বৎসর। মসূনন রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২৷ ইঞ্চি মাত্র জনে 

এ কথা সত্য হয়, তবে লিনান্টবের ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর। 

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাহার কথা 


দিয়াছে, সেইখনেই পরব বর্মন তর অহা ভি জাতির 
হু অতএব যে সকল স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থাদি পাওয়ায়, তদপেক্ষা এ 
হ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষবিশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তৎসহ 


এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রাল ও বেল্জ্যমে পাওয়া গিয়াছে। 


জৈবনিক 


ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। াহারাই পঞ্চভূত__আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নৃতন বিজ্ঞানশান্ত্র আসিয়া 
তাহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত 
বলেন, আমি বিলাত হইতে নৃতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, 
১৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী 
বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও । আমার “Elementary Substances" দেখ-_তাহারাই ভূত ; তাহার 
মধ্যে তোমরা কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও-_-সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি 
ক্রিয়া গতিবিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নিশ্ষিত। 
তোমরা আবার কিসের ভূত? 

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্ত এখনও অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি 


নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে £ কিসে নির্দিতি হইল? নৃতন বিজ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের পুরাণ 
সুহা একেবারে অন্ধ প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীব-শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে.__এমন কি, শরীরের 
হৈহে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের 
র যে জঠরাগি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি কৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
আর বদি সভ্ভাপকেই'তেজঃ বল, তবে মানি যে ইহা জীবদেহে অহরহ বিরাজ বু লে প্াতিপ করিয়াছেন 
বি হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্ পরিমাণে শরীরমধ্যে' আছে। অ হলেন ছাড়া 
কিছুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধাপক মাত্র অতএব শরীরে পঞ্চ ভূতের অভি আছে। আর আকাশ ছাড় 
কিনতু আমার প্রধান আপন্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নত একার স্বীকার করিলাম। 
কুটি আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে শণাগালারি বায় প্রভৃতি যে 
ys Sys বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির 
র না।” 
“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্ষিত মনুষের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত, সতর ং ইহাতে পৃথিবী আছে। 
গৃহ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পা তাং ইহাতে পৃথিবী আছে 
নুতরাং তেজঃও বর্তমান। আকাশ, গৃহমণ্যে সর্বত্রই বর্তমান। সর্বত্র বায় যাতায়াত করিতেছে। 
আমিও এও পভ নিৰ্িত তুমি যেমন বল, মনুষোর এ স্থানে পরাণ বায়, ও থান অপ বায় তি, 
তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণ বায় ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, 


তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ বি প্রীত, তাহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য ই করে না, রাহ 
পাইতেন॥ কেন না, তাহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান খাহাদিগের প্রণীত, তাহারা সামান্য দেনা 


তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে' 


তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যন্থেরা বলেন, “প্রাচীন দর্শনশাস্ত দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অগ্রীতি 
নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই 
মানিব- ইহাতে কেহ খ্ৰীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্টি যথার্থ, কোন্টি অযথার্থ, 
মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব ;__পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দাশনিকেরা 
হাদিগের দেশী লোক বলিয়া হাদিগকে সরব মনে করিব না- তার বাইন দাপনিকেরা 
মনে করি না। 'সর্বঞ্ঞ' বা'সিদ্ধ' মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্া প্রাচীন ঝষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের 


১৩২ 


বিজ্ঞানরহসা 


উপায় ছিল, তাহা মানি না__কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা 
আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবন্তার সম্ভাবনা । কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় 
করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রগোত্র ধনবান্‌ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল 
গুরুতর তন্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাহার কথায় বিশ্বাস করিব। 
যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাহার 
কথায় অশ্রন্ধা কনিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে 
ঘ আছে ইত্যাদি। তাহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত 
কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে প্রমাণও 
আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া 
থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, ‘আমি তোমাকে 
সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি নাঃ সে যেন আমার কাছে 
আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্ধ 
অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্ত 
যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও সর্ববদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের 


পাস এ সারার রি ওলা ছি অ hs নি 
রি ত ন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা য়া রাখি, তবে তাহাদিগের পথ এ I 
রেসি রি অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক 


বিষয়বাহুলা ভয়ে একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান 
ও ৰ না-_গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব। 


পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্ত 


আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার র রবে, ড়াইয় 
সঞ্ধীণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সম নৰ্ম্মাণের একমাত্র ch i তালা 

u ” জীব-শরীর নিশ্মাণের 
বলেন। আমরা ইহাকে “জৈবনিক” বলিলাম। ইহাই এই সামন্ৰীটি কি। 


তাহাই জীব; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জীব নহে। দেখা 
, আচার্যোরা বৈদ্যুতীয় বন্ত্রসাহায্যে জল উড়াইয়া য়া দেন। 


র পাপ রটে, র য়বীয় 
শপ উট পক পৃথক পাৱে ধরিয়া রাখেন। নেই দুইটি পার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে 
আবার পরী সেই দুইছি পয থাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক য়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার 
একটির নাম অন্লজান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম যা 
য়ে রহিয় ₹ ইহাতেও অন্নজান আছে। অঙ্নজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও 
বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিযাহেছেহবলয়া তাহার নাম যবক্ষারজান রে লও ব্রার 
টা নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাহারা রসায় প্রথম শিক্ষা করিতে 
রর পালা ই ববি এ কথা তা এপার 
১০ JE য়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহা ভাগ 
উরস আত র রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ববদা 
রঃ গ সংযুক্ত হয়। যথা, অন্লজানে জলজানে জল হয়। অন্লজানে জবক্ষারজানে নাইট্রিক 
রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অল্প (কার্ববণিক আসিড) হয়। যে বাম্পের 
পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনূষ্য-নিঃশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া 


১৩৩ 


Be 


বঙ্কিম রচনাবলী চরিত 


থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী উষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান ও 
জলজানে তারপিন_ তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি । 

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ অন্যানা সামগ্রীর সহিত যুক্ত 
হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্শ্মিত। যথা, সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অন্রজানের 
সংযোগবিশেষ লবণ; চুণের সঙ্গে অন্নজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; 
সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অল্জানের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা। 

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রবোর সংযোগে নানা 
দ্রব্য হইয়া থাকে। 


জলজান, অলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের 
ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে; অশ্লজানাদির সঙ্গে কখন 
কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে: 
যাহাতে এই চারিটি আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই 
জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদ জীব; কেন না, তাহাদিগের 
জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নিশ্মিত। কিন্ত সচেতন ও অচেতন জীবে এ 
বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। 

জৈবনিক জীব-শরীরমধোই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব-শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক 
আইসে? জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অস্লজানাদি গ্রহণ করিয়া 
আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে : সেই জৈবনিক 
আপন শরীর নির্মাণ করে। কিন্তু নিজজীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদের 
আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না উদ্ভিদকে এ ভন এরিয়া 
প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূর্ববক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে 
না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া 


এখন দেখ, 
সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী 
দিতেছেন 


৬s hasnt it Sahn ia সেইখানে জৈবনিক তাহার 
# রণত্বং” এ কথা য় জৈবনিকেই জীবনের 
বারণ জৈবিক ভিয জীবন কু সন নহে এবং দৈনিক জীবনের নিয়ত পয জৈবনিকোই জীবনের 
এই চঞ্চল, সুখুঃখবহুল, বহু সেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের কয়া, বীসামনিবটে 


আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র__জৈবনিক ভি 
ভিতরে আর কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনি বনিক ভিন 
সমুদ্রগর্জজন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র? এই 
সর্ববকর্তা অনজান* জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি 


» এবং এই ভূতের কাণ্ডসকল আশ্চর্য্য বটে। 

ধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল 
প্রমাণগত ৷ নচেৎ উভয়ের ফল প্রকৃতিবাদ (10161791191), সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের 
প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই 


১৩৪ 


বিজ্ঞানরহস্য 


ভুত যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,_কেন না মনুষাজাতি 
হউক-_স্মরণ ৯১৯৬ 


পরিমাণ-রহস্য 


আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে দেখিলেই 
তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। 2০ পতন 
তাহাতে বিশাস হয় অথচ চকে কা বিশ্বকে একটি কু নক্ষ্র দেখি। যেতে দূত সর্যোর দূরতার 
চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্যের সমদূরবর্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্মিত তাহার 
একটিও ভাগের এক ভাগও সহ জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই বিশ্া-যোগ্ চ্কেই 


আমাদের বিশ্বাস। 

দ্নৈকতিযের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্রা কিছুই বুঝিতে পারি না। 
ং অতি ক্ষুদ্র পদার্থসকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। 
দূরদশী ; অদশনীয়ও বিজ্ঞান দারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর 


দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। 

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রথা মত ও 
খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষটি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক 
মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রন্থে, এবং এক মাইল উৰ্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। 
ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিন্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম-__-৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০, 


০০০,০০০,০০০।| এক টন সাতাইশ মণের অধিক।* 


অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্যোর আকারের সহিত য় 

উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে পকাৎ ০চ মাইল দূরে অরস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ ছে তাহা অন 

করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যথলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে রতন 

করে, সূর্যযগর্ত্তেও সমেত তাহার মাহে বর্নপ ছাড়াও এক লক্ষ যা হাজার মাইল শরবত গল 
সুর্যোর দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন করিবার জন্য, নিন্নলিখিত গণনা 

যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য পরাস্ত রেলওয়ে হইত, তবে 

দিন রাত্রি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে 


“অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল 
পারিতাম 
। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ 


কত কালে সূর্যালোকে যাইতে ? উত্তর-_যদি 
৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্যালোকে গৌছান যায় 
ট্রেণেই গত হইবে।* 

র সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুবীর গণনা করিয়া 


বা বৃহস্পতি শনি পকি কহল চলে, তে স্লো হইতে কে লে হান ৯৩৮৫ 
য়ে নে, নি ৬৯৯ বালা: উরে ৯২৭ মে মিন 
৬৬৮: কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্ফা 
আবার এ দূরতা নক্ষত্র গণের দূরতার তুলনায় 8855 § 

সার এ দূর রে তা সিনাই নামক পাচ ভাগের চট ই সেই 
নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০, মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই 
মায়ার রর এ নে রণ নত রাহ বিকার চা রর লক 
০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌছে। ২১ বৎসর পূর্বে এ নক্ষত্রের 
যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা _ উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই। 
আবহ হিন তারানা সে ুলনার-এ পৰল নর দুত পনির যো হণ (1) 
মানার নী হারার রী নুরী নী উর সির 


রী সৌরোৎপাত দেখ। 
*আশ্চর্যয সৌরোৎপাত দেখ। 


১৩৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ণনানুসারে সৌর জগৎ হইতে ১,৩০০, ০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ত্রকোণ নামক নক্ষত্রসমষ্টিস্থিত এক 
নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং সুবৈফির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়ার নালের 
আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০, 


সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। 
গণিত হইয়াছে যে, দি সূরা র্থবিশিট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাও টি উদ্ল হয় 
আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ববাঙ্মুডয়া, সকল বাতী ছায়া দিলে দর 
হট লো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ংকর তাপাধার ! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন সি কারান যে, এক 
ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে 


শত পরিনত নিত, গণ! বগা নক্ষত্ৰ মোড় সূ প্রভাব আলা সাই নামক 


অকালে বি ভাবি ই আমা গতের মধ্যবর্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ-সকল 
এই সকল নক্ষত্রের সং অতি ভয়ানক। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল 


আছে। মসূর শাকর্ণাক বলেন, 

নক্ষত্রসকল গণিত হয় নাই। 

যদি অতি পরকাওড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অননুানেতে রিও রগ 

ং র য়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহেণব' 

আছেন এই নি জার 0404 নামক নি 
১ র কত র রতে র? ডাক্তার 
পা ৩ hy তি আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্ত 


- » এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮১৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ 
পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে । উহাই সীসার 


কোটি নক্ষত্র 
যেমন অযুদ কোটি স্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাত্যাা 


১৩৬ 


(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ) 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র “অতল” 
অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেক্জান্দানিবাসী প্রাচীন গণিত-ব্যবসায়িগণ অনুমান 
করিতেন যে, নিকটস্থ প্ববতসকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধাস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক 
স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় 
নাই__-আলঞ্স পর্ববত-শ্রেণীর উচ্চতাও এরূপ । | 
মিসর ও সাইপ্রাস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেকৃজাল্দ্রা ও রোডশের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত, এবং 
মালটায় পূর্বের ১৫০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্বে অধিকতর গভীরতা পাওয়া 
স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশি নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া 

স্কোরেস্বি লিখেন যে, সাত মাইল রশি ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া 


যায় নাই। ধীর সর্বেবাচ্চতম পর্ববত-শূঙ্গ পাচ মাইল মাত্র উচ্চ। 
ূরঘ চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছাসের পরিমাণের হেতু, (১)সূর্ধয চন্দ্রের 


সা বত স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫-১২ মাইল, অর্থাৎ পাচ র র 
ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছাস পর্যবেক্ষণের (606115” স্থির করিয়াছিলেন, 
তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। 


(শব্দ) 


সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বেথেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ 
পা শন অতি শেত সকতে ১১,৪৫৬ হিট বেগে শবদ প্র করিয়াছিলেন সন করিতে 
পতিতেরা তক তারে পরি দেন রও কির পর হইলে মু তারে কথোপকথন করিতে 
পারিবে ।* 


করিয়াছেন সেখানে ভুলে পটকার মত শবদ হয়; এবং ্া্পে খুলে কেরে শর 
পার তায বলেন যে, তিনি সেই শূঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনয্য-কষ্ঠ 


যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করঃ 


ছড়াইয়া পড়িবে না। 


হে কে রে উবাই দা বিলে গলার শুনিতে সান। 

হিরা দার না। এইজ শত এপ হতে তো পেত এ 

হইয়া নানা কানুসারী পর্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনানট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার 
) করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১৷- মাইল ব্যবধান। ইহা 


বটে। 
এ ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যে, জিত্রণ্টরে দশ 


কিন্ত সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর 
মাইল হইতে মনুষ্য-ক্ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি? 


হি ই 
* প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিক্রিয়া। 
১৩৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


(জ্যোতিস্তরঙ) 


প্রবন্ধাস্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল 
মাত্র । সূৰ্য্যালোক সপ্ত বর্ণের সমবায় সেই সপ্ত বরণ ইন্ধন অথবা স্টিক প্রেরিত আলোকে আন্দোলনের ফল 
বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক্‌ পৃথক; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রর এই সকল 
জ্যোতিত্তরঙ্গ-বৈচিত্রাই জগতের বর্ণবৈচিতরের কারণ। কোন কোন পদাথ কোন' কোন বণের শর সত 


তবে তরসেরই বা বর্ণ বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ গীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা করল 


মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, 


অন্য নিদ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি। 

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭,৩৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৮,০০০, 
০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ বার, এবং প্রতি সেকেও্ডে 
৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্ষিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে 


৬২২,০০০, ০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত 


হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক 


নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোকরেখা 
চাহি ভুলে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গসকল কতবার ক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাঞ্রে আর 
চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও। 


এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক 
খোশামোদে,_-তিনি উলটি পালটি খাইয় 
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কাৰ্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,_ বিচ্ছেদে, মিলনে,__অলঙ্কারে, 
| চন্দৰবদন, চন্দ্রশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, সমি ইত্যাদি সাধারণ 


বিজ্ঞানরহসা 


যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রার্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাহাদিগের প্রবোধাথ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু 
টনিক খর করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও ৪৮৯১ বুঝি 
এই সুবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোণার ভাত খায় হারার সরবত 
করে, এবং অপূর্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া ্বপরশূনা নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে জন 
লেকে যেও কিহ যায না এ দ্ধ মরুভূমি মত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। lg 

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্ত্রের প্রকৃত সম্বন্ধ 
নিদ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে_ উভয়েই 
ভু হইল না পারব কিন্তু পৃথিবী গুরুতর চনে কালী গুণ, এজনা পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি 


সন্তুষ্ট নহেন-_নৃতন উপমার অনুসন্ধান করেন--তাহাদিগকে আমরা পর 
পৃথিবীুখী বনে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে, সুন্দরীর 

ছলে বা আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহজ কোপ মাত রি হাজার যোজন মে 
গু পর এ আমা অতি সামানা-_এপাড়া ওপাড়া। বরিশটি পৃথিবী গার গার সাজাইলে চে য়া লাগে। 
চন্দ্র পর্যান্ত রেলওয়ে যদি আতা তাহা হইলে ঘন্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে সৌছান 


যায়। 
সুতরাং আধুনিক জ্যোতিবিবদ্গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন। তাহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন 
দূরবীক্ষণ নিশ্মিত হইয়াছে যে, তদ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দীড়াইয়াছে যে, 
হইত তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট 


চন্দ্র যদি আমাদের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূর 
যদি আমাদের কল দূরবক্ষণ সাহায্যে সেইরপ স্পট দেখিতে পার! | 
দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, 


এরূপ চাক্ষুষ প্রতাক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? 
জ্যোতির্শয় কোন পদার্থ নহে, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরিপরিপূর্ণ, জড়পিও। কোথাও অত্যুন্নত 
পর্ববতমালা__ কোথাও গভীর গহররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা র কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি 

রৌদ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না 


লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চত 
দাগে, নে দান উন যোজন নাই। কিনতু ইহা সহরেই বুঝা বাইনে, দে হন ক 
র ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে 


বেয়র ও মার নামক সুপরিচিত জোলি " তাহার উচ্চতা ২২৮২৩ ফিট! এতাদৃশ উচ্চ পর্ববত-শিখর, 
নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং 
অতএব পৃথিবীর তুলনায় চন্দ পর্ববতসকল অত্যন্ত উচ্চ । চন্দ্রের তুলনায় 
নিউটন যেমন উচ্চ, চিন্বারোজা নামক বৃহৎ শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর 


তুলনায় তত উচ্চ হইত! অত্যন্ত 

রে শ্চর্যয উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগোয় পর্বতের ত্যন্ত আধিক্য। অগণিত 
ও পর্ববত নর নী বিশাল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে__-যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ 
আগেয় পর্ববতশ্রেণী অগ্য উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধা বিভিন্ন, 


কট বাল ও হহযা কোন কালে নিউ তি দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাদের 

রঃ কেবল ভগ্ন, , দ্ধ, য়। হায়! এমন চাদের সঙ্গে কে 

সহত্র বিবরবিশিষ্ট করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল? 

জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু 

ভিজ দো রাকিব রাখা রাচোলাধিরীনারীরে রিপার না 
১৩৯ 


lh) 


বন্ধিম রচনাবলী 


জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে 


পারে; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক 


ই সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে। 


মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, 
করিবে । ইহা জ্যোতিষে সমাবরণ (0০০81181107) বলা যাইতে 


প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বত্তী হইবে ; তৎপরে চন্দ্রশরীরের 


চন্দ্ৰে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ 


না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা পরীক্ষক (37৩০1 
চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না 


কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চান্তাগ দিয়া গতি 


অতি দুরূহ-__সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে 
০০০১৩) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; 


পা থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় 


আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব 
পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ভন করে, অত 


বিবিধ প্রবন্ধ 


প্রথম খণ্ড 


উত্তরচরিত 


উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে 
পুনৰ্দ্মিলন বর্ণিত হইয়াছে স্থল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকিত। 
রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্্িলন, এবং মিলনাভ্ডেই সীতার 
ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার 
পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পহ্থায় 


গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এই আত্মশভিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা একবার বাল্মীকি কর্তৃক 
হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এবং 


হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও 
পরিয়াণ বিলক্ষণ বুঝিতেন- কোন্‌ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল ্হকারদিগের পর হইতে 
তিনি পন মটর উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই তাহার সঙ্গে কবিত্শক্তিতে সমকক 
নহে আগুন নাটকেরাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ববগামী নক্ষত্রগণের 
কিরণ লোপ নাই । এজন্য ইচ্ছাপূর্ববকই পূ্ববলেখকদিগের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বতা 
মে লোপ পাইবে উপাখ্যানভাগ তিনি হোমার হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই হৈল্স্‌ ও রসিদ 
নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে 
ভিন্ন পথে গিয়াছেন। 

ভায়া হেলীয়রর ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে তানিন 
অবনত ৰক খানি অত নাটক প্রণয়নে সম্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন তিনি হাতে যে, 
তিনি উক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* 


নাই। 
ইতরচরিতের চিত্র লামে প্রথমা বয় গাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না, যু নর 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, প্রণীত সীতার র প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন 
কানা বহাপয় ইহাতে চিন্ৰদ্শনোপলক্ষে রামসীতার পর্বত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দশ্ এমত নহে 
ডে রাসেল করের সীতার জাকির ধা পান বর 
। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্ববাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম . 


২ 

রর ইদং গুরুভ্যঃ [কবিভ্যঃ] পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।-_প্রস্তাবনা। 
দূরাহানং বধো যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্লবঃ। 
ববাহো ভোজনং শাপোৎসর্গো মৃত্যুরতন্তথা ॥- সাহিত্যদর্পণে। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হয় না। সীতার নির্ববাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্রেশকর- মর্রভেদী। যে কেহ আপন 
স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োভ্রেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম 
শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্যোর প্রতিমা, বাদ্ধকো যে জী ্নন__ভাল বাসুক না বাসুক, কে সে 
স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অন্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদা, কার্যো যে মন্ত্রী, 
ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্শ্মে যে গুরু ;__ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন 
করিতে পারে ? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা" স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে উবধ,__অর্জনে যে লক্ষ্মী, 
ব্যয়ে যে যশঃ,__বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা-_ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন 
করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পর্রীবিসঞ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় 
ভালবাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত__জানে না যে, 

“সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা, 

প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিবর্পঃ কিমু মদঃ। 

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূচেন্দ্রিয়গণো, 
বিকারশ্চৈতনাং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ 1”* 


“ল্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি, 
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি। 
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি মা 
যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,__ 
“আবিবাহসময়াদ্গৃহে বনে, 


ইহার ভাবী করালকাদদ্থিনী,__যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, অুলকর ধ্াহসূ্ধা-সেই বিরহযনরণ 


আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। 

অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্নায়মানা গভিণী সীতার 
বিনোদনার্ঘ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগিশুদ্ি পর্যন্ত রামসীতার পূর্বববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। 
এই “চিত্রদর্শন” কেবল প্রেমপরিপূর্ণ__ স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার 


* “এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে 
রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রবা সেবন) জনিত মন্ততাবশতঃ এরূপ 
হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা। 

এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল॥ অতএব সে অনুবাদ সরবাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও 
তাহাই উদ্ধৃত হইবে। 

1 “কমলনয়নে ! তোমার এই বাকাগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দিয়গণের মোহন ও সন্ত্পণস্বরূপ, কর্ণের 
অমৃতস্বরূপ, এবং.মনের গ্রানিপরিহারক (রসায়ন) ওষ্ধস্বরূপ।” এ ৩১ পৃষ্ঠা। 

+“রামবাু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের 
(মাথায় দিবার বালিসের) কার্ধা করিয়াছে” এ ৩১ পৃষ্ঠা। 

॥ “ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্রীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকান্বরপ, ইহারই এই স্পর্শ গাত্রলগন চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং 
ইহারই এক বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহারস্বরূপ।” এ ৩১ পৃষ্ঠা। 


১৪২ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন__: 
হোদু-_এহি পেকখন্গ দাব দে চরিদং"__এই কথাতেই কাত রর যথন ৯৮১৯ tes 
5৮-8৮-০৭০০ জা 
'অন্গাহে দলগবণীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেন 
রি রর শ ২০ 3 দেহসোহগ্‌গেণ বিহ্দঅথি- 
যখন রাম, সীতার বধুবেশ মনে করিয়া বলিলেন, i hi এ 
প্রতনুবিরলৈঃ প্রাস্তোম্মীলম্মনোহরকুত্তলৈ- 
দ্দশনমুকুলৈুর্জালোকং শিশুদধতী মুখম্‌। 
ললিতললিতৈর্জযোৎস্াপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ- 
রকৃত মধুররৈরশ্বানাং মে কৃতৃহলমঙ্গকৈঃ 7-7া 
যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসন্তিযোগা- 


অশিথিলপরিরস্তব্যাপৃতৈকৈকদোফ্ো- 
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ11 
যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
অলসলুলিতমুগ্ধান্যধবসপ্াতখেদা- 
দশিথিলপরির্তৈদত্তসংবাহনানি। 
ণালীদুর্ববলানাঙ্গকানি 


ভোদু, 
তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্ত এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আর কসর 


কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক “বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা? রয় র 
কথায় দশরথকে রামের স্মরণ" স্মরামি ! হস্ত স্মরামি!" মরার কথায় রামের কথা অস্তরিতকরণ ইত্যাদি। 


সূর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে 


উপমাপ্রযোগর দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমা য়া রল; 

লেখনীমুখে স্বাভাবিক অত মন্‌ পোতা রণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি কিয় বিয়া বায 
পায় নবনীলোংপলবং শ্যামলন্নিন্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহ- সৌন্দর্য কেমন 
বে শোভিত ! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন আহা কি 


* আহা! আর্যাপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল 


উনলীলীযার হয় ভরিতে রা কেমন 
+ “মাতৃগণ তৎকালে বাল! জানকীর অঙ্গে বাদি দেখিয় কি সুখী হইয়াদিজে নিক উজ 
দ্তগুলি, তাহার উত্যপার্থহ মনোহর কুস্তলমনোহর মুখী, আর সু শ্রফিরণ শি নিল এবং কুত্রিমবিলাসরহিত দু হস্ত 
" নৃসিংহবাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত। 


পদাদি অঙ্গদ্বারা ডাহাদের আনন্দের একশেষ ক, 

t দারা ভাহাদের আন মে কূপোলেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সং করিম বর রাত অতিবাহিত রিতা 

রা বৰি পারের দে অহ দা রি করতে অভি নামান 
থাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দনদায়ক, 


৬ “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে কলা হইয়া ঈষৎ কম্প 
নালা দি ভিন হম 


দেখিয়া না ভুলিয়া যাই। 


১৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন: সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর 
আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজনা ঠাহার কৃত বণনা, যেমন 
স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধূর্যাপরিপূর্ণ হয়: বাভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জনা সফল হয়েন না। 
ভবভৃতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, 
তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন__কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া 
তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্বল, 
কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বাভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কলিদাস অদ্ধিতীয়__উৎকটে ভবভৃতি। 
উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে যথা রামচন্দ্র ও 
জানকী পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয়-_দ্ধিতীয় ও তৃতীয়াঙ্ক জনস্থান 
এবং পঞ্চবটী এবং যষ্টাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি। 
“বচ্ছ, এসো কুসুমিদকঅন্থতরুতগুবিদবরহিণো  কিগ্রামহেআ . গিরী, ভতথ অনুভাব- 
সোহগ্গমেন্তপরিসেসধৃসরসিরী মুত্ন্তং মুচ্ছস্তো তুএ পরুদিএণ অবলদ্বিদো তরুঅলে অজ্জউন্তো আলিহিদো।”1 
দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমন্বরূপ চিত্র সুজিত করিলেন! 

চিত্র দরশনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্শ্মখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে 
রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দ্বেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্্রকে 
নিদ্দোষ বা সৰ্ববগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্ড্রের চরিত্রের অনেক 
দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাহার দোষগুলিনও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে 
সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া ঘাতৃহস্তা তাহা বলিয়া কি 


মাতৃবধ দোষ নহে? পাণগুবেরা মাতি-কথায় অতিরিক্ত বশ বলিয়া একটি পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি 
অনেকের একপত্রীত্ব দোষ নয়? 


রী য়াছেন! __যথা বালিবধ। কিন্ত তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, 
তধযে এই সীতা বিসর্জনাপরাধ সর্ববাপেক্ষা গুরুতর শ্রীরামের চরিত্র কোন্‌ দোষে কলুষিত করিয়া কবি 
৮ ৮৭ রয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। 
রা সাম্রাজ্য শাসনে ইয়েন, প্রজারগ্রন ভাহাদিগের একটি মহদম্ম। গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার 
অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে কিন্তু হার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষ পরিণত 
হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারনপ্রবৃতি গুণ! বুটস কত আত্মপুত্রের 
রতি ৷ দলের প্রা য় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কাবে প্বৃ সেই রাজার 
প্রজারঞ্রন দোষ। নাং য়নাদগের যুদ্ধে ইহার উদাহরণ। রে দাতোকৃত 
sg ho So ULM রোবস্পীর ও বহু প্রজাবধ 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারগ্রনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জন করেন। অনেকে স্বাথসিদ্ধির জন্য 
প্জারগ্ক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র চরিত্র স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারগরনে ব্রতী 
ছিলেন না। প্রজারগুন রাজাদিগের কর্তব্য বলিযাই, এবং ইন্াকবংশীয়দিগের কুলধপ্ম বলিয়াই তাহাতে 'ডাহার 
এতদূর দার্য। তিনি অষ্টাবন্রের সমক্ষে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, 
স্গেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি। 
আরাধনায় লোকস্য মুগ্তো নাস্তি মে ব্যথা ॥* 
এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কার্যোণ লোকস্যারাধনম্‌ ব্রতং। 
যৎ পৃজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥ 1 


1 বৎস, এই যে পর্বত, যদুপুরে কুসুমিত কদম্বে মযুরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে__উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্যাপুত্র 
লিখিত-_াহার পূর্ববসৌন্দর্যের পরিশেষমাত্র ধূসর শ্রীতে তাহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহশ্দুহঃ মুছা যাইতেছেন__ফাদিতে 
কাদিতে তুমি ডাহাকে ধরিয়া আছ। 

* “প্রজারগ্রনের অনুরোধে ন্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসর্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব 
না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ। 

+ “লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদের পক্ষে সর্ধবতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাহাদের পক্ষে মহত্ত্রতস্বরূপ। কারণ, 
পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।”__ 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ উত্তরচরিত 


ভবভৃতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও 

ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিত্রা_ 
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্‌। 

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্তিশঙ্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা পত্রীকে ত্যাগ করিলেন। “আমি রাজা 
শ্রীরামচন্দ্র ইস্কাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে। আমি এ অকীর্তি সহিব না-_যে স্ত্রীর 
লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।” এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্বিত চিত্তভাব। 

বাস্তবিক সর্ববত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ 
এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড 
বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্ধাজাতি 
বীরজাতি ছিলেন। আর্ধা রাজগণ বীরন্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাত্তীর্য্য এবং 
ধৈর্যাপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি-_তখন ভারতববীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙক্ষা, অলসাদির 
দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ । তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই 
নাই। গাশ্তীর্য এবং ধৈর্যোর বিশেষ অভাব। তাহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণ্যা হয়। 
সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। 
তিনি শুনিয়াই মুচ্ছিত হইলেন। তাহার দুশ্মুখের কাছে অনেক কাদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তা 
করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ন্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত 


বালিকার মত কাদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ 
রি Sb র! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা 


কথমেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ1”* 

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কীদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্কৃত শ্রীরাম 
সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, 
সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন বীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা 
হইতে উঠিয়া গেলেন। সুচ্ছাও গেলেন না._মাথাও কুটিলেন না-_ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত 
হইয়া, কাতরতাশূনা ভাবায় ভরাতৃবর্কে' ডাকাইলেন। ভ্রাতুগণ আসিলে, পর্ববতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, 
তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি সীতাকে পবিত্রা জানি--সেই জন্যই গ্রহণ 

য় _ কিন্ত এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।” স্িরপ্রতজ্ঞ হইয়া লক্্মণের 


শোক-সু কথা ব্যবহার করিলেন না। “মর্ম্মাণ য় য় 
সম্বন্ধে তথাপি ভান এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে 
কবি লা তাসোবং ভাষিতং আুত্বা রাঘবঃ পরমার্তবৎ। 


শীঘমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং। 
ভরতং চ মহাভাগং শক্রত্রমপরাজিতং ॥ 
* 


ঙ * 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
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তে তু দৃষ্টা মুখং তথ্য সগ্রহং শশিনং যথা। 
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবঞ্জিতং ॥ 
বাম্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্টা রামস্য ধীমতঃ। 
হতশোভং যথা পদ্মং মুখ্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥ 
ততোহভিবাদা ত্বরিতাঃ পাদৌ রামসা মৃদ্ধভিঃ। 
তন্থুঃ সমাহিতাঃ সর্বেব রামন্্শরণ্যবর্তয়ৎ ৷ 
তান্‌ পরিবজ্য বাহুভ্যামুখপা চ মহাবলঃ। 
আসনেহাসতেত্যুঞ্আা ততো বাক্যং জগাদ হ 
ভবস্তো মম সর্ববন্ধং ভবন্তো জীবিতং মম। 
ভবস্তিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥ 
ভবন্তঃ কৃতশাস্তরার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ। 
সংভূয় চ মদর্ঘোহয়মন্ধেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ৷ 
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ। 
উদ্বিগ্রমনসঃ সৰ্ব্ব কিন রাজাভিধাস্যতি ॥ 
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেবষাং দীনচেতসাম্‌। 
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ 
সৰ্ব্বে শৃণীত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোহন্যথা। 
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ততে কথা ॥ 
পৌরাপবাদঃ সুমহান্‌ তথা জনপদসা চ। 
বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্ম্মাণি কৃম্ভৃতি॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইন্্বাকৃণাং মহাত্মনাম্‌। 
প সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্‌ ৷ 


* * * 


অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্‌। 
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥ 
অয়ং তু মে মহান্‌ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে। 
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ। 


নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোহ্‌ধিকং। 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্তরাধিষ্ঠিতং রথং ৷ 
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসূজ। 
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেন্ত মহাত্মনঃ ॥ 
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ। 
তত্রৈনাধ্ষিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥ 
শীঘ্মাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুধ বচনং মম। 

ন চাস্মিন্‌ প্রতিবক্তব্য সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥ 
তম্মাত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে কার্্যা বিচারণা। 
অগ্রীতিহি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতং প্রতিবারিতে ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


শাপিতা হি ময়া যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 

যে মাং বাক্যান্তরে ব্রুমুরনূনেতুং কথঞ্চন। 

অহিতানাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥ 

মানয়ন্ত ভবস্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ। 

ইতোহদা নীয়তাং সীতা কুরুষ বচনং মম ॥* 

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্ষলকুলসম্ভৃত, মহাতেজন্বী। তিনি 
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পা ছড়াইয়া কাদিতে বসিলেন। তাহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা 
করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম। 
রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোহাস্মি সংবৃত্তঃ 
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্ৰিয়াং 


উত্থায়। হস্ত বিপর্যাস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, অদ্য পর্যাবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামসা, শৃন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং 
জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোহস্মি, কিং করোমি, কা গতিঃ। অথবা 


ia অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দু'খিতের ন্যায় সুহৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, এইরপ কি 

ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এইরূপই 
গঁকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির 
সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে 


ও অপরাজিত শত্রুকে শীঘ্র আন। * * * উাহারা রামের মুখ, রাহগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় 


প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাল্পপূর্ণ 
অভিবাদন করিয়া এবং "মান রা গাল মন্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অক্রপাত করিতে লাগিলেন 
পরে বাহুযুগলের দ্বারা ঠাহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থানপূর্ববক মহাবল 


তোমরা শাস্তরার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি 
অনা ত খা বলিলে অবধানগরায়ণ বতৃগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা ভাবিয়া উচিত হইয়া রহিলেন। 

তখন নর রামচি ভাতৃগণকে পরিশুুখ রামচন্্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার 
সম্বন্ধে পৌরজনমধো রূপ কথা ব্তিয়াছে, তাহা শুন-_মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্‌ 
জে দৌরজনমো বের ক আমার তাহাতে মরে করিতেছে আমি মহতা ইকি কুলে অয সীতও মহা 
জনকরাজের সংকুলে জন্রিয়াছেন। আমার অস্তরাত্মাও জানে যে, যশখিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা। 

* * * ks 

৬ বৈদেহীকে যা অযোধায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্‌ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্তিতেছে। 
টানার টি অবীর্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্তিত 


, তাবৎ সে অধমলোকে পতিত 
ব্যক্তিদের যত কীর্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, 
অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে 
সৌমিত্রে ! তুমি কলা প্রভাতে সুমন্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোগাণ 
হি তুমি কলা প্রভাতে নদীর তীরে মহাযা বালক মনি ল্য আশম। হে রঘুন্দন ! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে 
আগ করি: পার গানে আমার বচন রক্ষা কর--সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না। অতএব রি 
বাম কাযা আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার প্রযা্ীতিকর হইবে। 
চরণের সণ এবং জীবনের দারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ 
কোন কথা বলিরশে আমার অভীষটহানি হেতুক তাহার শক খ্যাতি নিত্য বর্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে 
করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও। 
১১৪৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতনামাহিতম। 
মর্োপঘাতিভিঃ প্রাণৈব্বজ্রকীলায়িতঃং স্থিরৈঃ 1 
হা অন্গ অরুত্ধতি, হা ভগবস্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রো, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দেবি ভৃতধাত্রি, হা তাত জনক, হা তাত, 
হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্‌ লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখ মহারাজ সুশ্বীব, হা সৌম্য হনুমন, হা সখি ত্রিজটে, 


তে হি মন্যে মহাত্মনঃ কৃতঘ্েন দুরাত্মনা। 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যস্ত ইব পপ্ননা | 
যোহহম্‌। 
বিশ্রস্তাদুরসি নিপত্য লব্মনিদ্রা- 
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহসা শোভাম। 
ক্রব্যাপ্তো বলিমিব নির্ঘূণঃ ক্ষিপামি ॥ 
সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা। দেবি দেবি, অয়ং 
রামসা শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ 
ইতি রোদিতি।* 
য়া অনেকগুলি কথা সকরুণ বটে, কিনতু ইহা আরতি মহারাজ রামচস্ের মুখ হইতে নিগত না 
হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতে ও কোন মান্য আধুনিক 
কায়া পড়িয়া অ ই! তিনি প্রীত বাঙ্গালা প্রস্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিযা হাতেও কোন মান্য আধুনিক 
পাড় আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুতকে বি তন পাঠিকালে রামের 


যোজন তা বনবং নহে। তকে দেই রে বে বি তাহা পট করার 
কি তথা ভাং হাক চিত্তভাব অধিকতর স্পীকৃত করিতে হয় নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের 


আত ত সুরা মি দেবীকে আর কেন কলভকিত করিও (ক্রমে রে সীতার মক শর হরাছি। 
নামই বা আক পক) অয় যুঞ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অর এবং রত পাপ ক হল হইতে 
পেস! হায়! তুমি চরকে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে (উরি চাল 
জীবলোক উচ্ছি হইল। রামেরও আর জীবিত থাকবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীণ অয়) হা একে 
হইতেছে সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র করেশেরনিদানবরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এতদিনে আশরয়িনীরস বোধ 
2 কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি ইইবোছীন হইলাম 
চিতা আর কি হইবে ?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিতই (হতভাগা) রামের দেহে প্রাণবাযুর সঞ্চার হইয়া বা (সে 
জীবন পৰ্যান্ডেও কেন বসের ন্যায় মর্্ুভেদ করিতে থাকিবে ? হা মাতঃ অকুদ্ধতি ! হা ভবন বশিষ্ঠদে হা নব নিজ 
সন সে, হানিখিল ভূতধাররি ভগবতি বসন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)! হা কৌশলা পভ মগ! ও 
পরমোপকারিন্‌ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সৃগ্রীবঃ হা সৌম্য হনুমন! হা সখি ব্রিজটে! আভি হত অ ডু হা 
তোমাদিগের সর্ববনাশ (সর্ববস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন 


বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ববক নির্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় 
নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মন্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ববক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপন্ধজের এই শেষ 
স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।) 


১৪৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ 
সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। নাই। এই সম্বন্ধে উইন্টর্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের 
এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান 
বাকি তি এবং দলিত হইতে ক সদন বে বা তাহলে 
তঃসিন্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া 
যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় 
রোধ রা ই যর লামা জের ভন 
তপস্থীর শিরচ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে চু 

বনে তপঃ করিতেছিল। হর বির মেশ ভয়গ!করিতে লাটিনেন পিউ 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিফস্তকে মুনিপত্রী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাস্তীর প্রমুখাৎ এই সকল প্রকাশ হইয়াছে 
না কর রর রর এস ভা 
মনোহর কখন বিদুষী ঝষিপত্রী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী 
এইরূপে সৌন্দ্যামযী সৃষ্টির দ্বারা বিফ্তক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দবিতীযাঙ্কের আরভেই সুন্দর যথা: 
অধবগবেশা তাপসী । অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে। (১) 
শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর__ 

বিতরিত গুরুঃ প্রান্তে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে 

নচ খলু তয়োর্ডানে শক্তিং করোত্যপহস্তি বা। 

ভবতি চ তয়োরভুয়ান্‌ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা 

প্রভবতি শুচিবিস্বোদগ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥ (২) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব 
কোন ভাষাতেই নাই। উত্তরে উদ্ধত কবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। 
রামচন্দ্র শন্বুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শম্বুককে পাইলেন, এবং খ্ঠাদারা তাহাকে প্রহার 
করিলেন। শশ্বুক দিবা পুরুষ: রানের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্ের 
ূর্ববপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর। 

সিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরক্ষাঃ 

স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈনিরবরাণাম্‌। 

এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদগর্ভকান্তরমিশ্রাঃ 


৩ 
থাহি 
নিকূজস্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচণ্ডসত্বস্বনাঃ 
্েচছাসুগ্তগভীরভোগভুজগম্থাসপ্রদীপ্তাগয়ঃ। 
সীমানঃপ্রদরোদরেষু বিলসংস্বল্পা্তসো যাস্বয়ং 
তৃষ্যিঃ প্রতিসূর্য্যকেরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ৷ 
* * * * 


অসন্তরান্তবিবিধমুগযৃথানি। পশ্যতু মহানুভাব ্রশান্তগন্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি 
ইহ সমদশকুন্তত্রান্তবানীরবীরুৎ 
প্রসবসুরভিশীতম্বচ্ছতোয়া বহস্তি। 
ফলভরপরিণামশ্যামজন্বুনিকুা- 
স্বলনমুখরভূরিআ্রোতসো নিঝারিণ্যঃ ৷ 
রাহি 
আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন। 


(১)অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্ধের দ্বারা 
(২) শুরু বুদধিমান্কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদুপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। 
কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ল মণিই প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না। 
১৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
অপিচ 


দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লুকযুনা- 
মনুরসিতগুরণি স্ত্যানম্বকৃতানি। 
মিভদলিতবিকীৰ্ণগ্রন্থিনিয্যন্দগন্ধঃ ৷ (১) 
প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 
শল্বুক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্ববক রামকে জানাইলেন যে, অগন্তা রামাগমন শুনিয়া তাহাকে আশ্রমে 
আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রোঞ্চাবত পর্ববতাদির বর্ণনা অতি মনোহর । 


আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না। 
গুঞ্তৎকৃগুকুটারকৌশিকঘটাঘুৎকারবতকীচক- 


ডখরমুকমোকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরিঃ। 
এতস্মিন্‌ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কৃজিতৈ- 
রুদেন্লপ্তি পুরাণরোহিণতরস্থন্ধেযু কুণ্তীনসাঃ ॥ 
মিঘালক্ষতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভূতো দক্ষিণাঃ। 
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসম্কলচলৎ কল্লোলকোলাহলৈ- 
রুস্তালান্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ ॥ (২) 
তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্যয বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়া 
সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা 
নায়ক নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাকৃবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিত ক্রিয়া 
কলের বাছুলা, পারম্পর্য্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্মুগ্ধ করে। কার্যাগত এই গুণ নাটকের 
একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াফ্ে। তথাপি ইহা কবি যে 
অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্যত হই 
দ্বিতীয়াঙ্ষের বিফম্তক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্ষের বিফম্ক ততোধিক। গোদাবরী সংমিলিতা, তমসা ও মুরলা 


(১) এই যে পরিচতিভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও নিগশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদুশ্য, কোথাও বা 
নির্বরগণের ঝরঝরশব্দে দিক্‌ সকল শব্দিত হইতেছে; কোথাও পুণাতীথ, কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্ববত, কোথাও 
নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণা। 

এ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিকে চলিতেছে। এ সকল সর্ববালোকলোমহর্ষণ__অন্র গিরিগহুর উন্মত্ত প্রচণ্ড 
হিংস্ৰ পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জনপরিপূর্ণ, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর 
গর্জজনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে অগ্নি প্রশ্রলিত। কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত ককলাসেরা অজগরের ঘমবিন্ুু পান 


করিতেছে। 

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর ! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছৰি পর্ববতে অবকীর্ণ; ঘননিবি্ট, 
নীলপ্রধান কাণ্ডি, অনতিপ্রোড় বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং ভয়শুনা বিবিধ মৃগযৃথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নিবরিণীসকল বহুতক্রোতে 
বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে; তাহাতে বেতসের কুসুম বৃস্তচযুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া 
জলকে সুগন্ধি এবং সুশীতল করিতেছে; শ্রোতঃ পরিপরুফলময় শ্যামজন্বুবনান্তে স্বলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী 
যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকারশব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু 
কথায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে। 

(২) এই পর্ববত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুগ্কুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশব্দিত বায়ুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের 
গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে 
লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ববত। পর্ববতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গদগদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় 
অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঞ্ুল চঞ্চল 


তরঙ্গকোলাহলে দুদ্ধর্য হইয়া রহিয়াছে। 
১৫০ 


. অনিৰ্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ। 
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ (১) 
এইরূপ মর্ম্মমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ানষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ণ্সে ব্যাপৃত 
থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে 


করপাদরাবিতা নদীগুলিন্‌ দেখিল যে, আজি বড় বিপদূ। তখন মুরলা কলকল করিয়া 
বিপদ্‌। দেখিও, রাম যদি মুচ্ছা যান, 


বে তোমার জলকণাপু ইত সামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ববসস্ভাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। 
সেই ছায়ার স্িগ্ধাতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াক্কের নাম রাখিয়াছিলেন 
“ছায়া ।”__এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্া, শীর্ণদেহমাত্র-বিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার 


পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের ন্মাতাথ 
পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে 


পতিকুলাদিপুরুষ সূর্যাদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থাণে 
পতিকুলানিপুর সবের পো ছয়ারপিনী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে 


অপ া্ার্ধপত্র! আমার পুত্রকে 

পদে বিহুলচিত্ত হইয়া ডাকিলেন, পুত্র! ও তাহাকে করিতে 

আপু আজি বর বহর সে নাম নাই! অমনি মদ মালে পভ Ee 
গিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহানানুসারে অগত্যা 1 

১ রামের বর মুচ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মুচ্ছাভঙ্গ 

মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেনু। রামের কণ্ঠ একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগভ্ভীর মহাশব্দের মত 


সত 1” তমসা 

রই চিনেছি, আমার সেই কথা কহিতেছেন 

“শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র নদ তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া সীতা কী 

বাইয়া, মহারাজ রোম পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুততলীর অধিক শিয়, হ্দয়ের শোণিতের অধিক প্রিয়, সেই 
নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন 


(১) ই করলার গাধার সা সারের পাকের লালের স্যার বাহিরে 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


“দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ”-_“সৌভাগ্য্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রি হইতেছে 
না।” 


বাচাও !” 
তমসা বলিলেন, “তুমিই ধাচাও। তোমার স্পর্শে উনি ধাচিতে পারেন!” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “যা হউক তা 


যেনোদগচ্ছদ্দিসকিশলয়জি্দস্তাঙ্কুরেণ 

ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপুরাৎ। 

সোহয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারাণানাং বিজেতা 

যৎকল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ ॥ 
সখি বাসস্তি, পশ্য পশ্য, কাস্তানুবৃত্তিচাতুর্যমপি অনুশিক্ষিতং বৎসেন। 


) নহেন,_ পুত্ৰমুখ দর্শনৈও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্ৰমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। 
মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমল ধঅলদসনুজ্জলকবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাকসিহগুঅং 
অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং উজ্জউত্তেণ। (৩) 
সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসীর আহবানে উপবেশন করিলেন। দূরে গিরিগতর 
গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সন্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্ধুল উ্ালত' সরি 
দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনস্ত কাননহেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্বসহবাসচ্হা ন 


বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম__-আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয় , আজি আবার 
হার প্রিয়পত্রীর মত ভীহার গাত্রম্পর্শ করিব কোন্‌ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি' ভাহাকে স্পর্শ 
করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, “ভঅবদি তমসে! ওসরক্ম, জই দাব মৎ পেক্থিস্মদি 


অণব্ভণুধাদসঘিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্মদি।” তবু “মম মহারাও !” 
Me যে নবোদগত সপালপবের প্রায় কোমল দত্ত হারা তমার হা কব লীগ টানিয়া ইত দেই 


মনোরঞ্জননৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি 
সত কা পা কিয় তাহার পাসের অংশে সা 


র সেই দুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে 
হাসির অন বিরল লাগি রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নব আহে, ক শে উল বাহাতে 


১৫২ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় একটি কদলীবনমধাবন্তী শিলাতলে, পূর্ববপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন 
করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে 
ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন 
করিলেন। সীতা, পূর্বের পঞ্চবটীবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা 
স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বদ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন যে, সেই কদশ্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমমোদগম 
হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই মযূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী 
রামকে সেই মযুরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার 
সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে "বাসন্তী রামকে পূর্ববস্মৃতিপীড়িত 
করিয়া,__সবীনির্ববাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ 
ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না__তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ঘ জলে পরিবদ্ধিত বৃক্ষ, 
সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। 
বাসস্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?” এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, 
কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী “মহারাজ!” বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিশ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার 
লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনবৃত্তপ্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, 
“কুমারের কুশল,” এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন মুক্তকঠ্ঠা হইয়া কহিলেন, “দেব! 
এত কঠিন হইলে কি প্রকারে? 
তং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয় 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে। | 

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,_এইরূপ শত 
শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে-” বলিতে বলিতে সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন 
না; অচেতন হইলেন। রাম তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়া এ 
কাজ করিলেন?” 

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া। 

বাসস্তী। কেন বুঝে না? 


রাম। তাহারাই জানে। 
i র! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।” 
তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, “নিষ্ঠুর ১৬০০০ 


কাজ করিয়াছেন বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙক্ষায় তিনি এই নিষুর কার্য করিয়াছিলেন, সে 
আকাঙক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্রীবধরূগ গুরুতর অপযশের ভাগী 
হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে? 
তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরদীয় বেগে ছুটিল সীতার সেই, চ্যান 

দেহলতিকা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম, “সাতে ! সাতে!” বলিয়া সেই 
শি Rape one কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জন 


অরণ্যমধ্যে রে রতে লাগিলেন। কখন বা যে 
কাধে রোদনাকিরিকেনাশে বলিতে লাগিলেন, “আমি অনেক সহয করিয়াছি, আমার পুতি প্রসন্ন হও" 
বাসন্তী ধৈৰ্য্যাধলন্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, “সখি, আবার ধৈর্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর 

জগৎ সীতা নাম পরযাস্ত লুপ্ত হইয়াছে__তথাপি বাচিয়া আছি__আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?” রামের 
অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসস্তীর মনে সখীবিসর্জ্জনদুঃখ জ্বলিতেছিল--কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী 


অস্মিন্নেব লতাগৃহে তমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ | 
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদেগাদাবরীসৈকতে। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আয়াস্ত্যা পরিদুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষা বদ্ধস্তয়া 
কাতর্য্যাদরবিন্দকুুলনিভো মুগ্ধঃ প্রণমাগ্ডলিঃ। (১) 

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল । তখন উচ্চেঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চণ্ডি 
জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি__-কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ 
ছিড়িতেছে; জগৎ শুন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে ; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে 
ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারি দিক হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য__এখন কি করিব?” বলিতে 
বলিতে রাম মুচ্ছিত হইলেন। 

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা 
পুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন__কত বার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীডিত হইতেছিলেন, 
আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মুচ্ছিত 
দেখিয়া সীতা কাদিয়া উঠিলেন, “আর্য্যপুত্র ! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার ! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে 
করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ ? আমি যে মলেম।” এই বলিয়া সীতাও মুচ্ছিতপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী 
তাহাকে উঠাইলেন। সীতা সসন্তরমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ ! রাম যদি মৃংপিণ্ড হইয়া 
থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, 
তাহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল-_জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক 
পরার ওত লে রর করিল। রাজ সাদী অলিলেন, “রবি বাতি! হুর ক শি বিজ 

|| ? 

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি। 

বাসন্তী। কৈ তিনি? 

রাম। এই যে আমার সম্মখেই রহিয়াছেন। এ 

বাসন্তী । মৰ্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জুলিতেছি, তাহাতে আবার এমনতর এ 

রাম বলিলেন, “সখি, প্রলাপ কই ? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসৃত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম__আর যে 
হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালন সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ষাশীকরতুল্য 


এই বলিয়া রাম তাহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ 
দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেইসচিলে যতি রামেরআনমোহ 
হইলেন; অতি যড়ে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং 
জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা 
বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, “আর্য্পুত্র, আজিও তুমি সেই আর্যাপুত্রই আছ!” শেষে যখন রাম সীতার 
কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্ত রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন 
না; আনন্দে তাহার ইন্দ্রি়সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর।” 
সীতা সেই অবকাশে “হাত ছাড়াইয়া লইলেন; লইয়া স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকল্লিতকলেবরা হইয়া 
দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইহার প্রতি এই অনুরাগ ।” 

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা--সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। 
রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, “আর কতক্ষণ তোমাকে কাদাইব? আমি এখন যাই।” 
শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবতি তমসে! আর্ধাপুত্র যে 
চলিলেন ?” তমসা বলিলেন, “চল, আমরাও যাই।” সীতা বলিলেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই 
দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই।” কিন্তু বলিতে বলিতে এই বড্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কাণে গেল। রাম বাসন্তীর 
নিকট বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্মিণী আছে__” সহধর্মিণী ! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া 
মনে মনে বলিলেন, “আর্াপুত্র! কে সে?” এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার হিরগ্নয়ী 


সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ 
চা রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্দনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার রবার জনা পদ্মকলিকা তুলা অঙ্গুলির দ্বারা 


কি সুন্দর অঞুলিবদ্ধ করিতেন! 


১৫৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


প্রতিকৃতি ৷” শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, “আর্যাপুত্র! এখন 
পি সে বাসদ চুন বিনোদন 
!” শুনিয়া সীতা বলিলেন, যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন 
জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।” রি সিসি 
রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, “ণমো ণমো অপূর্ববপুগনযণিদদংসাণং অজ্জউত্তরচরণকমলাণং” এই 
বলিয়া প্রণাম করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, “আমার এ 
মেঘাস্তরে ক্ষণকাল জন্য পুর্ণিমাচন্দ্র দেখামাত্র।” 
তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের 
যাহা কাৰ্য্য, বিসঞ্জনান্তে রাম সীতার পুনশ্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে 
নাটকের কার্যোর কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকান্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ 
রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক 
কোন অংশে তদ্রুপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘা এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের 
বিপর্যায় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও 
রি 
ভ। 
উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য 
নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব। 


এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল 
জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া 


রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ওৎসুক্যপরবশ 


বিপক্ষতাচরণকালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং 
এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্ঠ কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির 
সময়ে ভারতববীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এর 
আকাশে যের [নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ব ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক 
হইতে এই গজের আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে 
পারা যায় না। লব চন্্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান 
করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, * তুর ্ 
দশা 1" (3) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাহার পশ্চাৎ ধাবিত 
হইতেছে 


করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং 
| 


. দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ 
রনুসুতোহয়মুদীর্ণধন্বা। 


দেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে 

মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্ ॥ (২) 
নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া 
জর ভাবিলেন, “কথমনুকস্পতে নাম?" ভারতবর্ষীয় কোন এহে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক 
ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না। 
জব কর্তৃক কান প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না 
করিয়া থাকিতে পারিলাম না;_ 

হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ। 


(১) র শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও 
(২) এন সে আমার প্রতি বনধলক্ষ্য হইয়া ধনু উদ্ধত করিয়া, সৈনোর দারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি দুই দিক্‌ হইতে 


বাযুসঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।- 


১৫৫ 


EE 


পাতালোদরকুপ্রপুপ্তিততমঃশ্যামৈর্নভোভ্রন্তকৈ- 
রুত্তপ্ত্ুরদারকূটকপিলজ্যোতির্ভ্বলদ্দীপ্তিভিঃ 
মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুহৈবিদ্ধ্যাত্রিকূটেরিব ॥ (৩) 
লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্তরের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে 
পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল । ভাবিলেন, “লতায়াং পূর্ববলুনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!” বৃদ্ধ সুমন্ত্রের 
মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা 
মনে পড়িবে। 
বষ্ঠাক্ষের বিফম্তকটি বিশেষ মনোহর বিদ্যাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। 
যুদ্ধ তাহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির 
কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ 
সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।” ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ববাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। 
আমরা পূর্বের যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যাইবে। এই বিঙ্কন্তকমধ্যে এরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি, যথা 


পুষ্পবৃষ্টি; 

“অবিরললুলিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্ততিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।” 
পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি; 

“উচ্চগুবজ্রখগ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙগবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসম্তারভৈরবো ভগবান উষর্ববুধঃ।” 

পুনশ্চ, বারুণাস্্সৃষ্ট মেঘ; 

“অবির ধু্রস্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমণ্তিদেহিং মন্তমোরকঠসামলেহিং জলহরেহিং।” এবৎ তৎকালে সৃষ্টির 
অবস্থা; 

“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগন্তীরগুপ্নায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীর্ধানিবদ্ধম একবারবিশ্বগ্রসন- 


বিকটবিকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরবিবর্ভমানমিব  যুগাস্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ববদ্ধারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং 
প্রবেপতে ৷” 

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিদ্ন হয়, 
তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার 
টি লা ভু দর রানির নট $1 রর না নও দরজা 

র করিতে || 

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে 
নিরস্ত করিলেন। লব তাহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাহার সহিত 
আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের 
সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সঙ্গেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে 
লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্ীকির আশ্রমে, ত্প্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন। 

তথায় রামানুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, 
জনপদবাসী প্রজা ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর, জঙ্গম সকলে ঝধিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া লক্ষ্মণকর্তৃক 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারস্ত হইল। রাম ও লবকুশ ড্টবর্গমধ্যে ছিলেন। 

সীতা বিসর্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা ও লক্ষ্পণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাহার 
কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসস্তান প্রসব, গঙ্গা ও পৃথিবী কর্তৃক তাহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও 
তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মুচ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চেঃস্বরে বাল্মীকিকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম ?” নটদিগকে বলিলেন, 


“তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।” 
অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত 
পপ দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্াদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, 


রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিস্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতিবিশিষ্ট 


হে পাতালাভাঙর ও াওপর়ালীন দুর্বার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদৎকর্ৃক পিঙগলবর্ণ 


এবং গুহাযুক্ত বিদ্ধ্যাদ্রিশিখরব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে। 
১৫৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ উত্তরচরিত 


“দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতী করিলেন 
রর Ws cnt অরুত্ধতীকর্তুক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। 

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুলা। সেই সর্ববলোকসমারোহ সমক্ষে 
কি... সত ma ef সস 
বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়ে সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। 

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অস্রপাত করিবেন, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার 
অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক 
সীতা অযোধ্যায় আনীত হয়েন। যে সুচনায় ঝষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্ধিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই “সীতার 
বনবাস” পাঠ করিয়া অবগত আছেন।-_সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইল। 

১০৯ সর্গ। 


তস্যাং রজন্যাং বুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ। 
ঝষীন্‌ সর্ববান্‌ মহাতেজাঃ শববাপয়তি রাঘবঃ ৷ 
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশাপঃ। 
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ববাসাশ্চ মহাতপাঃ ৷ 
পুলস্তোহপি তথা শক্তিভার্গবশ্চৈর বামনঃ। 
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুন্মৌদগল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥ 
গগশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধৰ্ম্মবিৎ। 
ভরদ্বাজশ্চ তেজন্বী অগ্রিপূত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥ 
নারদঃ পর্ববতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ। 
এতে চানো চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 
ঃ সর্বব এব সমাগতাঃ। 


তদা সমাগতং সৰ্ববমশ্মভূতমিবাচলং। 

শ্ৰুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥ 
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অগ্বগচ্ছদবাত্মুখী। 
কৃতাঞ্জলির্ববাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতং॥ 


১৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


১৫৮ 


প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন। 

ন স্মরামানত্যং বাকামিমৌ তু তব পুত্রকো ॥ 
বহুবর্ধসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কতা । 
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ 
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ববং ন কিল্বিষং। 
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ৷ 
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষ্টেষু রাঘব। 
বিচিন্তা সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥ 
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা। 


তাত তয় প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদধা ৷ 
১১০ সগ। 


বাল্মীকেনৈবমুক্তত্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত। 
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্টা তাং দেববর্ণিনীং ॥ 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্মাবিৎ। 
প্রতায়ন্ত মম ব্রন্মংস্তব বাক্যেরকলাষৈঃ ॥ 
প্রত্যয়শ্চ পুরা দক্তো বৈদেহ্যা সুরসান্নিধৌ। 
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ 
লোকাপবাদো বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী। 
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মন্নপাপেতাভিজানতা ৷ 
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তত্ভবান্‌ কত্তুমহতি। 
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥ 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং গ্রীতিরস্ত মে। 
অভিপ্রয়াস্ত বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ॥ 
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্‌ সর্বব এব সমাগতাঃ। 
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্বব এব সমাগতাঃ ॥ 
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদগণাঃ। 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সৰ্ব্ব তে সর্ব্বে চ পরমর্ধয়ঃ ॥ 
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সৰ্ব্ব হষ্টমানসাঃ। 
দৃষ্টা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥ 
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঝযিবাক্যৈরকল্মযৈঃ। 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্ত মে ॥ 
সীতাশপথসবন্রান্তাঃ সর্বব এব সমাগতাঃ। 
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥ 
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হাদয়ামাস সর্ববতঃ। 
ংনিরৈক্ষত্ত সমাহিতাঃ। 
মানবাঃ ৮০৯১৯ 
সর্ববান্‌ সমাগতান্‌ দৃদ্নী সীতা 
অন্রবীৎ ্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাতমুখী 
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহৃতি ৷ 
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা যথা রামং সমচ্চিয়ে। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহৃতি ৷ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


যথৈতৎ সতামুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহ্তি ৷ 

তথা শপস্তাং বৈদেহ্াং প্রাদুরাসীন্তদদ্ভুতং 
ভূতলাদুখিতং দিব্যং (৯০৬০৮ j 
ধ্রিয়ানং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ। 
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিবারত্রবিভূষিতৈঃ ॥ 
তশ্মিস্ত ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহা মৈথিলীং। 
স্বাগতেনাভ চোপবেশয়ৎ ৷ 


ব্যাজহুহষ্টমনসো 

যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্বব এব তে। 

রাজানশ্চ নরব্াঘা বিন্ময়ানোপরেমিরে ৷ 
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সৰ্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ। 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥ 
কেচিদ্ধিনেদুঃ সংহ্ষ্টাঃ কেচিদ্ধানপরায়ণাঃ। 
কেচিদ্রামং নিরীক্ষপ্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্টা তেষামাসীৎ সমাগমঃ। 
ত্ুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ৷ (১) 


(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্্র যজঞস্থল গমনপূর্বক ঝধিসকলকে আহা করাই নর 
বশিষ্ঠ, বামদের, কশ্যপবংশোস্তব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুৰ্ব্বাসা, পুলস্তা, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘাযু, মার্কতেয়, 
মহাযশা মৌদগলা, গর্গ, চাবন, ধর্ম শং , তেজ ভরঘাজ, অনিপূতর সুপ্রভ, নারদ, পর্বত ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্যন্য 
সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতৃহলাত্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্যা রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহা ক্ষত্রিয়গণ, এবং 
সহস্র বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং £ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন। 
মহর্ষি বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমগ্ডলী কৌতুক 
আহি, তাকালে সমাস কনা এবং জব হইয়া মনোমত নাকে চিতা করিতে রিতেশ 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রৌর 
পা গন করিতে নিন তিলে ুলেতিমহ শোক তের হাবিতাকরণ জসবলে মতি 
তি মহ নানা হইতে লা, কতকাল সা জানকী ওকি তা এই পরি সাদী, 
কতা নব হইয়া কে এই বলিতে নাও 
র আশ্রম সমীপে পরি হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত 
যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য 
! র ৬ করি না; ইহারা তোমারই পুত্র । আমি বহু সহস্র বর্ষ 
তপস্যা করিয়াছি; যদাপি এই জানকী ণী হয়েন, তাহা হইলে যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কায়মনে এবং কর্ম্মদ্বার 
লজ র ৃ্ািন যী নিষ্পাপা হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! 
আমি পঞ্চ ভূত ও যষ্ঠস্থানীয় করিয়াই বননিবারে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা 
আমি শাক ভৱ ও বদর আর টি তা পন কব! হান মি অরোরা 
জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি। 
রাম বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ববক জগৎস্থ জনগণের সমীপে 
এরম বাকি ক এই হে তান (আপনি যাহ বলিতেছেন: তা হে পার পি আছি 
টুপ শিলে লভয় লন ও পপ ৬ 
দন! এই জানকীকে আমি পবিত্ৰা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি! আর 
জনি কিন্ত পনি আমাকে কষা করিবেন আমি যে কর আনক তাগ করছি 
সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে ্‌ জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক। 
নোমান জাগার অপায় জানিয়া দ্বগা লাক পু বি নে রগ ই 
সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল পরমর্ষিগণ নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হ্টাস্ঃকরণ হইয়া 


১৫৯ 


বন্কিম রচনাবলী 


যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ পৃথক করিয়া পাঠককে 
দেখাইয়াছি। এরূপ গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে 
তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা 
অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষামুক্ভির অনির্ববচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। 
কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, 
এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ববাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন 
অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্ালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে 
হইলে, তাহার অনস্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ । মহাভারত 
এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে 
বলিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই। 
সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার নাই। 
কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেণ নিশেষ 
প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঝতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিযয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনা আছে। উভয় 
গ্রন্থহ আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য 


সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গু থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা কিন্তু 
উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিযিক্ত করা যায় রর ভু ০ 


কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির ন 
তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিতনৈপৃণোরই 
প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্ের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্থে 
দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে-_কেবল স্বভাব সঙ্গত 


সেলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ খিগণকে দেখিয়া পুনর্ববার বান্দীকিকে সম্োধন করিয়া বলিতে 
গিলেন। 

হে ঘুনিশ্রেষ্ঠ। পবিত্র খযিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্বশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি ; 

হইয়া সকলে লি ৃ থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ 

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ববপাপপুণা-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবন্দকে আহ্রাদিত করিল। পূর্ববকালে 
সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমগ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে 'লাগিল। 
কাষায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাগুলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন। যদি আমি 
মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। “আমি রাম ভিন্ন জানি না.” আমার এ 
বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। 

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য রত্বালঙ্কৃত নাগগণ কর্তৃক মস্তকে বাহিত, দিব্যকাস্তি, দিব্য সিংহাসন 
রসাতল হইতে সহসা আবিভূর্ত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহুদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন 
করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। 

সিংহাসনারূঢা সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি 
বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উ্থিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া অস্তরীক্ষগত দেবগণ হ্টান্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা সাধু 
যাহার এইরূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্তস্থলাগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত 
ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ এবং 
পাতালে নাগগণ সকলেই হষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাহারা হষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহারা বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও 
বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই 
সকল ঝধি প্রভৃতি সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগত হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত 


হইয়াছিল। 
১৬০ 


বিবিধ প্রবন্ধ উত্তরচরিত 


গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভি 

সামান্য বলিয়া গণিতে হয়। দি জ্এসাগ নালা বাড রাকা 

,অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিম 

পাঠিকেরই এইরপ সাঙ্র যে, নিক টিতরঞজন ভিন কালের জনয উল্েলা নাই৷ বতা তা অনেক 

(বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়-_তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন 

গ্রস্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিন্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে 

সকলকে উৎকৃষ্ট কাবা বলিয়া গণা যাইতে পারে না। 

যদি চিন্তরপ্তনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেশ্থামের তর্কে দোষ কি?* কাবোও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ 

খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এঁবান্হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে 

তাহাদের পক্ষে কাবা হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় 

লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ__-সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। 

শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে? 

ি কাক নলে জাল ক মা 2 
? 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা ।” যদি তাহা সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। 

কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাছল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুম্তলা 

কাব্যাংশে অপকৃষ্ট। 

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য 

শতরঞ্চ ফেলিয়া শকুস্তলা ? 

a ) গহ নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ 
১০৬১০১৫১৬৬৭ 
র নীতিশিক্ষা । তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোতকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের 
উহার শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও রর সৃষ্টি কাবোর মুখ্য উদ্েশা। প্রথমোকতটি গৌণ উদ্দেশ্য, 


শেযোক্তটি উ 
কথাটা রিভার হইল না। যদিও উত্তরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরার রি প্রয়োজন 
নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত | 
ean nein ates চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।” 
চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত জঙ্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে 
লাজ৷ জানিতে পারিবেন র করিবে। রর ঢু 
তাহা ত পারবে না, তখনই চু চি করিও না-_ুি শ্বরাজাবিরুদধ চোর বলিল, তাহা হইতে 
খুন, কিন্তু ঈখর যন আমার আহারের অল করিয়াছে তং যে ধার পা 
E রকে যাইবে।” চোর বলিল, l 
অনি, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বলিবে, “যদি সকল লোক আমার মাং , আমি তাহা 
লেন জনা সাও জা লোকের খেতে টির পারি চুরির ন। কি বেলে তোকে লামায় 
কিছু দে হয় হউক, আমি চুরি করিব। দর 
কবি চোরকে কিছু বলিলেন রর করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তি এক স্কজনমনোহর 
রুনি নিযে না তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে যুদ্ধ হয়, 
পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত চাবোন না করে। তাহাতে আকার জে ফেন না, লাভাকাউকার দামই 
অনুরাগ। এইরূপে বি হইরা তানোর অনুরাগ ভান সুতরাং টুর প্ভৃতি অপবির কারে সে বীতরাগ হয 
র্‌ ঠা রা 1” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি 


পম করিবার 
রবার জন্য রামায়ণের প্রণয় 
হর হইছে ততদূর, সা ॥ যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা 
মাজনীতিবেততা 0 jy পেষ্ট, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ববাপেক্ষাই কবির 
* জাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাবোর এবং তিতির এক! 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


শ্রেষ্ঠত্ব । কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলে কবির সেইরূপ প্রাধানা। কবিরা 
জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তভা, এবং সর্ববাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন । 

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্ধা সিদ্ধ করেন ? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির 
দ্বারা। সকলের চিন্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাবোর মুখ্য উদ্দেশা ৷ সৌন্দর্য্য 
অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক ৷ যাহা 
স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জনা স্বভাবানুকারিতা 
সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র__স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং 
সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে। 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্যাময়__তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্যাময় হইবে । তবে 
কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই ? তাহার 
কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি__অনুলিপি মাত্র__তাহাকে “সৃষ্টি” বলা যায় না। যাহা সতোর প্রতিকৃতি মাত্র 
নহে-_তাহাই সৃষ্টি । যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, 
পুরাতন, এবং অনেক সময় অস্পষ্ট । কবির সৃষ্টি তাহার ন্গেচ্ছাধীন__সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশুনা, নবীন, এবং স্পষ্ট 
হইতে পারে। 

এইরূপ যে সলসৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্ববপ্রধ্ন গুণ_-সেই অভিনব, স্ভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত 
সৌন্দ্য্যসৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ 
সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ । 

এ সম্বন্ধে ভবভৃতির স্থান কোথায় ? তাহা তাহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় 
না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। 
উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহার সৃষ্টিমধ্যে 
নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সুজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের 
চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে-_ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র 
কতক দূর পাইয়াছেন। 


তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্রসৃষ্টি-চাতুর্যা কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসস্তী ভবভৃতির 
অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর । আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং 
তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহ্ৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা 
দিলেন, সেই অবধিই তাহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল। 

তপ্ডিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান্‌ করণে 
বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর 
হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

কবির সৃষ্টি__চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ 
সকলের সমবায়ে যাহা দাড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম . হইলেন। 
উত্তরচরিত্রে তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিক্ষল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি 
অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ। 

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোস্তাবন। রসোস্তাবন কাহাকে বলে, আমরা 
বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন 
আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ্‌ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা 
বর্জন করিয়াছি, কিন্ত এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ্‌ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুয্যচিত্তবৃততি 
অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব: কিন্ত হর্ষ, অমর্য প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের 
কোথাও স্থান 'নাই”_না স্থায়ী, না ব্যাভিচারী-_কিন্ত একটি কাব্যানুপযোগী কদর্যয মানসিক বৃত্তি আদিরসের 
কার্প স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। সে প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই; কিনতু শাস্তি একটি রস 


৯ ক উল পপ - রিল এ 


ূ 


বিবিধ প্রবন্ধ গীতিকাবা 


সুতরাং এবন্িধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য 


বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ 
বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদযান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি 


রি | ভবভূতির বিশেষ প্রকাশমান। 
কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ a aes 


বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ EE 
ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 


ভাষা কোন র হয় না। 
উতর সা তা আমরা যথাস্থানে বব করিযাছি-_পুনরুলেখ্রে আবশ্যক নাই। আমরা 


এই নাটকের সমালোচনা পন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ 
। এজন্য আমন কুঠিত নহি। যে দেশে তিন ছতে সচরাচর গ্রহসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, মে দেশে 
একখানি প্রাচীন আম সুলোচন দীর্ঘ হইলে দোষটিমার্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার ছারা একজন পাঠাকেরও 

নুরাগ বাহে সাহার কাবারসগরাহিনী শির কিছিক্সতর সহায়তা হয়, তাহ! হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ 


আমরা সফল বিবেচনা করিব। 
গীতিকাব্য * 
কাব্য কাহাকে অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ব সফল হইয়াছে কি না 
সন্দেহ। ইহা বকা, ররর যে, দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ 
সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না 
পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন। 
০০০০ 
*. অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য 
নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য ; শ্রীমপ্তাগবত 
পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষ কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার 
করি; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য। 

ভারতবর্ায় এবং পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, 
১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, 
রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; 
বাসবদস্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, 
খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম। 

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য 
নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই 
কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তঙ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের 
সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য 
পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। 
পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুতঃ নাটক 
নহে। “Comus,” “Manfred,” “Faust” ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুত্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক 
বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে 
গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রস্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক 
নহে। আমাদিগের বিবেচনায় “Bride of Lammermoor” কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা 
যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া 
গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে 
দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে 
গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে “Excursion” এবং “Childe 
Harold” কে এ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ওঁ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র। 

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া 
ইউরোপে গীতিকাব্য 0-71০) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন। 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্‌ নাম দিতে 
হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্ত 
যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্‌, সেখানে নামও পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য 
গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে খণী হইতে হইবে। 

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা 
স্পষ্টীকৃত হয়। “আঃ” এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং 
ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। “তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!” ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্ত 
উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্রের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং 
মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্রশীল। 

কিন্তু অর্থবুক্ত বাক্য ভিন্ন চিন্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই 
সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়। 

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পরিপাট্য হয়। 
সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি। ্ 

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুরধ্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুইটি ক্ষমতার 
উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের 

গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল 

পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই হি গীতি 
ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য 


রচিত হইতে লাগিল। 
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বিবধপ্রবন্ধ_ প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত 


অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের 
পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।. 

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 
ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য*। অবকাশরঞ্রিনী আর একখানি 
উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,__ন্সেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ 
কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। 
সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাবাপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু 
সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাহাকে 
ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, 
উভয়ই তাহার আয়ন্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক 
নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ন্বর্বিশিষ্ট হইয়া ওঠে। 
সত্য বটে যে, গীতিকাবালেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোপ্তাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। 
সবি যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তবয, তাহাতে গীতিকাব্যকারের 
ধকার। 

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত 
সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে 
এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে 
ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বক্তব্য এবং 
অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের 
অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ 
কাৰ্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত এ রামবিলাপের সঙ্গে 

বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র 

এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্ষার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে 
ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। বক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় 
নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া 
সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ 
সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। 

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত 
সম্বন্ধীয় ; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, 
বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, 
আহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়। 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত 


কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হদয। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, ভবা হতাহত বগলা a 
কিছুই কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও মাত্র । মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার 


তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক 
পাব নায়ক নারি বি সরি বর্ণনায় পরিপূর্। দেবচরিতর বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই 
যে, যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি 
রা কোথাও পড়ি যে, কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হুদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক 
জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন 
মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুিখত হই; কবির অভিপ্রেত রস 
অবতারিত হয়, তাহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্বব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ 
মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় 


১০৪০ 
যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই। 
১৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উবগ 

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে: যথা কোকিল। 

মনুষ্যের বর্ণ, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাকা আছে। 

অতএব সৌন্দর্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী বণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাকা। 

যে সৌন্দর্যযজননী বিদ্যার বরণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে। 

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্যা যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য! 
চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাল্সর্যা । 

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃতা। 


সুষম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘা বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না। 

করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির 
দোষ; পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান-সম্ভতি লইয়া গর্তমধ্যে 
পিপীলিকার ন্যায় পিল্‌ পিল্‌ করিতে হইবে__সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিকৃতি এবং সৌন্দর্যাসাধন সন্ভবে না। 
কতকটা বাঙ্গালির দারিদ্রযজন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য-_অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক 
রীত্যনুসারে আগে পৌরন্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের বায়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রান্ধ, পূত্র-কন্যার বিবাহ দিতে 


কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য , ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, 
ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাব ও চিত্রাদি জাদগের অনুকরণ করিয়া 
থোকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের ভাঙ্ব্ট এবং হন সা দেখিলেই 
বোধ হয় যে, অনুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে__নচেৎ সৌন্দর্যে তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ 
নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, হার্ট হইলেই হইল; সমিবেশের পারিপাটা নাই, সংখ্যায় অফিক লই 


সমান-_প্রভেদ অতি অল্প নৃত্য গীত-_সে সকল 
সৌন্দর্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসা্থাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই। 


দ্রৌপদী 


(প্রথম প্রস্তাব) 


প্রকৃতিসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী__ইনিই আর্ধাসাহিত্যের 
আদর্শহলাভিমিভ ৷ এই গঠনে বৃদ্ধ ববি বিশ্বমনোযোহিনী জক দহি বিনি আরযাসাহিতোর 
নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্বাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ-_সীতার অনুকরণ 
মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না-_কিন্তুসীতানুবর্তিনী 


১৭০ 


বিবিধ প্রবন্ধ দ্রৌপদী 
নাযিকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সন্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই 
সীতা গড়িতে বসেন। 

হহার কারণও দুরনুমেয় নহে প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর. দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীরিত্রই আর্য্যজাতির 
নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আ্য্য্ত্রীগণের এই জাতী উৎ্কঘই স্চরভর আয়ু । 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নৃতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। 
সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না। 

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন; কেন না, কবির 
অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্রী ও রাজ্তীর কর্তব্যানুষ্ঠানে 
অক্ষুপ্মতি, ধৰ্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধা। কিন্তু এই পর্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, 
দ্রৌপদী কুলবধু হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্থৃট, 
দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য 
বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে 
আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের নায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে 
গড়াগড়ি দিতেন। 

দ্রোপদীচরিব্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুলা, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে 
একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্যাবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি দুই একটা 
স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি। 

দ্রৌপদীর স্বয়স্বর। দুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। 
কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঝষিগণ সমবেত ৷ এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে 
শুকাইয়া উঠে : সেই বিশোষামানা কুমারী লাভার দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীরসকল 
ল্য বধিতে করিতেছেন একে একে সকলেই বিনে নম হই রি পিকে হার! সৌর 

হয় না। 
অন্যানা রাজগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষা বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন 


কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জানলামান দেখিতে পাইতেছেন যে, বর্ণের বীর্যা, তাহার প্রধান নায়ক অর্জুনের 
বীতে হাতাতে পরতিদ্ধন্থী এবং অর্জুনহত্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জুনের সৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে 


উঠিতেছেন, সেখানে east । তিনি 
মহাকবি আশ্চর্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ দৃষটিশাী ৷ সরে সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি 
কর্ণের বীর্যোর গৌরব অঙ্গ রাবিলেন, এবং সেই র নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী 


কর্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্যোধনের চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। 
অবলম্বনে উত্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর বলিয়াছি প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসুম 
একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল বম রাজা ই 


জপদরাজভুন পিতার, ধ্টদুসতুল্য আতার অয হাসো স্াসদ্শপূ্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। 

সৃতপুতকে বরণ কিনা এই কথা অমাত কণ শনিও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন 

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ট হ্াদীকে তেজ্বিনী বা র্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা 
বর্ণনার প্রয়োজন হইল না নয় গর্বব নিঃসক্কোচে বিস্কারিত হইল। 


পর ডায় র দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাহাদিগের 
১ সপ কোন কথা হবে সমিতি হহয় সবমিগণের ন্যয় দাসীত স্বীকার করাই 
সী কি করা কর ১৭১ 


আর্য নারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন ? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যতবার্ভা এবং দৃর্য্যোধনের সভায় সাহার 
আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, রঃ 

“ হে সুতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে' আমাকে, কি আপনাকে 
দযুতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তাপ্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূ্ববক 
আমাকে লইয়া যাইও। ধৰ্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব" দৌপদীর 
অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। 

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট _এই ধরমাচরণ,দ্তীয় দপ। দপ, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী কিন্তু এই 
দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ 
করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জুনে, অঙ্বথামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়রিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। 
ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অৰ্জ্জুনে ও অশ্বথামায় অদ্বিমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা 
দশ করিতেছি না; মানসিক তেজন্বিতাই আমাদের নির্দেশা। এই তেভদ্িতা দ্ৌপদীতেও আঘাত 
অৰ্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তি নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ 
হইয়াছিল; দ্রোপদীতে ইহা ধৰ্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। 

cl ৬ রে it তেজস্বিতা আরও বদ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি 

ও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখন মা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উ করিয় 

সর্ববসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভরতবংশীয়গণের ৯ সা ২০০৯০৯৭০৬০৭ 


গিয়াছে।” ভীম্মাদি গুরুভানকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম-_দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের 


তে লাগিলেন, “হা নাথ! 
হারিমানাথ। হা বরজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিম হইল টি উদ্ধার কর!” 
কবিত্বের চরমোৎ f <২<গাছ__-আমাকে উদ্ধার কর! এস্থলে 


জাতি বলয় ভাহার হৃদয়ে দপ প্রবল কিন্তু তাহার ধর্ম্মজ্ঞান 


ৃ ভুপতিগণকর্তৃক লালিত, উহার 
দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যানি! ত 
এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান হক নি অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান 


বিবিধ প্রবন্ধ দ্রৌপদী 


থাকে। জয়দ্ৰথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাহাকে বলপূর্ববক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত 
হয়েন; যিনি ভীমার্জুনের পত্রী, এবং ধৃষ্্য্সের ভগিনী, তাহার বাহুবলে মহাবীর 
সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন। রি 
পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ববার বল প্রকাশ করিয়া তাহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, 
তাহা নিতান্ত ঠজসবিনী ববীরনারীর কার্যয। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের 
ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভরংসনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত 
বৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূ্ববক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্বিত বচনে ও নিঃশক্কচিত্তে 
অবলীলাক্রমে স্থামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগা। 


দ্রৌপদী 
(দ্বিতীয় প্রস্তাব) 


দশ বহসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রোপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্যানারী চরিত্র হইতে 
দ্রোপদীর-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রস্থি যে 
তত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে 
কথাটা বলা যাইতে পারে। 

সে ততটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান_এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার 
কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জসোর সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল? 

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্বর 
জাতি- তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ববকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের 
একই পড় ইউরোপীয় আচার্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো 
বলিতে বড় মজবুত । 

ডেড মেবু য় প্রাচীন গ্রহ সকল কিরাপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সমপ্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে 
হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য য় তাহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাদের কৃত বেদ 
স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা রত পর 

খর্তা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। 


সাহিত্জগতে আর কিছু হইতে পারে না; আর মৃ 
এখনত ও ও আর চাহ পাঠ করেন ঠাহারিসের সতর্ক করিয়া জন্য এ কথাটা কতক অপ্রামনিক হইলেও 


আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম। 
সংসার নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নুতন নূতন এহ আবিফৃত হইতেছে। 


সংস্কৃত এগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গরহগুলিকে গর বলিতে ইচ্ছা লে রী যেমন হস্তীর 
তুলনায় টেরিয়র, তুলনায় টসে তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক 
টা চবির, যে নিবরিদী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরপ গ্রন্থ। 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌, গৃহাসূত্র, শ্রোতসূত্র ধর্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টাকা, 
তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রাহ, । এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে 

হর গোর মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা 
সন্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবষীয়দিগের মধ্যে স্তরীলোকদিগের বহুবিবাহ 


প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত ভ' র 
বু “প্রাচীন ভারতবর্ষে ্্ীলোকেরা কাপড় পরিত না-_সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, 
দময়স্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের খে নগনাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম-_এই সকল পত্ডিতদিগের 

রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ। 
করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ 


দ্বৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য কি. এ কথার মীমাংসা 
কথাটা আদৌ এঁতিহাসিক, না কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ 
য় ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। 


১৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্পষ্টতই প্রক্ষিপ্ত, তাহা এতিহাসিক নহে__এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় 
না__ দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত। তা হউক- কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে 
এতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবে্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে 
সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকলিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র 
নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় এ্রতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল-_তিনি যে পঞ্চ 
পাগুবের মহিষী, ইহাও কি এতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে 

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্যীয় গ্রস্থসমুদ্র মধ্যে ভারতব্ীয় আ্যাদিগের মধো সীগণের বহুবিবাহের 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমন 
কালে কেহ একাধিক পতির ভার্ধ্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা 
প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে; 


তির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মন 
অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পূৰ্ব্ব আর্ানারীগণ অয 


এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদুশ সমাজে অত্যন্ত লোকনিন্দ 

, যাহা ত জে অত্যন্ত লোকনিন্দার কারণ স্বরূপ 
হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাগুবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না তার কারে রূপ 
একটা কথা, তন্ববিশেষকে পরিস্কুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে। OO 
ডা কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর উরসে পঞ্চ পুত্র ছিল। 


মহাভারতে পাহ না। পাই না বলিয়াই যে সিল করিতে দেবের বিবাহ ছিল, এমন কথা 
মা কেবল ইহাদের তিন পের অর্থাৎ যিকির ও তীমাজুনের জীবনী অনা ই পন না এমন লহে। 
বলিয়া রতাহাদের সে যা কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সে এ ভা ৮ 
বলিয়া মহাভার সয়ে যে শপ যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারায়ক নহে। পদ পঞ্চ ছাল, কথা নহে 


মন কুটীল পথে যাইবেন কেন? তাহার 
সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে চি ডি হা 


বিবিধ প্রবন্ধ__ দ্রৌপদী 


আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই__মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং 
তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে। এ এঁশী শক্তির নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী “নির্লেপ' ।”* 

এই “নির্লেপ” বৈরাগা নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বেরাগ্য”.বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মৰ্ম্ম যতদূর বুঝি, 
গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি। 

রাগদ্ধেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ 

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্িয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া 
সংযতাত্মা পুরুষ শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জনে সংলেপই বুঝায়। 
বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে__বঞ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও 
অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূনা, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিযকে বিজিত 
করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লপ্ত। তাহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় 
আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত। 

এইরূপ 'নির্লেপ” বা “অনাসঙ্গ” পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্্কারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া 
থাকেন-_নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য 
মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধাব্তী করিয়াছেন। এই জন্য তাস্তরিকদিগের 
সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্িয়ভোগয-বস্তুর আবি্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে 
অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধশ্টের মূর্তিষ্বরূপিণী। 
তৎস্বরূপে তাহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসগযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী 
সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধন্মাচরণের 
একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র_ ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক 
মাত্র অভিন্ন উপাসা, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধন্মাচরণের স্থল। তাহার 
পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই: তিনি গৃহধর্দ্মে নি্কাম. নিশ্চল. নির্লিপ্ত, হইয়া অনুষ্ঠেয় কন্মে পরবৃত্ত। ইহাই 
দ্রৌপদী-চরিত্রে অসামগ্তসোর সামঞ্জসা। তবে ঈদৃশ ধৰ্ম্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্বের 
সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি 
সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না-_সর্ববাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন। 


বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, 


বরণ করিবে__তাহা নহিলে ধর্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, 
(ই গীচ ছয়টি মনুযাকে স্বামিতরে বরণ [ডিও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অযৃষ্টে যাহা 


এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩। 
১৭৫ 


অনুকরণ* 


লাঙ্গুল নাই; এবং অস্থি ও মন্তিফ, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে। তবে অস্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ 
মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তন্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে 
বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। 

আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত 
অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তান্রশ্মশ্র ঝধির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল 
তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্ববক এই 
অপূর্বব নব্য বাঙ্গালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ 
হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্ভজন,_এই সকল একত্র করিয়া, দিয্মগুল 
উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাবাশে 
উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রস্থমধ্যে রিচার্ডসন্দ সিলেক্সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে 
ফরিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্য 
বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল-_তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন 
লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ 
রাজনারায়ণবাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড 
খাইতে বসিয়াছেন কেন? __-গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট £ গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও 
সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ 
পূর্ববক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় 
আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের 
বাজারে চোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ধপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। 
এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 

কিন্তু যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণবাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা 
করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, 
রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন___বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর একালে 
নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাহার উদ্দেশ্য নহে-_একালের দোষ-নির্ববাচনই তাহার উদ্দেশ্য। একালের গুণগুলির 


প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই__করাও নিষ্প্রয়োজন; কেন না, আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি 
পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি। 


নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্বববাদিসম্মত। কি ইংরেজ, কি 
বলিযাছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই_সে সকল কথা আজিকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া 


আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে। 


অনুকরণ মাত্র কি দৃষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। রণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় নাই। যেমন 
শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাকযানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে সু ah ME 
করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম 
সভ্য জাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা কাহারও 
অনুকরণলন্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ববজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? 


* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। 
১৭৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ অনুকরণ 


তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে 
বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোগীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প 
পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
এখন এ উচ্চসোপানে দাড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই 
সাতার দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে 
প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই 
বাঙ্গালির ভরসা। 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং 
বোয়ালের অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্সন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ 
কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বঞ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় 
রোমকসাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা 
অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে__তাহাকে 
মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে__তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প 
তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ । 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় 
অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কসকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে 
তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতে্্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে 


আধুনিক ইউরোগীয়দের 'কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিতা, শরীক ও i রর 
রণ; র রণ; ইউরোপীয় শাসন-প্রণালী রোমকীয়ের 
অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শান্তর, রোমক পু সেই প্লেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, 


অনুকরণ ইম্পিরেটর, কোথাও সেই 
কোথাও সার পরো ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিিদযাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই 


: এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। 
রি আমে অনুকরণ মাই ছিল এক্ষণে অ পরে অভ্যাসে উৎপাত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম 
লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হ্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়-_পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, 
বট দহিলা রহিল দয রা জা সরা টি 

তবে কদর্ধ্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক সে চিরকালই 
নী বালের অনুকরণ ডে যার না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ । ইউরোপীয় জাতি 
মাত্রেই আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্্য লাভ 
করিল-_ এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিযয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, 
ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত 


সস ১৭৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হউক না কেন, এ অবস্থ/পন্ন হইলে এরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ 
বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি ব্রা 


অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি 
? ইংরেজরা অল্লাংশে অনুকারী ? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর; 
ইংরেজরা অনুকরণ করেন- কাহার? 
ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। 
গালি মধ্যে প্রতিভাশন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং ভহাদিগকে পরায় গুপভাগের অনুকরণে বৃত্ত না হয় 
দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা 


নতোছ। 


যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের 
সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্-ঘটিত। জগতীতিলস্থ 


টিপ ূর্বববস্তী কার্যের অনুকরণ 
রর যম না; সুতরাং র ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত 
হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কা ডি ত নি ত 
বৃত্তি 


সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কাৰ্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই 
রী হয পি চিনি তির হই উঠে লা 
না; সর্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামগ্রস্য থাকে না, সর্বপপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, 


বিবিধ প্রবন্ধ শকুত্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 


আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্বসকলের উপলব্ধি 
হই! সমাজিক সভভতর আদি দুই গরকার জোন কোন সমাজ স্বতঃ সভা হয়, কোন কোন সমাজ 
তে শিক্ষা লাভ করে। পরথমোক্ত সভাতালাভ বহুকালসাপেক্ষ: দ্িতীয়ো্ত আশু সপ হয়া == 
খন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন : 
এ ০৯১৮1৬০০২১৭ 
৮584 নিয়ম। j 
এব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্র-দোষজনিত 
৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে ত গুরুতর সুফলও জন্মে; অরথয়ারসায় অনু, 
পে স্বাতস্য আপনিই আসে। ব্য সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে , এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত 
য় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে। 
৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে 
অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফৃর্তি পাইলে, -সর্ববনাশ উপস্থিত হইবে। 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 
প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা 


উভয়েই খযিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্ৰ উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঝষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক 
সাহাযাপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুস্তলা অগ্জরোরক্ষিতা। 
উভয়েই খধি-পালিতা। দুইটিই বনলতা-_দুইটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুত্তলাকে দেখিয়া, 
রাজাবরোধবাসিনীগণের শ্লানীভূত রূপলাবণ্য দুগ্ত্তের স্মরণ-পথে আসিল; 
শদধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য। 
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥ 


ফদিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন, 
Full many a lady 


I have eyed with best regard, and many a time 
The harmony of their tongues hath into bondage 
Brought my too diligent ear: for several virtues 
Have I liked several women ; 
but you, O you, 
So perfect and so peerless, are created 
01 every creature's best ! 
উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমস্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্ত 
মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়_ কে আমায় ভালবাসিবে, কে 
আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত 
চন্দ্ৰমাবৎ, তাহার মার্ধুয্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুস্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাহারা লোকালয়ে 
প্রতিপালিতা নহেন। শকুস্তলা বন্ধল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত 
ভু ছে নিডিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নি্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগস্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিগী। 
সহ ভগিমীস্গেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃন্সেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; 
গৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া শকুম্তলা অশ্রমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুম্তলার 
বা তাহ দিতে লাহোর জোন বকে কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন 
১5০৮৮ বা বলা সা 
র চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুগ্মস্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন_ লজ্জার | 
আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার ৬ 


১৭৯ 
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সরলা যে, তাহার লঙ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অনা পুরুষকে কখন দেখেন 
নাই। প্রথম ফদিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ? 
Lord, how it looks about ! Believe me. sir. 
It carries a brave form. But ‘tis a Spirit. 


সমাজগ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুস্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে 


ফদিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই__অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি 
প্রশংসা; 


I might call him 
A thing divine, for nothing natural 
I ever saw so noble. 


অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রাচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজনা 


শকুন্তলা সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক। যখন পিতাকে ফদিনন্দের পীড়নে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে, 


O dear father, 


Make not too rash a trial of him, for 


He’s gentle and not fearful. 
যখন পিতৃমুখে ফদিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল, 


My affections 


Are then most humble: I have no ambition 


To see a goodlier man. 


তান আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা ন্নেহশালিনী; 


ং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যতি n 


শকুস্তলা দুম্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বন্ধল বাধিয়া যায় পদে কুশান্ধুর বিধে। কিন্ত মিরন্দার 
সে সকলের প্রয়োজন নাই-মিরন্দা-সসে সকল জানে ; সন্দৰ্শনকালে : অসঙ্কুচিত 1 
পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলে ০০ Ars র্‌ 


Y Thi 
Is the third man that eer T saw, the first 
That e’er I sigh’d for : 


১৮০ 


বিবিধ প্রবন্ধ শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 


বাতাস পাইলে মুখ ফুট ফুটিয়া উঠিতে লা করে না। নায়ককে পাইয়াই, বির বলিতে লজ্জা করে না 


But my modesty, 
The Jewel in my dower, I would not wish 
Any companion in the world but you ; 
Nor can imagination form a shape, 
Besides yourself, to like of. 


Hence, bashful cunning ! 
And prompt me, plain and holy innocence ! 
I am your wife, if you will marry me; 
If not, Ill die your maid : to be your fellow 
You may deny me ; but [11 be your servant, 
Whether you will or no. 


আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিছ নিশয়োজন। 
সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া 


লতামণ্ডপতলে, দুগ্মস্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,_যে আলাপে শকুন্তলা চিরবন্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত 
ফন ্ নাই-_মানবচরিত্রের কৃলপ্রান্তপর্যযস্তপ্রঘাতী সেরূপ টল 
যাহা বলিয়াছি, তাই_-কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, 


পির বট একটু চাতুরী আছে-যথা “অদ্ধপধে সুমরিঅ এদস্ম হ্থত্তংসিণো মিণালবলঅস্ম কদে 


সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য নাকী অপ্রথিতহশাঃ, কিন্ত সমর পৃথিবীপতি সহ দুর কাছে 
পুলা কে? দুগস্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুস্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে-সে ভাল করিয় 

খুলিয়া Lae : নহে রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া টি 

য় শকুত্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ 


ফুটিল, সে জলনিষেকে 3 প্রণয় 
লিকার লজ্জা' দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাভীর, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন 
পাউলাগরের ভিন্নতা; কি ততঃ তাহা 'নহে। দেশী কুলবধু বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া 
আর শিদাবা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গহিখুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় 
সত বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহাভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহদয় সকল দেশেই 
কালেই ভিতরে মনুষাহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে-_তিন জনের মধ্যে শবুস্তলাকেই বেহায়া বলিতে 


হয়-“অসস্তোসে উপ কিং করেদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে 
১৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দাড়াইয়া দু্মস্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল__“অনার্ধ্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"__সে 
শকুস্তলা যে, লতামণুপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসূলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ-_দুগ্মন্তের 
সুতরাং তখন শকুস্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,__তপক্ষিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,_এখানে 


শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুস্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার 
জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম। 


দ্বিতীয়, শকুস্তলা ও দেস্দিমোনা 


গাবেকৃখিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু। 
এককস্মঅ চরিএ ভণাদু কিং একএকস্মিং॥ 
তুলনীয়া-_কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন__উভ য়রই “দুরারোহিণী আশালতা” 
দশ ন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরম্ত্ের যে মোহ, তাহা দেস্দিমোনায় যদৃশ পারি 


তনুততরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, “ভে দুর চর ইআপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?” যখন 


তুদ্ধে জ্জেব পমাণং জাণধ ধন্মথিদিঞ্চ লোঅস্ম 


লঙ্জাবিণিজ্জিদাও জাণস্তি ণ কিম্পি 
এ রাগ অভিমান, এ বা দেস্দিমোনায় নাই। যখন বেলে ' 
দূরীভূত করিলেন, দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “ দেস্দিমোনাকে সর্ববসমক্ষে প্রহার করিয় য়া 
বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু” বলিয়পনিবআমি দীড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। 


আসিলেন। যখন ওখেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে 
১৮২ 


বিবিধ প্রবন্ধ শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা 


কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন,” ঈদৃশ 
উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিন্সেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে 


What shall I do to win my lord again ? 
Good friend, go to him ; for, by this light of heaven, 
I know not how ] lost him. Here 1 kneel: 


ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে “বধ করিব!” বলিয়া 
দাড়াইলেন, তখনও রাগ নাই__-অভিমান নাই-_অবিনয় বা অন্সেহ নাই__দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে 
ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।” যখন দেস্দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, 
এক মুহূর্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, 
অন্সেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?” 
তখনও দেস্দিমোনা বলিলেন, “কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম ! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও | আমি 
চলিলাম।” তখনও দেস্দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ 


রয় || 

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুস্তলা দেস্দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে-_কেন 
না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক 
নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুবব, যাহা মনোহর, 
যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপরাপর, তৃদীৃত রাশি রাশি পরম য়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, 
চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে । সাগরবৎ সেক্ষ য়রের এই অনুপম নাটক, হৃদযোস্তি বিলোল তরঙ্গমালায় 
সংক্ুক; দুরস্ত' রাগ দ্বেষ ঈর্য্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরস্ত কোলাহল, বিলোল 
উক্মিলীলা,_-আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার 


রত্বরাজি, ইহার গীত-_সাহিত্যসংসারে দুর্লভ। 

কেন বলিতোছি, তাহার কারণ আছে। ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। 
উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাহারা 
বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে__যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে 
বলিয়া যে, এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে_ তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎৃষ্ট কাব্য, যথা 
গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানক্রেড-_ কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক-এ সকল কাব্য, নাটক নহে। 
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এ য়র না; কেন না, এইরূপ ৬: 

1৮০৪৮ রা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পাবি, কেন না, ভারতীয় 


O good Iago, 


রর র্‌, 


US দেখিতে পাই-_ভূলগ্রজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উদ্ধ দৃষ্টি 
আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুম্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে 


ন তি্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং, 

বচোহতিপুরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে 

হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ 

প্রকামবিনতে জুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥ 

শকুস্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল 
দেস্দিজেলার দাত পরিসুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। 
১৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরা করা 


এ মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ববিদেরা 
বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি 
উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল 
সীত ত কা সহল সহল যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘটিতে পারে কিন্তু এতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু 
শীততাপের পরিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববকালে রোমনগরীর নিস্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ 


তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কষ্ণসাগরে (017৩ Sea) 
আবির নাহ্ক কবির জীবনকালে প্রতি বহসর শীত কত বরফ জিরা যাইত বারে (805175 369) 


দত তির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভির কিউট প্রভাব শারীরিক বল উন্নতি 


কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া 
র তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই আবশ্যক 
বিকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে ও ই নানা রন! 
য় উদে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ৷ 
য় উত্তরে আমরা যাহা তিছি, বাঙ্গালার 
নিক ১ সরব, সর্ব নগরে, সরব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা 


র শারীরি তথাপি হী 
পা বে ও শব পতা বল জাতি হিমালয়ের আহলে শাসিত হহতাহে। মে 


ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা টি ভা ভারতীয় জাতি হইতে 
পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে। ইংরেজ অপেক্ষা বলিঠ। তথাপি শীক ইংরেজের 


(৭) The Scientific American. 
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বিবিধ প্রবন্ধ ভালবাসার অত্যাচার 


বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, একা, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, 
তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। 

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই। 

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধো থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ 
এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্রেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। 
অভিলাষের অপূর্তিজনা যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা 
তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে। 
এতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই। 

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই 
অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলসাসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের 
সঙ্গে একা মিলিত হইবে। 

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল 
হইবে যে, তজ্জনা প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে। 


যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে। 
অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে 


সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, 
(৪)যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে। 
বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে 


পারে। 


ভালবাসার অত্যাচার 
| স্সেহ-দয়া-দাক্ষিণযশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার 
করি রে বিশাস আছে হের রী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের 
৯১৪৮ ৪৪ সেইঅ ৭ করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
রণ ৩ 
বর অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইট হউক, অনি দন জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ 
কার ভালবাসে, সে যে y R § সময়েই 
করিবে যে যে ন নক, কোন কা hen poh motes y 
মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কারযাকর্ভা, এবং তাহার ফল রাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী 
তালা তেই কা করেন: এবং হার মতের বিপরীত কার্য প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল 
রাজাই কেবল অধিকারী, এই জনা যে, তিনি সমাজের তত দমনের অধিকার দিযাছিং যে অধিকার 
7 সদসংবিবেচনা অনা বলিয়া হকে, আদতে কাহারও রতি অতাচার হয় না। এবং সবল সময়ে 
দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তি হারও অধিকার নাই: যে কার্যে অনোর অনি টে 
সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার . যাহাতে আমার কেবল আপনারই 
টস আমার 


করেন, সে রবি নিবারণ তিনি অধিকারী দে রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে 


৩ হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য $ থ বাধ্য করিতে 
। সেও পারে। কিন্ত পরামর্শ ভির আমাকে তদ্বিপরী না করিয়া আপনাপন পরৃততিমত সম্পাদন 
করি, পিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্তিতা। যে এই ্থনুবর্তিতার 


পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা ফেচ্ছাচারিতা: রর মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য 
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for নী কার করিতে হয় যে, যে আপনার চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্প 
যায়, তবে থা রঙে হার হি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে 


*যদির স্বীকার করা য়, 
সে বা বুড়া বয় বরা তাহার দণ্ড করিতে অধিকার আর 
*৯ বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা গা ১৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
৪৬০০৪২৪৯৯০২ ৯৯৯৯৯৯৯০৮৩৯ 
করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন। 

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জনা কোন কোন 
পূর্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাহার মাহায্মোর পরিচয় 
দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় 
না। কবিগণ সর্ববতত্বদর্শী এবং অনন্ত ভ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে 
দশরথকৃত রামের নির্ববাসনে, দ্যুতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ববাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ 
এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেস্তারা এবিষয়ে প্রকাশো 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মানোভিনিবেশপূ্ববক পর্যাবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ ত্তের 
সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অতাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী 
অনেক । পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভাৰ্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সৃহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই 
একটু অত্যাচার করে এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্ধংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ 
সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, 
কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকুটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ 
দারিদ্রযপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্রা মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন 
সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে 
মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্রো সমর্পণ করিল। কৃতী 
সহোদরের উপার্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং 
হিন্দুসমাজে সর্ববদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্ধার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ 
নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, 
কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার। 

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনু অত্যাচার পীড়িত। প্রথমাবস্থায় 
বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সেই পরগীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার 
অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের 
অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতু্বিধ 
পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা, কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্ববক্ষণ সকল 
কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না--সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে 
পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য 
অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাগীড়ক রাজাকে রাভচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। 
লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্শোর পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিঙ্কৃতি নাই-_কেন না, 
ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া 
থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ওুঁচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না__কেন না, 
জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 


মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে । জড়পদার্থকে আয়ত্ত না 
করিত ত পারিলে মনুষাজীবন নির্ববাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও 


বিবিধ প্রবন্ধ ভালবাসার অত্যাচার 


বেগে মনুষাহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের 
জনা অনা কোন শক্তি যে মনুষ্য কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। | 

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, 
স্বীকার করি। ন্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, 
স্বাথপরতাশূনা স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ 
করিতে পারেন। ঠাহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না--সে কি 
স্বাথপর ? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না: কেন না, 


পুত্র অর্থোপার্জন করিলে কোন না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?-_অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাঙক্ষী স্নেহকে 
বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে_এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাহারা ইহা 


শ্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন 
আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া 

পন য় দারিদ্রো সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুজিল। সে 
অর্থং 

সত সুখ চায় না, পুত্রসন্দশনজনিত চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের 

রঃ রর ke: মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ 
খুজিল-_নিতা পুরু? তাহার 'অভিলাধিলী হইয়া পুত্রকে দারিদদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে মাতা 
স্বাথপর ; কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল। 

মনুযোর স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্ত স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, 
গুণয়ী অন্য সুথাপে্ষা কার অভিলাহী, এই জন্য লোকে এইরূপ সেহকে জার বলে। বনু মেহের 
সুখ, সে মহ নে আপন খের আলা বলি, সাধারণ নক থর হে 


ইবে। 
মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ববাপেক্ষা 


এইটি পবিত্র র 

ও মঙ্গলকর। মনুষোর চরিত্র এ পর্যাস্ত তাদৃশ 

পশুবং। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বংসক্সেহ, দাম্পতাপ্রণয় এবং বাৎসলা, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ 
কামনা পরিত্যাগ করিলেন, 


প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে! 
র কামনায়, পুত্রমুখদর্শন 
হের যথার্থ স্বরূপই অস্বাথপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে 
হইবে, তত দিন মানুষের ভালবাসা হইতে 


ই যথা সেহৰতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলা 
দল, সেই প্রণয়ী। 
প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে 


মত দিন না সাধারণ 

স্বাথ' রণ মনুষ্যের 

থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে কিন্ত এ প্রবহেসার he Pint Bs 
তারও নহেন। অনার, ধ্ের শাসনে রানি বরই বস | 

কি? ? | 

ত ন বে বাধ বর ন, এব টিনা বল সহে খানি মূল 
যাইতে মধ্য একটি জাসমীর, চিন বং তা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টি, পরস্্ীয় বলিয়াই 
র._এবং আত্মচিত্তের স্কর্তি এবং রর অনিষ্ট করিও না; সাধ্ানুসারে পরের মঙ্গল করিও। 


টাকে যথার্থ ধ্নীতির মূল বলা যাইতে পারে পরের নৈতিক উক্তি 

এ ং [কমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন বল 

সাং মহতী উক্তি ভগতীয় তবে একমান হইবে আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্রের সহিত, এই 
ত স্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। 


যহানীতিতত্বের রত ও চরম ইহাতে ত এবং আত্মস 

পরহিতরতি এর আছে। এবং পঞ্ ৩ সমগ্র নীতিশান্ত্রের সার উপদেশ। 

b উদাত তখন তাহার মনে দৃঢ় রা উচিত যে, 
সনে পারের কোন কার হভ্তক্ষেপ করিতে উদাত হয়তবা, যাহার প্রতি সহ করি, তাহার কোন প্রকার 


সিল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ৫ 


বন্কিম রচনাবলী 


অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব : তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত 
করিব লা শুনিতে অতি ক্র, এবং পুরাতন ভনস্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পাবে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ 
সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রামনির্ববাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব: তদ্ধারা 
এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পাবিবে। এন্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ 
উভয়েই-ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে । ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর 
কাৰ্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তংপ্রতি যতটা 
কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই : 
আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা 
স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য তদপেক্ষা যে শতগুণে 
অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সতাপালনাথ রামকে বনপ্রেরণ 
করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সতাপালনার্থ আত্মপ্রাণ 
বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাহার যশঃকীর্ভনে 
পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্বাসিত 
করিয়া, সতাপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন। 


জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রতা হয়, 
তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদকে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে ? অনেকে 
বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয় ; কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ পাপত্ প্রাপ্ত হয় না। যদি 
পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ভার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্তব্য; যাহা তাহার 
তৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না__লোকে পুণ্য বলিয়া 
ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে । আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না-_কেন না, হিতবাদীরা 
ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব। 
যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা 
কর। 

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাসা, তাহা পালনীয় কেন? সত্যপালনের 
একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া 
পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, 
পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অবর্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন 
ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের 
স্লো রামের গুরুতর আনি সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে 

, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই তই গুরুতর । উহা দস্যুতার রূপাস্তর। অতএব এমত 
করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। ০58 
এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত ভয়েই 
রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের ০১4 
করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও করিয়াছিলেন ৬ নে 


: কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয় 
অতএব আপনার য় “ns 
দা ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর সবার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর 


অন্বার্থপর (প্রেম, এবং ধর্ম ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম 
এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্বব সংসার প্রেমের গীভূত হইলেই ধৰ্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধৰ্ম্ম যত দিন না 
সর্বজনীন শ্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূরণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুব্যগণ, কার্যযতঃ মেহকে ধর্ম হইতে পৃথগ ভূত 
রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা সেহের শাসন আবশ্যক ই 


১৯০ 


বিবিধ প্রবন্ধ জ্ঞান 


জ্ঞান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে 
“ফিলসফি" শব্দ বাবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা 
নাই,_কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মবতত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ছি 
স্তুপ 
অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ ২০৭ 
মুক্তি ; নির্বাণ বা ত্ৎ নামান্তরবশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয় ; দর্শনে জ্ঞান 
সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,__কখন আধ্যাত্মিক, 
কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্বত্র পদাৰ্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ 


সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত। 


উর জয় আই গপ 
এই উত্তরের ফল-_ইউরোপীয় বিজ্ঞানশান্ত্র। 
নর দয আগের বিডির লা ধা মি, ভা দিন দাগ 
অভোরতবহী উতর এই ই দু নিবারণের একমার উপয়। নেই সি কেবল জনের ছাই 
হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবীয় ন িলরানিবারিনিত SO 

আকাশকুসুম ব লিলেও জ্ঞান হয় ন্‌ রি ্ ং্‌ 
Ee বক কুসুম ঢু সারা উভয়ের সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জান, দর্শনের উদ্দেশ্য 
চু ও সাজাই হা নি দলি গা এর নর ধান সরান অয় ভি 
যথার্থ জ্ঞান কি? 

জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি? 

যাহা আনি, তায আন চাং সংযোগে জানিতে পরি। এ গৃহ ই ধু নী ইত আনার 
সম্মুখে রহিয়াছে; ত য়ে সো দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে, এ গৃহ, এই বৃক্ষ, * নদী, এই রত 
বসে রাহে হাতি দে রনির বো জানিস ক 1 এ 


মেঘের ডাক বলে (এর কাযা তক রিলাম। ই বণ তার রা দি বন, 


ত্বাচ, এবং র'সন, পঞ্চেন্দরিয়ের সাধ্য পীচ প্রত্যক্ষ মনও 
অতএব ররর, পে জাতাগের' বা, বলেন) জন নহি ৯ & 
বাত রা রজব সদ উর নিন জার 
প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। et 

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ । বিষয়ে আমাদিগের জান জনে, এবং তথাতিরিভ য় জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি 
কৰ তলার প ডি এজনা াি 
প্রত্যক্ষ ধ্বনির [শন কাছে। যম এখানে আমাদের পত্র বিষ নহে। অথচ আমরা জানিতে এপি 
আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ 


(১) গৃহ, পর্ববতাদি দূরে র 
রি) পর্কৃতা নি দরে মাদিগের নাভা্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়। 


১৯১ 


J 


আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে ? আমরা পূর্বের পূর্বের দেখিয়াছি, 
আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই । এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুনা 
গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রতাক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে 
অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা। 

মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত 
মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে, 
গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান ত্রাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অনুমিতি। এ অন্ধকার গৃহে 
তুমি যদি যুথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই প্রতাক্ষের বিষয় ; 

অনুমিতির বিষয়। 

পুনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি 
সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্যাই করিতে পারিতাম না। 
বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নিশ্মিত। 

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ব স্বয়ং 
অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে 
পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্ের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা 
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ 
লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা 
অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে 
স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ববতশ্রেণী আছে, তাহা 
তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ 
করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও 
ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে। 


ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্ধাদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাহাদিগের 
বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার 
উপদেশ,__আর্ধমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ। 

কিন্তু চারববাগাদি কোন কোন আৰ্য্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোগীয়েরাও ইহাকে 
স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে 
অগ্নি বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি 
নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই ভ্ঞানলাভের পূর্বের আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, 
কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া, মস্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, 
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ 
যে, মনু অভ্রন্ত খবি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মানুষ; এজন] তুমি অনুমান করিলে যে, মনুর কথা 
গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অন্রান্ত ঝি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান 
করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন? 
শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। 
মাধ্যাকৰ্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান 
নত, অহ অয ত ই ইন অনুমানের ছারা তুমি জানিয়া মাযার সে নিউটনের যে 
টু » আলোক সম্বন্ধে র যে মত, । ন 
সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে। তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্‌ প্রমাণ হইত, তবে 


ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার য় র র 
নারির একটি তর মাগ বারা মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার 


র মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা বলা 
বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই। 


১৯২ 


বিবিধ প্রবন্ধ জ্ঞান 


প্রতাক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার 
করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি 
স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল। 

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্াক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান 
হয় না। তুমি যদি কখন পূর্বের মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে 
মেঘগঞ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যুথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তরে 
অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যুথিকা-ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যৃথিকা আছে। 
এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, 
বহুতর বহুজাতীয় পর্ববপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল-_সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, 
দর্শনশাস্ত্ের দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ববাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য 
আর্য্বুদ্ধি! যাহা এত কালে হুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে__দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের 
বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ 
নাই__আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাহার গ্রন্থ 
সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন। 

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ 
আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। 
যথা,_কাল, আকাশ, ইত্যাদি। 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,-__যথা, দুইটি সমানান্তরাল রেখা 
যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? 


এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জৰ্শ্মান দাৰ্শনিক কান্ত, 


জ্ঞানের এ করেন যে, যেখানে বহির্বিবিয়ের জ্ঞান র 
লেস ইস কোন তত্ব নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় 
বহিব্বিষযেন কতকগুলি নিদিষ্ট অবসথাপর বলিয়া পরিভ্ঞাত হই। ইন্দিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজন্য 
বহিব্বিষয়ের তত্তুৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্বত্র একরাপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির 
সমবায়ের নিত ভানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে-_এজন্য কান্ত ইহাকে ্বতোলব বা আভ্যন্তরিক 


কারণ বর্তমান আছে, সেইখানেই তাহার য় 
সেইখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে। পুনর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে, খও এখানে 


(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি। 


ব২--১৩ ১৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আছে; কেন না, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। 
ানাস্তর কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য; কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা, 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই। অতএব সমানাস্রালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত 
। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে দুইটি সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর 
হইবে না। অতএব এ জ্ঞান, প্রতাক্ষমূলক। 
ভিসির তা স্পেন্দরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই প্রতাক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু 
আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুযানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ববপুরুঘদিগের 
যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, এমন 
নহে__তাহা হইলে সদাঃপ্রসৃত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্ত তাহার বীজ আমার শরীরে (মন শরীরের 
অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যান্তরিক বা সহজ 
জ্ঞান, স্পেন্দরের মতে তাহা পূর্ববপুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। 
এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্ত স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন 
করিয়াছেন .যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে (১)। 


সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পরিচ্ছেদ__উপক্রমণিকা 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখোর প্রতি 
তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্ত ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন 
শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দু সমাজের 
হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখাদর্শন না 
বুঝিলে তাহার সম্যক জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্ববকালীয় গতি অনেক দূর সাংখাপ্রদর্শিত পথে 
হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল 
সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন 
হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ 
সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইত প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। 
সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্ধপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া 
বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান 
লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই 
ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্বেও আর্ধযভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ 
পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোননতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সুষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় 
বিক্রমপূরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া ধর্ধাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ 
লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোড়া যোগী উলঙ্গ 
হইয়া কদৰ্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় 
লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের 
সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে। 

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা 
বিচিত্র এবং সৌস্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে 
দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিববতে, চীনে, ব্রহ্ম, শ্যামে এই ধর্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই 
বৌদ্ধধর্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্থে এই তিনটি নূতন; এই 
তিনটিই এ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধধর্ম এবং 


(১) অনেকে কোমতের “Positive Phil০০p৷y” নামক দর্শনশান্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের 
বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে “7/%0991 ০৪০০১” বলে, অর্থাৎ লক, হুম্‌, মিল ও বেনের মতকেই প্রতাক্ষবাদ বলা যায়! 
আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। 


১৯৪ 


| 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ সাংখ্যাদর্শন 


সাংখাদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখাদর্শনে। নির্ববাণ, সাংখ্যের মুক্তির 
পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখো প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু 
সাংখাপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়য়াছেন।* 

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্বধন্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধৰ্ম্মাবলস্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা 
সম্বন্ধে স্রীষ্টধশ্্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে 
সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে শ্রীষ্টের 
নাম করিব। কিন্তু শাকাসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে৷ 

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় 
কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। 

সাংখোর প্রথমোৎপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পূর্বে 
প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্বদ্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা । এ কিন্বদস্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ 
নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্‌ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা 
যাইতে পারে যে, তাদবশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, 
আমরা “নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতগ্রলি-প্রণীত যোগশাস্তরকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ 
প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই। 

সাংখাদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখাগ্রথ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাগিল 
সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে 
প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এ গ্রন্থমধ্যে আছে। এ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। 
তদ্তিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্বসমাস, ভোজবার্তিক, সাংখ্যসার, সাংখাপ্রদীপ, সাংখ্যতত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই 
সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্র্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের 
যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কাপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা 
অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখাদর্শনেরস্থুল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্র করিব। আমরা যাহা কিছু 
বলিতেছি, তাহাই যে সাংখোর মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া 


বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব। 
কতকণ্ডলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। 
যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জনা সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা জীবকে সৃষ্ট 


করিয়াছেন জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধো কত কৌশল কে না দেখিতে পায়? 
হেন সৃষ্ট লীবের বসছেন, তাহারাও বিজ্ঞ_-ডাহারাও বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না_-দুঃখেরই 


প্রাধান্য। সৃষ্টিকত্ত অভিপ্রায় জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না-_তাহা মনৃষযবদ্ধির বিচর্য 
নাল সিকি বিশ হা হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিব, ঈশ্বর যে 
সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের 
লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই 
লঙ্ঘন করা হানে এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম 

বলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক--তবে মাদক 


রক্ষা যে তাহার অভিপ্রায়, এ কথা কে 
টিক লক রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? 


পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের 

পৰি কি সে নিয়ম কি ভূথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয় টি 

লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র 
পিতা রাত্রিদিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে 


গণুমূর্থ ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পি 
নাই। পুরি সুলবদ্ধি লইযাই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তি অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি 


* বৌদ্ধৰ্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে। 


বঙ্কিম রচনাবলী Ee 


র আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত 
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আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতেছে; আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের যে মন্দ 
আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, গোত্র 
কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। 

আবার, গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবন্তী হওয়াতেও দুঃখ। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি 
বিষয়ে মাল্থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ 
নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া 
দ্‌ তরল সংসার কেবল দুঃখমর, ইহ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই 
সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী 
(৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন (এ, 
৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙক্ষা জন্মে না (ই, ৬)। অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য 

সুতরাং র প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র “অথ 
ত্রিবিধদুঃখাত্যত্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুবার্থঃ।” 

এই পুরুতার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্াদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে 
তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত 
নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্ত নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের 
অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা 
পাইবে। বিষয়াস্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য 
তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরভ্ভু এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন 
| হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে 
নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সূত্র)। 

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ 
নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ববাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন 


সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর.মানেন, এবং লোকান্তরে জন্মপৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং 
জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ 


সূত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখ-নিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলমগন, তাহার আবার 
উত্থান আছে (এ, ৫৪)। 


তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি। 
অপবর্গই বা কি? “দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গ ৷” (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সৃত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি 


১৯৬ 
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তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন 
লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, 
তথাপি তুমি দুঃখী । তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার 
দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, 
এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ পুরুষ ভিন্ন 
জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি। 

আধুনিক মনস্তত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার 
কেবল মস্তিকের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত 
হইল-_সেই বিচলন মস্তি পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখা-মতাবলম্বীরা 
বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা।" এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের 
মনস্তত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাহারা বলেন, মস্তিফের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিফ আত্মা নহে। 
ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্্িয় বলেন, উহারা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন। 

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শানীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। 
যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য 
প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন 
দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহয়স্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যায়, রে সূত্র)। অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে (এ, ১৪ সৃত্র)। “ন 
বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরপ্রকভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্রম্মস্থপাটলিপুতরস্থয়োরিব।” বাহয এবং আত্তরিকের মধ্যে 
উপরাজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন 
পাটলীপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রত্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্ূপ। পুরুষের দুঃখ 


কেন? 

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আস্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন 
প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বণবিশিষ্ট হয় 

য়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান 
থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং 
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের 
উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্ধ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুতার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ” 
(৬, ৭০)। 

সাংখ্যের শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়; যদি আত্মাই সুখ-দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের 
পরেও পর মতই বি আছ তার সূ সাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল 
কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই “যদি"গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই 
বলিবেন,_ 


জানিতেছ? শারীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের 


১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ কিসে 


৯ 


নিত্যত যদি মানিতে হ ধরমপুস্তকের আজ্ঞানুসারে ; 
রথ দেহু হে হয আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার 
প্রমাণ নাই। 

অত, র পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ 

কালে শন হাহারাআযানবাচলার় আমরা সাংখ্যদ্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিনতু এক্ষণে যাহা অগা, দুই 

সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ছিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ছিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায় 
প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? 

কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে 


সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্ত 
অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 
১৯৭ 


ন্কিম রচনাবলী 


॥ পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি (knowledge 15 power); 
40০০ পাপ কপ 
পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন-_আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, তাহাতে 

|| 

অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য এহিক; তাহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক__তাই 
ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। 

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন 
বৈদিক ধৰ্ম্ম ক্রিয়াত্মক ; প্রাচীন আৰ্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক 
শক্তিসকল অতি প্রবল স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা 
তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদিগের স্তুতি এবং উপসনা করেন। ক্রমে 
তাহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল । অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুয্যের প্রধান কার্ধ্য 
এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্রসকল কেবল 
তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল- প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্যজাতির তাদুশ মনোযোগ হইল না। বেদের 
সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সৃত্রগরস্থমকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত 
জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শান্তর বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান 


এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃত্খলে বন্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে 
অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের 


লু রুষার্থ নহে রুষার্থ ক্তি 
কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। নিব তি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ- সৃষ্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশান্তরের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নি 
১০২৯০ নিরাপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ হননি আুনিকাউমেরাদীর 
জ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি অনাদিকাল 
না ৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। এইরূপ আছে, না কেহ তাহার 
ধকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্তা একজন 0 
ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি সাছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্তা 


আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহারা 
পপ I বলেন যে, এই জগৎ যে 


অস্তিত্ব একটি পৃথক্‌ তত্ব ৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্‌ 
তত্ব । ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্িক্রিয়া k ELSIE 
নিয়ম দেখিতেছি, টন কথা রি সন ইস জগতের নিয়ন্তা, তাহার 


এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার 

আমরা কিছুই বলিতেছি না। খাহার যাহা বিশ্বাস, ৮ ৯ নাতে ভি সী কা রা লা 

এই উদ্দেশ্য কিন্ত ভিন ক এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অতি নাহা 

পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি বি রা প্র মানেন, এইরপ পুরুষ মানিয়াও গাহাকে সায় বাও 

না; সৃষ্টি মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার J নি 
(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ 


ভোজন করিতেছি, ইহ কে হেই সি আন "8 গান ন|। আম নে 
সী ১১ 


ও অৱশ্য একটি আদিম 
৮৯৮০০ স্ঘ ০ 


বিবিধ প্রবন্ধ সাংখ্যদর্শন 


বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, সেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম 
কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)। 

_জগদুৎপত্তি স্ধ তীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্বনংসার কি প্রকারে 
এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই; 

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার, 

১। পুরুষ। 

২। প্রকৃতি। 

ত। মহৎ। 

৪। অহঙ্কার। 

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্র। 

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয় 


২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত। 

ক্ষিতি, জল, সৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত। পীচটি করেত, গাচটি জ্ঞানেন্দিয় এবং অনরিতরিয়, এই 
একাদশ ইন্দ্রিয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পীচটি তন্মাত্র। “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার! মহৎ মন 

কুল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাতের জান। আমর! শুনিতে পাই, এ জন্য শব আছে। আমরা দেখিতে পাই, এই 


জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূ I 
শা অর্থাৎ রাগ আছে, ইনি (কিন্ত শবদ আমি শুনি,রগ আমি দেখি। তবে “আমিও” আছি। অতএব 
তন্মাত্ৰ হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। J 

আমি আছি তে বর আমার মনে ইহা উদয় হইরাছে, সেই জন্যে ভরে মনও আছে (59915 999 
SU.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। 

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মুল কারণ প্রকৃতি আছে। 

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ র, 


পঞ্চ তন্মাত্ৰ হইতে স্থূল ভূত। - 
তীর রি ভৃত। ক নাই। একালে ইহা বড় সঙ বা রথ বলিয়া বোধ হা কত 
অম্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে যে সৃষটিক্রিয়া আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সং | 
Sn sks থর্বববেদে, শতপথ ব্ৰাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে, 


বেদে 0 ংখাদর্শনানুযায়ী কথিত হয় না। ঝথেদে, অ 
নারি 48 সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরা কেবল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ_নিরীশ্বরতা 
সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর ._কিন্ত কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন 
র বলিয়া খাত রী লন, কিন্ত একে তাহার মত পরিবর্তনের লাশ দেখা দিয়াছে 
কুসুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচার্যয ংখ্যমতাবলম্বীরা আদিবিদ্ানের উপাসক। অতএব র মতেও সাংখ্য 
লিক উদ্চর্বলেন রর বি্ানতিকুও বলেন হে, নটি এ ক বলা কি সে ধরে 
নহে। অতএব ংাপ্রবচনের ভবেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক। 
র বিখ্যাত ৯২ সূত্ৰ এই কথার মূল! সে সূত্র এই_-ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” প্রথম এই 


বুঝাইব। 
১৯ পৃ ..১০:১৭8০ আদা ০ 
প্ৰত্যক্ষে লম লালন, “যৎ সন্বন্ধসি্ধং তদাকারোলেখি বিজ্ঞানং তৎ জীল অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, 


তার আত টল বে এই লগ রতি দুই মোর গড়ে। নোমিগ রোগে অনা পা 


8৮২ 
চটী 
ind নহে; Consciousness. 


১৯৯ 


সহ 


[যা 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রতাক্ষ নিত্য, 
তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বর সিদ্ধ, নহেন-_ ঈশ্বর 


যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক বিষয়। রন্তবর্ণ কাকের 


অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও চতুডোণের 


অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুফোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার 


অত নাস্তিকরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। খাহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী _ াহারা 


বলেন, ঈখর থাকিলে থাকিতে পারেন,_কিন্তু আছেন, এমত কোন প্রমাণ দাই। 


এত সা ব্যাপি অনুমানের একমার কারন নেই অনয নই অনুমিত 
হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের মিমি 
যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে এ নিত সন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ০08 


তৃতীয় প্রমাণ সব্দ। আগুবাকয শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সা 


বা হাহ জার সন রমা দেবতার (সি কর লেন যে, বেদে বরের 
দরের অতিত্ের রমাণ নাই, এইরপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনি খাইয়াছেন 
তাহার সম্প্রসারণ করা গেল। সে যে শমান দেখাইয়াছেন, নিনে 


২০০ 


বিবিধ প্রবন্ধ সাংখ্াদর্শন 


ঈশ্বর কাহাকে বল ? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ ? যদি মুক্ত 
হয়েন, তবে তাহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন-_বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি 
সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩); 
উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্‌ (১, ৯৪)। 

সম্বন্ধে এই। পাপপুণোর দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি ঈশ্বর কর্মফলের বিধাতা 

হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান 
করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? 
যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য 
লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকাবী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করেন, 
তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পন্তির জন্য আবার কর্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি? 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন। 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা 
বৌদ্ধধর্মের পূর্ববসূচনা বলিয়া বোধ হয়। 

ঈশ্বরতন্ব সম্বন্ধে সাংখাদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে বলেন, কাপিল দর্শন 
নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭ সূত্রে সূত্রকার বলেন, * রসিদ্ধিঃ 
সিদ্ধা।" সে কি প্রকার ঈশ্বর? “স হি সর্বববিৎ সর্ববর্তা” ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই? 


আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে লয় 
পুনরুখানের ন্যায় পুনরুখান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি “সর্বববিৎ 


এবং সর্বকর্তা।” ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর 
সর্ববকর্তা" অর্থে সর্বশক্তিমান, সর্ববসৃষ্টিকারক নহে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-__বেদ 
আমরা পূর্বের বলিয়াছি, োগরবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন 
নরেন বলিয়া সাক পরামণ স্বীকার করে অথচ ধর্সপত্তকের বিহীতূত এবং পেছা 
সাদী যেন আও হাতের না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিন্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি 


মনু ৮০৮৯০ এবং অবস্থা নির্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং 


ক্র এ 


রা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম 
, সেই ব্রন্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা 
প্রমাণ। রে েনীদেরও শরণ। যাহার স্বর্গ বা আনন্ত কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে 
রান ডিস জের পণ যেখানে যেখান খরার বদি বেন মলে থাকে, তবে আহার কোন পাপ হয় 
না। 5 


শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন বেদাস্তগগত সর্ববভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ 


আছে। বেদ , তাহাও বেদ। 
বিষ্ণুপুরাণে রত তে দির অপ. নাম, কর্ম প্রবর্তন, বেদশনব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র এ পুরাণে বিষ্ণুকে 
নিন £সামাত্বক বলা হইয়াছে। 
যহাভারকে গ্যাস আছে যে, বেদ শব্দ হইতে সর্বকূতের রূপ নাম কর্মাদির উৎপত্তি। 
ঝক্সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্যয লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল 


জগতের নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে” 
রূপ সর্ব ০ সাহাত্যু। কোন দেশে কোন ধর্সপরহ্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিমা 


,স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই 


২০১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল। এ 
বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই। __এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিতা 
এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুবের। কিন্ত হিন্দুশাব্রোক স্ 
বৈচিত্র সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক্য আই আচ 
- (১) খথেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন। 

(২) অথ্বববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে ঝগ্‌ যজুয্‌ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল। 

(৩) অথর্বববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম। 


(৫) এ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়্রীমধ্যে নিহিত। 
(৬) তাও এৰাণ আছে যে, অগ্নি হইতে বচ, বায়ু হইতে যুফ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি: 


আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকল বেদের সৃষ্টতব আজি, বরা নুরের wel 
নিম্নে লিখিত হইতেছে। li কত ও দাশনিকেরা পরায় অসৌকরুবেযত্‌-বাদী ৷ তাহাদিগের মত 


|| 
(২২) নৈযায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ * 
ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হস, ৮১১০০ না 
করা তাহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা যায় না। মনুষ্য য় 


বিবিধ প্রবন্ধ__ সাংখ্যদর্শন 


তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কার্যাত্বের প্রমাণ 
আছে__যথা “স তপোহতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।” যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই 
রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষের হইতে পারে না। কিন্তু যাহা 
অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও 
নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে 
পুরুষ তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ, তিনি 
অসর্ববজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম। 

তবে পৌরুষেয় নহে, অগৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, 
যথা-_অন্ধুরাদি (৫, ৮৪)। যাহারা হিন্দু-দরশনশাস্তের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য বুদ্ধির 
কৌশল, তাহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, 
ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত 


করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে 
বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও 
এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার 
বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার 

প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, ইহা মনুষ্যকৃত ; কেন না, সর্বজ্ঞ 


? না মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব? 
আর একবার এই পর্ন তত হইয়াছিল যখন ধর্মশান্ের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ রাহি, আছি 
রা তখন শাকাসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, “তোমরা বেদ মানিবে কেন? বে I 

কাধ শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ দাৰ্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, 
কপিল, যাহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্তরে এই প্রশ্নের উত্তর 


তে দুইটি কথা জানা যাইভেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার তার 

এ দেহ করিতেছে এম নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে তি দেবা য় কেও 

, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য 

হয় বৌছ বর রি নিক রথ তার উতর দান করেন। অত মৌ 

i বলা যাইতে ন দীাংসক জৈমিনি। তাহার প্রতি নৈয়ায়িক গৌতম। 

অগ্রাহা ক বেদ লেন চা এত সহে। কিছু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহ! 
থাহ্য করেন। সীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় 

উযয়িকেরা সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য-প্রণীত 


b (ক্ষেপে লেখা গেল। 
র্িশনিসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্্ নিমে সংক্ষেপে লেখন সকল কথা লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া 


থম বেদ নিত্য এবং অপৌরষেয, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্ত ই আছে যে, ইহা অগৌরুষেয় নহে। যথা 
“ঝচঃ সামানি যজ্ঞিরে” ইত্যাদি। 


দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপলীত, এই জন্য মান প্তিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভৃত, কিন্তু যেখানে তাহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাহারা বেদের কোন কথা 
মানিবেন না। এ বিষয়ে যে বাদানুবাদ 


না পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা 
খথেদো যজুববদঃ সামবেদোহথর্বববেদঃ ণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতি তি। অথ পরা যয়া 
তদক্ষরমধিগম্যতে।” 
অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা। 


২০৪ 


বিবিধ প্রবদ্ধ__ ভারত-কলক্ক 


৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না। __যথা 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বছুনা শ্রুতেন।” 
শাস্ত্ানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা 
কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাহারা সক্ষম, তাহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা 
ূর্ববগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।* 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এইজন্য। 
Effeminate Hindoos” ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার 

রাপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের 
বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্তীন্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাহারা ভারতবর্ষ জয় 
করিয়াছেন। তাহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে__মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে 
অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা পরাস্ত হইয়াছেন। 

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা নান, তদ্িষয়ে সংশয় 
নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবীয়গণ পরজ তি কর্তৃক 

ত হইবার পূর্বের যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে__দুরববল বলিয়া 

পরাধীন হয়েন নাই। 


গর ন্যায় 


কখন সখা অপ এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, ভাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন 
ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ র , 
ক j যথার্থ নিনীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্দদেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের 
খার উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, 
দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃ্ত হইতেই বিচারের ছারা সিদ্ধ হইতেছে চখনই তাহারা সেই 
পথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিঘিজযী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ 
উয়াকরিয় তু করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত 
মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, 


৯০০ ২ 
* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


হইয়াছিল ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিনষ্টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্মের 
প্রতি রগ এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,_যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ 


নন, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকটো নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাহী জাতি অবস্থিতি করে, তখন 
রিল জাতি রি ফা বি নাবী জাতি অবসথিতি করে, তথন 
রোমকেরা” আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্মবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া 
ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জয় হইয়াছিল, এতাদুশ আর কোন জাতিই হয় নাই। 
আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক এরং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন 


নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্ৰীষ্ট-পূৰ্ববাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। 
১৪৬ শ্ৰী্ট-পূৰ্ববান্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধবংসিত হয়। পূর্বব রোমক বা 
গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ 


নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তঙুপ। যাহারা পৃহীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরালা প্রভৃতি ইত হুয়া তপাজয 
অথহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের 
প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই 


নল মান সাক্ষীর এইরাপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট ন্দুরা যখন পরিচিত 

হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল ৫১৯৯৫ মর ত 
য়া! | হিয় অবে পূ্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, তে কমে মলিন 

নাস ত রয় হারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্‌। তাহারা ভূয়োঃভূ়ঃ 

ন য় র রি ণ্যর প্রশং: রয় "বণ র্‌ লে 

hab 3 ‘সা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুন 


এরবেশলাভ পূর্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইযাছে। পারসীক, যোন বাহ্রিক, শক, 
৮44 লই আসিয়াছে, এবং সিদধুপারে বা তদুভয তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত 
কা পর হত হইছে! পঞ্চাশ শতারী কাম পাতি আরা রর কু দিনের জন্য আত 
সাদর বা রিল পর শত বহর প্র বু জাতিকে হা বিল দি 
এতকাল যে স্বতস্ত্রত রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। 
কয জা দেখা খা গর সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাল ই বণ সদর ই 


৭ গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে 
কে অপর ডু বিয়া পরিচিত না কে কেছ তাহাকে মানুবের সন্যে সায়? ও কোন্‌ জাতির সুখ্যাতি 
কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্তিত্যের প্রমাণ__রোমকলিখিত ইতিহাস। 

*পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র। 
২০৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ ভারত-কলঙ্ক 


গ্রীকদিগের যোদ্ুগুণের পরিচয়, গ্রীকলিখিত গ্রন্থ । মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহা কেবল মুসলমানের 
কথাতেই বিশাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল নে গু হিুদিগের গৌরব নাই--কেন না সে কথার শু 
বহ 
দ্বিতীয় কারণ-__যে সকল জাতি পররাজ্যপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত 
রগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় 
ভাল মানুষ’ শদ্দের অর্থ রবের লোক, কর্ম হরি নিতান ভাল মণ অর্থ সন 
হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ 
করিতে কখন টি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ 
এতদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষু্ মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা 
করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কন্মিন্‌ কালে সমগ্র ভারত সাজ্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুর 
যবন লেচছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন: তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন 
প্রয়াস করিতে এমত এভ্ভাবনা নহে; বরং তনদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি বিনাশের শঙ্কা করিবারই 
সম্ভাবনা তত এত অভাব ও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙক্ধায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। 
সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ববকালে হিনুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে 
OO EE দিনা রা 
ন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের য় কারণ-_হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে বহুকাল পরাধীন, 
উদাস জরা বীর রই রেখা যা রশি এযং আধুনিক লোকের বারি 
আজ কারণ্নহে। প্রায় অনেক দশের এই কথার উদাহরণহল। মধযকালিক ইটাী়, এবং নিন 
ই চা হই আচিল ও গে কা বি সিদ্ধ কনা বাণ না আদিক 
ভারতবর্ধীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব করা য়। 
বীরদের পর দা হই নত নিত কাপুর, এবং সেই কারান এ 
রা এসতও বলি যে আধুনিক দুইটি কারণ সবিতার এ হলে দিদি বি 
ফিতার অনা কারণ আছে! আমরা বর আকাওকারহিত। রেশ জাতীয় লোকে ামাদিগকে সস 
য়ক বা লাঘবের কারণ, র বড় 
মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রা ড় a গা 


প্রশংসা 1822 
জিবি কিতা বু র গের মধ্যে স্বাত্ত্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ষায় পরিণত। 
র জাতীয় রব আগ কর্তব্য হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। 


কি?” স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। 


করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? 'আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ 


ln EEE EY 
কোন স্বাত্্ভক্ত জাতি ছিল না। মীবাররাজপুতদিগের অপূর্ব কাহিনী যাহারা 
রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্যোগ্্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই 
তে হা ohis oft heaton i 
রাজ, বাদসাহের র ধবংসে সক্ষম হয় || পি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবী র মধ্যে 
রা পার লোনা লিজ রতন পারিনা 
তাহা সাধারণ হিন্দুসন্বন্ধে যথার্থ। 
২০৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা এক্ষণে স্বাতস্ত্যুপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। 
কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভাকাল 
হইতেই স্বাতস্তপ্রিয় ;স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন 


ধলো হ্তাদর | রাম ধনসঞ্চয়ে একত্রত হইয়া কাপণ্, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত 
ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি দাত, তাহার মীমাংসা টিতান্ত সহজ 
নহে! অভতঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য ্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকের স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা 
স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্রের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে। 


তত অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ 
ফু! বিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বংসর স্তন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিযয়ে একা ডক 


এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতস্ত্ে হতাদর তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বে 


বদর াহারা কেন বস কিয় পুনঃ পন পরজাতি বিদু সলাত জে পূর্বে 
পারজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া ঘানি যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য 
র করিয় ছল? 


উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন 
কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার র সবে বযুবীকরণ জন্য বিশেষ যান হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 


সী তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, ডাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় 
যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শক্ত বিমুখ করিত, : } 
িন্নজাতীয় রাজা হইতে দিব না” বলিয়া সাধারণ বা দশের সাত রক্ষা হইত; তত যে আমাদের দেশে 


নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধন রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট 
দা তখনই হয সমাধা হইয়াছে আর কেহ: তাহার থর হা মান্য ইল! fi 
বাক, কোন দশে রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া হার সিংহাসনে বিপাকে বব পাস শক বা 
বর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি নাই। ভিন সহ বৎসরের গণ তখনই তাহাকে 
২০৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ ভারত-কলঙ্ক 


আৰ্য্যের সঙ্গে আর্াজাতীয়, আর্ধাজাতীয়দের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে 
রঃ জাতীায়দের সঙ্গে ভি য়, ভিন্নজাতীয়ের ভিন্নজাতীয় *_মগধের 
কাজ, কানারুজের সঙ্গে দি, দির সঙ্গে লাহোর. হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, যোগলের 
সকল এ ত ₹ সকলের সঙ্গে সকলের বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে 
হিন্দুরা, বজায় রাজায় যুদ্ধ: সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। 
০ গণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভুয়োঃভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে 
কোটা কোন পরাজিত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন 
এই জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 
অই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ, হিন্ুসমাজের 
তাহা » সমাজমধ্য জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে 
বুঝাইতেছি। 
মগ হিন্দ তুমি হিন্দ, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে 
যাহাটোহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর 
এই মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার 
না রা আর এইরূপ অকর্তবা, তোমারও তদুপ, রামের তু বদুরও তদুপ- সকল হিন্দু তুপ। সকল 
কাধ যদি এইরূপ কার্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র হইয়া 
করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্ধাংশ মাত্র। 
হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব 
মহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে 
তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন 
হউধদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় 
সাফিংআমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল 
“তে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ। k 
দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার 


গুরুতর 
গ দোষাবহ বিকার বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই 
৯১৬ বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া 


জাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙগলমাত্রেই স্বজাতির 
ইউরো দুঃখ 0 Ei সমরানল ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে। 


শবলজাতি প্রতিষ্ঠা ভ হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, 
লা কে ভালই হউক বা মদত ইউনোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম 
াজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নৃতন 
জানান সামাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না। 
করিয়াছেন ie ME nl OE 
য়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ আধকার 
করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। 
বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক 
প্রমাণ বৈদিক মন্্াদিমধ্যে পাওয়া যায়। তংকালিক সমাজনিয়ন্তা ্রাহ্মণেরা যেরপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, 
তাহাও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য বর্ণে এবং শৃদ্দে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। - 
কিন্তু ক্ৰমে আর্ধাবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের 
গানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড 
সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত 
কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্য পর্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল 


এক অভিনব ধৰ্ম্মের প্রভেদের উ 
ধৰ্ম্ম, আর সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য ধন মীনদলবৎ ভারতবরবীয়েরা একতাশন্য হইল। পরে আবার 


মুসলম আসিল। মুসলমানদিগের বং 
বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্যবাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু 


মং ব২--১৪ a 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির একা কোথায়? 
এক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা 
জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে 
একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত এক্য থাকিলে বংশগত এক্য নাই, বংশগত এক্য থাকিলে ভাষাগত এক্য নাই, 
ভাষাগত এক্য থাকিলে নিবাসগত এক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন 
জাতি; বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে 
ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ববাংশে এক; 
যাহাদের এক ধৰ্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে 
বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। 


বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সান্রাজ্যতুক্ত হইলে ক্রমে জাতিভ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন 
ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে 


হংরেতের সঙ্গে রত ভাগে ভোগ বরিতেহে। = ডা অয 
বারের এন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও 
কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে 


মরিল। পটুতর র ভ ং 
) ES লেখ মাক ভালহৌসির হস্তে খালসা ইন্্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এব 


|| 
তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্র যে সকল অমূল্য রত আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ 


কি। 


কিন্ত স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। 
আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য 


*এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Natinali) বা Nation বুঝিতে হইবে। 
২১০ 00 


বিবিধ প্রবন্ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


নি্দেশ। কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয় ? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত 
পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া 
আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী? 

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খঞ্তাহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় 
ই পদের ইতি ীরারকরি।বিানতাপনানতা অর সিল ভাগ তার দিশা 


রাজ্য র উদাহরণ দেওয়া 1858 
৯০০৬৮ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, 


কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না। 
তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? ও পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া 
ভারতবর্ষে থাকেন 


এ সকল এক একটি থক রাজা নহে, ভিন্ন-দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। রতেশ্বরী ভার ন 
না--ডারবক একটি পার যারাই অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনার্ঢ় এবং 


স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র। পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্‌, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই 
করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলগুকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র 


বাবরশাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন সথা” এ জর্জ ইংলগডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় 
আনেন হার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অন তে লাগিলেন; _হানোবর কি তখন পরত হইয়াছিল? 


র যে, প্রথম জেম্‌স্‌ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের 
পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা 


“Indepen Her পরিবর্তে স্বতত্রা, এবং “147১7” শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব 
: শব্দ ব্যবহার করিতেছি। 
তবে পার ছি তায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি? 
নহি পে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ 
কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযো 
|| 


একটি অত্যাচার ঘটে। যাহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় 
২১১ 


য় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে 


বঙ্কিম রচনাবলী 


[পেক্ষা াহাদিত ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার 
পলা রন মা দেই জেলে রান লি নে দির ১ 
অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, 
গলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজাকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; যথা নর্ম্মানদিগের 
রর ইংলণ্ড, ই্রপ্রেবের সময়ে ভারতবর্ষ । আমরা কৃতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ধকে পরতন্ত্র ও পরাধীন 
হালি, আক্বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। 


সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে 
নতন্ত্য-পারতন্ত্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক-__পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা 


সুশাসনের বিন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাহার অধিক আদর হয়, তাহার 
মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত 


ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর 


রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। 
দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল 


বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি 
স্বীকার । এইরূপ অনেক আছে। 


কোন রাজা অর্থ প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি 
জনমত! আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার 
সম্ভাবনা নাই। 


কি এটি কেবল পরত সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতত্তায় প্রভেদ করিয়াছি ভারতবর্ষে 

ইংরেজের প্রাধান্য, এবং য প্ৰজাসকল তাহাদিগের নিকট অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশ যে 
খের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির 

abe cds ছল এ বটে কি তুলা পীড়ন ছিল। ইহা কেহই অনথীকার 

র সাধার মন ং' 

লই কারে মণ ও ধারণ প্রজা শূদ্র ; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শৃদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন 


র প্রাধান্য, র ১ রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ 
করি উস সাক এরা হি প্রসব তির রা নুর গার 


চিরকাল অ. : র জন্য 
টপ না অল ই ৰ লে নলৰ তল 
১৮৮৮৮৮১০১১১১৯৯৭৭ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 


সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে 
ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন। ই 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শৃদ্রের 
র অপেক্ষা কি গুরুতর? 
রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি 
থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। 
দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি 
স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্ো স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং 
্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা যাউক। 
১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য 
বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে 
পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা 
যায়। ইংরেজের জন্য পৃথক্‌ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্‌ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ 
করিলে বধাহ্‌, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার। কিন্ত ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহস্তা 
ব্াহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহস্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক 
ভারতবর্ষ 5 
ইরা বে ই দে রোর ফ্রি ইত পারে লট জী যতো লেইস রা 
মন অর রাইতে পারিত সা। বাহু ঘরকারা ইন এস বিলে য় বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের 
করিয়াছেন__“রামরাজ্ো” তিনি কোথা ? 
২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চ পদে 
প্রতিষ্ঠিত বরা্মাণরাজো শৃদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শৃদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শৃদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া 
থাকে,_ প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্যশূদ্রের ছারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই 
জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচারকার্য গ্রাম্য সমাজের ছারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্যা, কি অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন 
পাঠে বোধ হয়। 
অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না, 
ক্ষয় শক ও তি ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে 
পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতীর পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু 
, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি 
স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র বলিবার 
উঠে যে, আধুনিক ভারতের জাতিগ্রাধানোর স্থানে প্রাচীন ভারতে বা ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
যই সমান। 
তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীহ্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং 
ম্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং 
বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে 
এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে 
সকল ইংরেজের হস্তে__-আমরা পরহস্তর বলিয়া নিজে কোন কাৰ্য্য করিতে পারিতেছি না। 
তে আমাদিগের রাজারক্ষা ও রাজাপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না__জাতীয় গুণের স্ফৃর্তি হইতেছে না। 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে 
জমান ও করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আসবিগের বাগানে এ সুখ ঘটিত না। অতএব 
গর পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে। 
অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ 
ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মে, আধুনিক দুই তুলা, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল। ক্ছিসু 
ইলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে। 


২১৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না। 

ভিন্নজাতীয় র অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। | 

ররর শপ পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি। 

বিদেশনিবাসী র রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন 
রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজা পরতন্ত্র এবং পরাধীন। 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই 
অপকৃষ্ট। স্বাতন্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচা। 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্য ও পারতন্ত্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তন্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষে 
সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্তুগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? 
স্বীকার করিতে হইবে যে, তন্তৎকারণে সুশাসনের বিদ্ধ ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে। 

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা 
আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় 
রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল। 

৬ আধুনিক ভারতে কার্াগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচ্চার অপূর্ব স্ফূ্তি 
হইতেছে। 

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য ? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য 
প্রাণপণ করে কেন? যাহারা এরূপ বলিবেন, তাহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তাবের 
মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি-_-অনেক কাল পরাধীন থাকিব-_সে সীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন 
নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক 
ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচচশরেণীহ্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শৃদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


নারদবাক্য 


মহাভারতের সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন 
বরকে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা থে 
রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন নোনক এবং আধান হে গণ 
ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতী য় রাজারা ed ln 
রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের 

ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান করিয়া শত খিবার উপায় গের কৃত 
রি যে কিছু পরিচয় পাওয়া যা শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিং হী 


দ্বারা উদ্ভৃত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে তা L পন 
পরিণত হইয়াছিল, যে সংশয় করা জন্য রা ভরত ইঁ হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশে র 


২১৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্ হইতে কিঞ্চিৎ 
3 f be j র করিব। 
পাৱন কে এ না 
সি, জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়বায় শ্রবণ, পৌরকার্ধ্য 
4 ও জনপদ পৰ্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্যা ত সমাক্‌ প্রকারে সম্পাদিত হয় ?*** নিঃশঙ্কচিন্ত কপট 
দূতগণ ত তোমার বা তোমার আমতাদিগের গৃঢ মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শক্রুদিগের 
তল মর আপনি কা কেন? থাকলে সাহা ও বহবধানে এব হেন উন ও 
র প্রতি ত মাধাস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বো কুলজাত 
অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?" yr iis ’ 
চ জাদেজা আরেক ”তাযানুযপে' নাতিক ওয় মিছে বরণ করিয়াছে বম লক 
পর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাকা আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় 
শাসনকরজাদগের দরদ এই যে, বৃদ্ধ সতী াহাদগের কপালে প্রা ঘটে না! কিনতু ইউরোপে নারদীর বাকা 
তপালিত হইয়া থাকে-_বিসমার্ক, গ্রাডষ্টোন, ডিত্রেলি,টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ পরে, 
“একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচলিত থাকে?” 
ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন যে, “মন্ত্রণাবিশেষ 
জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।” পরে__ 
“্বল্লায়াসসাধা মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?" 
এ আমাদিগের অনুরোধ যে, টন ঘর এই বক ইংরেজের গা লিপিবদ্ধ রি কে পক 
রুন। তৎপরে,__ 
“কৃষীবলেরা 'আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে 
এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।” 
বিলাতী শাসনকর্তা কিন্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবস্তা অনুভূত করিতে 
সক্ষম হইলেন না। তৎপরে-__ | 
“অনারন্ কার্যোর পরীক্ষার্থ ধর্মজ্ঞ শান্্ুকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?” 
। সকল কাৰ্য্যের পূর্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্যয 


ইংরেজেরা এই কথার সমাক্প্রকারে অনুবস্তী 
করিবার পূর্বের ইংরেজরা এক একটা কমিটি নিযুক্ত করেন কেন এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাকে দেয় 
উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে-_ . 
করিয়া থাকেন?” 


“সহস্র মুর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় 
আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূরখের দ্বারাই পৃথিবীর কার্যয নির্বাহ হইতেছে, পত্ডি কোন্‌ 
কাজে লাগে? মিল 'া্িমেক্ে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না-_ওয়েষ্ট-মিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন__কিন্তু লাপ্লাস কার্ধা সম্পাদনে অক্ষম 


হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য 
আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, রর 
করিয়া থাকেন। ওারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার 
প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদৃকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে 
মূর্খ, দুঃখের দিনে পণ্ডিত। 

পরে নিবে বিন তপ্ত গসকল ত ধন ধান্য উদকযসতে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর 
পুরুষসকল ত সর্ববদা সতর্কতাপূর্ববক কালযাপন করে?” 

নদ সততা এই কথা রণ রাখিতেন, তবে তু বিপদ ঘটিত না। সর হেনরি রে 
এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লক্ষৌর রেসিডেগির রক্ষা হইয়াছিল। 

“প্রচণ্ড দণ্ডবিধান ছারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?" i 

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরির জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, 


এই ন তির বিপরীতাচরণ কা 
“সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার 

প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?” 
২১৫ 
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অবজ্ঞায় নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, 
নেলি চিল ও ক্যানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষাপুত্র লইতে অনুমতি 
দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ 
পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 
“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত 
হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন?" 


“৭ রছৈেন। 


আক্রমণ করেন?” 

“অবিলম্বে” কাহাকে বলে, প্রথম নাপোলিয়ন 
বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন “অবিলম্বে” প্রসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন বা ক পথম নাপোলির “বে দিকে আত করিতে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নারদবাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন। 


সমান ন্েহ. করেন, তদ্ূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্র-মেখলা সমুদয় 
পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?” 


ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ববক অধ্যয়ন করুন। 

নিঙ্গলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য; 

“সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্ঘা বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন 
যাত্রা করিয়া থাকেন?” 

নিলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দশ লুই 

(পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শক্রপক্ষীয় প্রধান প্রধান 
করেন?” 

নিন্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগা__ 

পরে, 


“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন?” 

রাহ সৈনিক জরিয়ে হানিবল একজন জপ নেন ই কথা কিন্ত হওয়াতে 
রণজয়সকল চু তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য, সিপিও তখন আফ্রিকা তিনি এই কথা কিন্ত হওয়াতে 
রণজয়সকল বিফল করিয়াছিলেন। 


প্রদানপূর্ববক উপযুক্ত সময়ে 


শুনিলে অনুমোদন করিতেন,__ 
সেন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান 


রয়া পুনর্ববার ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন?” 
রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার 


বিবিধ প্রবন্ধ প্রাটীনা এবং নবীনা 


এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না। 
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কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসপ্তাব নাই? আবশ্যক ত 
শতসংখ্যক ঝণ দান করিয়া থাকেন?” না হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল 
সময়ে পায় না__অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ__বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় 
না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশান্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে-_-রাজার ব্যবসায়, 
সমাজের অনিষ্টকারক অর্থশাস্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও অবগত 
ছিলেন। এই জন্যই নারদের এ বাকামধোই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম__“আবশ্যক হইলে” ঝণ 
দিতে বলিতেছেন-_ইহার অর্থ যে, যাহাকে না. দিলে চলে না, তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট 
খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে 
রাজা না দিলে সে দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অনুগ্রহস্বরূপ” দিবেন-_ অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় 
লাভাকাডজ্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিশ্প্রয়োজনেও ঝণ লইবার 


ভাবনা__ বঞ্চক জাতি সর্বব্রই আছে। আর ঝণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির 
না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঝণ দিতে হইলে রাজ্য 
ই । তৃতীয়তঃ “শতসংখ্যক" ঝণ দিবে-_ইহার উদ্ধ দিবে না-_অর্থৎ প্রজার জীবননির্ববাহার্থে যে পর্যন্ত 
, তাহাই রাজা ঝণস্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঝণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা 


অর্থশান্তবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশন্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
শিখাতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে 


i নীতি, ইংরেজেরা এ পর্যন্ত শিখিলেন না। না 
হে মহারাজ! যথাবালে গার্রোখানপূর্ববক বেশতূযা সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ মস্িগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনাহী 
পঁজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?" 
যে রাজাকে প্রভাগণ বন দেখিতে পায় নাতাহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ 
এদেশের লোকের স্বভাব এই! আর রাজন গণের দু হইলে, হাদিসের সবল ৭ 
রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না। Y 
পর লন মানেরাও এ কথা বুবিতেন। এখন যেখানে স্ৎসরে একটা দরবার বা “লেরী 
বি সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাতাহিক দরবার হইত! 


“দুর্বল শক্রকে সাতিশয় পীড়িত করেন না?” _ 
তাহা হইলে কে ত বলপরকাশপুা উঠে। এই দোষে স্পেনের বিীয় ফিলিপ “নিদদেশ অর্থাৎ হলাণ্ড 
হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন | ইংলণ্ড যে আমেরিকা উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রা 


এইন্ধপ। 

তৎপরে, 
ই আইভী ক্যাব দ্র লোপসহ গৃহীত হইয়াও তাহদিগের নিকট তা লা কমি 
টি গকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি। 


যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদি 
নারদ টা & তাহাও শ্রবণযোগ্য,_যথা, 
৯ যে চতুন্দিশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছে ন ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিতচপল্য, 


ও প্ত্যুথান ৰ, এ রাজদোষ।” 
অ একর আলি লিভার না পরভিপালন ফন? 
পি 'আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। 


প্রাচীনা এবং নবীনা 
আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নৃতন কীর্তি স্থাপনে যাদুশ বয,সমাজের গতি পর্যযবেক্ষণায় তাদশ মনোযোগী 
দল “বহার সমাজসংকারকেনা বু এই কর” ইহাই াহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা 
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না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি. তাহার 
৬২৯১ লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ 
মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত এবং 
বিষময়; উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিনকতক ধূম পড়িল, 
্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলাককে গৃহপিপ্তর হইতে বাহির করিয়া 
উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা 
করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে 
আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক্বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন 


ত হয 


অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির র সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়, তাহা প্রবলতর | এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাড়াইতেছে ই বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্তন দেখা 
যাইতেছে বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে সেগুলি ভাল, 


করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তক আলাই, তাই 
বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাভসংস্কারকেরা নৃতন কীর্তি স্থাপনে যাদুশ বা, সমাজের "বর্তমান গতির 


বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বালাকালে 
কষা, রী বয়ঃপ্াণের মনত, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুত্ত করিবার প্রয়োজন নাই নই জানেন, 
স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহন চ 
বে ফরাসিস্‌ জাবি এবং লুখরের ধরব পর্যন্ত সকলেই স্্ীসাহাযাসাপেক্ষ। ফরাসিস্‌ গা ফরানিস্‌ 
রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রচেষ্টান্ট_ 


—Gospel light first dawned 
From Bullen’s eyes— 


ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই 


এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত 
কুষ্ঠগ্ুস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে 


২১৮ 


হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, 
স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও 


বিবিধ প্রবন্ধ প্রাচীনা এবং নবীনা . 


পুরুষের ইন্সিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্ত্চ্যুতি গুরুতর 
পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল। 

সকল সমাজেই স্ত্ীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং 
পুরুষই কার্যক্ভা: স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী 
পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অভিরেকে 
তিলাদ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে 
চাহি না; তৎকালীন সত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত ্ত্ীণের ধনাধিকারে নিষেধ সী 
ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; 
বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, পুরুষে গুরুতর বৈষমোর প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির 
অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, দাসী ্ত্ী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটা বাটে, কুটনা কোটে। 
বরং আরা রহিত স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতাদুহিত স্বসার তাহাও ছিল না। আজিকালি 
পুরুষের শিকার গুণে হউক, শিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্তন 
হইতেছে। কিন্ত হে পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্ববাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর 
ঘটিতেছে, অন্ত মেরেপ আন্দোলন শুনিতে পাই: কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থার ঘটিতেছে, তাহা কি 


? 
এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পূববালে বলীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে ফি হকে লে' আগে গাথা 


আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ববকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা 
ৃ টা তন মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।; 


রবি ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসন্মত ছিল, এমত বলিতে 
হল লস অনি সী "অ হলে প্রয়োগ 
ন ব্ভুমিকে উজ্ববলা করিতেছেন, তাহারা ভিননপ্রকৃতি। সে শাখা শাড়ী 


সুদ আহিম ুকিয়াছেনঃ পিওর অত গগন না হইয়া মারের মত অনু হইয়াছে। 
eda h wept পে, তত্তৎস্থানে সম্বোধনপদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রহু হইতে বাছিয়া 
হৃত হই নেক এই, পরাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। রীতির রুটির 


অন্যান্য হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা 
য়া রিনা করি ভি জন ফের বি গন 
১। তাহাদের প্রথম দোষ আলস্য রাও অত্যন্ত ০০ a og ash A pol lod 
রর স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দপপণে র রূপের ছায় য় 
bs apd ging ৰ প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অদি তেরে ভি 
তারা ুবতীগণের শরীর বলশূনয এবং রোগের আগা য়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ 
য় ুবতীগ স্া্াজনিত এক অপূর্ব লাবগ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিন্নশ্রেণীর 


২১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্বদা 
জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশ্ঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্ন 
শব্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্র হয়; সুতরাং 
তাহাদিগের স্বাস্থক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। খাহারা ভালবাসে, 'তাহারাও 
নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহা করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতিগ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার 


দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি কুফল এই যে, সন্তান দুর্ববল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য 
রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল 


রয় » আপনার ভিন্ন কাহার করিলেন না, তিনি 
| পশুজাতির অপেক্ষা কিছ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিনতু তাহার রী বি সুখ বধ ক স্ত্রীলোকগণকে 
| হরর ডিস ধরি সী অধ লে জারি নর রে 


যায় না। প্রাচীনা' পাতিব হিন বার 
কপ প্ৰাচানাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা 
হৃদয়ে নিবদ্ধ যেরূপ তাহাদিগের মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিং 
গরও কি তাই? 
নহে। = কিছ অধিকাংশের ফি তাই? নবীন পতিতা বে কিন্ত হিল, নাদের কি তাই? 


দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচূর্যয হওয়াতে সকলেরই অর্থের রমা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে 


2২০ নে রশ অর আর নাই। ত সাল করিলে আর কুলা না কে নীলে কেনা যায়, তাহার 
২২০ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ প্রাটীনা এবং নবীনা 


এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের 
মধ্যে সে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 
বিজ ক! লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্‌ মনে 
্ন। 
ধৰ্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা 
অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্মের শাসন 


থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে 
পায়; প্রাকৃতিক যে সন্য ধৰ্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া 


চিনতে পচন ঘটিত ধণে তি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে সচরাচর পত্ডিতে যাদৃশ বিষ মূর্খে তাদুশ 


পাপিষ্ঠ হয়। কিনতু ভল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্মের মিথ্যা মূল ত্বারা উচ্ছন হয়; অথচ সত্য ধর্দের 
মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার কর 
সেও ইহা জানে, সর মে রে তি আছে, তাহা পিস আছে। 
যে, এই নৈতিক প্রচলিত ধৰ্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; র তাহাতে দৈবাজ্ঞা বালয় আছে। 
হে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্তী ; পণ্ডিতও 


তবে লোকনিন্দাভয়ই র 
ভে কিয়দংশে এই অবস্থাপরন; এজন্য ধর্মাংশে তাহারা 


নং১ 

বঙদর্শনে “নবীনা চীনা" কে লিখিল? বিন লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা জাত কিছু কথা 
রহিল রীনা এ উর, তাহা লিখি। জালের বা বে. সজনী শোনে 

না ভাল, নবীন মহাশয় না প্রচার ও বের না ছে, বন ও লিল ভন 
? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভার 
না করিলে ঘোরের বাধ রি রো একই ই দি কনে বব 
কি উপর অপেক্ষা হনে শুরা শিয়া রেদিে পাহি। কত যাহ প্রাচীন নবীন 
রদ করিয়া রোল রী ছিলেন? তোমরা গারো গনী । এচীদেরা সমৰ লেন পারা 
কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা- ; নবীনের ভক্তি করা পত্রী বা উপপত্ঠীকে। প্রাটীনেরা 
দেবতা রঙ্গে চিল তোমাদের দেবতা টস ফিরিদি, তোমাদের নাগ সোপ মেক লে 
হারা হর পৃ করি তোমরা বোতলিক। জগ সানে তোমরা অনেকে বান্ধিলে স্থাপনা 
করিাছ লিক ছিলেন রে রকি, রন; জিন। বয় রি তোমাদের বৃ নার সবল বাবুর 
আতৃমেহ সহস্ৰ হেরের ছে অপত্যপেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বর্তিয়াছে; পিডৃভক্তি আগিসের সাহেবের 


০৯০ 
* “নবীনা প্রকাশিত হইলে পর, 
তিনখানিতে ইনি সায়ার 


স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত পত্র 


২২১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উপর বর্ডিয়াছে, আর মাতৃভক্তি ? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ মনে করি বটে, 
তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমার শুধু অলস নও-_তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ 
বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের 'ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, 
বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? 
তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুড়ি, আর একদিকে বার 
টানিয়া আটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাধিয়া, প্রেমসাগে ঝাপ দিতেছ__গরিব 
“নবীন!” খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধশ্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? 


আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেডা শ্রীচরণ; সেও 


শ্রাচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী। 
নং২ 


তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাতিতে কাঠমল্লিকা, 
কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে পপ 
ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত 

আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলি 


করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া 


মর le নর কথায় রাগ না করেন তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু আমরা শিষ্-_আপনারা আমা 
2 
লেখাপড়া শিখিব £ কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে খ তোমাদের রে 
র লেখা ? চা 
যে ধৰ্ম্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আন পাশ লেখাপড়ায় কি 
তাহা পাইবে? আর লেখাপড়া লিখি কখন তোমাদের সুখ ভারা ও মিত শিখা লেখপডবর 
ছি! দাসীদিগের নিন্দা! 


্রীক্মীমণি দেবী। 


বিবিধ প্রবন্ধ প্রাটীনা এবং নবীনা 
কাজ করিতে যাইব, কিন্ত তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না 
শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণো শবদন্েষণ করিয়া 
না, কাজ করে না! 
দি _ দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আাপিসের 
ou টিবি রাগের না রাম রে এল শেল দর দিতেন টুর 
ee একটি আধমণি বস্তা--আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া 
তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত ! 
তি বি দিমি লি” খের ন টো ক 
বাধ আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া ্ 
লন আর কা কিং আপনা একার একার আগননিকের সঙ্গে জবস নি বা 


দিবার আগে, একবার কত 

, একবার সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনা রি 

টৌ আগে, একবার কত সুখ দু নিলে আমরা তীয় সংসার” করিয়ে নানা টিয়া 
_ বাডীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোপের উপর ঘোমটা টানিয়া 


বরণডালাঁ মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন , বাসর ঘরে রসের 
তেড়া করিয়া বাধিয়া __ টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ 

টার ধর ডি গলায় বধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি 

করিয়া দিই__তোমরা যখন মানে 

র দো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূযা একটু ঈষৎ রসের দোলনে 

দোলাইয়া, এই সন্ত্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা dS 

মানের আপিসে যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা 


বড়াই ছাড়িয়। গাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস _ 
মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না? 


২২৩ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
ধৰ্ম্ম এবং সাহিতা* 


আমি প্রচারের একজন লেখক । তাহা জানিয়া প্রচারের একজন পাঠক আমাকে বলিলেন, “প্রচারে অত 
ধৰ্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না। 

আমি বলিলাম, “ কেন, উপন্যাসে কি তোমার আমোদ নাই ? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া 
৬৭ বলিলেন, "এ একটু বে ত নয়।" 

তিন ফন প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহা অপ্রচুর! তারপর তিন 
ফর্্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক 
আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, 
খাহাদিগের ধর্মাব্ষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম কেন তিক্ত 
লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা আপনি উত্তর স্থির 
করিলে তাহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তাবে 


র খাইলাম, তবে আমার ধৰ্ম্ম নষ্ট হইল! জ্বরবিকারের রুগ 
শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি ুধধের সঙ্গে আমায় পাচ ফোটা ব্রাণ্ডী 


পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিকর্খা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপভীবী ব্ৰাহ্মণদিগকে 
বাও আপনার প্রাণপাতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্ম্মের মুর্তি নহে-_একটা পৈশাচিক 
চে | অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে 


র রের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাব্ 
মনের ভিতর উকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসন্ধল্প করিল। যাহার এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার 


* প্রচার ১২৯২, গৌষ। 
1অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি উষধ খান না। 
২২৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ চিত্তশুদ্ধি 
অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্ম্মের আবর্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন 
তই সত রক বধু করিত ই সহন লেল সুখ তাহাদের কাহে আয সুখ নহে। 
হারা এই পৈশাচিক ধক ধৰ্ম বলিতে দিয়াছে, ধর্মের নামে যে তাহাদের গায়ে দর আনি ই 
ত। 


তাহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে_অ র ও ড় 
নহেন__ প্রজাপালক। (5 পীড়ন নহে, আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবহধনই ধর ঈশ্বরে ভক্তি 
মনুষ্যে গ্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্ত, প্রীতি, শাস্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার 
মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা 
করিতে ইচ্ছা করে? 


হইয়াছে। কেন না. তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের সাহিত্যও : 

না, ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য 

প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার কুৎসা হা অসত্যমূলক ও অধর্দময়, তবে তাহার পাঠে দয়া 
কুসাহিত্য থাকে ০" যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ 


সত্য, তাহা ধর্মা। যদি এমন সত্য ও 
রা পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্ত স্যার ৫ সাহিতা, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া 
। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, নিন সোপান করিয়া মঞ্চে আরোহণ কর। 

কোন সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও 


। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্ত য় 
পাপি্ মা থাকে নে, গড়া বি য়ে ক কি বলো 
১ যে ইন্দিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে র,তাহারও প্রয়োজনীয় যে ধর্মমন্দিরের 
সী আনন আনন্দ, তাহার উপভোগ সগলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ 
ত 
তি বু তত পতি অন কলা অমি! 


চিত্তশুদ্ধি 
রাগী অথবা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানের 
উর চিতা রর ক ক ও 
তাহার সার তের প্রতি বিশেষ মনোনো বা নিরাকারের উপাসনা, একেখ্রবাদ বা বছদেবে ভজি, 


২২৫ 


ত্্হ 1]. াাতাচলাামালারাদারাযাকাদাজাসাত্যাক্ষাস্যলন্তান্যাজ্জ্াযহ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দ্বৈতবাদ বা অদ্ধৈতবাদ, ভ্ঞানবাদ, কর্্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে 
সকল মতই শুদ্ধ, চিন্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই । যাহার 
চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধন্মেরই সার, এমত নহে, ইহা 
সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্রীষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধন্মের সার, ইসলামধন্মের সার, নিরীশ্বর 
কোমত্ধৰ্শ্মেরও সার। খাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ট খ্ৰীষ্টীয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ 
প্জিটিভিস্ট। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধন্মাবলহ্বীদিগের মধ ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। 
চিত্তশুদ্ধি ধৰ্ম্ম । তবে প্রধানতঃ হিন্দুধৰ্ম্মেই ইহা প্রবল। খাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্থাদি ধ্ম্মশান্ত্রের 
সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন। 
এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিন্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দিয় সংযম। “ইন্দ্রিয় 
সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। 
ইন্দ্রয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, উদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্িয়পরতা, 
কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায় ভক্ষণ করিবে 
বা কদৰ্য্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থারক্ষার জন্য যে পরিমাণ এবং যে প্রকার আহারের 
প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্িয়ংযমের কোন বি্ন হয় না। ইন্দিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার 
নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতে্দ্রয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না 
থাকে।1 স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্িয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থ বা ধর্মারক্ষার্থে অর্থাৎ এশিক 


সবে কিন্তু অন্য কারণে ভাহাদিগের চিত শুদ্ধ নয়। ইন্দিযমুখ ভোগ কিন অফ আছে নেনে থাকিব, 


সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক এ; আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার 


1 রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দরিয়েশ্চরন্‌। 
সি এ Fe Lede dostts গীতা। ২য় অ। ৬৪। 
ই আত্মবশ্য যে ইন্জিযগণ, তদ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্ বাতি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া 


বিবিধ প্রবন্ধ__চিত্তশুদ্ধি 


তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট । ইহাদের নিকট ধৰ্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান 
দহে। হি লে ছে সা ভগৎ নাই 
১০১০০ আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, 
রক র গুরুতর বিঘ্ব। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, 
রা আপনার সুখ যেমন খুজিব, পরের সুখ তেমনি খুজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন 
দুলা আপেল পের পার তামিল ফি রন ব্রাপলাকে ছু রা কেরা রড 
পারি, যখন পরেতে আগনাকে নিমঞ্জিত যাতে গারি, যখন আমার আরা এই নী নি হই 
ই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকৌগীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলা দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পা রাহানে হকি 
সাঃ যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে 
,বিশ্বামিত্রকে একটি গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের 
ময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, ঠাহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল। 
ই অপেকষাও চিত্র গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদধির টা নিম হারায় হি 
রর শুদ্ধি, যাহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ 
ংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত 
কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল। 
চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য হৃদয়ে শান্তি দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা 
বয়, তাহার তৎপর মনুষ গীতি! তৃতীয় লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত ইন লক্ষণ দরে 
১ মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্ম্মকথা 
ৰম ভি-খীতি-শাত্তি-লক্ষণাক্রন্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শান্তকারেরা কিরপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ 
গবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিঙ্গলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। 


“লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিওঁণস্য হাদাহতং। 
যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ১০॥ 


সধর্দেণ মহীয়সা। 
নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥ ১৩॥ 


মনিষকাদর্শন্পর্শপূজান্তত্যভিবন্দনৈঃ ্ 


ধযান্িকানুশ্রবণারামসংকীর্তনাচ্ মে। 
্জ নিরহংক্রিয়য়া তথা॥ ১৪॥ 


ঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ। 
মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈ হি মাম ১৫৫ 


২২৭ 


বস্কিম রচনাবলী 


অহযুচ্চাবচৈদ্রব্যেই ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। 
নেব তুষ্যেচ্চিতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ 
য়ত্ত রং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। 
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ববভূতেদ্ববস্থিতম ৷ ২০॥ 
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং। 
তস্য ভিন্নদ্বশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্ণম ৷ ২১॥ 
অথ মাং সর্ববভূতেষু ভুতাত্মানং কৃতালয়ম। 
অহয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২২॥ টু 
্রীমস্তাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়। 
ইহার অর্থ 
“মা! নিগুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ববান্তর্যামী যে আমি, 
আমাতে অর্থাৎ পুরুযোস্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা এবং 
ভেদদর্শনবর্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নিপ্ণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ 
ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে 
বাস), সাটি (আমার তুল্য এশ্বর্য), সামীপ্য (সমীপবর্তিত্ব), সারপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজা, এই 
সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! এ প্রকার 
ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুার্ আর নাই। মানবি! ব্ৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার এঁ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম 
করিয়া ব্রহ্মত্প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২। মা! এ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ 'করুন। ধনাভিসন্ধি 
পরিত্যাগপূর্ববক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিফামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ 
একবারে হিংসাদি বর্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পৃজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, 
স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বনু সম্মানকরণ, দীনের 
প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্ন্দিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থ।ৎ অন্তরিন্িয় দমন 
আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এব নিরহঙ্কারিতাপ্রদর্শন। ১৪! এ 
সকল গুণ দ্বারা ভগবন্ধমনুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ববতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ 
শরবণমাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘা 
আয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অধিকারী চিত্ত বিন পরযড়েই পরমাত্াকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এ 
র চিত্তশুদ্ধি সর্ববপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্বপ্রাণীতেই 
অবস্থিত আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে! 
ই পর আমি সর্প্াণীতে বর্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর; যে ব্যক্তি মৃঢ়তাপ্রুক্ত আমাকে উপেং 
অভিমানী পুজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এব 
ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয় সুতরাং তাহার মন শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনথে 
যে ব্যক্তি প্রাণি ষ্ঠ নং ী || b 
সমূহের ন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপ্লাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার 


অকন ভল বি আমি তাহার তি হইলো ১৯ । মা এমত বিবেচনা করিবেন না যে. তিমান 


চিত্তশুদ্ধি সন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দ সকল গুহ হইতে উদ্ধত নাই! 
হিন্দুদিগের স্মরণ ব্যতীত তি করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন | 
বিড়ম্বনা মাত্র। থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজায় কোন ধৰ্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পূর্ণ | 


এই চিত্তশুদ্ধি মনুষযদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ স্ফর্তি, পরিণতি ও সামগ্রস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি 


* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যাত্রকৃত অনুবাদ। অনুবাদে মূলাতিরিক্ত দুই একটা শব্দ আছে। 
২২৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ_গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


কা্যাকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জজনী বৃত্তির 
অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরপ্তিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য 
এবং সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে উপলক হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তিসকলের 
সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধৰ্ম্মানুমোদিত কার্যোর উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শাস্তিলাভ করে না। 
অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সমাক্‌ অনুশীলন ও সামঞ্রস্যেই ফল। | 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


দ্বারদেশে দাড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বাবাজি! একবার হরিনাম কর! 


আমি মনে মনে ভ ভবাবু হবিনামের কি ধার ধরেন! কিড হরি 
মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি!" 


বাবাজি ?” 
“এই স্তম্ভে” ইচ্ছা করিলাম, প্রভু তত হইতে নির্গত হইয়া 
দ্বিতীয় লাম, নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বং 
য় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন হের হতেন করিলেন, “হরি কোথায়? তা 


রামবল্লভ। তবু তার একটা থাক্বার যায়গা কি নাই? হরির 
বাবাজি। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণে থাকেন। 

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি? 

বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর। 


বাবু। কুষ্ঠা কি? ঠকাইযা লইয়াছে_-আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, 


বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয় থা স্বীকার করিতে অত কুঠিত হইতেছ কেন? 

বাবাজি। অভি ছিল না, এ কথা, না 

রা I sak কেহ কুঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ দা এমন স্থান কি আছে? 
র I 


বাবু। ভিতরে--কিসের ভিতরে? 
বর ভিতরে র রূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে আর কিছুতেই কুঠিত হইবে 

না- যখন চিত্ত বশীভূত যখন সা তক, নু রত, হয শা উপস্থিত হইলে, যখন কবেই 
উস তে খান খা সাদ নস 

| Fe 

বাবু র টহর কিছুই নয়-_কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস 
ধরেও! হর টিটি পাটা পাল 
৯2৯০৯ 

১৮, দখল বলিতে পারি না। বৈকুষঠ বিষ্ণুর একটি নাম) পণ্ডিতের বলেন, বিবিধ কুষ্া মায় 


ব্যাকরণ অভিধানে কত দুর 
যস্য স বৈকুণুঃ। কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও শাস্তরসন্মত! 


। 


২২৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 

বাবাজি। কুষঠাশন্য নির্বিবকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে ঠাহার বাসস্থান__এই 
জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ। 

বাবু। সে কি? তিনি যে শরীরী। যার শরীর আছে, তার একটা বাসস্থান চাই। 

বাবাজি। শরীরটা কি রকম বল দেখি? 

বাবু। তাকে তোমরা চতুর্ভুজ বল। 

বাবাজি। তা বটে। ভাহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি কি আছে! 

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। 

বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর করেন কি? 

বাবু। কি করেন? 

বাবাজি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল 
না. ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্ট করিয়া, পরে তাহাকে রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান 
নিত, ঈশ্বর কলে কল্পে তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্িতী়বধ সৃষ্টির শক্তি এ কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, 
বাহেরদেরও না কি এমনই একটা মত আছে।* সৃষ্টির মূলীভূত এই জগংকেন্র হিন্দুশান্ে নারায়ণের নাভিপন্প 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টিকতিয়ার প্রতি 


সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপকল্পনা কেন? 
ধরেজের উড়াইবার দরকার কি? র র Ss আমার মত মুগ 
ভক্তির পথে কীটা দিবার এত চেষ্টা সই এই কযমনাতে চলিতেছে; তবে আমার 
বাবু আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষ্ণু অশরীরী, তবে নীল বর্ণ রঃ অশরীরীর র বর্ণ কি? 
বমাজি। আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি-__আকাশ কি শরীরী? জিনের বলে? জগৎ 


সূৰ্য্যও আছে__আলোও আছে। 
বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে ভ 
মাত ই কিন মণি আছে। কৌন্ভুভ- সূর্য; বনমালা-_গ্রহ-নক্ষত্রাদি। 
বাবাজি। না। পাতে সর্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর তিনি আত্মা।. 
বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তার আবার য় কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী! 
শি রি দুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার, লক্ষ্মী 


! এই সচ্চিদানন্দ 
পরব্রন্মকে প্রণাম কর। ৭ আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই 
দিলেন, বারো বাজত বতবনে, “রে মূর্খ ৷” সম্বোধন! রামবল্লভবাবু তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম 


* La Placian hypothesis. 
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PEE রারসারাররাারা 


বিবিধ প্রবন্ধ_-গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 
২। পৃজাবাড়ীর ভিক্ষা* 


নবমী পূজার দিন বাবাজিকে খুজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তিনি পৃজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া 
বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্ট্ 
গরহপূর্ববক, বৈষ্বদিগের বদানাতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, 
তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পৃজাপাদ গৌরদাস 
বাবাজির সন্ধানে নিস্তান্ত হইলাম। যেখানে পৃজাবাড়ীতে দ্বারদেশে তিক্ষুকশ্রেণী দাড়াইয়া আছে, সেইখানেই 
সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, 
বাবাজি ভোজনে বসিয়া আছেন। 

দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে করিলাম না। 
শকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, “প্রভূ! ক্ষুধায় ধর্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয়।” 
বাবাজি বলিলেন, “তাহা হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার। একথা কেন হে বাপু?” 

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা! 

বাবাজি। দোষটা কি? 

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক- শক্তির প্রসাদ খাইব কেন? 

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু? 
বআমি। দেবতার শি, দেবতার তীরে বলে। যেমন নারায়ণের শত লী শিবের শকতি চু দার শত 

, এই রকম। 

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর 
মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ। ৃ 
আমি। তবে শক্তি কি? 

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি। 
আমি জলপূর্ণ ঘটিটা তুলিলাম। ্ 
বাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, “এটা তোল দেখ! 

। তাও কি পারা যায় ? 
বাবাজি তোমার রিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত খাইতে পার? 
আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই। 
বাবাজি 
আমি। 


এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার? 


বাবাজি মনি পারা বায় শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝিলে দেবতার শক্তি কি? 


৭ বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং আমার শক্তি তোমার শরীরে আছে। তাহা ছাড়া তোমার শক্তি 


কোথাও থাকিতে পারে না। 
আমি রি তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার? 
ই পু পা কু অ 


যে, ইন্দাদি 
আমি। সে চি কলেই অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বিয়া অন্দরাদিগের নৃত্যগীত ব্রত 
বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গৃঢার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই 
ইন্। যাহা দাহ করে তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র 
১৬, 


* চার, ১২৯২, বৈশাখ। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়, 
কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গুড়া হইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র? 

বাবাজি। সকলের যে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র। 

আমি। তবে রুদ্র একজন, না অনেক? 

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, 
সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, সর্বত্রই একই রুদ্র জানিবে। 

আমি। তিনি অশরীরী ? 

বাবাজি। তা ত বলিলাম। 

আমি। 


তবে মহাদেবমূর্তি গড়িয়া তাহাকে উপাসনা করি কেন? সে কি তার রূপ নয়? 


বাবাজি। উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী 
রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার? 


হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া 
উপাসনা করিবে। এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা মুর্তি কল্পনা কর 
যে, তদ্বারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মুর্তি বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ 
কল্পনা। নচেৎ. রুদ্রের কোন রূপ নাই। 


আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। 
শিব দুর্গা পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া গড়িয়া পূজা করে কেন? ডি 

বাবাজি। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয় নাই, সে 
দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুডিযা যাইবে। গাজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে 
নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্‌ 
করিয়া না করিলে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্ধের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং 
নিরাকারের স্বরূপচিন্তায় 


বাবাজি। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদজাণীর রী 
না তা নি হার শান অহা লিয়ে না; এমন আদেশ নি 


ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ একজন জমিদার বাড়ী খাইয়াছি, 
বোর, তে বাবসাদারের বাড়ী খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনের 
ডী খাইয়াছি, র কথা 
নাং কণ ভিন লই বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা হইবে। 
বাবাজি। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনই এক। এ ংসং ধৰ্ম্মে এক 
৮০5 'কজনই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। হিন্দু 
আমি তবে তিন জনকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা করে কেন? 


২৩২ 


ৃ 


বিবিধ প্রবন্ধ__গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তার সকল কাজগুলি থক্‌ পৃথক্‌ করিয়া 
যাবা তুমি যদি এই বাক বি করিলে তে হরে তিনি ব্যবসার হুয়া কি 
্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনীতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে। তেমনি 


কে- পালনকর্তা বিষু-_না বৃষ্টিকত্তা ইন্দ্র? 
বাবাজি ৷ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বৰিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ, বায়ু বরুণ প্রভৃতি নামে কোন 
বত দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন 


তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় বাতাস করেন, তি 


চিন্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিহ্থিতিপ্রলঃ র র্‌, র 
লেল সু এবং সত আর সির যন এককালীন হার উবু চাকরিতে পারি 
৮৮৮০৯ 


তাত সাপ এতদণ কব নম এপ 
A য় তৈমুরলঙ্গের র ন্যায় র প সাজাইয় রাখিয়াছেন ! য় বলিলাম, 
য় থিয় তৈযুযলদের ন্যায় নী ফা ফেল আমা কেহ তোমার সঙ্গ আহাদ করিব লা! 


বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু? 
ববি কেন, কি হেছে খবৰ নামের কল এক রাশ, বাহার লাম করিতে নহি তি শেত ক 
করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে? 

চস যে, টা খাইও না? যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই 


বাবাজি। পাটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান, কোথায় বলেছেন 
বাজি পাটা খেয়েছি? খোল, দেখাইব হে, মালে দিয়া বির ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্‌ স্বয়ং 
কে ক নার রি জর ৭ 
হণ করিলেন বটে (সদ? 
সা পরম ধর্ম বলে কেন? 
শা তরে করিত কার সর দিয়া সি বর মন 
আমি পারি না। 
বাবাজি ।হদো কথা কি দাম গ্রহণ করিবার ন আগে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম কি, বোঝ। তোমার কষ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, 
ঃ তি হা রা বারেও লয় জায় বাল বৈরি নয জাজের সর 
তা ৪ দেখি? 
বা সরল নিউ পর রকি যা সিরাজ, 5 
সর্বব্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য 
২৩৩ 


3 ! তোমর 
পাসনা। কষ্ঠী, কুড়োজালি, কি দেখাস্‌ রে মূর্খ! এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্শের যথার্থ 


করুক আর প রূপ গন্বরেরই পু জন করুক সে-ই পরম রী দলে, 
না, 6 রম বৈধ ৷ আর তোমার ০ 
| ব্‌ তোমার ক কুড়োজালির র্‌ নিরা মিষের Db 


তখন পাতা, এবং ং 
করিয়াছি, রন দিয়া আগামী বৎসর কছিমদ্দী (৩৬৯ পু করাইব " ০৪ 


৪” বলিয়া, 
ুদ্ধ হইয়া বাবাজি 2 একেবারে কাদিয়া অজ্ঞান। আমি থাকিতে পারিলাম না, 
নি হা করতেই জলে আসিনি কেন রে বেটা?" 

, সে কথাটা কিছু 

সা কেন বুঝেছিস্‌ ? না শালিক পাখির 

কি বল্‌ ৷ ফা হরেন তুমি জাম রান বিন জি কিন 
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যায়। 


যায়, 
বলে, বল্‌ দেখি?' আমি যাই, তুমি যাও-_সব ব্ৰজ? 
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* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ়। 
২৩৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ_-গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 


আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে? 
ট বাহ “নব তপরেগে তনু যারা তন নে বা করিনি (করের বিলের 
হয়), সেই বৃন্দাবন। 
আমি। বৃন্দা কে? 
বাবাজি। 
রাধাষোড়শনান্াং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ ক্রতম্‌। 
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্‌॥ 
রাধাই বৃন্দা। 
আমি। রাধা কে? 
বাবাজি। রাধ ধাতু 
আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি। 
বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রান্তে, তোবে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাহাকে পায়, যে তাহার 
পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা। তুমি ঈশ্বরতক্ত হইলে রাধা হইবে। 
আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন? 
দা গোপিনী শব্দ হয় না_-গোপী শব্দ। কাকে বলে? 
৷ গোপের স্ত্রী গোপী। 
বাবাজি গে শন্দে পৃথিবী। খাহারা ধরা, ভাহারই পৃথিবীর রক্ষক। তাহারাই গোপ। স্ীলিদে তাহারা 


আমি। গোলোক কি তবে? | 
বাবাজি। এই পৃথিবীগোলক-_ভূলোক। 
আমন ত পন দিত গোলক ৃধুলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে নন্দ কি 
বাবাজি পনি বলা বেরা উপসৰ্গ ভি কথা বাবহার করি না, এই একটা উপসর্গ । বাহাকে 
তা নি 
| ভগবান্‌ কি আনন্দে জন্মেন যে, নন্দনন্দন? 

বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা 2 বলে না। তিনি বসুদেবের পুর, নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত 
আমি। সে কথারই বা অর্থ কি? a 

বাজি। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ আনন্দেই বিদ্যমান লেন, তাহার তাৎপর্য কি? 


আমি।. সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণও কি রূপক নন? 

বাবাজি র সশরীরে লে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধৰ্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তিনি রূপক নহেন। বধ যে, তলক খান পিত কিয় ইক রূপকটি গঠন করিয়াছিলেন। 
রক নহেন। কি পরপর চাহ যতে ইহার একটা সুবিধা হইয়ছিল। কৃ ধাতু করণ বা অক 
যিনি মনুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ! 

৯ নহেন, কাজেই এ অর্থ কটকলে ঘটাইতে হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য 


বাবাজি। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাহার ভক্তের 
খুঁইযাছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বর জগে রর 
আতা নয়ো নয : 
। শ্ৰীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ। HE 


২৩৫ 


কাম* 
হিন্দুর রহুসকলে “কাম” শব্দটি সৰ্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কাযা বা কামার্ী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা 


আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল সাতে তাহারা 
শাস্তর্থ বুঝিতে পারেন না। তাহারা সচরাচর ইনদরিয়বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছাথে শব্দ বাবার করিল থান 
এবং শানে এ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাহারা বুঝেন। সেটা ্রান্ত। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা 
উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি। 


পপ ইজ্িয়, মন ও হৃদয় সব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম।" 


এই জন্য পশ্চা কথিত হইতেছে যে, “উহা কর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। অনু হে ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই 
উপর পৃথক রূপে দৃষ্িপাতপূর্বক কেবল ধরদূপর বা কামপর হইবে না। সতত মই 


রে ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্বে ধর্মানুষ্ঠান, মধ্যাহে অথচিন্তা ও অপরাহে 


বি আয আপে কি আস ধর্ম আছে, এবং তাহা আম সী আর এক আমি পরকে সুখে রাখিয়া 
y lS রে ব্‌ নয় Es সুখের ৮ 
সাপ তারি, তবে তাহা রয়ে জি রক খে রর 
কাম বা এবনে ওমেন সেই র-সী বই ধিক সন ইন নিল ক 
বাহ লে, “কেবল ধর হইসে মাতে আর সী রবের ফল 
ডি ক বলেন রী একূপ বিভাগ কর উচিত নহে। ধর্ম এক হর্ম নয অসমী 


রর হর পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং 
পরার্ধে প্রভেদ উঠাইয়া ওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। “ধরতে” এই অনুশীলনবাদ বুঝান গিয়াছে 


২টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক টাকার ও 
লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখা 
ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন সা 


খর উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রগ্ান প্রবৃত্তি 


* প্রচার, ১২৯২, আযাঢ়। 
* প্রচার, ১২৯১, মাঘ। 


২৩৬ ॥ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে 


প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন 
করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে। 

৩! যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, 
যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। 

৪। যাহা অসত্য, ধৰ্ম্মবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা বা পরগীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও 
হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্যয। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে 
লেখনী-ধারণ মহাপাপ। 

হা যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন 
করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া 


৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষে 


ভিলা ক অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে 
৮ অলঙ্কার র হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; 
পরে তে যোজন পনিই আসিয়া গৌছিবে__ভাগারে না থাকিলে মাথা 
বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই 


নাই। | 

৯ যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। 
আহি! বনে অলঙ্কার যান বড় এইযে সে সাটি বরে পুনঃ পুনঃ য়া নাইম 
না হই কথা বশিনো দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে দা_ বর. 


বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার ৷ 
১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না, অমুক ইংরাজি বা 
সং কাহারও অনুকরণ কা লিখিরাছেন, আমিও এরাপ লিখি, এ কথা কালি নে হো না। 
হা বাসালা লো তে পারিবে না তাহা লিও না। প্রমাণও প্রযুক্ত করা সকল সময়ে পরে হ 
না, কিন্তু হাতে থাকা চাই। 
১৪ যত থাকা নন 
সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে। 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্্রকি বলে” 


তিনি বিভক্ত 


করেন ৫ এক ধ্বংস করেন। 
| প্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, 


য় পর, 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা i ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীর প্রয়োগ 
ন, র মীমাংসা করা। মিলের মত শ্্াণ-কৌশল হইতে তাহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 


৯৯২১২ ৬ oo গা 
“বদ চু ই বদর্শল এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, মিল, ডাবিন্‌ এবং হিন্দুধর্ম্ম ৷” বর্ত্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান 
শব্দের অর্থে “5০০৷০৫” বুঝিতে হইবে। 
২৩৭" 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এটি প্রাচীন কথা, এবং জখগুনী়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন 
দেখাইয়াছেন যে, এই নির্্মাণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিল্‌ও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি 
স্বীয় পরবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয নত াঠিত 
ির্াণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্-প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অলকাল পে বে পরত 
লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিললেক রে মলের পরব 
সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রপে নির্ভর করিতে পাবেন দাই। নিন বলতে 
পারিলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন-_কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। 
সু কাশ বিজ্ঞানবিদু এবং দর্বিদ পত্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলহ্বী। কিন্তু বত আনত এবং হত 
সুখবর লাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনাত, মত কৃত হ কোন 
হারের অত প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিতে প্রমাণ নহে। কোন 
হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। 


ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্‌ 
ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন E i 


চান? প্রমাণ থাক বা না থাক, ধর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাহার র প্রকৃতি কি 
অস্তিত্ব বে একটি গরতেদ এ স্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বর তবে তাহার রনির 


অস্তিত্ব করিয়াও তৎপ্রতি আটটা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না সান পাহারা জর 
- এই জগতের নির্মাতা ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত দার্শানিকেরা 
বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না জানিবার উপায়ও না ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্েয়। 


»জাবশরীর হইলে, তাহা পুনঃসং র কৌশল আছে; উহাতে 
উপ তায, লা টনি লই বহি ভালে । হন অমত 


ft The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing 


ever clearer,—First Principles, p. 108. ইহা লেখার পর হব স্পেন্সরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 
২৩৮ & 


বিবিধ প্রবন্ধ_ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে 
ইহাও মিল্‌ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূ্ণতা শক্তির অভাবের ফল-_অসর্ববজ্ঞতার 


us । সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, 
নহে। সেই নারলে বহুকৌশলময় এবং বছশক্তিসম্পন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্যাসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূল্য 


গতে পারেন নাই। 
দর একটি উতর এই বে, খর বিরোধী বয় কোন চেতনাই তাহা শত পতন নও 
কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধৰ্ম্ম এইরূপ-_তাহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের 
মঙ্গলে নিয় পার পার জর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। ধরে ঈশ্বর ও সয়তানে এই হৈত মত পর 


ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই 
থকতিভ, সয় পরছে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, ত লোগ 
ঢু __ সকলেই অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন__এবং পরের দুঃখভোগ 
দেখিতেছেন। জীবের কার্য মাত্রই কেবল দুঃখমোচনের চেষ্টা বিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙী, তৎকর্তৃক 
মঃ ও সে কথিত এব হতে কি মদ কত 


বলেন-__ 
"যদি এমন হয় যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে ত পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, 
্ এ হয দে হা তির আচলের পলি করিতে টনিক যোগ্য 


৬ 
+তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes 
it is their perfect and absolute recklessness. 
CY go straight to thei and whom they crush on the road 
on - In sober truth, nearly all thing: 
re ঃ another are nature's everyday performa 
Cognised by human laws, Nature does once to 


TOportion of cases, after protracted tortures suc! 
© read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary 


২৩১৩৮৮৭1101 we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term 
Pposed to be allotted to human life, Nature does also this to all but a small percentage 
a es, and does it in all the modes, violent or insidious, in which the worst human 
85 take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the 
পদ Casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with 
Nes like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes them with cold, 


২৩৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা মতবৈপরীতাশূনা, তাহার এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জনা, 
হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় 
এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ াহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষোর ধর্ম্মই তাহার অভিপ্রেত : সংসার 
সুখের হউক না হউক, ধর্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিট 


ইহাতে কই হইল? মনুষ্োর সুখ, 
সৃষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষোর ধর্ম্ম তাহার 


সষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ 
{ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তি শেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের 
এ হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; 
অভির ভাল মন বা অন্যা়াপ্রহ সংসারে স্থান পাইত না? সর্বাস্পন অধিকতর দুখেভানী হইত নে 
ঘটে এলে হই আকার করিতে পারেন মা এবং এই লোক যে যে উপরিবধিত জী 
হা বোকে। রেপ মা প্রয়োগ করায় অবশ্য বিকৃত হয় সহ ইহাই গুরুতর আমাণ বলিয়া প্র 
তি হবি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দঃ এমন গণীয় নহে হে ডি হয বরের পার 
রর র করেন, বরং ই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত 

পক্ষে এই ধৰ্ম্মধর্ম্মই যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে 


ট সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল 
জন্মদোষেই* বহু লোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয় ; তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা 'অলঙ্ঘা 


"জজ 


3 f a 
‘ Next to taking life (equal to it according i 
live ; and Nature does this too on 


15 
a million of People. The waves of the sea, lik 


Tge scale by 
; her explosions 


বিবিধ প্রবন্ধ__ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে 


ঘটনার দোষে এইরূপ হয় ;__তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্মাপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্শ্মোন্মাদে শুভাশুভ 
সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক 
শাসনপ্রণালী দয়াবান ও সর্ববশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।”* 
এই সকল কথা বলিয়া মিল্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের নিম্মাতা বা 
পালনকর্তা হইতে পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল্‌ এরূপ 
মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। 
এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। 
heory of Creation is that the principle of good cannot at 
powers of evil, either physical or moral ; could not place 
mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent 
Powers, or make them \ictorious in that struggle, but could and did make them capable 
Of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the 
religious explanatiors of the order of Nature, this alone is neither contradictory to itself, 
nor to the facts for which it attempts to account."t 


যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা স্বতন্ত্র, এমত 
যায়, তবে তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসর্গিক 


কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক সৃষ্টিকর্তা পাওয়া 
ভান্ত পাওয়া গেল। 
, হিন্দুর জন্য লিখেন নাই। তিনি নিন্মাণকৌশল 


এ The only admissible moral t 
11০০ and altogether subdue the 


নিৰ্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা 

মৃতপরস্তরাদি, সকলই সেইরাপে নির্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, 

সকলই নি্্মিত। অতএব সকলই সেই নির্মাতার কীর্তিতাহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা যাহাকে বলা যায়, 

ঈদৃশ নি্্াতার সদ তাহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা 

নিৰ্ম্মিত কি না__নির্মাতার হস্তপ্রসূত কি না-_তাহার কেহ জষ্টা আছেন কি না, তদ্বিযয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু 

Rl রাখিয়া, সৃষ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নিরদ্মাতাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক থা না হক, 
টায় টিকা ঢং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ 
|| 


নির্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্ভার মধ্যে প্রভেদ করেন 


না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও 


জাগতিক হন দিনাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সূজন, সেই 
k দিয়নাবলীর ফল, নিনি জন্ম, নির্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা নি 
ংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও = 


hs সেই নিয়মেরই ফল ধব 

র ফল; নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল ।নয়মের 

শেযণে জীন হেসে হু, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিললেষেই জীবের দেহ লয়পাাহেই তাহ 
অন্জানের সবের দেহের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে-_শেষ দিনে সেই অনজান সংমে? তাহা 
নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংসারের নিয়ন্তা, ইহাও : SRM 
তবে, পালত অ চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথকূ, এরূপ বিবেচনা অসত নহে, একথা র কারণ কি? 
কারন এ, কর্তী চৈতন্য বর অভিপ্রায় বে জীবের সদর, জগতে ইহার বহুতর পরনণ দেখা যায়। কিনু 
মঙ্ল উই, বনি সালানহ ও অনসলেরই আবিকা দেখা যায়। যাহার অভিপ্রার মঙলসি্ধিতিনিংআপনার 

প্রতিকুন রআধিকাই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে 

এ কথা অসঙ্গত নহে, বলা হইয়াছে। 

দৃশ্যমান অসঙ্গতি ৷ সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের 

মতও অসঙ্গত বোধ হইলে লা"; 


মিল্‌ বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, 


4 টি 
+ Mill of Nature, pp. 37-38. 
Mill of Nature, pp. 38-39. 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


সৃজন ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের 
“প্রাকৃতিক নির্ববাচন” পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ধবাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে 
থে যে পরিমাণে জীবন হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অতান্ত 
না ইসা সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপ আহারে 
তাগো হইত না অতএব অনেকেই জিয়াই বিনষ্ট হয়” -অধিকাংশ অত বা বীজে ধরা 
হয়। যাহাদিগের বাহ্য বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দারা তাহারা সমানাবস্থা 
জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিন্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর, কোন দেশে বহুজাতীয় এরূপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন 
করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ববনিমনস্থ শাখাই ভোজন করিতে 
পাইবে; যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা নিম্নন্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উদ্দস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং 
পাইবে- তৃশবস্কন্ধেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নি্বাচন। দীর্ঘসকন্ধেরা 
প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত হইল। তুস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে: একটি কষ 


হাতি হইতে ২৫০ বর মধ্যে এক কোটি নবতি লা হী গার 
হে» তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স্‌ হিসাব য়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি 
বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বত্স ক 


য়া দেখুন, একটি লি i কতগুলি 
বীজ থাকে। তাহা হইলে একটি বাবারে েতগল তা পরে ভাবুন, একটি বর্তাকতে 


ইহারও পুত্যু্র আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের, অথবা সেই 
সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে 


বুঝা যায় যে, এ জগতে অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় 


* Origin of species-6 th Edition, P- 51. 
২৪২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে 


নহে-_অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিক্ষল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ ক' 

এ J + | ho abe ০৮৯০ ইন 

SL য়__জীবসৃজনপ্রণালী অপূর্বব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাহার এত কৌশল, তিনি 

শে ১৯০৫০০০৮৯৬০ 

ত প্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না; কেন না, অদূরদ্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। 

উনার হনে যে. তিনি জামিয়া নিয়ল সৃষ্টিতে শর্ত নী চেতন্য যে নিল সৃষ্টিতে রত ুহুবেন: হা 
বোধ হয় না। কারণ, নিক্ষলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। 

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবসৃষ্টি তাহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌, 


সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। 
ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্‌ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, 


নটা নিল সৃষ্টিতে বৃত্ত ূরদ্ী চৈতন্য নিল কার্যে প্রত হইতে পারে না, এ আপতির ভুল চলা ই হাল? 
উতত কথা, কিনু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে অষ্টা যদি পৃথক্‌ হইলেন তবে সবের হার 
উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং সৃষ্টি হইলেই তাহার 
ভপ্রায়ের সফলতা হইল-_রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিক্ষলতা নাই। 
অতএব স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ 
সহে- ইহাই হিলের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এইটা পাতা ও হা বিষ, হের বলিয়া পরিচিত কন 


ইইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি 
প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্তৃত্ব অষ্টত্বের সূচনাও 
হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত 


নতীয় পণ্ডিতগণ ই ত্ৰিদেবোপাসনা গৃহীত 
বিবেচনা দর কব হে, উহার সুদ নক তত আছে! লোকাল সই লিক ভি কি, অহাই 
দেখ 
ন নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু 


ছিদ্ৰ 


; মা রি নাই। নির্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহারকর্তা, 
র অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে 


রও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 
য় দম এই সুজ পালন সাহার, এবই নিস রানে 

র ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই ন র ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, 
নয সে সেই করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই থে, তাহা হস্ত, তাহা সুতরাং 

j ফোনো পুন বা সঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা পরমাণু নহে বা যাহা কেবল সত, বা সুতরাং 
গীমালিক, ইহা বলা যাইতে পারে না। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরি কথিত মিল-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে । হিন্দুদিগের মত 
কৰ্ম্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়। 
বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্বত্র, সর্ববকার্ধো এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, 
অজ্ঞেয় শক্তি আছে__ইহা সকলের কারণ, বহির্ভগতের অস্তরাত্মাস্বরূপ । সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্থীকার করা 
. দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। 


বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা* 


যাহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, টাহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাহারা যত যত 
করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় 
স্থিরভ্ঞান আছে যে, তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাহাদের বিবেচনায় 
বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাহাদের 
বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; 
ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার 
অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব! 
ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের “ভাষায়” যেরূপ শ্রদ্ধা, ন 
লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাহারা “বিষয়ী লোক”, ভাহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার 
বহি পড়িবার তাহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। 
সুতরাং বাঙ্গালা গ্রস্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং 
কোন কোন নিফর্্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা 
বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। 
লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্‌, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। 
ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস্‌, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি 
জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়,কখন যোল আনা,কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন 
নর লেখা লই বাদালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উতর পক্ষ ইংরাজির বি 
, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। গের এমনও ভর , অগৌণে দুর্গোৎসর্বে 
সহা ই শী আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দু 
ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাযা, অর্থোপার্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহ 
বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জজনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন 
করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না 
বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অ | 
থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মের ঘৃত 


আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি র তর দেশের লোকের হত 
উপকার হইয়াছে, ইজি ৷ ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ হয়, 
ততই ভাল। আরও বলি, 


জিতে না বলিল, সমণজ ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতী 
aE or Re হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরা ন 


কেন না, এখন সং হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্্রী, : 

পঞ্জাবী, ees od tah মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এ রত ভারত ১ গ্রন্থি বাধিতে হইবে ন 
অতএব যতদূর ইংরাজি আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। 

ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্‌-এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তি 

হ৭ল 


* এই প্রবন্ধ পুনমুদ্িত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি এখনও প্রয়োজনীয়। > 
বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। 


* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। 


২৪৪ Bh 


বিবিধ প্রবন্ধ__বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা 


কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই 
আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত 

হের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি 
সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাটি রূপা ভাল! প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা 
বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক 
সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাটি বাঙ্গালীর সমুস্তুবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবস্ত 
বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। 

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন 
বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে 


ইংরাজি বুঝে না, কশ্মিন্‌ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, 
তাহা তিন কোটী বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। 
যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। 
এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্টর্‌ ডৌন্‌” করিবে।* এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ 
শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধ্যশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্‌ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা 
কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম স্তর পর্যন্ত 
সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক -মত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর 
সো পৰ্যন্ত ডিজিয়া উচিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে ইরা সে 
গ না হইলে র র র এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল 
শান হইলে আমাদের শের দিযে এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। 


এবারকাব আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন। 


” নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন 

হাদিগের সং অন্যাংশেরও জবি বটে। কিন্তু হদি ও দই অংশের ভাষার এরূপ জেদ খালে গে 

এ ভাষা বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল র? 
ধান কথা এড নেবে পারে দিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর এবং নিম শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর 
দরিদ্রে কিছুমান সান ও এ পণীয কৃতবিদ্য লোকেরা, মুর দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। নর্থ 
রং রা, ধননান্‌ বানি কোন সুখে সুখী নহে। এই সহাদয়তার অভাবই দেশোমতির পক্ষে সত 
হন তব ইহার অভাবে, উভয় শেণীর মধে দি দিন অধিক সাজছে সদ লেখার ₹ যদ 
কা জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল কি প্রকারে? যে পৃথক্‌ রিটের 


কউ শিক্ষা ঠাই দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটা উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীর লোক এই 
রলিতেস। 
২৪৫ 


৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হস্তপদাদ্দিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক 
ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থকাহেতুক, অকালে 
সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থকোর কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে 
যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্ট কোন দেশে হয় নাই। সে 
সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব 
হইয়াছে। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। 

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা 
ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, 
তাহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্োতাদিগের সহিত সহ্ৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ 
” তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে 
যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার 


যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবৃত 
করিলাম। কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করা একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। 
সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না। 


{ দায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা ইহাকে 
আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন রঃ 
চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাহাদিগের ভান সমাজে ইহা ভাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এ 


i * বালকের ধগম্য বা 
পাঠ হয় লা। এই বিশাদের উপর নি কারি তি সরল কথা তি কনুই সাধারণের বোধগমা 
যাহা সু! ত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে 
না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে য় করে। এই যতই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব। 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহাদয়তা সারিতে আমর ডাহা লাধ্যানুসারে 
অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জে, তত বর্ষে নগরী মাত্রেরই 
পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন 
২৪৬ 


টিউনটি ০০১ 


উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি 
রূপ হইব না, এমত না। আমাদিগের পূর্ববতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগর্জজন করিয়া 
সাহা হইব না, এমত বলি না মা হেরা নাই, তাহা বলিতে পারি না। যি তাহাই হয়, তথাপি 


সঙ্গীত 


০৭ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ "জ' 
না] সিহত আমার রচনা, তাহাই আমি পুনমু্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাশে 


সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুর 
রাতে হা নার রা র পর 
পানে তাহার চারি পার বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সস মে র রিলে, 
সু ক্ষ তরঙমাল সতত হইয়া চারি দিকে সাকার ধোন কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে 
কু হয় মম 
C হইতে থাকে। দেই সকল তম পারে তৎসংলগ় অহ ্রভৃতি দারা আবণ লূত নীত হইয়া মিম 


হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি। 
স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণে 


গৃদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ 
হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে 


কি? 


সমন থাকে, তাহা হইলেই সুর জঙে। 
জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পর 


তালই সঙ্গীতের সার। 
নিসৰ্গতত্তে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জনে কেন? 


সনু বাকারীকে রি 
|| 
সারে বই সপে তা সকলই কোন অংশে অভাব বা কোন দোষ আছে। 
কিছুই পে উদ ইত পারি এবং এক বার মনে তাহর পতি 
য়া পারি যথা, সংসারে কখন নির্দোষ সুন্দর মনুহয শা আমরা 
সে 


ওরে যে! শোর গুণে। সেই ক্ভঙ্ীর অবশ্য কটা র 
কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। 


সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য 
০ 
|| | 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ভক্তি, প্রেম ও আহ্াদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ববলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-বাপগ্তক 
সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগঞ্ধেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু এ 
সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহবদ্ধ মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের 
বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্ত সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। 
অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর । কিন্তু শোক 
ক্ররভাব নহে; ভক্তি ও প্রেমবাচক। 

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তবা আছে। যেমন তেব্রিশটি আদি দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা 
হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছব্রিশ রাগিলী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ 
উপরাগিণী পুত্রপোত্রাদির সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত 
কল্পনা-কুতৃহলিনী। শব্দার্থনাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি মাত্রেরই 
দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বাযু__সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী। দেব 
দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় কপবিশিষ্ট; তাহাদের সকলেনই স্রী স্বামী, পুত্র, গৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম 
সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্তা, 
সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুশুখ। তবে তাহার একটি 
ব্ৰহ্মাণীও থাকা চাহি। একটি ব্ৰহ্মাণীও হইল। 'ঝধিগণ তাহার পৃত্র হইলেন। হংস তাহার বাহন হইলেন, 


ভুত, প্রাকৃতিক ক্রিয়া,_কামাদি মনোবৃতি__-এ' সকল মূর্তিবিশিষ্ট, পুতকলত্রাদিযুক্ত, সৰ্ব্ব বিষয় 
মনুষ্প্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসম্ঠি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী 
হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন 


কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ 

স্য নৰে রহ তর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, 
উন িকতামরে নহে। শক্তি কেনা জানে? কোন একটি পানিণেলাস রানাকে ও বিশেষ ভাৱ 
য় বা থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হতে গারে। মনে কর, 
আমর কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধবনি শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে 


নে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা রা মাতা বসিয়া ' কাদিতেছেন না_ কিন্ত 
ক কত পরা নেই সপ 
র অভিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে আঁ র খব, 

তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়ি রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরপ কি মুখমণ্ডল 
তারে সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিক । সেই ধ্বনিতে সেই 
ৰ উর শি র ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, 
পরই শোকের চি বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সৌর কল জে নাতি সনে 


ভহাদিগে ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রচীন আন্না গা সারার ও কলমনাশত্তির 
পরিচয়স্থল। আমরা পূর্বপূরুষদিগের কীর্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত 
হ্ই। 


২৪৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক 


দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোডি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছবণে যে একটি 
তাহা এ ভাবের একাংশ-_কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাব নীচপ্রবৃত্ত 
নহে। যাহা কিছু নিৰ্ম্মল সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ কিন্তু সে 
ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া 
" উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, 
ব্তরাল্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই 
বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান 
করিতেছে, তাহার রসন ভূষণ সকল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে 
দাড়াইয়া রহিয়াছে। 
এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর-_কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর 
যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। 
এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্মিণী, দীপকের পার্্বস্তিনী, রক্তবস্্াবৃতা 


সখ র বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে 
হইতে পারে? উত্তর সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং 
শুতে অস পারে? উতর সে উপলব্ধি কেবল তাহা তারতম্য উপলন্ধ হইতে পারে! সামান্য অভ্যাসে, 
বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলগুরেরা বাগ্পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাদেন। 
এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জে, পাপ অনুভব করিতে পারা 
যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, তাবুকেরা তাহাতে কীদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার মাহে 
সঙীতসুখানুভব মনুযোর স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুর সন্তবে না। 
লাগে--স্বাভাবিক ভাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সবে 


গাজকুমার ই য় 

মার রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্য সঙ্গাত 

দশের সদ শিলা যে নিবদ্ধ বা নিয়, তাহা মানি সস 
তনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বারুদের ম্যসতি এত ময 

গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির 


রণ--সঙ্ীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারন্ত্রীবশ্যতা জন্মে 


বঙ্গদেশের কৃষক 


[“বঙ্গদেশের কষকে” এ ত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। 
জন অয কৃষকে’ এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অব পর অবস্থাও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, 
জাই অত্যাচারী, জমীদার দূর্বল । এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনযুদিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত 
তি হি তাহার অনেকগুনি কারণ আছে। (১) ইহাতে গচিশ বৎসর পূর্বের দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ 
বউাসবেতার & র হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে 

সাধি ্ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সব কোন স্থানেই এখনও অন্তহিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (দে 
বঙ্গদর্শনে “সামা” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনমুদ্রিত করিয়াছিলান। “বঙ্গদেশের কৃষক" আর পুনমুদ্রিত করি 


“বঙ্গদেশের কৃষক" পুনমুদ্িত করার আর একটা কারণ হইয়াছে। ভ্রান্তি 
অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে এর স্তশৃন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা ভ্রান্তি, 
আর কোন্‌ কথা ধুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।] 


প্রথম পরিচ্ছেদ দেশের শ্রীবৃদ্ধি 


আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় বৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ 
উৎস যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি তেছে। হত কোল আমাদের দেশের 
বড় মঙ্গল হইতেছে। 

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ও দেখ, লৌহবৰ্ণো লৌহতুর্, কোটি উচ্চেঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া 
এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। এ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, 


য়াআছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে 


কাপে, কৌছ্‌, ঝাড়, কাগেলারা, মার্বেল, আলাবাষ্টারকত বলিব, বে রবীণ কিয়া বৃহস্পতি গ্রহের 
উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের জয়িলে উনি চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া 


মু করিতেন আর আমি ৰণ হইলে, আমি য় লিপ কাগজে বনের জন্য সমাজত 


বসাইয়া রাখিবে না সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জনা 
যার কাজ হইবে না। নয় ত র সময় সে বৎসর 
কি করিবে? উপবাস- সপরিবারে সি ens জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে 


টি রা oe OC 
i” রি কল্পনা করিং চ্‌ র টে র শ্মশ্রুগুচ্ছ £ 
করিতেছে_তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই সি 8০১০ ন হইয়াছে? 


দেশের কয় জন ? আর এই কৃষিজীবী কয় জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় 
জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারই দেশ-_দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে 
কোন্‌ কার্যা হইতে. পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে 
তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 


২৫০ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, 
দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, 
তাহা কাহার দোষ। 

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, 
সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ 
করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্মুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎকর্তৃকদুরববলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ 
সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে 
কৌশলে লোকের সর্বব্থাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার 
ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। 
সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবারপ্রতিপালনশক্তি 


আর এক কারণে চাষের ( হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ k 2 
ইংলণ্ডের ক কারণে চাষের বিনিময়ে আমাদের কিছু সামী ই রি জা 
পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, টাকা; তাহা নহে, সেটি আত ইংলণ্ডের মুনাফা। 
গুরুতর অত বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ড যায়, সেই টাচ তন হাতেও তানি নাই। 
ES পপ হা চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা 


হে তাং দেশে চাও মাড়ি রা য় হইতেছে, অত এ দেশে পতি সর চাষ 
সবি করিয়া বার্ষিক ১০০, টাকা 

5) , দেশর ধনবৃদধি ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্বের ১০০ বিঘা জমী চাষ কা ; 
বির রি টাটা শা লও বিহারে 
পাইব। বঙ্গ:দেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন ১: যারা 
আর হলের নাছ! সকলে নিত বরা বলিয়া থাকেন, এ যে, ৯৮৮ 
ড় দুদ হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই বর্তমান শে 
প্রজাগীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মক্রান্ত যুগ-__দেশ উৎসন 


তাত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ 
গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত ুর্শল্য 


দেশের অমঙ্গলের রং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বঢে, 
পাওয়া যাইত বর চিহ নহে, বর হাক লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ছি দেখান টকা 
রাহ দেখছে তালা রেলে ডিল বা ঘৃত মা ফাদ 
বুঝায়। ৷ ডিও ধরবে তি উর ক 
ভূমিতে এক 
তা বহা ন মুতে ওটার লরি সুন্দরবন 
সৃতযাং অ লে বরেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হছে 
রি এন পরার জিনস রর 


তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। | 
২৫১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের 
বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিকো, দ্বিতীয়, ফসলের মুলাবদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন 
টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা ভঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, 
আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে। 

এইরূপ বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যান্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, 
ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে? 

এ ধন কৃষিজাত-_কৃষকেরই প্রাপ্য-_পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় 
না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি। 

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০। ৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার 
হইয়াছে, তাহাতে কার্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে 
২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় 
হইতেছে। অনেকে অবাক্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে তাহার আবার 
বৃদ্ধি কি? শক্‌ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন-_যথা, তৌফির বন্দে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত, 
নূতন পযন্ত” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিলেন, “ও সকল বি যাহা 
হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। 


পূর্ববাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবরণমেন্ট পাইতেছেন-_সাড়ে বাষটি লক্ষ টাকা-_তাহা কৃষিজাত 
ধন হইতেই পাইতেছেন। 


ও খা অনযান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টম হৌসের দ্বার 
দিয়াও রাজভাগুারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়। 


সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক, এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক 


নুতামহাজন সদায় যে ইহার কিয়দংশ হ্তগত করিতেছে, ত্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, 
বুধ অহাজনেরংলাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে. 


৫৮ উত্থাপনের আবশ্যক নাই। 
ইন টাকাটা ভূষামীরই হন্তে যায় ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অনা ; জমীদার ইচ্ছা 
করিলেই তাহাদের কইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি কামর যা, জানাই 
উহার অধিকার আছে, সেখানে কার নাই। অধিকার থান আকাশ মন যানে ইহ 
দক কুল হতে আয ন ক ক দি খিত পালে সা লন বল 
, তাহাকেই র বসাই টু র বিশেষ 

কোন যাগ নাই বে কিন্তু ইহা অনুভবের তাহ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার 


র b র্‌ ভাল, সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হসিম শেখ 
re OC Hs dr elec wie rp সা 
মালে রা বি দা মে অমনি উল না ত অধিকার আছে রানাকে ওতে লিমেন। বার হর 
জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিকার সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী 


*যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন Census হয় নাই। 
২৫২ 


উঠত শা 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


লোকের দয়া ধর্মের আবির্ভাব হয়।। জু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বন্ধিত ধার্য্য আয় ভূষামি 
হর ক সি যন তে ও হত ছি পৰ লে ৰ 
গুণ চতুগুণ হইয়াছে। ছেন চরহ হেয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অলপ। 
রতি দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূষবামী পাইয়া থাকেন 
মির পায়েন, সহাজন। পায়েন হী কি পায়? রে এই ফসল উঁৎণম করে, সে কি পায়? | 
আমানত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসগমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু 
অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপম্ে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় 
পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে আর ইন,তার ধন নয়! যাহার মাতার কালযাযছুটিয়া! ফসল জয়ে। সাজের ভাগে 
সে কেহ হইল না। 

ওহ হইল ন যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষি দেশের প্রতি সুপসমা। তাহার 
কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। দেই অর্থ, রাজা, ভূষ্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই 
তে রাজা, মী বণিক, মহাজন সকলেরই ্রীবদ্ধ। কেবল কৃষকের বৃদ্ধি লই সহ লোকের 
বেত রাজা নব জনের তাহাতে বৃদ্ধি নাই। এমত বৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক। 
ক নাত নান শত নিরানববই জনের রী না" দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না। 


জীবের শক জীব; অনুযোয পর অন্য, বাদালী কৃষকের শক্ত বাঙালী ভূ বাগান 
জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক 


জন্তরগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে। 
কে তক কে নিত লা এরা লে রনির দা পদ হাফ 
জানা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দশা হউক না 


কৃষককে পেটে খাইতে দেন না। 
আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জার কর্তৃক কথন আমাদিগের অনিষ্ট হয়নাই বরং অন 
র নহি কে ববেচনাকরি। যে সুহদগণের রীতি আমরা এ সংসারে হাতের 
ীদারকে আমর বিশে ভাজ অীদার দার বাসী লাজ চড় ন হয়া দরে 
র র বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে গ্রীতিভাজন হওয়া দুরে 
থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া ন! , প্রীতিপাত্র হইল। তাহা হইলে, 
রয় বুঝি ধহতাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বলয় 


কৃষকেরা নিঃসহায়, নাস নি ভরসায় ধার বাকাব্য় না করিলাম তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা 
মূকের দুঃ য়া তাহা নিবারণের ভরসায় এক রী i: ৰ 
দুঃখ দেখিয়া ত তু মাভাজন হইব-_অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্সিত 


ot ৮ বর অগ্রীতিভাজন 

, অমর্যাদাপ্রাপ্ত হইব-_বন্ধুবৰ্গের অ তিভা 

উপ দা সন কল হৃত | 

কাতরোক্তি না করে” নী পর কয 
লি জন্য নিবভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে ক হইতে 


য় স্ব হয়, তবে যত শীঘ্র x 
৮7 
লেখনী নিলা হউক। যাহারা নীচ, তাহারা যাহা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। বহার ২ 
গহন হউক হাহ করিবেন: এই ভি! মরা থম সত কোন অযথার্থোক্তি 
আমাদি' য়া মান দিলে, কৃত হইয়া তাহ বার করিব যত না বে দেখিব, 


স্বীকার করি, সকল ভুস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম আছে। 
২৫৩ 


Oi 


পা ছে বায়, সো মানে বল রোধ নহে, দে সুদ দিতে হবে বণ 
জমীদারকে ৰে 


Hl on LT Ac পৌবের A বানা fi কেহ FOV পরিশোধ Ah anna বি 


রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মত হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া কৃষক সম্বৎসরের 
খানাপরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আত 


রপরন্নিচিসাজে বির শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণযাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া 
তাহাও বি সে দিল কিন্ত কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। 
চা ্ নেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক নজর দিতে হয় (তাহার দিতে তারার 
চি না রি নর দিতে ভরে তাহাত দস রাহী কি (তার 
সাধ পাওনা তাহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর র 
হইবে 


হর হয় ত জমীদার নিজেই অঘ চিরকাল দেড় সুদ দেয়। ইহাতে রাজার হনব 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


করিয়া, পরিশেষে কঞ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত 
করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ। 

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি 
আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্য ও আছে। যদি ফসলের 
সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে 
কৃষক ঝণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন 
ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। 


কয়েদ খালাসের 'জন্য কন্ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্ষ্টেবল সাহেব-_দিন দুনিয়ার মালিক-_কাছারিতে আসিয়া 
জাকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার কাছেই বসিয়া__একটু কাদা কাটা আরম করিল। কন্ষ্টেবল সাহেব একটু ধূমধাম 
করিতে লাগিলেন___কিন্তু “কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিই জমীদারের বেতনভুক্‌__বৎসরে দুই তিন 
বার পার্ববণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ববসুখময় পরমপবিত্রূর্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। 
এই আশ্চর্য চক্র মাত্রেই মনুষোর হৃদয়ে আনন্দরসের স্যার হয় ভক্ত প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার 


প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মল ফেরেববাজ লোক লে 


পকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল-_আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” 


মোকদামা ফাসিয়া গেল। 
' প্রজা ধরিয়া লইয় গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য 
হয়া রিয়া ইয়া সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ 


রাখায় কোমরে মাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে পরবৃত্ 
| য়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর 

হাজার উতর ফসলি হার না প্রজা টাকার উপর 1০ দিবে। তাহাতে গীচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই 

হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে-_তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে জীন টনি 
যে প্রজা পারিল, সে দিল-_পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাইসে দিতে র ৮ সপ 

গাচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদা করিবেন 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
আবার টাকার অঙ্কে ০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে 
কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল। 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমন্তার চোখ পড়িল। 
তিনি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ. করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। 
দরখান্তেরর তাৎপর্য এই, “পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ 
বড় াঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব 


শুরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপাচক্রের মায়ায় 
অভিভূত হইল। দীড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের বাহারি হরে পাচার নাম 


পরাণ দেখিল, সর্বস্ব গেল। মহাজনের ঝণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জহীদারের খাজানাও দিতে পারিব 
না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল-__ুমীরের সঙ্গে বাদ দরের বাজানাও রাতে লানা। 
রা মুল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত জা কথা নহে। 
আদালত এবং বারাঙ্গনার র মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্রাম্পের মূলা চাই: উকীলের ফিদ্‌ 
টাই আসামী সাক্ষীর ভলবান চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদিগের পারিতোেধিক ভু ও ত আমীন খরচা 
সারে এবং আদালতের পিযাদা ও আমলাব্গ কিছু কিছুর গুত্যাশা রাখেন এরাও নি হয়ত হাল বলদ 
টি বেটা আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহান দয রর তথালি ছল 
অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া 
লইয়া বিক্ৰয় করিয়াছে জমীদারের প্রজা-সৃতরাং জমীদারের বশীভূত স্নেহে নয়-_ভয়ে 
ভুত সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল পয়দা মহাশয় মলা ত নেন শীত দেহে নয় 
ইহাতে পরের লাভ ক টি ট়াছে জমীদারের নালিশ ডিব্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্‌ হইল। 
j এ তিঃ i 0 ক 

খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই ক্ষতিপরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জনীদারের 


হইতে এত টা দিল, 
শচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ বিয়া পলায়ন দিবে? যদি জী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে 


f মিমি চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের রব পাঠ । বন্যায় অত্যন্ত 
জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্রম র অব্জর্ববরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন 
গেল। গোরু সকল অনাহারে দ্বীপের ন্যায় জলে ভ সিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া 


থামে মোট ১২1১৪ জন খোদকাতপ্রজায়াদার ১২১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া 
ইহাদের নিকট ৫8% আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই; 


*সন ১২৭৮। 
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৫৪০ 
এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা 
দুঃসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্য সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্রেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত 
বরাত করিয়া, এ টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, সনুয্যদেহে সহা অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা 
মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন 
৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার 


ধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল কারা 
টেক্স দিয়া থাকে? “ডাকটেকস” কথাটি তাহার প্রমাণ। গবরণমষ্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক 
রর বলিলেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘর থেকে 
হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু 

লাগিল" -জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ 


এরূপ । প্রজারা জমীদারের ইন্কম্টেক্স দেয়। এবং জমীদার ত র 
খাস মহল খাহ'রা গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে রোড কু দিতে হয়। এ রোড ফ আমরা ভূহবামীর 


জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি। 
রোড্সেস্‌ এই প্ররন্ধ লিপির সময় 


ব২২-১৭ 


পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টু কোথাও হইতে 


আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে 
পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক 
জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিলে, এবার 
আসামী “আইন অনুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন। 

সর্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত “হাস্পাতালির” বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সব্ডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডি্পে্রি 
করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টা্ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় সবডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জনা 
তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক টাদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। 
একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাসপাতালের জন্য চাদা দিতে 
হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় / আনা হাম্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।” গোমস্তারা 
তদ্রুপ আদায় করিতে লাগিল। এদিকে ডিস্পেন্দরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না__তাহা সংস্থাপিত হইল না। 
সুতরাং এ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাদা দিতে হইল না। কিন্ত প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা 
হাম্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার এ প্রজাদিগের খাজনার হার বাড়াইবার জন্য 
১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে 
এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছি__কখন হার বাড়ে কমে নাই-_সুতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়িতে পারে 
না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া /৩খাজানা বেশী দিয়া 
আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাই। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের 
সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থু সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই__যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের 


অক্ঞাতে এবং অভিনতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃন্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, 
তাহাদিগেরও পায় এরাপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;_-অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার 


একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধর্দাচরণ 


তাবর 


জানেন না। 


ত য়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে ২ উপর নালিশ 
খাজানা চি ডু রলে খাজানা দেয় না। সকলের 
কিয় ম করিতে গেলে জমীদারের সর্ববনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর 
আগে অত্যাচার র না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। টি 
হারা জমীদার দগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদিগের বিরোধী। জনীদারের দ্বারা অনেক সৎ 
অনুষ্ঠিত হইতেছে বিগ যেণ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন 
করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎ le 


কাজ । এই সম্্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাগীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই 
কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে গাচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র 
বক্তব্য এই যে, তাহারাও. সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমর 
২৫৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না__-জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা 
তাহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান 
সর্ববপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী । যত কুলোক চুরি কবিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্যো বিরত, তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগেব মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্যকরী, আইনের 
দণ্ড তত নহে। ভমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, 
সমাজচ্যুত হইবার ওয় থাকিলে, অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুববৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার 
জন্য আমরা ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্‌কে অনুরোধ কবি। যদি তাহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত 
করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাসে 
কীর্তিত হইবে। এবং শাহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা 
দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। খাহা হইতে এই কার্ষোর সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্যয সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, 
কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজে কার্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাহারা 
সুশিক্ষিত, তীক্ষবুদ্ধি, বহুদশী, এবং কার্যাক্ষম, তাহারা একান্তিকচিত্তে যত্র করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে 
পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাহাদিগের ছারা সুচার প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে 
পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা 
আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা 


দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও অখ্যাতি। 


আমরা জর়ীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্দেশের কৃষকের 
দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ীয় ইতর লোকের অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের 
র সৃষ্টি 


সভ্যতার সষ্টি প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দু'্দিশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কাধায় বলেন, 


৯1 রোমনগরী নর্দিতহ়নাই। এদেশের কৃষক ীডনহইত না কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না 
পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজাকালে রাজা ডন হইত না; য় 
যে, তৎ বাল ই বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন 


ভারী অতএব আমাদের এহো কৃষিজ এত অধিক যে, অন্য শরমজীবীর ভিত এ সকল আলোচনার 
কালে 
on neo কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বকৃল্‌ বলেন যে, জ্ঞানিক 


জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্ল্‌ 
করিনা কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, 
এ সে কথায় আমরা অনুমোদন বাতা উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জে নাঃ 


অতএব সত্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, য় শার 
আত্ম সত্যতার সির হালে অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন । যদি শ্রমজীবীরা 
সকলেই তল কও ৰম পোষণের যোগ্য খান্যোৎপর করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন ন, যাহা 
জমিতে কেবল আভা সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা 
আমতা পের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে 

২৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের 
উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের 


পূর্বের প্রথমে আবশ্যক- সামাজিক 


ধনসঞ্চয়। 


কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, 
সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নিদ্দিষ্ট 
করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ববরতা। যে দেশের ভূমি উর্ববরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় 


শীতোফ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের 


করে, তাহা এইস বন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা বর স্বাভাবিক নিয়মের উপর নি 
কৌতৃহলাবি্ পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অন্ত খানের পান সে দেশে 
শী যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তহিষযে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, কবল এই বলেন যে তাপাধিক্য 


র 'পজীবীর অঞ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে আমা সানীর মোপনপোরা গর জন্য যাহা 
ইীতোহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জন্মে৷ অতএব সমাভেত বে অতিরিক্ত ধন, তাহা 


”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা”।* আমরা “বেতন” ও 


উই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বাপের হর আমরা চেবোজীষীরা 


বিভক্ত হইবে, “মুনাফা”র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না। 


5 রর 5 তন্মধ্যে প' “বেতন” “মুনাফা” । মনে কর, দেশে 
পিটিশ লক্ষ শরমোপজীবী তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ লক্ষ বেতন, পথযাশ লক্ষ 


পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন”, প্চিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, 


কা আলাপ মীর ভাঙে দুই সুরা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ও গাঠি জত সু জে সুর 


পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই এ 


পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং এ 


পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও 


তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ 


* “ভূমির কর" এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ 


করিলাম না। 
২৬০ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই 
এক্ষণে তাহাদের ক পদ তা হইবে৷ LL 
ge eS US EES 
তন ভাগের বেতন ভাগ হহঁত। তখন লোক ও 

করিয়া | আসাতেও সকলের দুই টাকা 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোগজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি_-যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। 
আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের 
দুর্দিশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল। 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি একটি 
সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষোর দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই 
এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্তু যে পরিমাণে 
প্জাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়াস্তর অবলম্বন 
করিতে হয়। উপায়াস্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে 
লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে 
যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। 
এইরূপে ইংলগডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস 
করিয়াছে। তাহাতে ইংলগডর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 


প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভার , এবং রয় য় 
রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের 
র এইর সামান্য উপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে। 


প্রবৃত্তির য় ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি 
পা ২: ৰ ধানিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত 


রতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির তব্বরত র 
জনসাধারণের দুরবস্থার কার হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল। 
রং সা । কিন্তু একবার অবনতি আরম্ত হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে 


সহিত সমাজের সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিরুতর 
অধি সমাজের অন্য মানের হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধুপজীবীদিগের পভুত্ব বাড়িতে 
লাগিল বাতের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুতেই শূদপীড়ক স্মৃতিশাত্রের মূল! 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়! 


তৃতীয় ফল, বুদ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব 
দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। 
উম সফল ফল একবার উৎপন্ হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মঞ্ুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে 
হয়। 
দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিগ্সা সভাতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, 
তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মুলীভূত মনুষ্যহৃদযের দুইটি বৃত্তি ত ত লতা দ্বিতীয় 
ধনলিঙ্সা। প্রথমোক্টি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি, স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু “History of 


আবশ্যক সদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙক্া নে পর্বের যাহা নিশো তেছে বলিয়া সামাজিক তাহা 
জনে কা বোধ হয়! তাহা হইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আক চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা 
মিতাক এড এবং মগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখে কাতার চে চে সে 
নি ্য়োজনী়। বাহ্য সুখের আকা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিফের আকার বৃদ্ধি সভাতা বির পে 
তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, 
আপের তি কালা হয় উৎকর্ষ লাভের ইনছাও থাকে দা। খন লোকের সুখলালসার অভাব গর 

প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কবিদিগের 


হলাহল। “ন ইন, তাহা সমাজোযতির নিতান্ত অনিষ্টকারক। অতএব মে “সত কবিদের 
হলাহল। 


র প ক্ৰমে মন্দীভূত সভ্যতারও বৃদ্ধি 
তি বুল হইতে পারে নাই। ভারতবব ইত হইল! দলে সঙ্গে লাভাসন 

রর ছে রই হেলে উপ দেইখানেই তাহা বহুল হই যে বত ভাব 

তি করত হন দশের শহর মূল; আবার সেই ধরনের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা 


{ র গর অন্যদেশোৎপনন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে 
কেই অন্যদেশোহপয় সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করি EE অভাবশূন্য 
২৬২ রি 
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নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিকৃদিগের শ্রীহানি অবশ্য 

₹দিগের হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে 
তি তে বানি লা বৈ বি হি ক রতি উর 
রর আফা রেড রা বালির হরে ছি পা বোই নে হা 
জিন ভাতের কিট হয় লাই) আক করের বর তাহের নাত হা সা এজ হার অনা 
রণও ছিল, যথা-_ধর্ম্মশান্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের 

র আবশ্যক নাই। 

ক ষতিযের রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পরাবৃততে কোন কথা নিশ্চিত পরমার হইয়া বাবে সে 
থাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রতিদন্দী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের র উন্নতি হয় না, 
অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই ্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, 
কাৰ্য্যে শিথিল এবং দুক্তিয়াম্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম, অনুৎসাহী, অবিরোধী, 
সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অনবস্ত্ের কাঙ্গাল, 
আহারোপাঞ্জনে বাগ, এবং সন্তটস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নত, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে 
তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ মহাভারতকীর্ত্তিত বলশালী, ধর্িষ্ট, ইন্্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের 
কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্িয়পরবশ, স্ত্প, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে 


দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্্ীতি 
দেখিলে, তাহার প্রতিদন্থী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক 
এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। 


বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে 
বিরোধে মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্বিবরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন 
বং ধর্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ান্দিগের বিবাদে, ইংলগডের কমন্দিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক 

তকর্ষ জন্মিয়াছিল। 

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভৃতু বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, 
াহ্মণদিগেরও তদ্ুপ। অপর তিন বর্ণের অনুরতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্ৰভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক 
নি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্মোর বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ববল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য 
হয়। উপধৰ্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধ্ম্ম। অতএব 
অপর বর্ণতরয়, মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্রগীড়িত হইল ; ্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক; সুতরাং 
তাহাদের অরতুত্ব বৃদ্ি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শনুজাল, ব্যবহাজাল বিস্তারিত করিয়া রিট বকে 
জড়িত প্রভু বৃদ্ধি হইল ৷ গণ জড়াইয়া পড়িল--নড়িবার শক্তি নাই। কিড তথাপি ডর্ণনাভের জাল 
ফুরায় না। ভিত গালেনাই। এ দিকে রাজশাসন প্রণালী দণ্ডবিধি দায় সবি প্রভৃতি হইতে আচমন, গল, 
ই সকল পৰ্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। 


বনতির অং « নির্দেশ করিয়াছি তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, 

৯ জড়িত হওয়াতে ব্াহ্মণদিগের বুদ্ধি লুপ্ত হইল। যে বানা 
রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি, ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা কারঃ » তিনি কাদশ্বরী 
তি প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি 
| . 


উরবরতাধিক্য বায়বাদির তা র 
ইই়াইল টিত লেং সকল [রণে বেতন অল্প হইয়া | এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। 
২ —  — 


*টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্ম্মতত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক। 
j ২৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহার পরিণাম, প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব দ্বিতীয়, এই দশা একবার 
উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয় সেই দুর্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল 
সম্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক শ্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্, একত্রে নিঙ্নভূমে অবতরণ 


টু সা হইতে পারে যে, যদি এ সকল অল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্দেশের কৃষকের 
শট লা ন করিয়া ফল কিঃ রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতব তবে বলদেশের কের 
দীন জাত হইলে ছুরি অনুর হইবে? উত্তর, আমরা গো সবল কর তিল যে হইবে না জীপ 
যা এইরপ নিত যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎস তাহা নিত সেল 


তাত বা তৎপরে ইতালিতে হরীক সাহিত্যাদির ব্রা নারাজ ও সমাজের আমতা যদি রোদ 
কাহিনি হইসে নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোবচতা বা ভূমির এশার অবহা হইতে ইউরোপের 


যদি এ দর কৃষককে পীড়িত করে, সত্য হয়, জপ কানে হয় অক্ষম পা 
পা শাছে। দেখা যাউক, ভাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে বি ন। 


আধা নালা রিতা হনু তি হইত কেহ তাহাদিগকে দাদ 
অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া যয়াছেন। সেই সকল গ্্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সঙ কুরূপে অবগত 
সময়ের বারা জানা যায় যে, হিনদরাভ্যকালে গুজাপীড়ন ছিল তর র 


জি কর সেই তত দেখা নি 
করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ০ 
য় তাহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই 
সা, ইল রাজগণ সা অাদিগের সহিত 
j জার রাজা কিক পাত, অনয একজন নিহত হা আরবান এবং 
নর জাসদের ই ক রে জামী সুজানা? 
মহারাষ্্ী়দিগের প্রজাগীড়নের যথেষ্ট। য় | 
যষ্ঠাংশ লী উল্লেখ । কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে 


পারিবেন তাহা ভাহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই আদায় ₹ ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি৷ 
এই কক্টরাক্টরেরাই জবর! রাজার রাজের উপর মত দি এবং হাতেই বেশে প্রানের বি 
না এগার দার লী মারো রর নারে পারার দার 
বলা বাহুল্য। 


অর পর রা রাজা হইলেন] ভরি যখন রাজা আক, তথ ভিটা সেই অবস্থা। 
২৬৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক 


তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল অহা 
বিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার না; কিন্ত 
পি নযা (মোচন কিলার ১০৮৮1 
হার বত নাই বিয়াই দত হাস বু ইত দে হি হা 
হলে হত তাহাদের ইত তং তাহারা ই পান হইবেন। এই ভা 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজন্বের কস্ট্রা্টরদিগকে ভূম্বামী করিলেন। 
তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই গ্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজাদিগের 
স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূষামী: জমীদারেরা কম্মিন্‌ কালে কেহ 
নহেন কত সরকারী তহশীলদার। বর্ণওয়াদিস্‌ যথার্থ তুস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া 
তন কেবলা সরকারি তর পরশ দিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজযে বদদেশের কৃবকদিগের 
বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র_কম্মিন্‌ 


িয়লস শুজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া দানের গো য় র 
মেলার ্জাদিগের হাত পান কোন বিধি ও নিরম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে; প্রজা প্রভৃতির 
রক্ষাথ ও ন হয় সেরেল যে সকল নিয়ম আৱশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপ 
নি বিডি কর ।তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি 

র না।”* 
পারিবেন না?" শা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজার পুরান জমীদার কম নাভিতে 
লরি লেল আপা দিলেন া। হাজিদের মতী়ার জততঞহ। ১১৯ সালে কোন 
কত ইরোজ কিছুই করিলেন না এত বর আতীত হইয়াছে তথাপি আমর তালে পানের যর 
নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রা, , তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।” এই 
এ রস বি ০ আছ বারে নাক এন লে তারি শেষ? 
অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে চ্‌ 
দি ন ত ডি বাইর, তাহানের সহিত সাক্ষাৎ নম উবে করি়াছেন। নুন দি 

মত কর্ম করেন নাই।” 
বলবান্‌কে আরও বলবান্‌ করিলেন। ১৮১২ 


“এই ১৮২২ সালের ৫ আহি পিহ আছে, কেবল সে নামটি নাই। * কোরোক ইহ বে বংলর 
উমা করিত এখনও ইনি সন ১৮১২ সালের ৫ আইনও কোল পচ হীন চিরকালই 
জমীদার হইলেন সর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ 14 জমীদার চিরকালই 

রত না বাপ্রেথমে সে দগুবৃত্তিক আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই 


উচ্ছেদ করিতে পারেন।$ 

তাহার ৮ আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ 
হইল। রা ৪১০ রর সালাকারার্থ এই প্রথম নিয়ম-সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস্‌ যে অঙ্গীকার 
করিয়াছি কর সবর পরে পরাতম্মেণীয় রড কানিঙ হইতে পথ তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই 


* ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা। 
4 Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, para 54. 
কুঁসন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা। 


২৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেব।॥ তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দশ 
অনুলিপিমাত্র। ** 

১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, 
তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন 
উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকার আছে। বেশীর 
ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে 
না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে। 

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেযী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল 
করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন! 

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ্‌ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার 
অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্‌ জনীদারের ফেলব করিয়াছেন। 
তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন? 

ইট্াপূৰ্ববক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। ভাহারা রজার পরম মঙ্গলাকাঙকী। দেওয়ানী 
পাইয়া অবধি এ পরাস্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায়, বং লাকা গর চেষ্টা 

বিদেশী; দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে 


ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোদ্দিগু প্রতাপ__সে প্রতাপে সমগ্র 
আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত ; তবে জমীদাবের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন ? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা 


লে করিতে পারেন না? বি না পারেন, তবে কেন 
রন? রন, তবে মুখ্য আমরা 
৮ ভাবা কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? এই 


পারে দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত 
করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের মাইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, 
ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র। দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, | 

শি ভাড ছিত বাহ নাহ তাহা কৃষকের পক্ষে উপর হরে পারে না। বকর 
তির নস উস পার সা 
জরা রোজার ৷ ক বরাবরের পানর 
যারা জনতার উরি ক রানি তের 


খর এই বধ লিখিত হয় তখন নন শু 9১৭ গচারিত হয় 

সত) ই পা অব 
টির 85০0 নামক এহু পাঠ কারিরেন। জয় এ বের অংশের কতক কতক ই এ হইতে নিত | 
২৬৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক 


তাহা বুদ্ধিমানে বুঝবিবেন। 
নাদের রা তে বল সরে ও 
পুত ৯ গোমন্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে 
রে প্রতীক মোড কপাল-জোরে সে ডিক পাইলে দে এক বরে আমলে ভে 


প্রদান রি ভাগে আলীলে ডি টির ডিজি টা জাগার 
য় , ডিব্রীজারী করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর 


জমীদারের নামে নালিশ করিবে? 


কালি হাকিমি আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক য়র য় 
55 
তেন সীমা নাই, সর্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে সা বুঝে 


করি ছিলে কহ বা অজ ্্াভিভূত। উকীল যখন বত পু ly 

র আয়োজন করিয়া চোবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য 

রানা দিত দুদিনের নার ” তাহাই কেবল কাণে গেল। জুরর 

সহ যে লে লই ছুই বন নাই; নিস লা 
রি প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোম্তা মহাশয় খালাস হইয়া 

আবার কাছারিতে গিয়া য়া বসিলেন বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 

দিয়াছিল, হিতে দি শর লোপ করিলেন। আমরা ডট হক না ছি চি 

র বিচার হুয়াছে আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি। 


২৬৭ 


বর্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ ফারণ। 

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা 
সার কার্যাদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারকার্যো তহোদিবেরোজ। ইরা 
নাইনে নাহার বিদেশী, এ দেশের আবহ আশ অবগত নহেন, এ বশে তাহাদের চর ও লা, 
অহাদিগের সেহিত সহায়তা নাই, এবং অনেকে এ দেখের ভাষাও ভাল কিয়া বু চরিত বুঝেন! 
করিতে পারেন না| রিচা জনয যে বিশেষ শিক্ষা পানা তাত যেন লা সুতা, 


অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,_-তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি 
শরতবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্যোর যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে 
অনেকে মূর্খ স্ুবুদধ, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের টিচার সৌভাগ্যক্ৰমে দিন দিন অল্পসংখাক 
॥ তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার দামে এ দেশীয় বিচারকের 
নাই.পদবৃ্ধি নাই; খাহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপায়ে সম্মত তে লা বিঃ লোক 
বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর চনক শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত 
সতি ভা অধতন বিচারকে সুবিচার করালে কি হইবে? আসরে ডি লোকই ইহাতে দত 
বলেও উপরে অবিচার হয় এবং সেই জবিচারই চা জনে বিচার ইয়োর হাতে শত 
অনীলের ভে করেন না; যাহা আগীলে থাকিবে তাহাই বরের অনেক বিচারক মিলার করিতে পারলেও 
অনিউকর। তাহারা অধস্তন বিচারকবরগক বিচারপদ্ধাতি দেখাই দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;__বলেন, এইরূপে 
বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ ও | অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মরক__কখন কখন 


রয়া চির রককরিয়ছেন, তাহার ধবংস করিয়া তাহারা এই তবশেষ মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, 
গর চির রর অবিষাসভাজন হয়ে, এমত কুপরামপ আমর লিগ্যাবানবলিযা পরিচিত হজের 
বণ সী হই, সমাজের অমঙ্গলাকাভনী হই মা ইরোজদিগকে দিই ঢু দিন ইন 
ও লৰ ত হল নয ন ই ন, 
র ফলে যে সকল i পারে, 
! কথিত লেখক লিখিয় ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর শ্রতীকার হইতে | 


প্রজা, উভয়েরই রা সথ ত ॥ র্‌ র শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে পারে ৮ 


সত সমাজের মললজনক। আমরা বলি যে, এই ডি যী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার 
॥ ২০ ১১১০৯৯৯৬৩৮০ 
হইয়াছে। 

লেখক আরও বলেন,_ 


২৬৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙগদেশের কৃষক 


“আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। আসাদের 
iy য় য় * * সকলেই 
রে খৰ মহ 
গর জমীদারদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া 
লে হি সাতার ক দে না ন 
£ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় কয়েকটি ভ্রম অ 
তাতে বাধা হইলাম সুতরা মধ্যে গর য় যে কয়ে ভ্রম আছে, 
| য় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ববাপেক্ষা বাঙ্গালা 
একে রনি, এর বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্মন কার গে হত হাসা 
জলে ক ধন ছিল তার বু মার পরাগ ই) বু যে পে 
প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের কৃষকের" প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের 
করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। নি 
২। বিদেশী বণিক্‌ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে, দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই 
প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিকৃদিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। 
যাহারা এ কথা বলেন, তাহাদের সচরাচর তাৎপর্ধা বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ 
লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাহাদের লাভ, সে টাকা, এ 


মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল কিনিয়া বিলাতে 

কিতা গান। এখানে ভিন লোককে দিতে হইল না? বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টা 

পড়তার চাউল উহাদের কাছে তিন টাকা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব য় 

সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশর টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন। 
দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশাস্তরের জিনিস এ দেশে 


টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের 

র হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা র রাপের 
সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ 
লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। 


সামগ্রীর উপর গুরুতর শুক্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতিসূতর র 
ন ০৫ 7006) সংস্থাপন ক তান ইইয়াছেন 
স্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে য়া, তৃতী য়নও প্রতি য়াছেন। 
লী হইয়াছে ফালে তাহা বিশে াই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ডে কন তির 
অলি এখনও ইউরোপে অনেকের রোগে কি অনিষ্ট ঘটাল তাহা বিনি জানিতে হল হত 
০০ হইতে অস্ত বরিতে চাহ, ভিনি মিল পাঠ করিবেন উন দা কথ 

বুঝাইবার করিবেন বিনে লেবতাচ হইতে পারে না। আমর লা োটাকত দক লি 
্ষাুাইবার ইল, এই সু লাইলম। সেই রাম যি আমরা উচিত সুর উপর একি পরা বেবী 
সেই পয়সাটি । কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে 


দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার 
সাধারণ জনা! চে কিনি ক ঢাকারক পরী জয়ে বর খাল রোদাও পা জের সুর 
অনুচিত নহে। হয় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যে কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামন্জীটি কেনা হইল, 

২৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক, বিদেশে পলায়ন 
করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই; কেন না, উচিত 
মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে 
কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি? 


আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপন্তিকারকেরা বলিবেন যে, এ ছয়টি টাকায় দেশী াতির কাছে থান 
কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী ঠাতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, এ 
মূল্যে এরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম-__বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন 
না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে 
বেচিতেছে, সেখানে তাহার ল্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দর্ববাধয নিয়মের উপর নির্ভর 
করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, এ ছয় টাকা যে দেশী ভাতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। 
তারে তি নাই তাহা দেখাইয়াছি। দেশী ভাতিরও ক্ষতি নাই। সে খান বুনে না, কিন্তু অনা কাপড় 

হেই যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় 
বিক্রয় হইতেছে ! অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জন 
করিতে পারিত না; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকি যেন খালের শলা ছয় টাকা 
পাত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পুষিযা যাইত। অতএব 
ভাতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। 

তর্কিক বলিলেন, ডাতির ক্ষতি আছে। এই খানের আমদানির জন্য তির ব্যবসায় মারা গেল। ভাতি থান 
উর ুতি বুনে তির অপেক্ষা থান সন্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এজনা 


লাই পায় বি সরা কে অন বাসে 
আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। 
ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতরবেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাত বুনি বাধা টাকা লাভ 


হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাচ টাকা লাভ করিবে ত নাচ লা সেই ছয় 
টাকা পাইবে। তবে ভাতির ক্ষতি হইল ত! খানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই 


৩ 
দেশের টাকা কমিল বই কি? হবে, সুতরাং ধান সত্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, 
হা যেন আমলা বিলের কতক সামী লহ, ভেম 
রা রা সয়। যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, 


5 - গ্রীর প্রয়োজন সামগ্রী 
লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রী সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি 


সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ডিয়ার 
টনের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি টা যেন ধুতি প্রয়োজন কিডো র 
বাড়িতে লোকের চাষ করিবার আবশাক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা ব ডলে তাহাদের লাভ 


দের পূর্ববব্যবসায়ের হানি হয়, নৃতন ব্যবসায়াবলঙ্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। 

তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তির ক্ষতি নাই। তাতিরও আতি নার ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার 
বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল i 
কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে? 
আমরা ভাতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিনু উদাহরণে একটি দোষ 
ঘটে। তাতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বঙ্গদেশের কৃষক 


অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ 
য় র সঞ্চয় করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া 

এ 

থমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই প্রকার সম্পত্তি 
| র ধন 
পাস দাতার হার ররর জিরো জানি রানার 
নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না। Me oa 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা 

3 র নগদ আছে, সে 

টাকার ধান কিনিয়া লি সপ 


হইতেছি না। 
এ সকল তত্ব যাহারা বুঝিতে যত করিবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় 


বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং 
বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা 


একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্ওয়েগুলি 


প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার? 
বিদেশীয় বণিকৃদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু কিছু বর্তে। কিনু ইহা 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন 
* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের 


অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না। 
৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি মহাত্মা কণৃওয়ালিস্‌ রদিগের বর্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, 
লেখক বলিতেছেন, রি হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছ অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন 
জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।” 
দারের ঘরেই দেখিতে ও সাধারপের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এইযে, জমীদারী বন্দোবতে যদি দেশে 
ধন ও কথাও সকলে বলেনি বনদোবতে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন অমীদারদিগের হাতে আছে, লে লে 
তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত? * 
দেশে থাকত, ন ছে তাহার একমাত্র কারণ যে, ভারা ভূমির উৎপম ভোগ করেন ছা 
বদরের ঘের আরে হা তোল করিত, সুতরাং সেই বন তাহাদের হাতে পাকি 
সত হইলে, পারা সেই উবাই ঘরে তাহা রালীকত না হইয়া লা হরে 
পের কোন তি হইত না লিগের জদি বি বন ই এক জাগা কা ধনিয়া 
বি চা বলা নিই রক ছে ক মা যে (কি 
বেলা করেন। কাড়ি নাদেখিতে হোপ আর একটি একটি ডলে টাকা দেখিতে পাওয়া য়া 
কনক করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্তব্য ধনের কোন্‌ অবস্থা 


সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ববিদেরাও র র করিয় 
লাক হান রাই নারির নিয় হিরা সত 
নার অনুদান মিরার জেটি লোক অয় রা বাই অগা 
কিছু কি সংসারে আছে? ডগা ৰ্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় ৃষ্।প্জাও়রি বন্দোবস্ত হইলে, এই 


২  —  — 
হিট ভূল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিযাছি। 
২৭১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দুই চারি জন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর 
পাচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না-_সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও 
নিপ্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে 
অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় 
তাহার গর্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্তরের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক 
বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বাচ্ন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত 
না। এখন যে জন পাচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, 
তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জজনগস্তীর মহানিনাদ শুনা যাইত। 


আমরা দেখাইলাম যে, যাহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাহাদের 
তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। 


বহুবিবাহ* 


[স্ব্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীর সমালোচনায় আমি কর্তৃব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। 
তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনধুঁদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন 
করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনমুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার 
তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তিথাপি দেশস্থ সকল লোকেই 
ভাহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাহাকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনমুদ্রিত করার ওচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার 
করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীর সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ 
তাহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনমুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনমুদ্রিত করিব না, কি 
তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনমুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ 
হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে-_উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন 
নির্ববাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল-_াহারা না পারেন, এমন কাজ নাই ।] 


js দ্বিতীয় প্রচার করিয়াছেন। ইহার 
বিচার বিষয় এই যে, ছা বহুবিবাহ * তক না আমরা রা লিলা হরর. ও 
রা ধর্ম তে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া 
হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন হয় প্র ডর আত কম তবে এ 
অশান্ত কিছু বক্তব্য র 


র অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের 
বািসাধারণের হৃদয়ঙ্গয হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে 


এই একমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। 
অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের পুতি নিগার বা ইউরোপীয় নীতির 


* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার । দ্বিতীয় পুস্তক। প্রীশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা, ্রীপীতাম্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। 


২৭২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বহুবিবাহ 


প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা মহাশয়ের 
কা রাগ নু 
হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ, বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহ: fl 
দেশ হইতে একেবারে উচ্ছন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ 
ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি 
প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে 
দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির 
অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহ্ণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলি জেলার সমুদায় লোকের 
মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে 
আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে 
একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই 
কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না-_কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক 
হইতেছে না-_কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া 
ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় 
ধা RECON PETER RA রস ক চে 
উবে। 
কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্যু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, 
মৃত সর্প বা মৃত কুকুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া 
থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুযুরযু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক 
লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। 
স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ এ দেশে বড় 
চলিত-_আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্রীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? 
অশান্তরীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি 


বিধবানিব মী বা অনুষ্ঠেয় অনুভূত করিয়া আপন পরিবারহা বিধবাদিগের পূনর্বার বিবাহ দিয়াছেন? 
কোন এবাছের শীতে, শাীয অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রান্ণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গ মদ সমৃতিশাববিয়ক 
হই লইকজন বিশো বচন ধরিয়া ভাহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইযা লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাহার 
কৃতানুষ্টন, এক এক মাত্রেই বলিবেন, অতি অঙ্প। হি শা শাতীয় অনুষ্ঠানে পুরৃত্ত রামপদিগের এই 
দশা, তয়ে লে সনের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক মানবাদিধর্দশায্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, 
কোন সমাজমণ্ সম্ভব নহে। কম্মিন কালে, কোন সমাজে, এ সকল বিধি সম্পর্ণনূপে প্রচলিত ছিল কিনা 
সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুয্যের এত ক্রেশকর 
যে, তাহা কলহ নর হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক প্রচলিত রাখা যদি কোন 
রি কথন য়া থাকে বা কখন বটে, ত লে ই লা লও হইতেছে 
ধৰ্ম্মশাস্ত্র র তি ছিল, কেবল এ লুপ্ত হইতেছে। 
2০ সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে, 
ভারতবর্ষে কতক দূর প্রচলিত 
ত সপ এ অধোগতি। যাহারা ধর্মশাস্ত্ব্যবসায়ী, তাহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। 
২১৮ ২৭৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী - 


কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্শাবিরোধী নহি; হিন্দুধর্ম্ 
পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্মাশান্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই 
যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 


আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ 
শাস্্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা 
বলিতে পারেন, “যদি আপনি আমাদের শাস্ত্ানুসারে কার্ধ করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি 
শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। 
আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে 
পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, 
আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব-_কেন না, 
সকলেরই শাস্ত্ানুমত আচরণ করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি__রাটীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুক্জ 
প্রভৃতি-_-সকলেই অগ্থে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শৃদ্রকন্যা বিবাহ করিব। 
আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও সতী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের 
উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় 

দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধা* সেই আর একটি বিবাহ করুক-_যাহারই 
সতী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক-_যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃগীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও 
তাহার মর্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন; কেন না, ইহা শাল্রসম্মত। তত্ভি্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই 
কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন । আমাদিগের এমন ভরসা 
আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ 


সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।” না 84৮ এ 


কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে। 
“সদ্যস্প্িয়বাদিনী !” ভাৰ্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্যই অধিবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, 
যাহার যাহার ভারা অপ্রিযবাদিনী, তাহারা হিন্দুশান্তরের গৌরববন্ধনার্থ সদ্যই পুনর্ববার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক 
বতাবতঃ মুখর, দ্বিতীয় ভার্য্যও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,_তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন; 
তৃতীয়াও যদি অশ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিধাহ করিবেন-_এরূপ 
লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্তকারদিগের”* অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে 


হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সং টড 
তাহাদিগের মনে থাকে যেন, “সদ্ত্প্িয়বাদিনী!”-__বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত 
* “বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদাত্পরিয়বাদিনী [৮ বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩ পৃঃ! 
* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ। 
২৭৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ__বহুবিবাহ 


FE ===  সহরার 
বহুবিবাহ নিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুজিয়া পাইয়াছি। বহুবিবাহ 
ক রি করার 
পুস্তকোদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
শান্ত্রকারদিগকে “লোকহিতৈষী” বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে। | এ 

এরা ! 
বার দোহাই দির কফিল সিল তাসকিন রাহি বহুবিযাহ দিযারন হা 

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ববক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
না জা আর তার তারের হা উহ্য বই ত ফর 
নিবারণ জন্য রাজব্াবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্ত প্রথম পুস্তকে আছে। সেই 
উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে 
ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় 
করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধৰ্্মশাস্তের সাহায্য অবলম্বন করা 
আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্তানুমত হওয়া 
আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্তরাুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে 
সদাস্পরিয়বাদিনী”, “ক্ষত্রবিট্শৃদ্রকন্যাস্ত* * * বিবাহ্যাঃ কচিদেব তু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। 
আর যদি তাহা শাস্ত্রবির হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, 
নিশ্বয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র। 

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অদ্ধেক হিন্দু, অর্দেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া 
উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের 


পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্তবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি 
বলিবেন যে, “বহুবিবাহ হিন্দুশান্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে 


অবশ্য বলিতে হইবে যে, “আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা 
উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব! হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাহাদের ব্যাকরণের গুণে এক 
স্থানে ভ্রমশো বরা" ও 'ক্রমশোহবরা' উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের 


বশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাতপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি 


দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
অদ্দেক প্রজার ডি করিবার আবশ্যকতা নাই।” আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, বাবহ্থাপক সমাজ এই 
দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উ্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না। 
অতএব আমাদিটোর সামান্য বিবেচনায় ধর্মমশান্ত্ের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য 
সী থে, যদ শা বিদানাদর মহাশয়ে যা ক তক সদনুঠাতার 
নি পক্ষসমর্থনে র , এবং তা র পুস্তক, একজন সদবুষ্ঠাতার 
চি পেস । আর ষদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি 


কপটতা প্রশং তাহাকে সদনুষ্ঠানের র | 
শি বলির হে আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, 


স্বয়ং 
ংধর্শাস্ত্ে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল না 
ডি, তংসম্বদ্ধে তিনি কিছু ভা্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই। 
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যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি। 

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। 

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে টারজান 
বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে। 

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের 
আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না। হিতাৰ্থ 

৪ আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার 
আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশান্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই। 

গাহি সুন একলে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ, শান 
যে চিল এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। ব্গদেশ তাহার নিকট অনেক ঝণে বন্ধ। এ কথা যদি 
আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতস। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি 
কর্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন। 


বঙ্গে ব্ৰাহ্মণাধিকার* 
প্রথম প্রস্তাব 


জাতীর কতদিন হইতে চিরকাল লহে। ইউরোপীয় পত্ডিতেরা এক প্রকার সির করিয়াছেন থে 
আর্ধ্জাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাহারা বলেন যে, ইরাণ বা তৎসন্নিহিত কোন 

. আরযজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা হইতে তাহারা নানা দেশে গিয়া'বসতি করিয়াছেন। এবং তথা 
ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন 


এই বচন মনুসংহিতোদৃত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধশান সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে 
: বঙ্গদ্শ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের ॥ ংশ বলিয়া গণিত হইত। কেন 
জা ২ মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আর্ধ্যাবর্তের একাংশ বলিয়া 


হয় না। কেন না, মনুসংহিতায় অন্যত্র আছে__ 
শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ 
পোস্কাস্টৌদুদ্রবিড়াঃ কাস্বোজা যবনা 
পারদা পহুবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥” কলিকাতা" 
“ক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমা পৌগু নামে খ্যাত ছিল।.যে অংশমধ্যে কৃত 
বন্ধিমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত যাহারা সবিশেষ অবনত ইহতে চাহে ভাহারা উইলসন্‌ 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮০। 
*বিদ্ব্যাচল ও হিমবৎ। 
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বিষুপুরাণানুবাদের প্রদেশতন্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ 

দের প্র য়ক পরি , পুণ্ড হইতে একটি পৃথক্‌ র 
শাপলা পু পভ 
২ ডি Eo অন ০ ভি ০৯ 
্ পরিব্রাজক হোয়েস্থ সাঙ ভারতবর্ষে এই পুণু বা পৌগু দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর 
1ম পৌণ্ডবন্ধিন। জেনেরল্‌ কানিঙ্হাম্‌ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌর্রবন্ধন। বোধ হয় 
মালদহের অস্তঃপাতী পায়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণুয়াই যে প্রাচীন পৌঞবন্ধন, 


এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। 

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্বের গৌগুরদেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, 
তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আর্ধাজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে 
পৌওদিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, 
তখন বঙ্গদেশে আর্যাজাতি সাইসে নাই। বরং ইহাই বল। যাইতে পারে, তাহার বহু পূর্বে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে 


সয় আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারশা, এবং গ্রীস্‌ সম্বন্ধেও তাহা 
বলিতে হইবে। কেন না, পৌগুগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পর্ব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা 
কথিত হইয়াছে। মনু, শক, যবন, পন, (কেহ লিখেন পহ্বব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, 
এতদ্দেশবাসী পৌঞ্ডদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, 


মনুসংহিতাসন্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন, অনার্য, জাতির বাসস্থান ছিল। 


সমুদ্তীর হইতে পদ্মা পর্যযস্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক গুড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পড়া শব্দটি পু 


শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই গুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই 
তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে 


পৌগুদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন 
ককের অহিত সিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতের বলেন, ভারতবর্ষের 
য় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্ববত্য 


তাহাদিগেরই বংশ। গুড়া এবং পোদগণকে সেই সম্পরদায়ভুক্ত বোধ হয়। 


শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে ie টার 
“বিদেঘোহ মাথবোইন্লিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহুগণ পুরোহিত আস। 

বৈশ্বানরো মুখানিপ্পদ্যাতে ইতি তগতিিতুং দধে। বীতিহো হা বে 

মত সমিষীাহি রে বৃহসতমধবরে বিদেঘেতি। স ন প্রতিশুশ্রাব। _উদগে শুর শু াভিব্যা । তব 

প্রতিশুশ্রাব। তং ত্বা ধৃত স্নবীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্য 


ধৃতকীর্ভাবেবাযি বৈশ্বানরো তং ন শশাক ধারায়তুম্‌ 

LULL বারি বৈখানরো সস সরম্বত্যাম। স তত এব প্রত্নহরতীয়য়েমাং পৃ্িহ্ম গৌতমশ্চ 
রতি বিদেযো মাধব হয়ত ন ইয়ঃ সরা নীরা! সানেতার নতি 
রঃ দহন তরপ্তি অনতিদ্ধা অয়িনা বৈখানরেণেতি ৷ তত টন 


£1 


কোশলবিদেহানাং মর্য্যাদা। তেহি মাথা 
En) হানে এবং অমরকোথে করতোয়া 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে যাইতেছে যে, সদানীরা নদী নহে; কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কাথত 
ফস এই পি (অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা। 
তা হযেছে. ছে, বডি পুর রিরিলাতো রাহা না 
[তে এই নিত বহে গন নিগার রান মান করত লাগ আলে হা 
আর্ধ্গণ মিথিলাতে বাস করিত, নাই; কেন না, ওঁ ব্ৰাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট্‌ বলিয়া 
যাবার বিলাল দির হারল ধর 
গামা লবন রা েরাসাবেরা তথাচ আাইুনিক মারার উজার বিতর রা 
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এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল 
না, এমত কেহ কেহ বলিতে পারেন। ভূতত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ববকালে বঙ্গদেশ ছিল না; 
হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ববতে পাওয়া গিয়া থাকে। 
কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দমে বঙ্গদেশ সৃষ্টি, তাহা সর চার্লস লায়েল প্রণীত “Principles of 
Geology” নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত। 
“আ্রাবিতর” শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি 
সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মনুষোর বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার 
প্রমাণ আছে। এ পৌদ্ডেরাই তথায় বাস করিত। যথা, “অন্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অন্ধাঃ পুঞ্জাঃ 
শবরাঃ পুলিন্দাঃ মৃতিবাঃ ইতি উদস্ত্যাঃ বহবো ভবস্তি।” মহাভারতে সভাপর্বে প্রাপুকত স্থানেই আছে যে, ভীম পু 
বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত এবং সাগরকূলবাসী লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র 
জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আৰ্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ুরাজের নাম বাসুদেব। 
আৰ্য্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, এ স্থলেই 
অনার্যাজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পুশ্াদিজাতি লেচ্ছ নহে: 
সুতরাং তাহারা আর্ধজাতি। ইহার উত্তর এই যে, শ্লেচ্ছ না হইলে আর্াজাতি হইল, এমত নহে। ্লে্ছ একটি 
অনার্ধাজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের আদিপর্বে_ 

দোস্ত যাদবা জাতাত্তরববসোর্যবনাঃ স্মতাঃ। 


পৌপ্াঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাস্বোজাশ্চৈব সর্ববশঃ1” রি 

ব্ৰাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আৰ্য্য জাতির অধিকার হয় নার 

নাই এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয় তখনও হয় নাই। ইহার 

তত ই তাহা পিতেরা এ র্যা নিন্চিত করিতে পারেন নাই। কই 
” ং ইতিহাস সঙ্গলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্ধাভূ 

শ্ৰীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদ্ৎ কোন কালে এ ৰ ls f কি অন্যায় 

হইবে ?* তাহা বলা যায় না। দেশে আৰ্য্য জাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে 

মহাবংশ নামক সিংহলীয় এতিহাসিক 

সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। 


পটুতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, একথা তাহার পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে 
রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব। 


বঙ্গে ত্রান্মণাধিকার 1 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব 


“মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেরা শ্েচ্ছ ও অনার্ধাগণমধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
* এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে 


উপস্থিত হইয়াছেন। 
1 সম্বন্ধনিৰ্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিষি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 
$ বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 
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বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ ; বাঙ্গালী লেখক কেহই 
এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় 
্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্গণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্যালোচনীয় ; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র। 

আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার" প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দীড়াইতেছে যে, 
উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যতকাল ব্রাহ্মণের অধিকার, এ দেশে ততকাল নহে-_সে অধিকার অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূর্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার 
অনেক কারণ আছে। 

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ববিদ্গণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, আর্ধাগণ প্রথমে পঞ্চনদ 
প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্য ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে 
আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, একজাতিকত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ। 

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল 
অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; 


আমেরিকা এখন তীহাদিগের দেশ। 

পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলগ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল। 

আর্যোরাও পশ্চিমাঞ্চল আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি-বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষন্দিগের অধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্াধিকৃত পশ্চিম ভারতের 
প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীগণ. জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, 
মা্য বিজিত আদিম অধিবাসীগণ জেতৃবশ ভূত et উর ৮ 

ক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধি করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ভারতের ॥ 

ভার ১) পক্ষে ইংরেজ তাহা হইলেও তাহারা এ দেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজা, কিন 


ইংরেজের বাসভূমি নহে। 


বঙ্গদেশত, আরধভুমি বলা যাইতে পারে? মগধ, থুর, কাশী প্রভৃতি র 


সূবর্ণবণিক্‌ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন: হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মত ব্রাহ্মণ 


আদিম ব্রান্মণদিগের সম্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চ 

ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাপি চস ৯৪২ সাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় 
ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার 
যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ 


অপেক্ষা অনেক বেশী। 
| ২৭৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আৰ্য্যজাতি ৷ ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শুদ্র অনার্ধা জাতি। যেখানে 
দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ 
শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্বের আর্ধাভূমি ছিল না, 
অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্যাদিগের সেই সম্বন্ধ 
ছিল। 


এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বা্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশুর ও বল্লালসেনে 
যে কত বৎসরের ব্যবধান তাহা দেখা আবশ্যক। 

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকক্জ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের বংশসভ্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে 
বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন আদিশুরের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা। কিন্তু এ 
কিছ্দস্তী যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজে্দরলাল মিত্র পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে 
পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি 
মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্য হইতে 
ত্রয়োদশ পুরুষ ।* আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাহার 
বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ ।* ভট্টনারায়ণ, এ পঞ্চ 


া্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম 
পুরুষ, ইতাদি। 


আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্তব। 

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আন ও হরেন বিদানিফি মহাশয় 
বলেন যে, এই অন্দ শকাব্দ নহে-_সংবৎ। ১ সম্বতের সঙ্গে খ্রষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন 


“আদিশূর খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ 
১০৫৬ অন্দে পৃত্রেষ্টি যাগ করেন। 


প্রমাণ, 
এক্ষণে সংবৎ --১৯৩২ 
শক --১৮৭৫ 
১৮৭৫ 
সংবতের সহিত খ্রীঃ অন্তর 


৫৭ 


পৃষ্ঠা দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবত, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর খ্রীঃ ১০৫৬।”--১৬১ 


বদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খ্রীষ্টান করিতে হয় না; কেন না, 
অব হইতে সাজা পূরবী, সত তে এফ নং হা নিত টাল হতো যোগ করিলে, 
এখন ১৯৩২+৫৭=১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২-৫৭-১৮৭৫ খ্ৰীঃ অন্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ 
সংবতে, ৯৯৯--৫৭-৯৪২ সরষ্টব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, 

ওাহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে? 

ীবংবলীচরিতে “সামা্াকারে জা শাম লিবিত ভা সুতাং উ ভা পদের শত পক ও মার 
সততা পি গিরি সন উপ ভি fly 
ছারা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিদ্ধারপে ব্যক্ত না হত বেড তিনি এই এ স্থলে 
আমরা বিজ্ঞ পুরাণতন্ববিৎ বাবু র মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দোষ হইতে পারে। 


শকে রচনা সমাপ্ত করেন] ১০১৯ শকাব্দ _১০৯৭ খ্ৰীঃ । আই 
থাকিবে অতএব বল্লালসেন তাহার পূর্বের অনেক বৎসর হইতে জীব লহ এ পরনে অনেক দিন লাইন 


* (১) হৰ্ষ, (২) সৰীগঙ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাধু, (৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গুহ, 
(১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ। 


* (১) দক্ষ, (২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্ৰীধর, (৮) বহুরূপ। 
২৮০ 


বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার 


আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রীঃ অন্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। 
আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় একা দেখা যাইতেছে। 

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার গণনায় 
৯৬৪ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ আদিশুরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক 
মিলিতেছে না। অস্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ শ্রীষ্টাব্দ। এ প্রভেদ অতি 
অল্প। এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল সিংহাসনারূঢ, ইহা উপরে দেখা 
গিয়াছে। সুতরাং শক নহে__সংবৎ। 

অতএব আদিশুরের পুত্রেষ্টিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমণ হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন পর্যাস্ত ১৫৫ বৎসর 
পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশুরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে 
আদিশুর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালব্তী দক্ষ হইতে তথ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবত্তী 
বহুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশুরের সমকালবস্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালব্তী শিশু ৮ম 
পুরুষ; তদ্রুপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্য হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় 
হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশুর হইতে বল্লাল পর্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ীয় এঁতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা 
হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ 
পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহা। বল্লাল আদিশূরের সান্ধেক শতাব্দী 
পরগামী। 


বিদ্যানিধি মহাশয়ের জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চ 
ঃ a ংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, 


লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত র 
১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্যের ৪ পুত্র, এবং 


র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাটায় 
এক মি ফুলের সু সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন কোন বড় গ্রামে াহাদিগের সংখ্য অপ মে বলিবে 
যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় ৮ 
পুরুষ মধ্যে এই বং হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেকে ত আট পুরুষে 
এবং কুটুম্বিতা আছে। তাহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেই নবম দশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত 
এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, একজন হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে এ 5 


অশ্রদ্ধেয় কথা নহে। 
গ্য বলিয়া স্থির হইতেছে। 
So সং ০ ৬ এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্ৰাহ্মণ ছিল না। 
শ্রীঃ আদিশুর এ পঞ্চ ্রাঙ্গণকে আনয়ন করেন। 
উজ ৯৪২ অবসর পরে বল্লালসেন এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসভ্ভূত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য 


প্রচলিত করেন। 
k র শত ঘর হইয়াছিল। 
দেড় শত বৎসরে এ পাচ ঘর ব্ৰাহ্মণে. এগার 
ও এই দেড় ৰ সাচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের 


শত ঘর হইয়াছিল। 
১৮৮: ত, প্লাচ জন ছিলেন এবং যদি তাহারাও কান্যকুজীয়দিগের ন্যায় 
সপ্তশতীদিগের ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙগলায় প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত 
বছবিবাহপরায়ণ ছিলেন, এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে। 


বৎসর মধ্যে তাহাদের বংশে 
২৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সপ্তশতীদিগের পূর্ববপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না, বহুবিবাহ 
তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, কান্যকুন্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া 
সপ্তশতীগণও তাহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জুন্য তাহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; 
সপ্তশতীগণের পূর্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাচ জন মাত্র যে 
তাহাদিগের আদিপুরুয, ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে বা একে 
একে রাজগণের প্রয়োজনানুসারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব। 

অতএব কান্যকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বেবই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম 
বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশৃন্য অনার্যাভূমি ছিল। পূর্বে 
কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম 
পূর্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার 
কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মাণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবলাই ব্রাহ্মণসংখ্যার 
অন্সতার কারণ। কিন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুক্জাদি দেশেও তদ্র্প বা তদধিক 
ছিল। বৌদ্ধধর্ের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভৃত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই 
কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপন্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে 
পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অলস ব্রাহ্মণ ছিল-_এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে 
জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ববকালজাত কোন গ্রে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রস্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় 


্ 4 র ত রহিলাম__বাঙ্গালায় 
যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ববপূরুষগণ le sb আর্ধাগণ 


আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তি 


পা র প্রাচীন যশের ভাগী বটে। 
নাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোট সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল? 
এরর সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ বাহ্মণের বংশ একাদণ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় 
এ২নও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত 


____ 7 
*বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ। 
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বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালা শাসনের কল 


ইতিপূর্বেব অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছুই বলিবার 

় র র প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা 
আস ছে নল পল দহ কানু হইত আনছি 
০৬০ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের 


বাঙ্গালা শাসনের কল* 


পূ্বববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী 
বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী, কৰি এবং সুশীলা। তাহার পিতা মহা ধনী, নানা রয়ে ভূষতা করিয়া যাকে খশুরগৃহে 
টিন যব তাধিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া 
আসলেন ডিস, এলো লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে" বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন- “সে কি? কি দোষ" 
(লোকাল, সাজা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উদ্চি নাই" আমরা এই বঙদর্শনে কখনও সর জর্জ 
বেল সাহু সতে কোন কথা বলি নাই। যাহার নিন্দা তিন বংসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবনবরপ ছিল, তাহার 
কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্দর্শনের উদ্ধি নাই। আমরা অদ্য 


বঙ্গদর্শনকে উদ্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
তবে এই উদ্ধি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা (কোন্গুলি পত্র আর কোন্গলি পত্রিকা, তাহা আমরা 
ঠিক ভালি নাকি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায় তাহাও অবগত নহি) যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই 
উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ নোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং 
সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূলো বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উদ্ধি পরে, তাহার অনেক সুখ। 
ৎসরিক আম সু দল ্তন্দেশ তাগ করিয়া গয়াছেন-_ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরনিন্দা 
ব্যক্তি উচ্চশ্ৰেণীস্থ এবং গুণবান্‌ হয়, তবে আরও সুখ। সর জর্জু কাম্বেল্‌ গুণবান্‌ 


ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ য় হইয় র 
ছিল, এই জন্যই তিমি দা সফলের তুষ্টি জন্ে, সে হয় সাধারণ দোবে মোহ বা অধরা 
নিন হয়, বাল সর কাছের, অনাধারণ দোষে দোধী, না অসাধারণ গে গা য় 
তাহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 
তাহার পূর্ববগামী শাসনকর্তা সর্‌ উইলিয়ম গ্রে। সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিটা পরাণ 
ভাগ্য-তারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে 


সর্‌ 'উইলিযম সকলের প্রিয়, কোন্‌ দোষে সর্‌ জর্ছ 
উইল বলের করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একটা থা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশভারতীয় 
A কার বার, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল ইহ ক পর খা 
ই দয বইতে দি রাজা পাত হয়, শে বোন বডি বলি 

ঠগ কৰ্মক থে এ তি একটি সামা উবার ই মে সে হক, রঃ 
কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইন্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্থাদপত্রে হউক, লেঃ 
গবর্ণর জানিলেন যে. নদীতীরস্থ প্রাচীন ধাধসকল রক্ষিত হইতেছে না__তাহার উপায় করা কর্তৃব্য। তখন লেঃ 
বরিজানিলন যে, ন পোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ শান টি লিবিলেন- হার 
পরের হুম হইল বিগ নর সেরেটরি সাহেব হুকুম পাইয়া, যো 
তিশা বাত বহুল বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানি জীন বর্লচারীদের 

লি ভন লস অর্ছ কাহে" ইতি ক একটি শব্ধ ১২৮২ সালের বলি পি ইত 
অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


অভিপ্রায় কি, তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লিখিবে। বোর্ড, পত্রখানির একাদশ খণ্ড 
অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি 
প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাক্সে ফেলিলেন, তাহার গুরুতর কর্তব্য কার্য্য সমাপ্ত 
হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশি-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট গৌছিল। কেরাণী 
তাহার আর এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট 
পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ,_দোদ্দ প্রচণ্ড প্রতাপান্ধিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরুট 
খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন “সব্ডিবিসন্‌ ও ডেপুটিগণ বরাবর।" চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে 
মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশুন্য 
চাপকানধারী কাল-কোল নাদুস-ুদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্নপাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলক ভ্রমরের ন্যায় 
আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরের উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা 
করিয়া সব্ইন্স্পে্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন-_সব্ইন্স্পেক্টর পরওয়ানা কনস্টেবলের 
হাওয়ালা করিল- কনষ্টেবল যে গ্রামে বাধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দিয়া 
এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের গায়ের বাধ থাকে না কেন 
রে ?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব ?" 
কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তন্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারা 
খাড়া “টি টাকা খরচ লিখিয়া কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল 


হুকুম হইতে কলের দম আর্ত হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর 


আছে, তেমনি কলের যা রা বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি 


নূতন বিষয়ে বত হয়েন না; পারি নিট পাইতে হয় না। তিনি পি বার রিয়া 
মম সমেত সা বাতাসে না, খন তিনিও পড়লেন, কলে তলিত ই 
ঠংঠং করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া আবার কলে মিমি“ শেইরাপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির য়া, 


সর্‌ উইলিয়ম্‌ থে ও সর্‌ জর্জ কা্বেলে প্রধান y হী 
জর্জ কাম্বেল্‌ তাহা করিতেন না। প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে কলে শাসন করিতেন 


রাতের আনেক ওল ভাজে তাহার ফল লিল হউক, লাগি” 
অপ যাহা পূববাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও “লে তাহাতে সন্ত; পূর্ব্রচলিত 
রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসম্ভুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার ইতিহাস 


মন্দ। কলের শাসন শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের 
শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিৎমাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই 
অথচ আবশ্যক প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক 
পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত। 

সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ কলে শাসন 
করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম্‌ 
গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্‌ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। 
এমত বলিতেছি না যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্‌ 
জর্জ কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজাশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার 


না। সর্‌ উইলিয়াম্‌ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহ! হয়, আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল 
চলুক-_আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি 


পিটিয়া দিয় য় । 
নি কলহের ময় কলে শাসন একেবারে ছিল না শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে, 

স ধ্য মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল 
যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ ৬৮০8 


চালাইয়া কতকণগু র তবে সর্‌ জর্জ 
রতে লি কার্য সম্পর করিতে হইবে মারে ত্তহসথানে নৃতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর জর্জ 


বাঙ্গালার ইতিহাস* 


ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন্লণ্ডের 
আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাজ্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর 
যে দেশ উদয়নাচার্যয, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের 
প্রণীত ুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস 


সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও 
ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও 
ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান্‌ যা প্রসৃতি 
; সাধ-পূরাণ মাত্র। 
বলিও সে কবল সাং তাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতীয় জপতে 


দরে লে শেক ই এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অন্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার 
কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাহারা মনরে চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও 
আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় নত ৮ ৮৮ 


উরি জানালার ও নিজ জয়ার জিডি হারান কোং 
কলিকাতা । বঙ্গদর্শন ১২৮১। রে 


বঙ্কিম রচনাবলী 


লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্বিবত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই। 
অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষোর উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা 
উন্নতি ; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম 
এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে 
যে, কীর্ডিমন্ত পূর্ববপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। 
উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে। 
এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্ো ক্ষমতাবান্‌ বাঙ্গালী 
অতি অল্প কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্যোর যোগা, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন 
না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ 
পরিশ্রম স্বীকার করিবেন হ আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা 
অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তত্ধারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। 
রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। 
রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্ 
সুর পুত্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অদ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে 
৬৫৮৭: দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। 
রর হউক, কিন্তু সুবৰ্ণে মুষ্টি গরহ্থানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্া্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস 
ট নো হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার 
মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য | ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা 
রি সস ৰথ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে 
ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতে ও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ 
খা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। খাহারা বালপাঠা পুন্তক 


সী জিন LE বি র প্রতি সদয় হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের 
drt জাতি একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক উপনিবেশিকতায় 
বলিীপ হীন সিহেল বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুযানুক্রমে অধিকৃত ছিল। রর 
| ৩ পালি শি & ভারত র | 
ভারতীয় আর কোন জাতি ৮ বি করেন। তাজলিপ্তি ভারতের সুদ স্থান 
পালদেব ভারতবর্ষের য় উত্তরভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় 
হইয়া সনি বলিয়া কী রত লক্্ণসেনের জয়ন্ত বারণসী,প্রযাগ ও ক্ষেত্রে সংস্থাপিত 
অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন৷ বাসাসরীল বংশ পরিচয়ে বহুকাল 
জয়গতাকা হন পপি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্ৰয়াগ, উৎকলাদি জয় বির 
য় য়মূলে, { ন 
জাতি কখন ক্ষুদ্ধ জাতি ছিল না! *কলের সীগরোপকূলে, সিংহলে, যবদীপে, এবং বালিদ্ধীপে উড়ি 


তৃতীয় সদ পাঠান কৰ্তৃক বঙ্গজয 


র পূর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপর আরাকানরাজ ও ্রি ধিপতির হস্তে ছিল; এবং 
ই কত ঠক যে যা অয় তে সদন 
হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান 
পারিতেন, সময়েও বাঙলার অনেকাংশ াাদিগ্রের হত হো বানা দিনে টে 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার কলঙ্ক 


চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজো বাঙ্গালার সে 
ক ১ সপন ৬৮ ৯৯ 
পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয় ; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান 
ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ষৃর্তি নিবিয়া যায়। চালে বাঙ্গালীর 
মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্ধয় এই সময়েই আবির্ভূত 
এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শান্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘুনন্দন ! 
এই সময়েই চৈতন্যদেব ; এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রস্থাবলী-_চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্বব 
বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও যোড়শ খ্ৰীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে 
তিনটি নিউরন ত সা হার সির 
হয় নাই। 

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন। 

“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারস্ত সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি 
নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাওয়া প্রভৃতি স্থানে যে 
সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার এশ্বর্্য শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় 
পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্যারূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে 
মৃত্তিকা খনন করিলে যেরপ ইন্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনিশ্মিত গৃহে 
বাস করিত।* দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং ভাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের 
কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা ... ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, 
৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ 
যাহাদিগের ছিল তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।” 

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই 


তক্ততাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা 
রর রা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজযন্ততুলা শাহা জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ 
সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে, 


বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুর অনেক কীর্তির | { 
le বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্তি কেহ দেখিয়াছে? 
বৎসর মারে ইংরেজ অনেক কীর্তি সংস্থাপন করিয়া নিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত। 


বাঙ্গালার কলঙ্ক* 
যখন বঙ্গদর্শন বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ 
অপ বসরহলাহিল। আজ প্রচার সেই দৃ্টভ্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক 
অপনোদত উদ্যত | জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুমন্তানমারেই আমাদের সহায় হউন 
হু মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্মিত 
হইসে সৌর ইক সই তালিকা, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইক ব্যবহত হয় নই! গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও 
রা টনের খর আছে৷ তাত রিনি রোডের তিন বির রেসি রোধ ফুয় যে, 


কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল। 
* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ। 
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বঙ্কিম. রচনাবলী 


যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলক্ক। এ কলঙ্ক আরও গাট়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। 
কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে 
নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ববল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্্রীন্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই 
পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন 
জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীর এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র 
সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার 
অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে 
বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ববল, চিরকাল ভীরু, স্্ীন্বভাব তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, 
তাহার কথা মিথ্যা। 

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, 
কিন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই ? ইংরেজ ন্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জঙ্মানি প্রথম 
নেগোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, যোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজ জাতি 
রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অ 
ছিল, তখন বাঙ্গালী পাচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে 
পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় 
করিয়াছিল। বঙদদর্শনে পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস 
মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না। 

বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা ক্লোন এ্তিহাপিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ঘে 
পূর্ববকালে বাহুবলশালী, তেজন্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ নাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর 
ূর্বেরর বাঙ্গালী পহলয়ানের বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্ষোর কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা 
শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া 
8০০০৩ প্রমাণ দিতেছি। 

বর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল এতিহাসিব 
তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখগুনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে 
এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাহার মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাহার মত 
সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাহারা তাহার প্রতিবাদী, তাহারা এমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, 
যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গণ কর্তৃক 
রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত 
কতি দিক’ রাজেজলাল মিবর্ৃক আবি সেন-পাল-স্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত তিসিক সন 


এতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার ৮৯৮৬ 
» শীয়ের র রাজা ছিলেন। তার পর সেনবং 

রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজন করিতেন, কিন্তু ভিন ভিন 
প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজাচ্যুত করিলে রা 
রাজ্যের ূ্ববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবং প্রবেশ 


বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই। . 

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্, গাঙ্গারিডি 09417801080 
নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ জনপদের স্থাননির্ণয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা 
উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা এ জনপদের পূর্বব সীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ 
বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার কলঙ্ক 


মেগাস্থিনিসের এ 987821102৩ শব্দ গঙ্গারাটী শব্দের অপত্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবস্তী র লোকের 
গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্তব-_সুরাষ্ট্র (সুরট), মধারাষ্ট্র (মেবাড়) গুর্জরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি ৮7 পা 
শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপত্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট বা 
গঙ্গারাঢ হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্‌ শব্দ বা রাঢ শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থ 
গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ, “গঙ্গাতীরস্থ" শব্দের পরিবর্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে ব্রিহুতের 
প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তীরভুক্তি"। এস্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” শব্দ আছে। গঙ্গারাঢও সেই 
জন্য এখন "রাঢ়” শব্দে দাড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ 
একটি পুথগ্রাজা ছিল। মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, এই রাজা এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শক্ত কর্তৃক 
পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাটাদিগের হস্তি-সৈন্ের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। 
তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সর্ববজয়ী আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাটাদিগের প্রতাপ 
শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ 
কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না। 

অনেকে বলিবেন যে, কৈ. প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাটীদিগের নাম তখন আমরা কেহ পূর্বে শুনি নাই। যখন 
মার্সমান্‌ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাটীর নাম 
আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাটী নাম আমরা নৃতন গড়িলাম না, তাহার এতিহাসিক প্রমাণ 


ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গর 
যব কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পূর্ববগৌরবের এক চিরম্মরণীয় 


পি শুন রশ শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাটী কোলাহলই 


| যান। উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা 


রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও 
| হইলেন ক পযালোচনা করিয়া, হট সাহেব সেকালের উডিয়া-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। 
সে প্রশংসা উদিয়া.সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাটাসৈনোর প্রা্য। সকলেই জানেন যে, 
টু ডয় রি পা 
*“বর্মা" শব্দে বুঝাইতেছে য় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। 
সারার করিয়ে বাঙ্গালী ০৬১ ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন? 


ব২--১৯ 


২৮৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্যান্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবরা জেলা, তাহার সমুদয় এবং যাহা বন্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত, 
তাহার কিয়দংশ এ সাস্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজা। যেমন নম্ম্মান উইলিয়ম্‌ ইংলণ্ড জয় 
করিয়া নর্ম্াণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্ববক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাঁস করিতে লাগিলেন, তেমনি 
গল্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ববক উড়িষ্যায় বাস করিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্ত তাহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও টাহাদিগের রাজাভুক্ত রহিল, ইহাই সপ্ভব। সেই 
জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, 
কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাটীগণ কর্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত। 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাটী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য 
বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্য্য কেন ? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালীরা রাটাদিগের অপেক্ষা হীনবীর্যা ছিল, এমন 
বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাটীরাও অন্য বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও 
বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজাভুত্ত ছিল,* এবং সেনরাজারা যে, উহা 
গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালীদিগবে 
অপেক্ষাকৃত হীনবীর্ঘয মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে. মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। 
বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই-_কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে ভয় করিয়াছিল। তাহারা তিন 
শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে 
অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন 
দেশই হয় নাই, “ভারতকলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাচটি জনপদে 
তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এ গাচটি প্রদেশ-__€১) প্রপ্তাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, তা 
রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, হার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। 
কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে। 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা? 


যে জাতির পূর্ববমাহাত্ম্যের এতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্মারক্ষার চেষ্টা পায় হারাইলে পুনঃপ্রা্তির 
চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্কুরের স্মৃতির ফল ব্রেন্হিম্‌ ও ওয়াটর্লু_ ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুখিত 
হইয়াছে | বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,_হায়! বাঙ্গালীর ট্রতিহাসিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন 
মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। 


তিক্ত নিশ্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিশ্বই জন্মে_মাকালের বীজে Et 
র মাকালই যে বাঙ্গালীরা মনে জানে 
সানি পর চিরকাল দুর্ববল-_অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা 


ভিন্ন অন্য = ভিন সিদ্ধিও হয় না 
৮ টি অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না-_চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হ্য় শব, 
চৈতন্যের ধৰ্ম্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, 


দুর্বল অসার গৌরবশুনয আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন দুর্বল অসার দৌরবশনা জা 


আছে? জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা 
সেই সার কথা কোথা পাইব, বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভুরি গ্রহ 
লিখিয়াছেন। টা সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ডি নারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্মান 
লেথব্রিজ্‌ প্রভৃতি চুট্‌কিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। 
কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি রহ্েও 
র প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালা 


* এই জন্যই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাটী ও দক্ষিণরাটী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃ 
হইয় ছিল। 


1বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ। 
২৯০ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করি তাহাদিত 
গৃহবিবাহ এবং খিচুড়ীভোজন মার ইহা বাঙগালার ইতিহাস নয়, ইহ বর তো ৰ 
বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙালী এ 
সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ মিথ্যাবাদী, হিন্দী 
মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। ' 

সতের জন অসশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের এতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্হাজ উদ্দীন 
বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি 
ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্হাজ্‌ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও 
অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্নানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত 
আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না' 
তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে 
না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! অ,র মিন্হাজ উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। 
জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রতক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু 
সেই গোহত্যাকারী, ক্ষোরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন 
কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্হাজ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন? 

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ । 
আরিস্টটল্‌ হইতে মিল্‌ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই 
বাঙ্গালী! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক 
নিয়মের অনুমত! যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর! 

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখৃতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ 
আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে 
পারে নাই। বখতিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অন্ধেক বাঙ্গালা শাসন 
করিয়া আসিলেন। তাহার এতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখতিয়ার 
খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্থন্থ প্রদেশ ভিন্ন ব্তিয়ার খিলিজি সমস্ত 
সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখৃতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, 
এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার। 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ধত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও 
॥ তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত 
যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরতচিকুর 
মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্খরীন্‌ "নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ। 

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা 
মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে 
জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এতিহাসিক 


র হইয়াছে। 
চিত্রের এ দশা হইয়াছে! হা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধী 
অসার পরগীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? 
তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, 
তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প 
করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? 
আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; 
ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। 
অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা 


র রণ দিতেছি। 
হাহা বে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্য্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই 


বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে 
কি আৰ্য? ্র্মণাদ আর্াজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্য্যজাতি ? যদি না হয়, তবে 
২৯১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহারা কোথা হইতে আসিল ? ইহারা কোন্‌ অনার্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ববপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? 
আর্ধ্েরা আগে, না অনার্য্যেরা আগে? আর্ধোরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন গ্রন্থে কোন্‌ সময়ে আর্ধাদিগের 
প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। 
কিন্ত কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্বের বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল 
কোথাও আর্যাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্ধাবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশুরের পূর্বের বাঙ্গালী 
্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশুরের পর্বের বাঙ্গালায় 
আর্ধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি। 

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্বের, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক 
পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজ্য ছিল, কোন কোন্‌ রাজ্য, প্রজারা 
কোন্‌ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বের পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজা একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, 
মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা 
কিরূপে হইত ? রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকার 
আদা করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত ? কতপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ল, কে 
কোন্‌ কাৰ্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্রূপে কার্যা সমাধা করিত ? কে বিচার করিত, বিচারের নিয় 
কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধানা কিরূপ 
হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবন্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌরযা" 
পূর্ত, স্বাস্থা, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্‌ কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল-_বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক. চার্ববাক, বৈষ্ণব, 
শৈব, অনার্য, কোন্‌ ধৰ্ম্ম কত দূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শান্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন কোন কবি, কে 
কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি? তাহাদিগের গ্রহ 
হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে ? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দারা পরিবর্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের 
সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? 
বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? 
কোন্‌ দেশে পাঠাইত? 
বা নৌকার জ।কারপ্রকার কিরূপ ছিল? 


জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশ অংশের কি প্রকারে 
স্বাধীনত লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত কেডা & রি 
পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজা। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? যেটুকু অধিকার 


করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কি প্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদুর 
উতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এলাকা পপর সিন কালে প্রকৃতপক্ষে 


বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দুরাজগণের অধিকার রর 
তর হিন্দুরাগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুর 
করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা বড় 
বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন 
না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রা্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গুণী, আজু প্রবেন্দ প্রভৃতি পারিপার্থিক প্রদেশের 
রাজগণের যে সম্বন্ধ মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন $020111 
মানিত। কখন কখন মানিত না। তত স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। কোন্‌ 
রাজবংশ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাহাদিগের সুবিস্ৃত ইতিহাপ 
লেখ। 


২৯২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত আমাদিট 
সা ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সন হইয়া গেল। অক্মাৎ বিন বিত যোগ শির অপে্ষাও 
য়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা আোতমতী কৃলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূরযু রোগী দেখ 


আমাদের এই Renai55an৫৫ কোথা হইতে ? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এ মানসিক 

এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়ছিল? ধর্মবেভা কে? শাত্রবেতা কে, দশনবে দিক উদ্দীপ হইল? 
কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচবিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিকি 
কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোডড়মলের আমলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ 
এ) 

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় 

কিরণমালা বিকীরণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্ব্রসুতা তে ভাষতী 
শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্কুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। 
প্রাকৃতই এর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাটা প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে 
পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্য্যের স্থানে কঙ্জ বলিত। আমাদের চাষার 
মেয়েরাও কার্যের স্থানে কাধা বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্ঞুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ 
বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক-__ প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য ভাষা কি 
ছিল দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, 
তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত 
হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুথ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্ধ্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত 
হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্‌ সময়ে কত দূর 

? 


মিশিয়াছে? 

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজাও একটু অধিক দূর 
বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোডড়ম্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? 
তোভড়মল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুর্শীদ্‌ কুলি খা তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি 
করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে। কিসে উৎপত্তি হইল? মোগল সাম্রাজ্যের সময় তাহাদিগের কি প্রকার 
অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজোর সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? 
মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমিদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি 
প্রকারে? জমীদারদিগের কিং ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের সময়ের 
জমীদারদিগের এবং বর্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ? 

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। 
বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। 
সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ব ধর্মাবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অন্ধেক লোক মুসলমান। ইহার 
অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা 
অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক-__কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী 
হইবে, ইহা অসম্তব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ 
করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় 
লোকের অদ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্‌ জাতীয়েরা 


মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ব আর নাই। 


২৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্াংশ* 
কামরূপ- রঙ্গপুর 


দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই 
মে বিন ছিল আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় াড়াইয়াছে, কি প্রকারে --কিসের বলে এ অবস্থার প্রাপ্তি ইহা 
আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরে 
তি গর মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়বাড়ি হইয়াছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক ক 
ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খি 
করলেন, পাঠানেরা বাঙাল রাজা হইলেন, ইতাদি দি এ সকলই সত কেন না, সেন পাল 
এ তেন সম বসল বলিয়া কোন রাজ্য দিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামও ছিল 
বালান রডের রাজা ছিলেন, বখতিয়ার বিলিজি লকষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষণাবঙ 
গৌড় হে শশী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাদালা বলি; 
গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে 


জা বিতত দৰ অই পু ধান সকলেই চিন ভি অনাৰ্জাতির বাসভূমি। ভি দেশে ভি 
জাতি। কিন্তু সৰ্বত্ৰ প্রায় আৰ্য্যপ্রধান; এই আর্য্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে un 
যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্য্দিগের ধর্ম গ্রহণ করিল। আগে এক ; 
একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল। 


একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার 
অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। 


এনি ৰ যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। টি 
আধুনিক ফোরেলের ইতিহাস দিখিলে বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে বত বোবো্গানার ইনার না আধুনিক 


ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ 
ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস র 

মরা বাঙ্গলার এতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরি্মুট রা 
সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্বব বাঙ্গালার কথা বাব দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত 
হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে। 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা 
আসাম ছিল না। অতি 


রীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্ববমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল 
তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অন্পসংখ্যক আর্য ওপনিবেশিরে রয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য 
হইয়াছিল। 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, ভ্যৈষ্ঠ। 
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বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ 


এক সময়ে এই কামরূপ রাজা অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বেব করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, 
মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে 
লেখে যে, ভগদন্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্বেব কোন 
রাজার নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা 
বৈকুষ্ঠপুরের মধাস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্রাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক শ্লেচ্ছজাতির দ্বারা 
পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। শ্ত্েচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে 

তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। | 
তারপর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য পৃথক্‌ রাজ্য 
হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বো বংশের আর 
আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল 
রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্মপালের রাজধানীর 
ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রেশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী 
ধৰ্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন_ বড় দু্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাহার পুত্র ছিল। 
মীনাবতী ধৰ্ম্মপালকে বলিলেন, “আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?” ধর্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য 
লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। 
দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা। 


পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম মতি 


গোপীচন্দরের পর তাহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? 
এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়__ভবচন্দ্র, আর এ র পরিচয় 
লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুত্তি না করিলেও হয় র, র হয় 
যাইবে ভয়ে, টিপূলে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সতুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় 
ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ্‌ আপদ্‌ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক 
কাণের গুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ বিপদ্‌ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা 
দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে, রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্ত। বিপদ্‌ আশঙ্কা 


কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ 
লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার 
সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কাণের টিপ্লেখুলিয়াই দিবাচক্ষে কাওযানা দের মত 
পারার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, “নিশ্চিত ইহারা চোর পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিধ 
কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।” রাজা ভবচন্র মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই 


পুষ্করিণীচোরদয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন। 

কথা এখনও ফুরায় নাই।পুরুরচোরেরা শূলে যাইবার পূ পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরপর নাঠেলি 
মারামারি আনত করিল রাজা ও জী এই বিচির কও দেখিয়া ভিসা লেন চাহি আমরা 
এ র নিবেদন “হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে ঢ়, র 
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করিবে, সে পুনর্জন্ম চক্রবর্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে,আর যে এ ছোট শূলে 
মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে, যাইতেছিলাম, এই হতভাগা 
আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট্‌ হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত 
করিয়া বলিল, “মহারাজ! ও কে যে, চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে 
চড়ক, আমি সমাট্‌ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।” তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, 
“কি, এত বড় স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মাস্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস্‌! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার 
উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!” এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাস্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও । এবং মন্ত্রীবরকে আহ্ানপূর্ববক 
সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে 
তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চডিলেন। এইরূপে তাহাদের মানবলীলা সমাপ্ত 
হইল। 


এ ইতিহাস নহে__এ সত্যই নহে__এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ এতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক 
গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে 
রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা 
ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, 
সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজ্ড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি 
নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। 
রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ব শ্রীহর্য দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবাচন্দ্ 
হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না; তাহারা অতিশয় দক্ষ ৷ কথাটা 
এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়। 

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর 
মেছ গারো কোছ লেপ্চা প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতিগণ রাজ্যমধো ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার 

যন গৃতন রাজবংশ দেখা যায়। তাহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিন্বদ্তী নাই। এই বংশের 
প্রথম রাজা নীলধবজ। নীলধবজ কমতাপুর নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার 
রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯৷॥ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ 
বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর 
গড়- মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শক্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী 
খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর-সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না। 


| শটীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌডের 
আর যাই হউন, বাঙগালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলার 


করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুগ্ প্রতারক যে পথে ট্রয় হইতে 
আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল: সন্ধি 
চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষোরিতমুগ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবিরা মহারালীজিকে সেলাম করিতে খাইবে।” মহারাজ 


২৯৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ 
রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচরিহার রাজ্য সান এড টি করিমীন্তি। তাহারা 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


প্রথম পরিচ্ছেদ* 

অনেকে-_ বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি?__এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের 
বাঙ্ালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা জি 
যাহারা একটু উন্নত, তাহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামাংদ 
দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাকাসিংহের ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই ভিন 
সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুজিয়া কি হইবে? yj 

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, 
যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটো 
কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধৰ্ম্মাবলম্বী জাতির সম্ভতি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈরর্ত, জেলে” 
কোচ, পলি, ইহারাও কি তাহাদিগের সম্ততি ? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। 
কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা 
সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। | 

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পদ্ধা করি, তাহারা বেদে আপনাদিগকে আর্ধা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আর্ধা' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত 
হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্ধা ছিলেন; অথবা তাহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্যাবংশ। কিন্তু এই আর্ধা 
শব্দ আর বেদের আৰ্য্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক খধিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
এই তিনটি আর্যাবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাহাদিগের অনুবস্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও 
সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না; হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া খাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাওতাল আর্য নহে। 
তবে আর্ধা শব্দের অর্থ কি? 

লি দেশীয় লোক আর্যাবংশীয়, কতকগুলি অনার্যাবংশীয়, এরূপ বিবেচনা 


এই প্রভেদের কারণ কি? কতকণ্ড৷ 
করিবার কারণ কি? আর্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? 


এক দেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্যের দেশে অনার্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্য্যের দেশে আর্া 
আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা। 
ইহার মীমাংসাজনা ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্বের ব্যাখ্যা 
এইখানে আবশ্যক হইল। 
ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত 
ঈশবরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা, কিন্ত গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পুতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই 
[লি তৈয়ারি করিয়া-_বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া__দেশে দেশে 
অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত 
গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, দশজন একত্র 
বসিয়া যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম করিযাহারা উড়িয়া 
যায়, তাহাদের পাখী প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার 
ও অগ্রাহা। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই 


সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক 
খল b শব্দ করে। নদী কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুংকার করে, 


হই ই যা পুতে “অস” । সত্য বটে, অনেক সামী আছে যে, তাহার ক্যা তইা কয 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ। 
২৯৭ 


Be রি 55555 সু 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণ-প্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্ত আমরা আজিও বলি, “আলো 
ঝক্ঝক্‌ করিতেছে।” পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্ত আমরা বলি যে, “ঘরটি ঝর্ঝর্‌ করিতেছে।” 
“মৃ” “অ” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “মৃ” 
বলিলে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারি” “মারিয়াছি" “মারামারি” “মরণ” “মার"__এত প্রকার কথা 
ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে মৃ ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের 
কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ সর্বত্র একরূপ হয় নাই : এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের 
প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাবাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা 
যাইতেছে। 
একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় 
সা। এ সকল ভাষায়, বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে “সংযোগের অসাপেক্ষ" (15018177) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, 
য়, আনাম দেশীয় বা ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ 
প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল 
ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (০০715007017) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাবা, 
আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকু্টরপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে 
ধাতুর ও সর্ববনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (1০011) বলে ৷ পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, 
সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, ইহুদী, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী 


য় রাআদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ 
সর্ববনাম বলা 


হৌক বা না হৌক, ধাতু, বিভক্তিচিহ ও সর্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার 

ভূত ধাতু, বিভক্তি ও সরনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু পানর প্রাপ্ত হইয়াছে তবে অবশ্য অনুমান 

করিতে হইবে যে, ওই দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাহি অন অতি বিস্ময়কর 

আবিষ্রিয়া এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মুলগত ধাতু, 

বিভক্তিচিহ ও সর্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ 
পরিবারভুক্ত র I 


ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক 
আধুনিক ভাবা; জে অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষাভাষী তিন; 
লাগি ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয় ্ভৃতি, রোমা্জাতী চা চিন পাস এ ভাষা, অর্থাৎ জর্ম্মান্‌, 
ওলন্দাজি, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল্টিক্‌ ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্বত্যদেশের গেলিক্‌ দিনেমারি, 

সরওয়ের ভাষা, রস্‌ প্রভৃতি শ্লাবনিক্‌ ভাষু._সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে 


* এই শ্ৰেণীবিভাগ অগস্ত শ্লেচর্‌ নামক জার্মান লে র প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক 
একার তাহার তৃতীয় ্রেণীক দুইটি বত শেণীতে পি মুল প্রভৃতি ভাষার (মাপ লেসীাগ করে তা উভয়েই 
তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাদিগকে ্বতনতশ্রেণী বলিয়া দাড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ। 


২৯৮ 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


পূর্বপুরুষ-_তাহারা কোথায় বাস করিতেন ? ভারতবর্ীয়েরা বলিতে পারেন-_-ভারতই আর্ধাভুমি__ভারতবর্ষের 
সংসকতভাবা সকলা মতা হতে পরী দেখা যাইতেছে তবে আৰ্থনংশের আদিম বাস ভারত 
রতবর্ষ হইতে তাহারা দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ অব 
প্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। কিনি নটি িভারালিযরি 
কর্জন্নামা একজন পাশ্চান্তয লেখকের এই মত*__এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেস্তা 
টি. এ পলা সরান 
করিয়াছেন, তাহাদিগের মত এই যে, আর্যোরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন__অনাত্র হইতে আসিয়াছিলেন। 
তাহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্ধা জাতি বাস করিত। আর্ষোরা অনার্ধাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত 
অথবা বন্য এবং পার্ববত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা 
নিশ্্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন, বেন্ফী, মক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা,.পিক্তা, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও 
এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদৃত ৷} 

অতএব আর্ধোরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বিবেচনা করেন 
যে, হিন্দুকুশ পর্ববতমালার উত্তরে আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্যাভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাহারা দলে দলে 
বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মুর্‌ বিবেচনা করেন, এ হিমালয়োস্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্ধাদিগের মধ্যে 
উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্‌ নামধারণ করিয়া 
জগতে অতুল সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে 
নগরী নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জন্মানীর অরণারাজিমধ্যে বিহার করিয়া 
এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনস্তমহিমাময় 
কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__অনার্ধয* 


আর্ষোরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথম সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব 
প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণাভূমি, তাহার 
প্রমাণ আর্ধাদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রস্থাদিতে আছে। আচার্য্য রোথ্‌ বলেন খখেদসংহিতায় সিন্ধুনদের ভুরি ভুরি 
উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও গঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি 
দেশই বেদপ্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে। 

যদি তাহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, 
তাহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত, তার পর ব্ৰহ্মদেশ, তার পর মধ্যদেশ, 
সর্বশেষে তাহারা সমগ্র আর্য্যাবর্তব্যাপী হইয়াছিলেন।$ বাঙ্গালা, ব্রহ্মাবর্তত বা বরহ্মর্যিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত 


রিট EE 
* Journal, Roy. Asiat. Soc. Vol. XVI, PP. 172-200 ডাক্তার মূর কর্তৃক উদ্ধৃত Sanskrit Texts, part IL, p. 299. 


t History of India, Vol. 1- 
$ ডাক্তার মূর সাহেবের Sanskrit Texts দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ। 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ। 

+ Vide Muir's Sanskrit Texts, Part IL, Chapter Il, Sec. XI & Chapter Il, Sect. HI. 
¥ রস্বত। তে ন রং। 


কুরুক্ষেত্রশ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। 
এয ব্রহ্র্ষিদেশো বৈ ব্ৰহ্মাবৰ্ভাদনস্তরং ৷ 
এতদ্দেশপ্রসৃতস্য সকাসাদ্‌ অগ্রজন্মনঃ। 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ববমানবাঃ ৷ 
হিমবদিন্ধায়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি। 
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধাদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 
আসমুদ্রাতু বৈ পূর্ববদাসমুদ্রান্ত পশ্চিমাৎ। 
- তয়োরনস্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুবুধাঃ॥ মৃন্ু1৯৭-৯২ 
২৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নহে, বাঙ্গালা আর্ধ্াবর্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্‌ সময়ে আর্যোরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ 
করিবার চেষ্টা স্থানাস্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিক্ষলতা প্রতিপন্ন করিব__এক্ষণে আমাদিগের আলোচা এই যে, 
যখন আর্ধোরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত? 


অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্ধোরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্যোরা বা কোন জাতীয় 
মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্যোরা বাঙ্গালাকে শুন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস 


বাঙগালার ন্যায় বিস্তৃত ও উর্ববর এবং জীবননিরববাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষট দেশ জনশূন্য থাকে না। 
কিনতু অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় 
নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে দেখা যাউক। 


অনাৰ্য্যেরা আর্াদিগকে জয় করিয়া, আর্ধানিবাস ভেদ করিয়া তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। 
যদি তাহা হইত, তাহা হইলে এ সকল স্থান উত্তম, মনুষ্বাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত! 
বাসা জিতের যহত! ক প্রকৃত আবহ সেরূপ নহে। আনুগঙ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই 


ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় 


বহি “জন্য আর্যোরাও ইল্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ_আর্য্যের গৌর। তাহারা 

& - করে। তাহারা “ "__আর্য্েরা সব্রত-_সুতরাং 
ইন্দ্র, হে অমি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত কর! আরধদের এই কথা৷ ভারা “অদেব"__সুতরাং “বয়ং তান্‌ 
নাম সঙ্গমে“ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা “অন্যব্রত”__“অমানুষ” __“অযজমান"-__তাহারা 
“মৃধবাচ”__কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


*ঝচ ১/৫১৮--৯। মূরধৃত। মন্সমুলর' 
1 ঝচ। ১০/৮৬।১৯। মূরধৃত। 1. 


ধৃত Sanskrit Texts, Part Il, Chap. II, Sect. I. 


৩০০ 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


এইরূপই বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধন্মী, 
ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী__এবং আর্াদিগের পরমশক্র। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্যয। 
বেদের অনেক পরে মন্থাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে আর্যাদিগের চারি 
পার্শ্বে অনার্যোরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্র্ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। যথা__ 
“শনকৈস্ত্‌ ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ 
গৌগুকাশ্টৌড্রদ্রবিড়াঃ কান্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদা পহুবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥” 
ইহাদিগের মধ্যে যবন পহৃব আর্ধা, অবশিষ্ট অনার্ধা। ইহা ভাষাতত্ব-প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। 
মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্যাজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্তর 
পুলিন্দ, সবর, মুতিব ইত্যাদি অনার্যাজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্বের উহারাই দস্যু নামে 
বর্ণিত হইয়াছে। যথা__ 
“দস্যুনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভিলূরনমুদ্ধজৈঃ। 
কীর্ণা বিবহৈঁরগুজৈরিব ॥” i 


সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য,__আর্য্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং 
সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন ড 

করিতে লাগিল, আর্ষোরা কেবল প্রভু হইয়া রহিলেন।* আ্ধ্াবর্তের সাধারণ লোক আর্য্য--দাক্ষিণাত্যে সাধারণ 
লোক অনার্ধা। আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্ধযাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন 
নিপ্রয়োজনীয়।1 ভারতবর্ষে আর্ধা ও অনার্ধোর সামঞ্জস্য 


সেখানে প্রধান; কতকগুলি আর্য্যও 


দিতীয়। অবশিষ্ট আর্যাজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আ্ীভূত যে, সে দেশে আর্য্যবংশ 
উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ। 


তৃতীয়। কোন কোন আর্ধাজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আযীভূত যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা 
আহি অনার্য্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্াধর্শের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে 


সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্যা। অন্য কোন আর্যাদেশে 
অনার্ধশোণিতের এত প্রবল স্রোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ-অনার্যোর দুই বংশ, দ্রাবিড় ও কোল" 


আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্যোর বাস ছিল_-তার পর আর্য্েরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় 
করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্যোরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা 
ঘটিয়াছে বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ 


civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian 
communities, they must have been ১০ inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it 
impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They 
would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects.” Muir's Sanskrit Texts, Part IJ. 


টা 1 OO রা রহমত কা নি 
মনে করি। 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফায্ুন। 


* “Though by this superior 


৩০১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার অনার্ধাগণ সকলেই বিজয়ী আর্যাদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ 
পলাইয়াছে__কেহ কেহ ঘরেই আছে। 

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া 
আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দৃূরীকৃত ত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ 
ছাড়িয়া দেশাস্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটন্গণকর্তক ব্রিটেন জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিন্‌ 
জয় করিয়া পূর্ববাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েলস, কর্ণওয়াল বা ব্রিটানী 
প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে আর ব্রিটন রহিল না। ইংলণ্ড কেবল 
টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়েপূরববাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিভয়ীদিগের সঙ্গে 
মিশিয়া যায়। নার্ান্গণকর্তৃক ইংলণ্ড জয় ইহার উদাহরণ। আর্যাগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাহারা 
টিউটন্দিগের মত অনার্যাদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন বা নশ্মানবিজিত সাক্সনের মত 
অনার্যোরা বঙ্গজেতা আর্ধাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি 
যে, বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্য্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনা্য্যের 


প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনার্যাজাতি আছে। সে গণনার পূর্বের প্রথমে বুঝিতে 
হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে এক অর্থে পেশোর 
বাঙ্গালার অন্তর্গত-_যথা, “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি” “বেঙ্গল আনি" । আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না 
হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িবযা, পালামৌ উহার অন্তর্গত এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের 
অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গালা” শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের 
অহা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা 


তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন কোন্‌ নার্াজা, 


উত্তরসীনায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো মিশমি { মিশমি। তার পর অপর 
জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা-_পাদম মিঃ ইত 8 টুলকাটা মিশ্‌ নাগা বুকি৷ 


য় tl Sn CR ll A) 
তো ৩ এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নি & ) 
তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ববতের ভিতরে বাস করে পু রর নাতী (পা 


রে বাস করে, ভোট, লেপছা, লিগ, কিরাপ্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। 
তার পর র প্দ্ষণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কাযে লু করা বা কিনাতী (প্রাচীন তারই 
রাজবংশী নওয়াতিযা প্রভৃতি জাতি আছে বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কৌড়োয়া, 
নগদ জাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বদ্ধেই আমাদের অনেকগুলি 
আদ নন হইবে উত্তর ও পৃ অনারদিগের সঙ্গে আিরেকটিজাতির সহজেই আমাদের কেম ঘা 


তি দানে ছারা রাজ ররর 
করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা প্রা থাকে হে তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার | 
প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানেরহারা বরা পির রা এরর ভার গা 
রর যে তিন শ্রেণীর ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্যভাষা ও 
সেমীয়ভাষা আরবী, হিৰু প্রভৃতি)। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি__যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা 

ডি দি নিক ই অ তি ফা 1 


৩০২ 


৭ ন, ই 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


অযোগ্য-_আমরা এ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব।' দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার বাঙ্গালার 
মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ কতকগুলি টিবি তে 
উতিহাসিজ প্রথা আহোসালার পুরবসীময়। তাহারা অনেকেই আর্াদিগের পরে আসিয়াছে, এমত 
এঁতিহাসিক ৷ তার পর যে - তা 

৬:১৯ সকল অনার্যজাতি-_তাহাদিগের সকলেরই ভাষা 
কিন্তু সেই সকল অনার্ধাভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পর্বের থিত হইয়াছে 
দরাবড়ভাষ তুরাীশ্রেণী। বাঙগালার অনারযাভাযার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষত কাত হইয়াছে, 
সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, এ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর 
কতকগুলি অনার্ধাভাষাতে দ্রাবিডী ভাষা সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার 
কতকগুলি অনার্য্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের ভ্ঞাতি__কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি। | 
যাহারা অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত এক) আছে। কোল বা হো, সাওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্াভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও 
সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুণ্ড, সাওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা 
সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__আযীকরণ* 

(১) সাওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়ু, (৬) কড়ুয়া, (৭)কুর্‌ বা কুর্ক বা 
(৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে bse $i 

জুয়াঙ্গোরা উড়িয্যার ঢেঁকানান ও কেওঝড প্রদেশে বাস করে। কুর্‌ বা মুযার্সির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন 
সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া 
যায়। বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর.ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। 
উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত “অসুর” নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে। 

সাওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে-_কোথাও 
কম, কোথাও বেশী । যে প্রদেশ এখন “সাওতাল পরগণা” বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাকুড়া, 
হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাওতালদিগের বাস আছে। 

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়ুকা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাসাই 
ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে 


বাস করে। 
হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ববসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তরভারতে তাহার রাজা 
ছিল; তাহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি।* মনুতে “কোলি সপ"দিগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে 
কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বব্রই হো নামক কোন আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। তিনি যে সকল প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন 
Ee Hi fhe CECE OT LO ROT রি সা 
| হাতি কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। 
১১4৮, চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বে মগধাদি অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী 
ছিল-_ যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ 


প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং 
রর > যে এ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল। 


কোলজাতীয়দিগের নির্মিত। কিন্বদস্তী এইরূপ যে, 
কোলেরা সবর নামক দ্রাবিডী অনার্াজাতি কর্তৃক মগধ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সবরেরা 
মনু কথিত আছে যে, বোর রা ্ণতইইযাছে। সবর অন্াপিউড়িার নিকট দেশে বর্তমান আছে। 
& 92. 


* Asiati hes, Vol. IX, pp. 9] & 92. ক 
t Nom Ayan Dictionary, Linguistic Dissertation, PP- 25 &c. 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ I 
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দ্রাবিডীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওরাও (ধাঙ্গর) 
ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের 
পারে। কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ বলেন যে, কোচেরা অনুগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার 
ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় 
কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা 
যাইবে কি না? কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে । আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। 
কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার 
আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। 

কে আৰ্য্য, কে অনার্য £ ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতন্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা 
আৰ্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্যাবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্যাভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে 
দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্ঘোর ভাষা দ্রাবিডজাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিডবংশীয় অনার্য; যাহার ভাষা 

ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ 

অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম 
জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভূক্ত হইয়াছে? 

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রাপ্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসি জাতির 
অসথজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নিিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজাভুক্ত হইলে পর 
রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ কিরেঈ যখন 
El ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গল্দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অর 


রয় ভুক্ত হইয়াছে___তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত 

কর একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি হবে সে তার জাতিছয়ের মধ্য 
রর অবনত তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্যোরা জয়কারী, অনার্যোরাই বিজিত হইয়া 
র করিয়াছে। 

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, ধর্ম অহিন্দুর যে কেহ ইচ্ছা করিলে শ্রীষ্টয়, 

কইলাম ধর হণ রিয়া বাসি পক নহে। যে কেহ ইচয করিনি 


+ “The proud Brahman who tr is li % i If civilized 
Kon of Fala of Dinapepore nas pan পপ 
 ভারতবর্ষেও এই আর্য্য অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্তন 
বলেন এ তে হন নর দিবে দিনে আপন ভাবা রান হরিতে কলা 
বশ ৯৮৮৬ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সমন্ধে কতকগুলি তবের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায় বোনা 


Bengal, p. 115. 
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বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


ধম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে 
কখনও হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ 'বিশ্বাস করিবে না। 

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। 
বিশেষতঃ বনা অনার্যা জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খীষ্টীয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না 
কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে 
পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য জাতিদিগের মধ্য হিনদতুবিনাশক এমন কোন আচার বাবহার,নাই যে, 
তাহা হিদুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে_ হাড়ি ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায়'না। মনে 
কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য জাতি 
বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্যোরা সমাজের বড়, অনার্যোরা সমাজের ছোট থাকিবে। 
মনুষোর স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্যোরা হিনদুদিগের 
সর্ববাীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি, পূর্বে মুসলমানদিগের 
অনুকরণ করিতান! আমাদিগের একটি প্রাচীন ধৰ্ম্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধৰ্ম্ম নানাবিধ কাবা 
দমি ও উচ্চ নৈতিক তত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইস্লাম বা 


হিনদুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে 
তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিণে। অন্য হিন্দু কেহ তখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা 
আদান-প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না-_হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল 
পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্‌ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন 
পৃথক জাতি ছিল, এখনও তেমনি পৃথক জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া 
হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্তাদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম 
“proselytizing” নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন 
যে, হিন্দু ধর্ম 17195611128, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থুলমন্ উপরে বুঝান গেল। খ্ৰীষ্টান বা 
মুসলমানদিগের [97056151977 এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ভজায়, “তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও। 

বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য 


আহৃত ব্যক্তি খ্ৰীষ্টান হার, নর 
সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের [70591128000 সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও 
না, “তুমি স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও ।” যদি কেহ স্েচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার 


ব্যবহার র সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় 
থাকিলে হান হিলুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিমুর হণ করিয়া | 
রাম হিনুধর্া পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিনুজাতি বলিয়া বরকে হিুদিগের 
0৩০৫ এই প্রকার। এ শব্দ মুসলমান বা রান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে 0109০1/09] নাই এবং তদ ভারতীয় 


য় কোন শব্দও নাই। 
র বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্ধা জাতি হিন্দু হইতেছে। 
জহি হি ইত পাতা পরিত্যাগ করিয়া আর্যাভাষা ওর হক হিন্দু হইয়াছে, 
উহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। 
খম হাজারি এদেশে বলা নামে একটি জাত বাস করে। বয় হইতে তাহার পৃথক দাম 
সীম তাহারা কখন করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য; কিন্তু এই গণ 
রা কখন কখন ধারণ করিয় রানে সু 


উগ্জাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া নাগপুরের মুণ্ডাদগের যর আদ যা কার 


আকৃতি মুগুদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গরায কর্মচারী 
ধ্যও i রা লোহা ত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন রয় 
থকে। বি মেগা হন আছে। অর আর সুগুদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, 
৩০৫ 


২২০ oc 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুগুদিগের কিলীর যে যে নাম, বিদ্যাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা 
এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ 
অবলম্বন করিয়া চলে।* নু 

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্যোর ন্যায়। কোন আসামী 
বুরুণ্ভীতে কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া 
সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্তু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অনার 
দেউরী চুটায়া নামে এক চুটায়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, 
চুটীয়া ভাবা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্য্যজাতি, তদ্বিযয়ে সংশয় 
নাই। কিন্ত এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়া 
আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, শ্েচ্ছ চুটীয়া ছিল বা আছে।? 

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্যাবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িয়া হিন্দু হইয়াছে। 
এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে। 

চতুর্ণ। কোচেরা আর একটি অনার্ধজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদৃশ, কিন্তু এতিহাসিক 
সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিসু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর 
কোচেরা মুসলমান হইল।4 

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্ধ্জাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে ।$ 

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে ।** 

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক 'জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার 


4 
কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে 
মবম। “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (ওরাও), কিন্তু এ 


বাস্তবিক আছে কি না, তাহা বিচার করার 


এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্াত্যাদিগের সাধারণ শর মধ্যে শদ্রদিগের উৎপর্তি 
এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে ২১৬ পালক মতে জাতিভেদ 


সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল'না। এইর আর্াবণেরসৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তি 
দ্বিতীয় রূপ শরদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুলা তিনটি আযাবের দা আপনার হাতে 


রি আহ সৃষ মৃ্দদহলল 
* Statistical Account of Bengal, Vol. VIL, p. 213. 


1 Statistical Account of Ben al, Vol. XVI রী 
$ Dalton’s Ethnology, p. টা , PP. 82-83. 


++ Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. যা LA.S.B. XXXI. July 1849. 
** Dalton’s Ethnology, p. 13050 3 হি 409: Hodgson L.A 


1 Dalton’s Ethnology, P. 132. 


বন 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


রাখিল, নীচবাবসায় শৃদ্বের উপর পড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্ধো ও শৃদে ভেদ জন্মে ;"কেন না, এ ভেদ 
স্বাভাবিক। শৃদ্রেরা যেমন নৃতন নূতন আর্যাসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌ বর্ণ বলিয়া, আর্য্য হইতে 
তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্বেবই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, আর্য্যেরা গৌর, অনার্যোরা 
কিষ্ণত্ুচ"। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদ প্রথম আর্য ও শৃদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। 
একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্ধাদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে । তখন আর্যাদিগের 
মধ্যে বাবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পৃথক্‌ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য 
পূর্ববপরিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্ধে আর্য্যে, আর্য্যে অনার্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে 
সঙ্করজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সঙ্করে সঙ্করে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় 
উৎপত্তি এইরূপ। 
এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ__অনার্ধ্য বাঙ্গালী জাতি* 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া 
একটি অনার্য জাতি আছে: তাহারা কোন আর্যাভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং 
বাঙ্গালী বলিয়া গণা। জেনারেল্‌ কনিংহাম্‌ প্রাচীন রোমীয় লেখক গ্লিনি হইতে দুইটি বাকা উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা 
যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও 
সেইরূপ ছিল। কিন্ত প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্ধাজাতি হইতে একটি 
পৃথক জাতি ছিল। জেনারেল্‌ কনিংহাম্‌ বলেন, এই গ্লিনির লিখিত মালেরা টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। 
টলেমিলিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভার্লি সাহেব অনুমান করেন 
যে, ওঁ প্রিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে মাল নাম পাই, 
সেইখানে সেইখানে অনার্ধাদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু, নামক অতি অসভ্য অনার্যাজাতির দেশের বিভাগকে 
মাল বা মালো বা মালিয়া বলে।+ অনার্যপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্পভূমি বলে। রাজমহলের 


দ্রাবিড়বং পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিউঝড় নামক অরণ্য রাজ্যে ভুইয়া নামক 
একতারা, পাহাড়ি বেটি থাকের নাম মাইয়া বুকানন্‌হযামিণ্টন ভাগলপুর জেলার ভিতরে 
বন্য জাতির মধ্যে মালের বলিয়া একটি অনার্যাজাতি দেখিয়াছিলেন। কাধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি 

মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্যাদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ 


বাস করে।& 

অনার্ধাজাতির নাম অনার্াভাষায় মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে 
১ 
অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্যাবংশ। 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ। 

t Dalton, p. 299. 

$ Dalton, p. 145. 

* Dalton, p. 293. 

f Non-Aryan Dictionary, P- 29- 
*** Non-Aryan Dictionary, 029. 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন 
লি জো রা কেবল রোদ্রের ও তাহ 
কৃষ্ণবৰ্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত নিলি বান আছে, তেমনি তত রেখে নৌ া মোদের বান 
আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাক্সন বংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; ত 
শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আ্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্ের 
একত্র বাস করিতেছে। পাপে কতক দুর কৃষ্ণতা জিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের তাহা কিছু দুর 
জন্মিয়াছে_ সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিদ্ধাপর্ববতের নিকটবাসী কতকগু 
অনার্জাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ 


এ UE “Ena জি 
1 “কিং করোমীতি তান্‌ স্বান্‌ বিপ্রান আহ স | 
নিষীদেতি তমুঢুত্তে নিষাদন্তেন সোহভবৎ "টা গাতুর 
** "তেন দ্বারেণ নিক্তন্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ। 


নিযাদাস্তে তথা যাতা বেণকল্মযসম্তবাঃ ॥” 
$ “নিষাদবংশকর্তাসৌ 


*** “নিষাদো মার্গবং সৃতে দাসং নৌকর্ম্জীবিনং। 
যং প্রাহুরার্্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥” 
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক। 


it 
টে এ i 01750+ ॥ 
* “Pundras the western Provinces of Beagal, or as sometimes used in a more comprehensive Se 
includes the following districts : Raj i, Di 


part of Midnapoor and the Jungle 


ব্ৰহ্মাখণ্ড, ব্ৰহ্মাণ্ডখণ্ড নহে; এগুলি ছোট ছোট না 
মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্ত গ্রস্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় 
৩০৮ 


রন্খানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্তৃক 


“মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া ্ুয়াটের 


স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


এ চীন পরিৱাজকের লিখিত দিক্‌ ও দূরতা লইয়া পৌগুবদ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌগুবর্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণডুয়া বলিলে পৌগুবদ্ধনের প্রকৃত সংস্থান 
ঘটিত। তারপর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অনুজায় বিষাণবর্ম্মনে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ডাভিযোগায় বিরোচেয়ং।” 
অর্থাৎ পুণ্ডদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্্াকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* 
দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ । উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি অতএব দশকুমার যখন 
প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ডেরা মিথিলার নিকটবাসী। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ববকাল হইতে 
দশকুমারচরিত ও হিয়েস্থ সাঙের সময় পর্যন্ত পুণুনামে প্রবল জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে 
বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড নামে কোন জাতি নাই। এই পুগুজাতি তবে 
কোথায় গেল? 

সংস্কৃত শব্দে “গু” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া 
পূর্ববর্তী হলবর্ে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা-_ভাণ্ডের স্থলে ভাড়, যণ্ডের স্থলে যীড়, শৃণ্ডের স্থলে শুড়। 
আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ 
হয়._যথা__তান্র স্থলে তামা, আত্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পণ্ড শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে 
রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তারপর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুড় হয়, তেমনি পুণড 
স্থলে পুড় গুড়ো হইবে। গুড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি। 

আমরা পূর্বের যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ডেরা 
অনার্য্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব গুড়ো আর একটি অনার্য্যবংশোদূত বাঙ্গালী জাতি। 

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষাস্তরে অপত্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন 
রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাই। 'চন্ত্' শব্দ কখন চন্দর, 
কখন চাদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পু 
শব্দ স্থানবিশেষে পুণুর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ 
যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাওতাল সাওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ 
ঈকার যোগে পু শব্দ পুগ্ডর হইয়া পুণুরীতে পরিণত হয়। পুগুরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালী জাতি আছে, 
পুঞ্ডেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য, তবে পুণ্ডরীরাও অনার্ধাজাতি। - 

পোদ শব্দ পক শব্দ হইতে নিশ্ণর হইতে পারে। এবং পুত শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্যে, ইহা আমার 


বিশ্বাস হয়। 

তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্নিয়া থাকিবে, গুড়ো, পুগুরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ 
এক জা বা বলা মো প্রাচীন পুঞ্তজাতির সম্তান। পুরা অনার্যাজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের 
ভিতর আর তিনটি অনার্ধজাতি পাওয়া যাইতেছে। 


বঞোন্রজ্জরিবি আছো! ধরনে পা হার 
চম্পারণের ও রাজার যে হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, এবং মণিপুর পর্যাস্ত 
EE E শি গেল। তাহাতে আছে যে, নর গননা 
নীবৃত, বরাহভূমি, রিম নারীখণ্ড ও বিষ্পা্শ। এই সকল দেশের লোকে দু চোর, পরদারনিরত রনিরত ইত্যাদি ইতাদি। গৌড়দেশের 
প্রধান নহে মা মৌরসিধাবাদ সুরদিদাবাদ নামের সাত করম মরশিদাবাদ না ১৭০৪ সালে হয় তার আগে উহাকে 
5 হিষ্টরি অব্‌ বেঙ্গলে উক্ত আছে); সুতরাং গ্রদথখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ 
নাই। পাওুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্্রভূমির প্রধান নগর পুলা, নটারো, চপলা (যেখানকার 
রাজ প্রা মর নাত দেশের প্রধান নগর কাপ, নসর, শ্রীপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগী রাজা। নারীধণ্ডের পরান 
নগর বৈদ্যনাথ কমা করা, সোপামুষী ইত্যাদি। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। বন্ধমানের প্রধান নগর 

নী এ কয) বি্াপার্থের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের 


উইল্সন্‌ সাহেব ওঁ স্থলে আরও লিবিয়াছেন যে রামায়ণের 
“নদীং গোদাবরীং চৈব সর্ববমেবানুপশ্যতঃ। ্ 
তথৈবান্ধাংস্চ পুণ্ডাং্চ চোলান্‌ পান্তাংস্চ কেরলান্‌ 


*দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছাস। 
৩০৯ 


নদ্দিম রচনাবলী 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_ আর্য শৃদ্রাঁ 


পূর্ববপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধো 
অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ৷ আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শৃদ্র বলিয়া 
গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শৃদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্যাবংশ। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্ববপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি ছিদ্শূনা নহে। তাহা 
আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্যাজাতীয় নহে, 
সেখানে যে অনার্ধাশোণিত বর্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সন্বন্ধেই 
অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান; অতএব এ কয়টি জাতির অনার্যাত সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় 
হওয়া যাইতে পারে। 
আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের 
কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাবায় বাঙ্গালী ও ধরে হিন্দু, সুতরাং, তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণা। কিন্ত 
তাহাদের আকার ও আচার অনার্যোর ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়,খর্ধাকৃত, শুকর পালে এবং শকর খায়। সুতরাং 
তাহাদিগের অনার্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদিব পুলিন্দ জাতি বর্তমান পলিদিগের পূর্বপুরুষ, এমন 
অনুমান কতদুর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না। 
কোন আর্ধাবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। কেন না, শুকর 
র অতি অপবিত্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্য্যেরা এ সকল ব্যবসায় যে অনার্যাদিগের হাতে 
রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ, শুকর বা শৃকরমাংস আর্ধাদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে 
শুকরপালক জাতিদিগকে অনার্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্ধা বলিয়া 
বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্যাদিগের ন্যায়। কাওরারা কোন্‌ অনার্যাজাতিসম্ভৃত, তাহা নিরাপণ 
করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা__কোড়োয়া, খাড়োয়া, 
খাড়িয়া, কৌন ইত্যাদি কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে। কিরাও শর বা যথা ওয়া আসব 
র র রান্তি অ সমান আছে। 
পাশ্চাত্ত্যেরা বাগ্দীদিগকেও রারীরার লয় ধরিয়া গা তান নে তর ও বর্ণ হহতে 
বুৰণ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয না। অনেকে বাগ ওবামা থক বাগুদীদিগের আকার উপর বলিয়া 


আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিনদুজাতিদিগে ছা একে 
হে যে, বাঙ্গালার গের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জাতি অনার্য্যবংশ, তাহ 

একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শৃদ্রদিগের মধ্যে আনেনযাশ যে আনাযাবংশ, ইহাই দেখান 
আমাদিগের উদ্দেশা। এবং পূ্বপরচ্ছেদে যে সকল উদার মধযিনেকাংপ যে নারে ছে, রম 
কেহ বলিয়া থাকেন যে, শব জী এন 
বোধ হয়। কিন্ত ক্রমে আর্যাসম্ভৃত সন্ধীর্ণ বর্ণ ও অ 
আরা যে এখন শৃদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জেবা [সতত অনার্য, এই কথার 


করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বাড রূপ অধচস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ 
লে লোন লি ইহা দি মধাদিতে আছো। যেখানে বিবাহ বি ছিল, সেখানে জুল বে 
বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতুর মধ্যে স্থান পাইত না। মনু বলিয়াছেন 


1বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভ্যৈষ্ঠ। 
৩১০ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


চতুর্ব্ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।* ঢীকাকার কুনু ভট তাহাতে লেখেন যে, সঙ্ষীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা 
পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই ।{ এইরাগ আমরণ পরিণয়াপিতে 
কাহারা জন্মিত, তাহা দেখ! ঘাউক। 
“ব্রাহ্মণাৎ বেশ্যকন্যায়ামন্বষ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥" 
মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক। 
অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অস্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের 
জন্ম। পুনশ্চ 
“শৃদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং। 
বৈশারাজনাবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥” মনু, ১০ম অ, ১২। 
অর্থাৎ বৈশ্ার গর্ভে শৃদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শৃদ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র 


যে সকল শ্রাহ্মণাদি, দ্বিজ অন্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রত, 
রি ব্রাতত এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্বের 


সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন 
শৃদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা. অন্ততঃ মাতৃকুলে ংশীয় 
সঙ্করবর্ণ, বার্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্যযশোণিত, হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া 

তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্য, তাহার প্রমাণ 


উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য 
তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাহানা শৃদ্রমধ্য 
কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্ধাবংশীয় এবং কতকগুলি আর্ঘে অনার্যো মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আৰ্য্য, 


আর এক কুলে অনার্যা। 

চতর্থতঃ, কতকণ্ড৷ পাত প্রাচীন কাল হইতে আর্ঘাজাতিমধ্যে গণ্য, কি আধুনিক বালা তাহারা 
বলত কতকগুলি বণিকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ পরচীন সত থে পরা পরিমাণে পাওয়া হায়! 
বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ত অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্ালায়শৃদ্রামধে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই 


এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ_স্থুল কথা** 
বাদালী জাতির উৎপত্তি অহ ছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতিসক এক প্রান 
আর্যাবংশ হইতে উৎপন়। যাহার ভাষা আর্যাভাষা, সেই আর্যাবংশীয় ভাবা, এয বা 
০ বা বিশুদ্ধ আৰ্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য সন্দেহ নাই কেন না, 
E সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্কর 
বরাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভি ্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও 


টা নি কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রম বিশুদ্ধ আর্থ, কিন্তু 


* “ব্ৰাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যক্সয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। 


চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥" 
মনু, ১০ ম অধ্যায়, ৪। 


1 “পঞ্চমঃ পুনরবর্ণো নাস্তি। সন্থীর্ণজাতীনাং অশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বং।” 
** বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ । 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শৃদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য, কি বিশুদ্ধ অনার্য বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা 
এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যায় শুদ্রই প্রধান।* 
অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্যোরা দেশাস্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই 


দ্রাবিড়বংশের পূর্বের কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তারপর.দ্রাবিডবংশীয়েরা আইসে। পরে আর্ধাগণ 
আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনা্যাগণ তাহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বনা পার্বত্য 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

কিন্তু সকল অনার্য আর্যোর তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত 
নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনার্যাগণ আর্যোর সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্ধর্ম্ম ও আর্যাভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি 
বলিয়া গণ্য হইয়া হিনদুসমাজভু্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী শররদিগের মধ্যে এইরপে 
হিন্দুতবপ্রাপ্ত অনার্ধা থাকা সম্ভব নহে। আছে কি না__তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিয়াছি। 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনাযাভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও 
দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী গের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে, অনার্ধাগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ 

বোধ হয়। 

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শৃদ্বের কিয়দংশ অনার্ধাসম্ভুত হইলেও অপরাংশ 
আরবীয় কেহ বিশুদ্ধ আর্য, যেমন অব! কায? কেহ আব অনার্য ভান চতাল। 

কণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুবিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনার্য, 


আছে। টিউটন্‌ হউক বা ন্্ান হউক যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই 


যে, ইংলণ্ডে টিউটন্‌ ও ডিন্‌ ও নৰ্ম্মান, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত 
রি নাই। মোটেও ন পা ইয়াছে। তিনে এক জাতি দড়ইযাছে,বাছয়া তিনি 


বাহুবল ও বাক্যবল* 


সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত_ বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল 
বি আঘাত যাহ গে তাহা বলবার পূর্বের সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক 
মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকণ্ড 
নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্কৃক শাসিত হইভেছে। মনুষ্য বাল্য জগতের অংশ; সুতরা 


* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক 
বসতি করে- তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ। 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ । 
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বিবিধ প্রবন্ধ বাহুবল ও বাকাবল 


মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তৃক শাসিত। নৈসৰ্গিক নিয়মসকল উল্লঙবন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে 

হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়। 
নার ন্যায় ৮৬৩ আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ 
রশ্রীতে দুঃ | কেহ ইন্ড্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে য়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার। ইন্দ্রিয় দুঃখ। পৃথিবীর কাবাগ্রস্থসকলের, 
(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবন্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে 

অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক 

অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র নাই। 


তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য 
সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের 
প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য 


দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস কার র র টি 
সমাজসতূক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুযোরই কিয়দংশে অধীন-_এবং সমাজের করতৃগণের বিশেষ 
প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ। 
্বানুবর্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবর্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জ 

মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ষর্ভিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চু দিয়া থাকেন, 
তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রি 
রাবিলাম কিছু সন্ধে আনি চিরদুঃবী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বে চরিত 
না-_তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি 


করিতে বা - দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম 
নত আরা আমি বুদ্ধির মার্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে 


বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃ থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখি র র 
সে দন লিখিত পাই না--অথবা রাজপুনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দি তরিকত বাত 


পারি না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্তিতার 
বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহেনুবনের ফলমূল, বনের ৭২, 


ন তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ 

অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই 
বাপের লে তে! মরি তারার বাধার নার লামার নিত রি 
সামাজিকতার নিত্য কুফল। তিন নি পিকে তন বো 
কিন্তু আর সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা ত্য এবং । এদেশে বলে, বিধবাগণ যে করিতে 
ডানার নে রিকসা বে নে লা 

| মাজে এ দুঃখ নাই। স্্ীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা 
=; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য, অনেক সমাজে 


সামাজিক দুঃখের উদাহরণ। 
রে অনিবার্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্ববান্‌ হইয়া থাকে। সামাজিক 


যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও 
দরদ নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে, সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্তিতার 


সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে 


1 ৰ্ণ ও শুদ্ধ। ইহা 
আলোকছায়ার উপমাটি সম্পুণ আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে 


আলোকদায়ী সূৰ্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই__ সুতরাং 
সা বীর্য ভিন আর বিযুন্হি। কিনু এই জগ আর এই সমাজ কেবল নিত, রি 
৩১৩ 


মাত্রায় কমান যাইতে পারে। ন্বিরোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে-_যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং 
যাহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদি গকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না। 


নিত্য এবং অপরিহার্যয সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সমে 
এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষাসম৷ 
ইতিহাস। 


না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব 
জ সর্বদাই ব্যস্ত। মনুষোর ইতিহাস সেই ব্যস্ততার 


বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য ফল-_সমাজ হইয়াছে বলিয়াই 
বলি ত কিন্ত অপর সামাজিক চুঃখলি কোথা হইতে আই বল সমাজ হইয়াছে বিয়াই 
চলিল টের তাহার নিয়া পক্ষে, এই জজের আইস? ওলি সমাজের 


এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত নত। বোধ হয়, প্রথমে 


বালিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার বসে অত্যাচার কথা 


অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে__নহিলে অনেকে 
ডর হিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, 


নেই ফোর হত সি এ হলতে কি = লন খত মে এ অ আন হলত 
৷ মনুয্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবিহিত হইতে পারে। 


‘গৈ কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিত পরে সত অত্যাচার। 


নু শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং 


সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে 


প্রয়োগ, ভিউ সামজিক উ্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামা আধার সে শকতি সেই অবিহিত 
রও কার হয় নই। সামাজিক অতাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অতা চার র করে? কাহার উপর 


পরস্পর সমাজ মনুব্যের সমবায়। এই সমবেত মনু 
নহে ৷ বর রক্ষার্থে যাহারা সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছে 


থবা 
গণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অ 


i নু হযে রাজা সা সামাজিক দান টি ধান শি বোন ানন 


সমশযক। সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনি বা 


সকল 
মতভেদ হেতু শাসন : স্তব। অতএব শাসনের ভার, 
কেন ই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর বি ত 


| তাহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর 


সমাজপ্রদত্ত শাসনশতি ! তাহারা মনুষ্য মনুয্যযাত্রেরই জান্তি এবং আত্মাদর অছে। ভ্ত হইয়, তাহারা সেই 


রা সমাজের শাসনকর্তা আর্ধাসমাজকে 
ই দিকে ফিরি ঘুরিত। আহসিমাকে তাহার মাকে তাহারা 
প ছিলেন-_রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের 


পারিত। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্মমযাজকগণ সে 
শাসনকর্তা এবং 


তাহারা সমগ্র ইউরোপের পর ঘোরতর অত্যাচার 


লিজার উপকে আরতি যারে রানু আব রা 


কিন্ত 
রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, 
গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট, লিও বা আদ্রিয়ান্‌ 


কারি যত অত্যাচার করিয় দিয়াছেন, দিত কি নিছে রোপন হেন্রী বা প্রথম চার্লস্‌ ততদুর 


বতে পারেন নাই। 


পুরুষ বা ধৰ্দ্যাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব 
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ঠি গহেন-_শাসনশক্তি তাহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত ঠ 
সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি 
সামাজিক অত্যাচার। 


পন Ss atte রাজা (রো রোনু এরর 


বিবিধ প্রবন্ধ__ বাহুবল ও বাক্যবল 


| কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী 
আছে। যে সকল বিষয়ে রাজাশাসন নাই, ধর্ম্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার শাসন নাই__-সে সকল 
বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই 
নাই-_কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ একমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, 
অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্লাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের 
মতানুসারে কার্যাকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে 
অধিকাংশ অল্লাংশকে সমাজবহিকৃত করিয়া দিবে-_বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর 

| সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

| এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না বা কেহ হিন্দুবংশজ 
হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্লাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম 
ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্লাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য করে--বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ড 
যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক 


অত্যাচার । 
| ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্ৰীষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিশন্য, সে সাহস করিয়া 
| আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে, নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্‌ 
না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও 


জন্মাবচ্ছিরে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত 
পার্লামেন্টে অভিযেক কালে অনেক বিশ্নবিত্ত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা 
ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। টিসি 

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত; এক, সমাজের শাস্তা এবং ধাতৃগণ; দ্বিতীয়, সমাজের 
অধিকাংশ সোমা, ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের 
অবনতির কার তাহার 'নিরাকরণ/মনুরের সাধ্য বং রশ) কাযা কিকি উপ সের পরল অত্যাচারের 
নিরাকরণ হইতে পারে? 

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহুবল কাহাকে বলি এবং বাকাবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। 
এবং এ র প্রতেদ ও তারতম্য দেখাইব। 
উন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে 


দেখি না। সাগরও জল- শিশিরবিদু ধা মহস্মমে দাগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ-_হেরডোটস্‌ 


কৌশল-_অর্থাৎ বুদ্ধিবল-_বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে র 
মনুষ্যবীরের র , বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইদুর ধরে? 
ন কাৰ্য্য নহে_ কেন কিসে নাই-_এবং বুদ্ধি বাতীত জীবের কোন বলেরই স্ফৃর্তি নাই। 


তপন বল, কিন্তু 
তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা তি াহুবলে। এমন গ্রহ নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না-_-এমত প্রস্তর নাই 
উচ্চ আদালত-_সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার 
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Be oo 


| 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উপর আর 'আগীল নাই। বাছরদ-_পণুয় কল; কিন্ত অনু অদ্যাপি কিযে পরও, এজন্য বাংল মনুষোর 
প্রধান অবলম্বন। 
কিন্তু পশুগণের বাবে এবং মনুষোর বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য 
বহার করিতে হয়-_মনুয্যের বাহুবল ত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক 
পশুগণের একমাত্র উদরপূর্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের 
পূর্বের প্রয়োগ-সম্তাবন বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাছবলপ্রা রাগের তত বটে নিত যেরতে 
পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক বন্য পশুগণ নিতা হত হইতেছে 
দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রতাহ পশুগণের উপর পীড়ন সবল গণ নিতা হত ইট 
পশু প্রত্যহ তাহার আহারজন উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ 
গন হলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষা বৃদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় 
বাহ প্রযুক্ত হইবার সন্ভাবনা। এবং সামাজিক শু্খলের ছারা তাহার সিহত করি দার তা মতই 
গাজা কিনতু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় 
(এই এক সক সৈনিক পুরুষ রাজার আজাহীন রাজাজার বিরোধ তাহাতে হয় না। প্রজা লো তুছরে। 
শো পরা হল প্রয়োগ সম্ভবনা দেখিয়া, রাজাজঞািরোধী হয় ন। বাছ্বলাও হয়ত হয় না| অথচ বাহ 
অর্বাগের যে উদেশা, তাহা সিদ্ধ হ়। এদিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে মাও হয় না অব প্রজার 
অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত, সেটুকু 
=! অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দুরদৃষ্টি, গৌণ কারণ 


আমরা লালবকষ শৌগ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, 
তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃস্ত। সমাজনিবদ্ধ নন না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল 


কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। 


প্রো i জের মধ্যে তীক্ষৃষ্টি, াহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় 
টম য় ন] বুঝে যে 
আমরা এই সময়ে সাধন করি ₹ অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাকে বুঝে । 
প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, 


ফলের সম্ভাবনা টন পথগামী, 
তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে। ! সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত 


প্রথমতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভা টা 
| যোগ যখন রাজা প্র কে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ 


OE লেই, বাহুবলের য়। এই প্রবৃত্তি বা 
শক্তি আর একটি বিতীয় বল। কথায় বু গে বহনের ক সিদ্ধ হয়। এই তি 
হি ঘন আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল হার তি ধন করে, কিন্তু বাক্যবল 
সাজি বিনা জাবাত লিউ তি বারে বিল নর 
গা রোলার জিরার যারা রর 
বাহুবল প্রয়োগের কোন সভাবনা নাই- বর্তমান অব রা এর 
ত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উরি সোমা 
বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যরল সরববাংশে শ্রেষ্ঠ এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন 
৩১৬ 


বিবিধ প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষা 


করিয়াছে__যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাকাবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাকাবলে। 
যিনি কবি, যিনি লেখক-_দাশনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেস্তা,ধর্মবেতত, ব্যবসথাবেস্তা সকলেই বাকাবলেই বলী। 

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম+বা তদথেই বাক্যবল 
প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত 
না হইয়াও, সৎকৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোনো বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে 
তবে সে সংকার্ধা অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ 
ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষাগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী 
উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার 
হয়। উপদেশবাকাবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত 


হইয়া উঠে? বাকাবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 
_ বাকাবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা 


পারিলেই বাক্যবল হয় না। __বাক্যের বলকে 
বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জা 


বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল । 
“ কখন কখন বলের আধার পৃথক্ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্ভূত 


অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত 
হউক, উভয়ের সমবায়ই বাকাবল। 
(অসম্পূর্ণ). 
বাঙ্গালা ভাষা* 
লিখিবার ভাষা 


বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্য 
প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষার অনেক প্রতেদ যে 
পারদর্শী কজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে 
দশ, তাহারা একজন লণ্ডনী কুন বা কহিতে যে ইংরেজেরা বাদালা শিবিয়াছেন, তাহারা 
বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, বোধ হয়, এইরূপ 
AAS পু পপ ভারে বদকলের তপতি 
যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল 
বাঙ্গালার লিখিত এব ফিতা ছিল। একটির না সাধারন পর হা! একটি 
ও প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন পাওয়া যাইত না। 
রর ৬ রি কহিবা তা হাল কিয়পদের আদিম রাগের সঙ্গ সত হইত । যে শবদ আভা 
সাত ১০৯ সি তত শনসাবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুকবাাবুঝুক আভা 
অত মাছ৷ অলৰ ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা নকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে। 
গদ্য | দলা ভা ত ত ডা লট তখন লর 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ । ইত 
* জে কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত__এখনও হইতেছে। বোধ হয়, 
পদ সম্বন্ধে ভি রীতি। আছে বাপে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে। চতীদাসের গীত এবং জানা কাব, অথবা 


"আজি ংস্কত 
কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদো করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা 


রামায় ং ংহার তুলনা 
না রর প্রজা ক জানে গলার গদ গো ল্য 
উহ না রা কার্যাররী। অত্র পন্যের রীতি ভিন্ন হইলেও; এই পে জি কমিল না। 


৩১৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা 
লিখিতে পারেই না। যাহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণা 
করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোটা-কাটা অনুষ্ধারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের 
গৌরব। তাহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব : যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে 
যে, শোভা বাড়ক না বাড়ক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্র্থর্তারা 
তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ববোধ্য সংস্কতবাহুলা থাকিলেই রচনার গৌরব হইল। 
এইরাপ সংস্কৃতপ্িয়তা € সংস্কতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যান্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা 
সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকটাদ ঠাকুর প্রথমে এই বিযবৃক্ষের মূলে কৃঠারাঘাত করিলেন। 
ইংরেজিতে সূশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বি: লেন। তিনি ভাবলেন: 


টেকঠাদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টচর্যাগো্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার 
সনদ নাত দুই সমপদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাটি সংস্ৃতবাদী_ যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভি ন্য 
শা ব্যবহার হয়, তাহা তাহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা 
নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থ ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার 
নিত্য কাৰ্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালী 


ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ব মহাশয় সংস্কৃতে 


= যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জনে = মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। 
এই লে ফিতরা বিষয়ে তাহার মত হারল জে যার হায় তাহাতে রতন, 
নি Lis গযব ‘(যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাহারা কেহই 
তামরা সদা লাকান গ্রচ্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন 'নাই। সুতরাং াহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে 
j রাষিমাহইলাম না। ন্যায় মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিটবিংরকাহাদের বাহার লাস লিপিবদ্ধ 


লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনা বিন র হয় র 
পারিবেন না? কক পাঠা নিদেশ করিতে সরে কি? বোধ হয় পারিবেন না। কেন 
পারা মার উর উরে অবশ কথা বলিতে জিতে কি To a 

বিলিমকে পরি কিক দ্যা রোধ হা আতর বন ও বা নিলা নিন বিশে 


হত পড়ে মার ক হংরেজি জানেন না, তিনি ইং সাহিতোর বিচর ইয়া হল বাইয়া দেন। 


রগ ভিন্ন পড়েন নাই__তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ কোটেশ্যন করিয়া হাড় ভ্বাদান। এ সকল নিতান্ত কুরু 
৩১৮ : 


দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার 
পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।” 

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্েনযয়র্ মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা 
পত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে,ন্যায়রত্ব মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে 
বড় বড় সংস্কৃত শব্দ কথোপকথন করা কর্তব্য প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে 
বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “ হে মাত, খাদ্যং দেহি মে” এবং 
লু ছিনেয়ং পাদুকা মদীয়া”। ন্যায়রত্ব মহাশয় সকলের 
বুধবারের কাবার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষার বিবেচনা করেন না ইহা 
শুনিয়া তাহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার 
সময়ে ডন ছাদে গেরজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা দুরইয়া দেন! তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় 
অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা 


সক বিদ্যা উপাহন তাহ হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই 
শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া য় 


স্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাহার বীতরাগের কারণ 


নহে। আমরা আরও বিত টেকটাদী ভাষার সঙ্গে এবং ভাহার ভাষার সঙ্গে কোন পরতে নাই, পদ চি 
তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া 


স্ীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাহার অসহ্য । বাঙ্গালায় সন্ধি যা 
বাই যশ বাহার করিতে দিবেন ন সং সা রণ তা, লহ মস্তক, অহ 
রতে , কলা, কর্ণ, স্বৰ্ণ, ১ পত্র, ৰ 
রিবা দুই শত ইনি বালা বু না। তাহ, কাল, কাণ, সোণ, কেবল এই সকল শব } 
াালাভাষার উপর অনেক দৌরাতয করিয়াছেন । তথাপি পুলা 
হইবে এইস তিনি বালা হযাছেন। বালা লেখকেরা তাহ সরণ রাশ সালের ই 
শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার 
সার বরা ত সা, নাত লভ ত ন তম মাছ নাই) = 
হয় নাই। যথা__জল, যথা তৃতীয় বে সকল পের সংজুতের নলে বোন ছু নাই! 
লোই। যথা নি বলেন থে পারত প্রচলিত সাং কের পরি বোন স্থানেই 
পপ সপ রা 
উপরি মর হি নে রান যব আনল দহ 2 
ই ই অহ ন চিত আত অন 
পদ pga ae COE তাহের উর ক 
রি , ভ্রাতা, তান্্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে 


৩১৯ 
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ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্ধো এ কথা মানে না; অনেক লোক 
পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্বববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণাসঞ্চয় ইহলোকের 
একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ববজনম্বীকৃত হইলেও, পুণা কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক 
সম্প্রদায়ের মত-_মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত-_মদাপান পরকালের 
জন্য পরম কার্ধ্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সতাই পরকালের জনা 
পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্যের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণাই বা কি, কি প্রকারে তাহা অভ্ভিত হইতে পারে, তাহার 
স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং হরিনামসন্থী্ভন 
ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, 'রবিবারে কার্যাতাগ, গিরজায় বসিয়া নয়ন 
নিমীলন, এবং ্রষ্টধর্্ ভিন্ন ধর্ম্মপ্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকরশ্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, 
দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সর্ববজনস্থীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া 
সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে ভ রি 
উদ্দেশ্য, তাহা সর্ববাদিস্বীকৃত নহে; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র। 

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। লক্ষ 
ক্ষ বংসর পূর্বে, অস্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া 
মনুব্য বিশেষ ব্যস্ত_আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। 
যে প্রকার হউক, আপনার উদরপূর্তি, এবং অপরাপর বাহোন্ররিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের 
উদরপূর্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে 
অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপৃর্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্ যথাসাধ্য 
উপায়, লেবু দির জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া ক করে। এই প্রধানের 


সমাজের ঘোরতর র কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাথ 
র য় ডাহয় কেবল মনুষ্যদিগের কাছে নহে 
প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে। ৪৪ 


কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দুরে 


সিংহ তাহা বিয়্কর বলিয়া প্রত্যাখ্যান কিরেব বা 
অনেকেই মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ জঙ্নিয়াছেন যে, তাহারা বাহ্য সম্পদকে এরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত পথ 
অবলম্বন করিয় ছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, এহিক ব্যাপারে 
মা অনি, মনুষ্য স্বত্যাগী হইয়া ির্বাণাকাভকী হও সাকা শিলা হেল বিষময় হইয়াছে। এইরাপ 
আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, এহিক সম্পদে 


র ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলে 
অ লা হা ত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষাৎ পারলোকিক জীবনের জনা পীনই 
মাত্র_পৃথি লাভের জন্য রুমি মাএ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখ কার্যোর অনার 
জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্ত প্রথমতঃ সেই সকল কার্য, কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, | 
একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব। মধ্য 
তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও এহিক এবং পারত্রিক শুভের 

ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ 


উট টিন | ধন 
1 স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গলজনক, এ কথা বলি না, 


| 
| 
| 
| 


মনুষাজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর। | 
৩২২ 


বিবিধ প্রবন্ধ__ লোকশিক্ষা 


সম্ভাবনা, সেই কার্যোই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্যাস্ত কেহ 
করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ 
নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাগীকে 
নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্শিকের শুভ, এবং ধার্মিকের অশুভ দেখা 
গিয়া থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাহাদিগের বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দৃষিত। যদি 
পুণ্যকর্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণাকর্্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্ম্ম কি 
পরলোকে, কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকর্ম্ম, তাহাই উভয় লোকে 
শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায় 
অপ্রসন্নচিত্তে দুভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান 
পুণাকন্ম বটে, কিন্ত এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে 
দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোকে থাকিলে 
পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব। 
অতএব মনোবৃত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণাকর্ম্ তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত 
হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক 
থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষাজীবনের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্‌ মাঙ্জিত ও উন্নত 
হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন 
প্রকার কার্য নহে--জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্যাকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, 
জ্ঞানার্জজনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির 
সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ ্ৃর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষাজীবনের উদ্দেশ্য। 

এই উদ্দেশামাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবন-বৃত্ত 
মনুযাগণের অমূল্য শিক্ষা্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত, 
শা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ববাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গৃঢ় তত সকল 
অপরিজ্রেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ 


টয়া মিল্‌। 
লোকশিক্ষা* 


খারা বেশে নাকি হা কেটি পিন সু জা 
যাটি লক্ষ মনুষ্যের রে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন শল বর 
কোন বাল ুষোর দারা সি না হইলে কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত পরিণত হইলে তার শুত্তর পর্যন্ত 
বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লোহসাত্রেই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত তে 
বি কি লোহার দে ও নাই, মিত শকত করতে হয ভে যর দার কা 
হয়। বাঙ্গালার কাটি যাচি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য, হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় 

র ছয় নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, 


আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধিপ্কাশেই প্রম্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য 
een oe ই পে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের 
শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সভবও নহে। চিত 
লন প্রকৃত অবস্থা স্ব কার দক্ষতা করত কাবে এই শিক্ষাই শি্ষা। আমাদিগের এমনি একট 
করণ জ্যামিতিতে হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকটাদ স্কোয়ার পর্যন্ত 
নি এনে রা কোন কথা কৃহিয়াছেন। 


লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, 


দেখিলাম -নবীশ 
ইউলোনো যে কোন ইজি উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে পরি গভৃতি অনেক দেশে আপামর 
ee Et 
* দর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার 
যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। 
এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাচ 
শত, পড়ে পাচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র । এক একখানির 
গ্রাহক সহস্র, সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে 
বন্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়! 
সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং 
অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণ স্বাদু খাদ্য চর্বণ করিতে 
করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের থে 
সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দশার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্‌ দিয়াও যায় 
না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল 
লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বন্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে 
তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। মত » 
এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এ 
নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাকাসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাহলেন? মলে 
করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মোর কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মন্তুকের ঘণ্মা চরণকে 
করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কৃটতত্বমর" 
নি্ববাণবাদী, অহিংসাস্মা, দুর্বোধ্য ধৰ্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে__গৃহ্থ, পরি 9 
পণ্ডিত, মূৰ্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল = 
শিখাইলেন-_লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতনাদেব সমগ্র উৎকল বেফ্ণব করিয়া পযন্ত 
লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পাই। 
সাড়ে তিন পুরু রর ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর তেছি। 
একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি-_-সে দিনও ছিল-_আজ আর নাই। কথকতার কথা সা 
গ্রামে গ্রামে, নগরে, নগরে, বেদী গিড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সু 
মল্িকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্‌ নুদুস্‌ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ লক্ষণের 
সত্যৱত, ভীগ্রের ইন্দিয়জয়, রাক্ষসীর ৫ রি সতের সদ্যাখ্যা সুরে দরদ 
 রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচি আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্যাখ্যা সুকণ যে 
সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে যে তুলা পেজে, যে কাটন! কাটে, 
জীবন টু পায়, সেও শিখিত--শিখিত যে ধৰ্ম্ম নিত্য, যে ধৰ্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্র্ধেয়, যে পারের পুণ্য 
' যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সুজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পা 


যে 
গাছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপন জন্য, যে অহিংসা পরম ধর 
লোকহিত পরম কার্যা--সে আছে, 0 আপনার জন্য নহে, পরের জনা, র 


ES ডু রর উনষাটি নব্বই 
যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী--সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি কিহাবে? 
ছয় কোটি বাটি লক্ষের ত্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে__বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না! | 
লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না। 


৩২৪ টি 


বিবিধ প্রবন্ধ__ রামধন পোদ 


সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা 
সর্ধবত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের ফেতে হুঃ বাঙ্গালার 
রত সমতল মা) ত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে 


রামধন পোদ* 


বাঙ্গালার সাহিত্যারণো একই রোদন শুনিতে পাই- বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অত্যুখানকালে 
বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল" হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই 
মূল-_বাহুতে বল নাই। 

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব বাঙ্গালী খাইতে পায় 
না-_বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি - 
আমাদের জন্মভূমি বহুসপ্তানপ্রসবিনী বলিয়া তাহার শরীরোৎপন খাদো সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই 
বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য 
হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শী্ণশরীরত্ব,_ভ্ররাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ববলা। 

অনেকে বলিবেন-_দেখ. দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে__তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, 
কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দর্ববল-_বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য 
বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট 
ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও__তাহারা 
নড়িয়া বসেন না-_সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না_ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। 
সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসপপ্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল। 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, “এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্থসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা 
অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি 
প্রকারে?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। 


যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে 
দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব 
বত যেসেকল লোকের ঘন নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত 
খাইতে কিপার অহনা শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে-- কিন্তু সে জীবনরক্ষা মা 
শরীতেরপাইলেই আহার ইলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মাত্র। চরবি__যাহা শরীরপুষটির 

পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছুমাত্র নাই। 
বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু 


শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। 
ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন, শাক বা আলু কাচকলার কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার লাম ভাত হাওর 


এই ভাত ব্যগ্রনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা__ব্াঞ্জনের ভাগ দু কড়া। সুতরাং ইহাকেও 


শুধু ভাত বলা যাইতে = বাঙ্গালা চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না 
৮০ থাকে-_কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন 


থাকিলে জীবনরক্ষা __হইয়াও 

থাকিলে জীবনরন্ষা হইতে পারে এপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। 
এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যতদিন না বাঙ্গালী সাধার তঃ মাংসাহার করে, ততদিন বাঙ্গালীর 

রাছতে বল হইবে না। আমরা সেকথা বলি না মাইলের আ্যোজিন নহি, দুদ, ঘৃত, ত ক 

শর্জী, হাহ নে না। এবার! দৃটান্ত_ পশ্চিমে হিনদুহাদী। নৈবেদ্যে বিণ মত ভাতের লে হারের 

পাই পুন অর সালে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বাকারা হার রইল বাদী যি 

ভাতের মাতে পরি এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে 


য় হইতে পারে। 
আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম__কেন না, রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। 


১১৯০ 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র। 


চে 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, “মহাশয় যা আজ্ঞা করলেন, তা সবই যথা্থ-_কিন্তু ঘি, ময়দা, 
ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না। 

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের টেকিশালে টেকির উপর বসিয়াছিলাম-_উঠানে একটা ঘেও কুকুর 
পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই__সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। 
রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, গাচটি মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের 
বিবাহ দিতে বাকি আছে__-পোদজেতের ছেলের বিয়েতে কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে--তবে কম। 
পোদ বলিল যে, “মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেকড়া জুটাইতে পারি না__আবার ঘি, ময়দা, ডাল, 
ছোলা !” ভামি বুঝিলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর 
রাগ করিয়া তর্জন গর্জন করিবার উদ্যোগী-_বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, “একমুঠা ফেলা ভাত পাই না, 
আবার উনি বুট পায়ে দিয়া টেকির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরস্ত করিলেন।” একটি রোমশুনা গৃহমার্জার 
আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল-_সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা 
শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই। 2 

আমি রামধনকে বলিলাম, “চারিটি ছেলে__তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছে ? 
রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞা হা, আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।” 

আমি বলিলাম, “তাহাদের সন্তান সম্ভৃতিও হইয়াছে ?” 

রামধন বলিল, “আজ্ঞা একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।” 

আমি বলিলাম, “রামধন ! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু পরিবার বলিয়া তোমার 
আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।” 


আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে £” i 
হইল বলিল, “সে কি মহাশয় আমি কি পরিবার বাড়ালাম বিধাতা বাড়ান টি 
আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ-__সুতরাং তুমিই দু 


নান কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে, সেটি 
অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে রামধনের গোর মরিয়া গিয়াছিল_ 
কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না টে Ue RE EL 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?" 

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।” ? বিয়ে 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যেগুলি জুটিয়ে তাই খেতে দিতে পার না-_-আবার বাড়াবে কেন আহার 
দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আস্বেন--তার আহার চাই। তারপর তার পেটে দুটি চারিটি হবে-তাদের | 
চাই। এখনই কুলায় না-_আবার বিয়ে?” সেও | 
রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে পায়, 
দেয়।” 


আমি বলিলাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” নাই!” 

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্বেরাধ জাতি আর কোন দেশে Ws 

রামধন উত্তর করিল, “দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল কি 
দিবেন নিরোধক কিরূপেবুঝাইব? বলিলাম, “রামধন ! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তু 

a 


সমান?” 
রামধন চেঁচাইতে আর করিল, “তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান? 

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেও 
অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও ৷” 


*অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। | 


৩২৬ | এ 


বিবিধ প্রবন্ধ রামধন পোদ 


| এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, 

গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে-_বিদ্যা বুদ্ধির 
| কোন এলাকা রাখে না। খাহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার 
থাক বা না থাক-_আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে -ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের 
আকার-_জ্র শ্ীহায় ব্যতিব্যস্ত_তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য-_সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য-_সে জ্বর 
শ্ীহার সাথী হইবার জনা টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাহাদের সুখ। যে 
বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি 
| বউকে খাইওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে 
| ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ-_রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব 
| বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুথি পাজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত 


করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয়ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ 
হইতে পারিত। হয়ত সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে 
পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির 
পেষণে__সংসারধর্থের জ্বালায়__অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে-_ছেলে হইয়াছে, আর 


| পথ খুঁজিবার অবসর নাই-_এখন সেই একমাত্র পথ খোলা--উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার 
পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না--তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি 


পুত্রের হিতের জনা, সর্ববস্ব পণ! লেখাপড়া, ধন্মচিস্তা- এ 
দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়টিক আসোসিয়েশ্যনে 
রত, গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে 
] ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন, ছেলেও সর্ববনাশ--নিজেরও সর্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই 
তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্যা- শৈশবে ছেলের 

দেওয়া__এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে 
সাতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাথর গলায় 
দেশের উন্নতি হইবে? 


৩২৭ 


সাম্য 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরতুগুলি বাছিয়া বাছিয়া 
তুলিয়া হার গাধিয়া তাহাকে পরাও, কেন না তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অৃশপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া 
আছে, উহা যত্রসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ-_এ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাহার পায়ে 


বল” সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি-_তুমি 

বড় লোক নহ__তুমি সরিয়া দাড়াও, এ পৃথিবীর ভ সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই ত রা 

হে “মান বেত্র তোমার জন্য--বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলা 
| 


কর রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্মোর উপুর 
=!খবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহ 
কার্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় ধাধিয়াছে_চাপরাশের 


রাজকটাক্ষে ইনি র্মাবতার। ইনি গণ্ডমূখ, তুমি সব্বশান্্রবিৎ_স কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় 
| 


পর চারি 

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর “কন্যাভারগ্রস্ত-_কন্যাভার্রস্ত” বলিয়া দুই 
পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে-_-এও বড় লোক। কেন না গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূ্_ না 
যান ভাল কমি তোমাকে উহার পায়ের ধূলো লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না 
যান-_ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূখ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, 
সেও বড় লোক। পা জিয়া, ও দেশে 

অতএব সংসার বৈষমাপরিপূর্ণ__সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না জন্মিয়া, 
জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাচির গর্ভে না জন্নিয়া, জাদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি 
৩২৮ 


সাম্য 


বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু বা আমার শক্তি অধিক বা ব 
সকলই সামাজিক eee Prope বৈষমাপূর্ণ। দু বিবির 
সংসারে বৈষম্য থাকাই | অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদিগকে এই সং 
পাঠাইয়াছেন ৯০৮১০০১৯৯০৯ ০১৯ 
অধিক বল আছে-_আমি তোমাকে এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। 
কুমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী সুতরাং সৌদামিনী জমীদারের স্ত্রী কুমুদিনী পাট কাটে। রামের 
মস্তিষ্কের অপেক্ষা যদুর মস্তি দশ আউন্স ওজনে ভারি, সুতরাং যদু সংসারে মানা, রাম ঘৃণিত। 
অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। 
প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ_ তেমনি অপ্রকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শৃদ্র 
অপ্রাকৃত বৈষমা। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ- শৃদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ 
অবধা- শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্ৰাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, 
সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন? 
লী বলার মর রা এ গৈ রি না ধল থক 
র না। 
সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ 
খুজিয়া পায়েন না__কিন্তু লক্ষ লোক অরাভাবে উৎকট রোগগ্র্ত হইতেছে! 
সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিকাই তাহার প্রধান। 
ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ। 
ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই 


বৈষম্যজালে আচ্ছ্। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘৃষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত 
করিয়াছেন। সোই একল রাজোর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ রোমরাজ্োর পরথমকালিক 
_ তাহা এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত 


গোনা এগ ঘাত কিলার লায় সামাজিক অনি ছায়া সামা্জির ইটসাধন করিতে হইল 

ডিবি তে কতো এবং রোব্পীর। বৈষমোর পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও হিতীয় ফরাসিস 
বিপ্লবের উদ্দেশ্য। 

কিন্তু সর্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদে্টর উপদেশেই সাম 

হানে হইয়াছে।অন্ত্রবল অপেক্ষা বাকাবল গুরুতর-__সমরাপেক্ষা ধিকতর 

৮১৮ বা প্রচারিত হয়-_ইস্লামের ধৰ্ম্ম শন্তরসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। 


কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পস b 
ine ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালাস্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ 


পৃথিবীতে তিনবার আশ্চরযা ধ 
প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্তরের স্থল মর্ম, “মনুষ্য সকলেই সমান”। 
করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্র করিয়া, তাহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন 


এ ভূমগ্ডলে প্রচার 
৬১০ ০ , অবনতির পথারঢ হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে 
বামন বাই বনপার বান বর বর তন দুলা মল গছে 
অবনতি য় তি হইয়াছে। 
লা রা তৰত তাত দীন, টনি নি 
ভারা ছিল সতত রদ প্র বালিকার গাজার 
পূর্ববকালিক বর্ণবৈষমোর ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে 
ব্ৰাহ্মণে তোমার সর্ববপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের কোন 


বধ্য__কিন্ত ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। 
৩২৯ 


বন্কিম রচনাবলী 


প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ 
কর-কিন্ত শৃদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শৃদ্র অধিকারী নহে, কেবল 
নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ 
শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা 
বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন, তাহা করিলেই পরকালে 
গতি, নহিলে গতি নাই। ব্ৰাহ্মণকে দান করিলেই পরকালে গতি, কিন্ত শৃদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ 
পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শৃদ্রও মনুষা, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন 
ইউরোপের, বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন 
গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণস্বরূপ বলে, “বামন শৃদ্র তফাৎ”। 

এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। 
পশ্থাদিবৎ ইন্দ্িয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল 
জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্বৈষম্যেভ্ঞানোন্নতির পথরোধ হইল। শূদর ভ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে: একমাত্র ব্রাহ্মণ 
তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে 
কর, যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, রসেল, কাবেন্দিষ, স্তানলি প্রভৃতি কয়েকটি নিদ্দিষ্ট বংশের লোক 
ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? 
কবি, দাৰ্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট, ষ্টিবিন্সন, আর্করাইট কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় 
তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণের যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার 
করিলেন, তাহাও বরণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাহারা বিদ্যাকে 
ভুতবরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভৃত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার 
আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্নের সারভূত করে, সেইরূপ 
আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগযজ্ঞের সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, 
আরও দেবতার পূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই অঙ্গরানূপুরনিকণনিন্দিত মধুর আর্যাভাষায় 


লোক বিষ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্ৰাহ্মণেরা লেখেন, সকল কাজেই পাপ-_সকল পাপেরই প্রাঃ 
কঠিন। তবে কি বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই-_পারগ্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় 


তখন বিশুদ্ধাত্া শাক্যসিংহ অনস্তকালস্থায়ী রি তাকাশে উদিত হইয়া, 
দিাথধািত রবে বলিলেন আমি উদ্ধার করব। আমি রো যে রে নয দিতেছি, তোমরা 
সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শৃদ্র সমান।মনুব্যে মনুয্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, . 
সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, এহিক সুখ মিথ্যা 
এ SEs সব মিথ্যা। ধর্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যর্ম্ম পালন a 

তত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধ 

ভারতবর্ষে চলিত হইল-_বর্ণবৈষম্য কতক দু বিন হইতে হাসু বিচ ভারতবর্ষে বকর 
প্রচলিত রহিল। পুরাবন্ত্ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে 
সকল সমাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একছত্রে শাসিত করিয়াছেন__অশোক, চন্দ 
শিলাদিত্য প্রভৃতি_এই কালমধ্যেই ভাহাদিগের অভ্ুদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তাজ্রলিপ্তি পর্যাত 
বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহজ নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই 


(LO) ON) 


সাম্য 


সম্রাট্দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে 
যাত্রা করিয়া অর্ধেক আশিয়া ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। 
বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্বের 
সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুৱীষ্ট। যে সময়ে খরী্টধর্ম্মের প্রচার আর্ত হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আশিয়া 
রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ন উপস্থিত। তথ্ন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী 
নহে, অমিত ধন্শালী ভোগাসক্ত ইন্্িয়পরবশ “বাবু”দিগের আবাস ধাহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই 
ছিল’ তাহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম জগ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তহিত হইয়াছিল। যে 
সমসামাভিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসমাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী 
হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লামিল। আমরা পূর্বের রোমনগরীর কথা বলিযাছি। এক্ষণে রোমক সাম্রাজ্যের 
কথা বলিতে ৷ ্লোমকসানরাঙ্ঞে চরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল এক এক 
ব্যক্তির দহ সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য সেই সকল দাসের দারা হইত। 
ভূমিকরষণ, গার ভত্যের কার্য, শিল্পকার্যযদি চিরদাসগণের দারা নির্বাহ হইত।তাহারা রে পর 
রু বাছুরের উপর ভূর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরাপ অধিকার ছিল। প্রভু 
মারিলে মারিতে পারিতেন কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস 


রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাপি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হার 
সাম্রাজ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত_ প্রভু এবং দাস। এক ভাগ 
দু্্দশাপন্ন। | 

ন এই বৈষম্য নহে সা বেদ্ছাচারী। তাহার ক্ষমতা ও প্তাপের সীমা ছিল না। নীল অমি 
লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্ববক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। 
্‌ না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, 


ইলিয়গেবলসের ্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে। যে হউক 
সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তি — কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই 
ps ক তাহাকে সম্রাট করে__কাল সে সম্রাট্‌কে 


শ্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল। 

মর যাহক রাহা সং রিড সাদা যাগ চকা দি বন লালে 
মাহি তি ভি বলিয়া হলেন, তে বা ক 
১ নি 
৮৮৮42৮78৮৮১ 
| নহে উহ সখ সুখ নহে গালি ধার রাধা নহে! পৃথিবীতে 
উরু রতি সাপ দা 
আর্যাবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, “আত্মব সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ”। দ্বিতীয়বার 
; ভাইয়া খ্বীহদাবংলীয় যীশু বলিলেন, “অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের 
“দই ব্যবহার করিও”। এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমগুলে আর কখন 

উক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ।এই বাক্য সামাতত্তের মূল! 
ভোগাভিলাধী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্ববরে মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, 
উন্নতিশীল, যুদ্ধদুরমাদ লতি সকল সঞ্জাত হইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পূ্বপুরুষ। আধুনিক 
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( 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পূর্ববাগমী মনুষোরা 
কখন করেন নাই। ইহা যে কেবল শ্রীষ্ট ধর্ম্মের ফল, এমত নহে; ইহার অনেক কারণ আছে__কিন্ত প্রধান 
কারণ স্বীয় নীতি এবং গ্রীক সাহিত্য এবং দর্শন। এবং খ্ৰীষ্ট ধর্মে যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে। 
ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর 
বৈষম্য জঙ্নিয়াছিল। ধর্মাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, কা প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় 
রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল! বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ 
গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের 
একজন মহ্নকর্তা ছিলেন--তিনিই তৃতীয় বারের সাম্যতন্রপ্রচারকর্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রাসো। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধো তাহার 
বর্ণনার স্থান নাই_ প্রয়োজন নাই। জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবাস্তজ্ঞ, সুক্ন্দ্শী বহুসংখ্যক লেখক তাহার 
পুত পুঞ্জ বৰ্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠা। দুই একটা বলিলেই আমাদিগের 
উদ্দেশ্য সাধন হইবে। রর 

কার্লিল বাগ করিয়া বলিয়াছেন যে, “যে আইন অনুসারে একজন ভূমাধিকারীমুগয়া হইতে আদিয়া 
জন দাস বধ করিয়া তাহাদি গর রক্তে পদ প্রক্মালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল 


লা! সেরাজউদ্দোল্লা দেশের অধিপতি ছিলেন; শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্র গা 

এই ব্যদোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে বিনা জের প্রভা মা তাহা বুঝা যাইবে! 
শর প্রমোদানুরত, বৃথাভোগাস্ত, বায়শৌগু, সাপ রাজা ছিলেন। ডাহা উপপীগাণর পরিতুষ্টির 
পাাজনতত রাশির আবশ্যক। মাদাম গোম্পাদুর'ও মাদাম দুবারি যে এশ্ব্া ভাগ করিয়াছিলেন, তাহা 
পরিদীভারাজমহিহীর নিফলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম দু বারি যে ও ভোগ করিয়াছিল; সে 
ইপরহোনে শাসনকর্তবপদে নিযুক্ত হইয়াছিল-_মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে 
ইন্্প্রহ্থের দৈবশক্তিনির্ন্িতা পাগুবীয পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়__সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব 
হইত কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা করিব? জলবৎ অর, এছিকৈ সেই সেল মোজকোৰ শন, এবং 
প্জাবগর্মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্ে উঠিতেছিল। রাজকোষ শূনা-__প্রজামধ্যে অন্লাভাব" 


ছিল যে, শশ্তাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্যন্ত করিত। এক দিকে 
রমোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা; আর এক 
দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে 
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সামা 


ফ্রাঙ্দদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষমা। এই বৈষম্য কদর্যা, অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রূসোর গুরুতর 
প্রহারে সেই রাজা ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্রমূল হইল। তাহার মানস শিষ্যেরা তাহা চুণীকৃত করিল। 

শাকাসিংহ এবং যীশুশবীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষালোকে তাহারা যে 
দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রূসো তাহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাহা 
কর্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমন নহে। তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত 
অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাণিন্দরজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি 
দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে রূসো 
বাকশক্তিতে যথার্থ উন্দ্রজালিক, তাহার প্রেরিত সংকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র 
বীভমন্্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাহার মানস শিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্নব 
উপস্থিত করিল। 

রূসোরও মূল কথা, সাম প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষমা 
জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রূসো সভ্যতাকে জাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও 
সী নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার 


্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষো 
দোষে__সভাতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি এবং সুন্াসূদ্্ বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষোর 


যাইত-_অল্সমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য 
তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই ; 
ও পর,এ স্ত্রী, নানী এ সকল বুঝিত না--সেই অবস্থাকে স্বীয় সুখ মনে করিয়া, মনুয্যজাতিকে ডাকিয়া 


বলিয়াছেন, “এই অপূর্বব চিত্র দেখ! ইহার 
গ্রহণ করে সেই মনুষামাত্রের সমান-_নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান, এবং সম্পত্তির 


সকলেরই__কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে 
সংস্থাপনের আরম্ত হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন। 

পনের আর হইব নিও চিত করিয়া বলিয়াছিল, “ইহা আমার,” সেই সমজকর্ত য় ফেং 
তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, “ এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, র 
তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই।” সে মানবজাতির অশেষ উপকার করিত। 

রূসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। 


এই সকল কথার অনুবর্তী হইয়া রূসোর মানস 
রর রূসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছিলেন 


ত ভরণপোষণের উপযো 
bs র দারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ১7, 
০০৪৫৭। $0০৭ গ্রন্থের স্থুলোদ্দেশ্য এই যে, সমাজ ৰ সি 
টিলার নিযে মী বাজান লরি ভেলা জরে জার 
আভা হা পন টা লালন সালাদ রা সরা হর 
হতেসেমাজন রানার চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চযিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে 

তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে 
বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য ন্যায়সঙ্গত হইল। 
ুকতিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, “তুমি 


৩৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য আমাদের মঙ্গল করা, 
আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব 
আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আল্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্রুসিংহাসন হইতে অবতরণ কর। 

অতএব যে দিন 1.৩ ০০01 $06৭! প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হান্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। 
Le Contrat Social গ্রন্থের চরম ফল যোড়শ লুইর সিংহাসনচাতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসীবিপ্লবে যাহা কিছু 
ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র, এই গ্রস্থোন্ত বাণী। 

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাভপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; সন্তান্ত লোকের 
সম্প্রদায় লুপ্ত হইল; পুরাতন খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় গেল: মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্যন্ত লুপ্ত 
হইল-_অনভ্তপ্রবাহিত শোণিত্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা 
আর হইল না। ফ্রান্স নৃতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নৃতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল-_মনুষাজাতির স্থায়ী 
মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য 
সাম্যাত্মক--সেই ভ্রাপ্তির কায়া অর্দেক সত্যে নির্দ্মিত। 

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু “ভূমি সাধারণের” এই কথা বলিয়া রূসো যে 
মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নৃতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ 
পরিপূর্ণ। “কম্মুনিজম্” সেই বৃক্ষের ফল! “ই্টারন্যাশনল” সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় 


সর্বালেকে ও এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক 

ত বড় তে সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ববলোকে সমভাগে বন্টন করিয়া লউক। 
ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই াালোকে সমভাগে বি সকলেই সমান 
সার ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম। ইহার প্রচারকর্ভা ওয়েন, লুই ব্লাং, এবং কাবে। কিন্ত 
সাধারণ কণ্যুলিষ্ট, বহুত্রমী এবং অঙ্প্রমী, কর্সিষ্ঠ এবং অক্ষ, সকলকেই ঘেরা ধনের সমানভাগী করিতে 
চাহেন, লুই রাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তবা। যে মত 


কর্মাকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে গ্য, তাহাতে তাহাকে করিবার জন্য, যে 
যাহার যোগ্য, তাহাতে ত নিযুক্ত করিবার 
রে পুরস্কৃত হইবে তাহা নির পণ এবং সর্বপ্রকার তত্তাবধারণ জন্য কতকগুলিন কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি 
ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের। ইত্যাদি। 


বাকতিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং উততরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত। 
ইহারা বলেন যে, দুই সহ বা তদুপ সংখ্যক লোক একতনর হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক 
সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। 
মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে 
শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্মানিপুণদিগের 
মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্‌, সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি। 


৩৩৪ 


সামা 


ভূসম্পন্তির উত্তরাধিকারিত্ সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা 
আবশ্যক, কেন না, তাহাও সামাতত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জনকর্তা, উপাজ্জিত সম্পত্তিতে তাহার যে সম্পূর্ণ 
অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জন করিয়াছেন, তাহা অপর্যাপ্ত 
হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার 
অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা 
ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহমত লোক 
প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্তু রাম উপার্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানববই জনকে 
বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে 
স্বত্ববান করিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও দিয়া না গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, 
তাহার পত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জন কর্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী 
বলিয়া যায় নাই যে. আমার পুত্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই 
সমান ভাবে অধিকারী। 

তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃ 


অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে 
কর্তব্য। পিতৃসম্পন্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনা 


খময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, 
জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া 
দানেও প্রাপা। কিন্তু তদধিক 


নাই,__উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের পাস [জা 
পুত্রের অবর্ত তি প্রভৃতি ত ত এ রী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত | 
২ সপ সন্তানের আবশাকীয় ধন রাখিয়া অবশিষ্ট জনসাধারণের 


অধিকার হওয়া কর্ভব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার 
বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজো এ 
অপেক্ষা, আমাদের ধর্ম্মশান্তর কিছু-ভাল: হিন্দুধর্্মশান্ত্র অপেক্ষা সরা আরও 
এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাসোর কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি | 


৮৮৬৮ তরী ণ সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে 
ং রণীয় মহাত্মার প্রচারিত। পুরুষে সমান। এক্ষণে য়, 
শপ ১ হী স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল্‌ বলেন, 


প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে৷ 

মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত 
মনুষ্োর সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য 
তারতম্যে সামাজিক তারতম্য 

আছে; কেহ দুর্ব হাল, কেহ বুদ্ধিমান্‌, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারত 
ছে; হর, ক বউ, লো আকাল, হীন রা দমি 
বগা বে, যে বিল পিছে ফি সাদার আতা বারাক নবম 
ায়বিরু্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও 
সামাজিক প্রচলিত তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির 
রা ত আছেন প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল্‌ এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, 


তাহা পূর্ববতন কুব্যবহারসং 

হানি নান "ত জলে বড় লোলা, নো জট লোক হারা হি 

উচ ভুলে জনতার, ত তোমার, জোন করে কর নিত হলে অমাত লো শরির হো নর 

অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপমের€ সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্কারী হইও 

না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই__তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়-বিরুদ্ধ আইনের দোষে 
৩৩৫ 


আর ৮৮ ক্লু 


+ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোদ্দিণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপাদ্ধিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, 
তাহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ, এবং তাহার ভ্রাতা। জন্ম, 
দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ 
মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


আমরা যদি পরাণ মণ্ডলের কথা পাড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে না দিয়া 
থাকিতে পারি না। জমীদারের এশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাহারা সন্বাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া 
বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ত 
বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা 
ভূম্যধিকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছু বলিতে হইল। 

যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সাসীপ্রেরিত লিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার 
গৌরকাস্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের 
রোদে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মাবিশি্ট বলদে ভোতা হালে তাহার 
ভোগের জন্য চাষকর্ নির্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদের রৌদে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি 
য়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্তলি করিয়া মাঠের কা্দম পান করিতেছে: ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, 
কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সম্ধাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা 
রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদূরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক 
পাশে শয়ন করিবে-_উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একছাটু কাদায় কাজ করিতে 
রাই আইস) হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইযা 
পোষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিন্তি খাজানা দিল। ৫ পরিশোধ করিল-_কাহার 
ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় ভুলিয়া মল কেক পারিশোধ বিক্ৰয় করিয়া, কৃষক 
বিসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের 


পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই নয় ত চারি টাকা লিখি 
দয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আধিরি কবচ পায় না। হয় তা তাহা না দিলে 
এত সেই টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি কার 
পল মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমিদারী নিরিক টাকায় চার 


পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২. টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর 
নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ববণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে 
এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল! 

এ সকল দৌরাত্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য ঢ 
এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দো 
জমীদার যে বেতনে ছারবান্‌ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন আগেহর 
কিছু কম। সুতরাং এসব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হ' 


৮ 


সামা 


না বটে, কিন্তু তাহার কার্পণোর ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদর' 
৬ ০০৭ নিলে LEE EEL 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া 
থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। 
তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল! 
তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন-_তাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা 
মহাশয়েরা। তাহাদের ন্যায্য পাওনা__তাহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া 
গেল-_তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চায়ের সময় উপস্থিত। 
তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ 
মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগমী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব 
হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা 
কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ 
সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, 
তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র 


হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় য় র | 
রর কর্জজ করিয়া টাকা দিল। নয়ত পরাণের দুর্ববদ্ধি ঘটিল_সে 


৪১ তখন পরাণকে ধরিতে তিনজন 1০৬ 
| কাছারিতে আসিয়াই পরাণ ভ 
আসিল কাছারিতে আসিয়াই পর বুজে তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের পুতি ভুকুম 
হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া 
আনিল। নচেৎ পরাণ একদিন, দুইদিন, তিনদিন, পীচদিন, সাতদিন, কাছারিতে রহিল। হয়ত, পরাণের মা 
কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব্‌ ইন্স্পক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল 
' কনট্টেল সাহেব দিন দুনিয়ার মালিক-_কাছারিতে আসিয়া জাকিয়া বসিলেন। পরাণ তাহার 
করিল। কনষ্টেবল সাহেব একটু ধূমপান করিতে লাগিলেন-__কিন্ত 


উড়িবার খময় পরমপবিত্মূ্তি 

বলাই সে দিনও সদর সার হয়-_ভক্তি রীতির উদয় হয়। তিনি গোমতী 

হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, “কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক __সে পুকুর ধারে 

তালতলায় লুকাইয়া ছিল-_আমি ডাক দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।” মোকদ্দমা 
গেল। 

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য 

হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ 

৩৩৭ 


ব২২-২২ 


শি 
বঙ্কিম রচনাবলী 
করিয়াছে যে, «পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"__তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল এরূপ 
মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে"__অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া 
আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে-_অমনি পরাণকে ধরিতে লোক 
দুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 
গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা কিন্তিবন্দী 
হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক বা পুনর্ববার পুলিশ আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ 
রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। 
উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতৃপ্পুত্রের অনপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার 
টাকা। মহলে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর 1০ আনা দিবেন। তাহাতে পাচ হাজার টাকা উঠবে। দুই 
যে প্রজা পারিল, সে দিল-_পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই__সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাচ 
হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন তাহার 
আগমন হইল- গ্রাম পবিত্র হইল। | রুই 
তখন বড় বড় কালো কালো পাটা আনিয়া মণডলেরা কাছারির দ্বারে বাধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবগি' 
কাতলা, মুগাল উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্তাকু, গোল আলু, £ 
কলাইসুটিতে ঘর পূরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা; 
বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্যন্ত উদরাময়ের লক্ষ্মণ দেখা যাইতে লাগিল 
কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী”, “নজর”, বা “সেলামী” দিতে হইবে 
আবার টাকার অঙ্কে /০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছা 
কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল। ॥ 
পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না! কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমতার চোখ পিন 
আট আনার স্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে “ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত কার 


রব 
! 
i 


আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় পাচক্রের মায়ায় অভিভূত হণ 
দীড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয় উপ ইয়া মায়াময় পে ক্কোক নস 
পরাণ দেখিল স্ব গেল। মহাজনের ঝণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জীদারের খাজানাও দিতে পারি 
না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল-_কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলোছে। 
পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নাঃ 
আদালত এবং বারা্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্াম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্টাবে। 
আসামী সাক্ষীর তলবান চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোযিক আছে; হয়ত আমীন খরচা লট বাটি 


য়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ফ্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটি 
লইয়া বিক্ৰয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা-_ সুতরাং জনীদারের বশীভূত; সেহে নয়_ রণ 
বলীভূত। সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথব্তী। সকলেই বলিল, হই 


I 
জোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বিরাছে। অনুর নালিশ ভি হইল পরার নানি রগ 
নিজের খরচা ঘর হইতে গেল। দিল; নচেৎ 

শন Bb Bb রা 
আমরা এমত বলি না যে, এই অভ্যাচারগুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক বৎসর মতো হা গার 


কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার বল 


সামা 


জগীদারদিগের সকল প্রকার দৌরায্মোর কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত 

তিলের, সবলে যে কত রকমে টাকা আদার কর হয় তাহার তালিকা করি সা কর বার না। 
র নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয় নহে; অনেকের কোন নিয় 

রর নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের 

সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূম্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই-_যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের 


একেবারে নাই। য় ২ গণ নাল ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে অধ্ম্মাচরণ 
করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর গচিশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ববলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্ত 


ইহারা জসীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং 
লইতে হইবে। মধ্যবস্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম 


অনিষ্টকর। 
দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকেই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা 
অভিমতবিরুঞ্ধে নায়েব গোমন্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা 
জানেন না! 
নন অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ 
করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর 
আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না! 
রা তাহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের ছারা অনেক সংকার্য্য 


অনুষ্ঠিত হইতেছে গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থা 
অনুষ্ঠিত হইতেছে। গমের করিতেছে, ইহা জীদারদিগের গুণ জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসায় 
রথ্যা আমে হবারযা ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশে (গে ইনি়ন 
ভিন" আউারশানাজাবদিতের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল আীদারের 

এলি রাহা সমাজ। অতরব জবীমারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি জনায়পরতার কাজ। এই 
সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে ডন হয়, ইাহই তাহাদের 

দাতা কোন বোন হাড। যি কোন পরিবারে পাচ ভাই থাকে তাহার মধ দুই ভাইর দর তরে 
আরতি ক্যা করের চি যংপোধল জন করে নীলার লারমা 
সন জেনে মরি আকন সেই কথা বার জন্যই আমাদের এব রেখা ত দাম ছার বকে 
অনা পে জানাইেছি না জাগে কাছেই আযানের নাই সার 
অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের রাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা 
লামা মহ) রাও গার চুরি করি ইরা টো বি তা সা অনিল 
এ লা REET না বার জজ 
ররর ঠা কও মানেই গর গারো উদিত জগ ও সাত 
ইউর তালে অনের মুত জমীদার নরক তার করিবো 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা হইতে জন্মিল? সাম্য 


সবিস্তারে বলিতেছি। 
বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতববীয় ইতর 


৩৩৯ 


এ দেশীয় কৃষকদিগের এ দুর্দশা 
নীতি বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, 


বঙ্কিম রচনাবলী 


লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষ য় 
কৃষকদিগের দুর্দশার সূত্রপাত। পাশ্চান্তেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নিশ্মিতা হয় নাই। এদেশের 
কৃষকদিগের দুর্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য 
আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকল সাহেবের স্থল কথা। বকল বলেন যে, জ্ঞানিক 
উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভাতার 
কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান 
আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধো জ্ঞানের প্রকাশ 
হইবে না। কিন্ত বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্বের উদরপোষণ চাই; অনাহারে 
কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারাঘেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও 
জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশাক যে, সমাজমধো একটি 
সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়া 
বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমোপভীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, 
তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না; কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবাই যাইবে, আর কাহারও 
জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন 
করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দারা শ্রমবিরত বাক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া 
বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে 
সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বের প্রথমে আবশাক-_সামাজিক ধনসঞ্চয়ন। 


নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে সহজে অধিক 
সা, ভূমির উর্বর দেশের ভূমি উর্ববরা, সে দেশে ত 
শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমো অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চি 
হইবে। তীয় কারণ, দেশের উমা ীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু উষ্ণ, সে 
নিয়ত লোকের অল্লাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলি রঃ 
k i তাহা এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই; আমরা এতদংশ বকুলের গে 
; কৌতৃ পাঠক সেই গ্রস্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ লে, 
ল্য সে দেশে সী যে সামাজিক ধস হইবে, বিয়ে সন্দেহ নাই। উতর দ্বিতীয় ফল 
কুল এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপতলক খাদ্যক তত আবশ্যক হয় না। যে 
দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর 
সঙ্গে শরীরস্থ রানের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খান কান অধিক আছে, তার 


প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অধে অ অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে 
্রাপ্_কিন্ত পশুহনন কষ্টসাধ্য, এজ লজ ফের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুপ 
খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়। য়াই সম্ভব 
ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় র ং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয় 
এই জন্য ভারতবর্ষে অতি ১৯ ন মল রি হে একটি সদর কাত 
পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া, ভ্ানালোচনায় তৎপর হইতে সারা ইনন। ব্যাগের বলিতেছি। 
কি ইতর সভাতা। পাঠক বুৰিয়াছেন যে, আমরা শ্াগদিগের কথা বি সভ্যতা 
কিনু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে সেই সেই 
ভ্নিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না নহে! 
নিয়মের বশেই সাধারণ জার দুর্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছম। বালতরু ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে 
যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম 
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সামা 


এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম 
ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহাদেরই কেবল 
সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদিতে তাহাদিগেরেই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার 
বুদ্ধি মাঙ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব 
হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত 
হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে। 
বুদ্ধাপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর 
অজ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা 
জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে 
প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন." দ্বিতীয় ভাগ বাবসায়ের “মুনাফা"।* আমরা "বেতন" ও “মুনাফা” এই দুইটি 
নাম বাবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বুদ্ধাপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন 
মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, 
সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফার” মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না। 
মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ “মুনাফা” মনে কর, 
দেশে গচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন”, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ 


লক্ষ মুদ্রা ও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য 
নহে, সুতরাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার 
শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক 
বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের 


পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ 


৪৯৮১ ki যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টর কারণ। যে পরিমাণে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি 
' কুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি_যথা ইংলণ্ড ও 


লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গু 
আনো বির সপে যর একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে 
শ্রমোপজীবীদের দুর্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদামেই তাহাই ঘটিল। 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক সতী হইতে অনেক সম্ভান জন্ে। তাহার আর একটি 
সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষোর দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল 
সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সভভাবনা। কিন্তু ইহার সদায় আছে। প্রকৃত সায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরত যে 
পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি ছে রিযাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বি আছে। অতএব 
উপায়াস্তর অবনমন করিতে হয়। উপায়াস্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশাস্তরে 
| বে “কর অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লো শান ফক রেলের 
লোক শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা । এবং শেষোক্ত দেশেরও 
কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলগডর মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্তরেলিয়া এবং 
পৃথিবীর অন্যন্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল 
টা || 
* “ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ সুলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম 


না। 
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bn 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃন্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা 
থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছ 
লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ববাহের সামগ্রী প্রচুর-পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়' 
সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না। 
ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না। উষ্ণতা শরীরের শৈথিলাজনক, 
পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশাস্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের কাজ। বিষেশতঃ প্রকৃতিও 
তাহার প্রতিকুলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ধকে অলঙ্ঘ্য পর্ববত এবং বাত্যাসঙ্কূল সমুদ্রমধাস্থ করিয়া বন্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্ধীপ এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। 
ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য উপনিবেশিকা ক্রিয়া গণনীয় নহে। 
বিবাহপ্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আচড়াইলেই শসা জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ 
ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবন্তি এবং জীবন-ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত 
পরিজেদের বাহলোর আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার 
প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাত্ুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণের কোন উপায়ই অবলদ্দিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম 
অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ববরতা ও বায়ুর উ্ণতাহেতুক 
সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙঘা নৈসর্গিক নিয়মের ফল। 
শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরস্ত। কিন্তু একবার অবনতি আর্ত হইলেই, সেই অবনতির ফলে 
আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের 
তি সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য-_তৎফলে 
অধিকারের তারতম্য শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদধাপজীবীদিগের প্রভৃত্ বাড়িতে 


লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই ত্র মূল। এই 
অন্বাভাবিক। ইহাই অমঙ্গলের কারণ। ০০০০০ 


: তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার 
অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্থতা। ইহাও বৈষম্যবর্ধক। 


তীয় ফল, বৃদ্ধ গর প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈ 
দার, মূর্খতা, দাসব। স্থায়িত্ব লাভ 
২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন যমগুণে সথা 
তা ৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম 


দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ 
তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক কারণ যদি বলি যে ললি বৃত্তি, পথম জনগন 
তীর টি প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ দলা খরা | 
“History of Rationalism in Europe” নামক বলেন যে, বৃত্তির মং 
মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। ১ dt সরি সৰ্ববসাধারণ। এর 
অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান bah য় 
সামাজিক ধনলিগ্গা কমে না। সর্বদা নৃতন নৃতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্বের যাহা নিশ্রয়োজনীয় | 
বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী ত রে 
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আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে 
জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি 
হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ববলা হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, তৎপ্রতি যত্রও হয় না। তন্নিব্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী 
প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির 
নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল। 

লোকের অনি্পর্ণসন্তষ্ভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মণ্ডণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে, তাপের কারণ 
অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহা। তৎকারণে পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের 
আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুস্তাবের আবশ্যক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে 
যে মৃগয়াদিতে তাদুশ রত হয় না, ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, 
সাহস, বল এবং কার্যাতৎপরতা অভ্যন্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ববকালীন তাদৃক্‌ অভ্যাস। 
অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। 
অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সম্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশা হইলে, সেই 
দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহার্যয পশু স্বতঃপ্রবেশ 


ভা পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত পাওয়া যায়। ৃহিক সুখে 
নিরবে পুরান বোধে উভয় কারক অনুজাত। কি বার্ণ, কি বৌদ্ধ, কিন্মা্ড, কি দাখনিক, 
গকে শিখাইয়াছেন যে, এঁহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও 
হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর ] 
শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন 
এহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে 


ধের পরত শিক্ষা তে ভি ডিন ফল ফলিল স্রোত ইউরোপীয় ললাগগ, হক বাথ 
স্রীকরণে চেষ্টিত হইল। ইহার ফল সুখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতববীয় 


প্রজাগণ নিদ্বিত রহিল; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হই 
পজীবীদি( চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তনিবন্ধ সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
সা নিত ভাণ্ড দুঞ্ধে এক বিন্দু অন্ন পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি 


সমাজের শ্রেণীর য় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে। 
সিন লিল পা পুরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন | ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। 
EK আন জর; তাহাদিগেরই দুর্দশার কথা এড বলিতে পা 

বাণিজ্যব্যবসায়ী পজীবীর শ্রমোৎপন দ্রব্যে পরাচূ্যোর পর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের 
রিতা লা মাহ দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না 
a সামী a BE RP কল অভাব দির দুলা বিমানের অনা 
ভল, নর রর মারা লা লাল নাম 
করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূনা, নিজ শ্রমে? গরীত সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিক্দিগের 
র ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। 

উরববরা ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য 


ত রি 
হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, প্রাচীন কালেই যে র 
I হিল সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের 


র আবশ্যক নাই। 
৩৪৩ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


২২) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তরে 
সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়স্তা না হইলে, রাজপূরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হর 
না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই ক্রেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, 
আত্মসুখরত, কার্যো শিথিল, এবং দুক্য়াম্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নর, অনুৎসাহী। 
অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, 
আহারোপার্জনে ব্যস্ত, এবং সন্ত্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নহ্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে 
উবমাপীডিত হীন ব্রা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, সশাভরতকীতিত ও শালী, ধরি 
ইন্িয়জয়ী রাজচরিতর হইতে মধাকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্তিয়পববশ, ইত বলশাতি দশাপ্রাপ্ 
হা শেহেমুদলমান হস্তে লগ হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, আপ রাজপুরুবদিতের 
এপ দুগতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুরাতি দেখিলে ডাহার প্রতি রুট হইতে গে এছ হা থাকে। 
দরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক অসস্তোবের ভারে সক থাকেন। কিন 


হইয়াছিল, ব্ৰাহ্মণদিগেরও তদ্রপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈযম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে 
প্ৰভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির ন হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত 
হইতে লাগিল। দোৌর্ববল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধৰ্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ 
ক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধ্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে 
আতর উপবরপীডিত হইল াাণেরা উপধ্ের যাজক, সর উর লিক ন ডিছিল। বর 
হইল। ব্রাহ্মণেরা সবল শান্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূ্রকে জড়িত করিতে 
বিিলনচমক্িকাগন জড়ায় পড়িল নডিবার লিকার কিয় বৈশা পরে জিরার ন। 
লাই শর জেদ রদ তরল উর 


» তাহাতে আপনারাও জড়ি অবনতি 
মো অর দেবি যোজন লো করলে, নমতের তি 


স্বর্তিলৃপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ নায়, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতার 


শেষে সে 
রয় তাহারা বাসবদত্তা, কাদক্বরী প্রভৃতির ণয়নে গৌরব করিতে লাগিলেন। 
ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মার হইল ৮ 


সব বৈষমাবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দশার একটি মুল কারণ। 


বৈষম্য, 
টানে রবিশিষ্ট-_ ইহাই সাম্যনীতি ও ভূম্যধিকারীতে যে পবা: 
সামানীতিংশের প্রথম উদাহরণ স্বর তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ছি উদাহরণ সর পুরুষে যে বেস 
তাহার উল্লেখ করিব। 


৩৪৪ 


মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট_ 


সামা 


মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। 
যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে 
না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রীপুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্‌, স্ত্রী অবলা 
পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু: পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা: ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষমা 
ই রি ভি কেন না, যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে 

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য 
থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সামাতত্বে 


এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষমা ন্যায্য 
অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্তর 
বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে 
দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্ীপুরুষে অধিকারবৈষমা দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে 
যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই 
সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন স্টুয়ার্ট মিল্কৃত এতদ্বিষয়ক 

থা এখানে পুনরুক্ত করা নিশ্রয়োজন।* 
রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে 


হইবে, কেন হইবে না? নারী পুরুষের , 
আমাদের কে বেন পরিমাণে গণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার রা ভূমি পাইয়া 
আসে রেলে লে পরা সবপ্রকার অধীনত ইহাতে বীমার অফুরিত হাউ ভুমি পা 
বিশে দেশ করিয়া থাকে। 'এখানে প্রজা নেমন রাজার নিতান্ত অধীন এনা তমার অন 
অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শুদরাদি বাহ্মণের পদানত, অন্য 
যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী 
যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী, 
এ পর দেবতাস্বরূপ; র ’ $ 
পা পুরু যে, পরীদিগের আদরশযরপা দ্রৌপদী সতাভামার নিকট আপনার 
প্রশংসা হুর রলিযাছিলেন পে তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্বীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। 
জরা রিল অর জর তাগুত বাল পাতার 
টাও পাজি গার যাত রা জলজ অক, সায়রা 


ইহারই প্রতিবাদী 

রেলে বীর যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয় 
জেলে কে রাম অনেক আলোলন হইতেছে রর 
কয়টি বিষয় এই_ 

১ম কে বিদ্ক্ষা অবশ্য করিতে হয; কিন্তু জীগণ অপিক্ষিতা থাকে। 
০০০  _——_—__ 


* Subjection of women. 
৩৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


২য়। পুরুষের স্্রাবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ববার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্ত স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, 
আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ববভোগসুখে জলাগ্তলি দিয়া চিরকাল বরন্মচর্যানুষ্ঠানে বাধা। 

ওয়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্ত স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না। 

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামীগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানেই যথেচ্ছ 
বহুবিবাহ করিতে পারেন। 

১। প্রথম তত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, 
কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় 
্ত্ীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে নাঃ যাহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন! 
কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, 
ভাহাদিগকে এ কথা ভিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্র্ 
করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সামাবাদী সে প্রশ্নের 
এত্যুত্তরে বলেন, “ কেনই বা চাকরি করিবে না?" তাহাতে বোধ হয়, তাহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই জোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় 
পাইব? যাহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জজন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাহারা বলিতে পারেন, “কন্যাদিগকে 
পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন ্ত্রবিদ্যালয় কই?” নাই। 

£, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় ন! 


তাহার উপায়ও হইত। 
নিই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জনা পৃথক বিদ্যালয় দ্বিতীয়, পুরুষবিদযালয়ে স্ত্রীগণের 


|| 
দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ বলিয়া উঠিবেন। তাহারা নিঃ করিবেন যে, পুরুষের 
য় রা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করি 
বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলো ত 
অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে। মেয়েরা 
পথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। = 


হও তাহা হইলে যতদিন না সম্পূ্ণরূপে সর্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আং 
সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্বাস্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে রহিত, করান 
লোকের ভান নত রশি হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে শনাগান কহ 


স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা রই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম বলে সাম্য থাকিলে সতী পুরুষ চার 


৩৪৬ 


সাম্য 


তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য।* বোধ হয়, এতদেশীয় সচরাচর 
সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, ভানোপার্জন এবং বুদ্ধি মাজ্জিত করিবার জন্য, 


তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত। 
তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় গদ্দভশ্রেণী বলিবেন , 


চাকরির ভা কিন্তু তাহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্য বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জজন, এবং 


গৌণ প্রয়োজনও স্ত্ীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান। 


উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, 
না কেন ? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম সম্বন্ধে সে সামা স্বীকার 


বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্ৰ কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ 
যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্্রীশিক্ষা ভাল কি 
আমরা তখনই উত্তর দিব, ্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সর্ব 
যা রে যারা কট J ওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের 
ধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে। হওয় ভ ,তা র 
পদ সকল পরবপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই 


বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া রর 
অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্রীবিয়োগের রর মাপে রিনা 
অবশ্য তাহাতে অধিকার পর অবশ্য, ইজ করিলে, পনর ম্িণী, ১ 
িয়োগন্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? বাহিত তথা ইহাতে উচিতযানচি বিনু নাইন 
i তীয় বার উচিত নিট নাই, এমত কাৰ্যমাতই পতি অনুসারে করিতে 
3 ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। 


পাহাৰ বিবাহার্থ ব্যাকুলা k 
করেন, হাল গৃহহা বিধ ই নীতি সমাজে পে কে রাস 
না! তাহার কারণ, সমাজের ন যা বিধানের রজত সরে না, তা ত সহ গকে 
সমাজে পিষ্ট না হওয়ার বার মি এ সমাজে বেদ প্রবেশ করিতে পা তথাপি ইহা সমাজে 
ন ছুহ হে এই নীতি কর নহে, এবং অনেকের সুখকর ই সর সমাজে 
আয়াসসা কাহারও না ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলভনী়তাইউনোর হয় 

যে চিরবৈধব্য বন্ধন, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ 


আর একটি কথা আছে। অনেকে বিধেয় নহে। হিন্দ ্ীমারেই জানেন যে, এই এক সর সে 
রি তিনি স্বামীর ০৪ ৮ রা 
রুট পারা রর 
তবে নিয়মটি একতরফা ভানু বিবার চিরবৈধন যদি সমাজের মদলাকর হয়, তরে মা পরের 


০ ইডি টিটি ডিক 2... এ 
*সামাবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে। 
৩৪৭ 


বহি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চিরপত্ীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর 
প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও 
অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম 
খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন? 

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাস্মা 
করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষমা। 

ওয়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্্ীপূরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের 
উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘনা 
অধৰ্ম্মপ্রসৃত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যয় স্বগ্র্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা 
ভূমির মধ্যে, পিঞ্জর রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ.থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে 
ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের। 

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্ত 
স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্ধাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, 
অন্যে চর্মাচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে 
বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ 
দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি! 

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি 
অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ 


অন্নিভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অগ্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জনীয় 
হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি 
অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে। 

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে 
যথেচ্ছ বিচরণ করিলে দুষটস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্মমত 


এ Ble ecei সম ১ তা আনল, 


অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে 
অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সামা অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্যাধিকারটি অনৈতিক 
সেখানে উহাকে কর্তিত এবং সঙ্থীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সামা এবং 
/. স্বানুবন্তিতা, এই দুই তত্তমধো সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে। 
এই চারিটি বৈষমোর উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গহিত, তাহারই যখন 
কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে, এমত 
ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব। 
্্রীপুরুষে যে সকল বৈষমা প্রায় সর্ববসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
টি সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। 
পত্র কন্যা, উভয়েই এক উরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার 
কর্তব্য কর্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ 
প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দিক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্ে নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে 
যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তিকতা 
নির্ববাচন করা নিপ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অনা কোন মূল আছে কি না। ইহা 
কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর 
ধনৈশ্বর্যো কন্রী,, অতএব তাহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই 
ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? 
যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি 
উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে 
হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না-_পরের 
দাসী হইয়া ধনী হইবে__নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, 
কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর-_অবাধ্য, দুর্মুখ, কৃতঘ, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক-_নচেৎ 
ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিবার 
উপায় নাই-_সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ববাধিকারী- স্ত্রীর ধনও তার ধন। ইচ্ছা 
করিলেই স্ত্রীকে সর্ববস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাহার স্বাতন্ত্রা অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, 
ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ। " 
অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্তিনী থাকে বটে, পুরুষকৃত 
ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাধিয়া 
পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর-_পুরুষগণ ্েচ্াক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে না 
পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ুনীয়ং পুরুষগণ স্ত্ীজাতির বশবস্তী হয়, ইহা 
বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে ্তীগণকে বীধিয়াছ, পূরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই 
কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া i 
দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধৰ্ম্ম না হয়, তবে অধ কাহাকে বলে, বলিতে পারি লা” ্ীজাতির এত 
হিন্দুশাস্তরানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা | 
মৌ! এইরপ বিধ দুই একটা থাকাতেই আমরা টন আপুর মরিল। এইটুকু হিন্দুশাস্তের 
সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু কোন অংশে আধুনিক 


এটুকু কেবল মন্দের 
দানবিকরয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরা 


: এই পৰ্যন্ত তাহার অধিকার। পাপাত্মা 


৩৪৯ 


স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, হ্যা, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে নান নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে 
বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ 
রাখিয়া, বিষয়কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে 
লিপ্ত হইতে দাও, পরে বিষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাটা কাটা যায় না। পুরুষের 
অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা_ কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়! 

স্ত্ীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পর্বের হাইকোর্টে একটি 
মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্যা বিষয় এই-_অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক 
অনুমতি করিলেন, পারে! শুনিয়া দেশে হুলস্ুল পড়িয়া গেল। যা! এতকালে হিন্দস্ত্ীর সতীত্ধপ্ম লুপ্ত হইল! 
আর কেহ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না-_রাজান্ঞা নহিলে চাদায় 
সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মৰ্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাদাতে সহি করিয়া, 
প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” বলিয়া ইংরেজি 
বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া, “ওরে চাদা দে!” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন 
না, দেশী সমাদপতর পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাহারা এই বিচার অতি ভা 
ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অতসী 
বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে: কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক 
বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, দেয় 
বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও সেই ভ 
দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্মভ্র্ট পুরুষ বিষয় 
পাইবে কেন? ধর পরুষ-__যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদাপাযী, যে কৃত, সে সকলেই 
বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধরসশান ত 
অধন্শান্ত কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষারথ চাদা তোলা যদি দেশবাৎসলা, ওবে 
মহাপাতক কেমনতর ? 

্্ীজাতির সতীত্বধর্মম সর্ববতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাধন বাধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও 
আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারন্ত্রীগমন করুক, পরদারনিরত 
তাহার কোন শাসন নাই কেন? শান্ত্ে ভুরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষে 
= অতি মন্দ কর্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে-_কিন্তু এই পর্যান্ত। স্ত্ীলোকদিগের উপর যেরূপ কাই 
শাসন পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না. ভষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড ক 
একজন সতী সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আতীয় স্বজন ইরা 
বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্যয করিয়া রোশনাই করিয়া, জুড়ি ই বাদ 
রাত্রিশেষে পত্ীকে চরণরেণ স্পর্শ করাইতে আসেন; তরী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অস কোন 
করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাহার সহিত ছেড়া 
প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের ?' 
বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য। করিতে 

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ববনিননশরেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় তরী উপার্জন বাক! 
পারে না। সত্য বটে, উপা্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা স্্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া বিধবা 


করিতে সক্ষম নয়-_-তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপ জন করিতে পার না 
তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে শিল্পাদিতে 
পড়া 


৩৫০ 


সপ 


উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা 
লাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে? 


হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার র 
অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, 
সার্জন নারি শিবা বিদেশী বণিক্‌, তাহাদিগের অন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল 
প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়। 
রর সামাজিক তম নে লি ভা হি জা হয়, তৱে মনের হো পো 
বড়ই রাগ নি ডি জা তির জীক দা 
জলীয় ইউ পরার দিলা কেরন টিন 
গ. সোসাইটি, সভ্য, ক্লাব ইত্যাদি আছে-_ কাহারও ডদ্দেশ্য 
রও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্ত 
নীতি কাহারও উদেশ্য সালেহ পরার রা কারে, এও একি সহ 
বাঙ্গালার অন্ধেক অধিবাসী, ্ত্ীজাতি উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক 
পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জনা , কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ 
পশুশালার সংক্কারণার্থ কিছু করা যায় না কি? 
শালার সরা কি করা হাই বিট কর যয লা; বেল তে কলে 
যর লা কেক তাহ ই আছে ফেবু রান লে ৭ 


উপসংহার 


এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত রা 

আমরা বর্ণ বৈষমোর কথা বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের র বর্ণ-বৈষম্যের ফলের প ৪৮ 
যে বরণে বুঝাইয়াছি । এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে 
সামাজিক বৈষম্য জিয়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরা ঘেলিতছি, তাহা জেতা ও 


তির মধ্যে। যে জাতি রাজা ও যে জাড 
সেই বৈষম্য আগ এ বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রহে তাহ 
করিবার প্রয়োজন 
উপসংহারে অপ যে, আমরা সামানীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল 
ন উহ আদর কেবল ই সূ হয করিতে হইতে জাহ বলে অন ie 
মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার ত ত 
সাম আবশ্যক-__কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার 


ঘটিবে__ তারে অধিকারের 
কেহ রক্ষা পারিবে না। তবেতির পথ মুক্তি চাহি। 


নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের 


তৃতীয় ভাগ 


তৃতীয় ভাগ 


কৃষ্ণচরিত্র 
প্রথম খণ্ড 
উপক্রমণিকা 


মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্‌। 


যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জেয়াত্বনে নমঃ ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ_ গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
শ্ৰীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণত 
প্রায় সর্ববব্যাপক। গ্রামে গ্রামে 


ছাপ।কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা, করেন দাঃ 
yd বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে “রাধে 


বয় আমন খৃ কাশ পা পিল তৱে গাব লম 
পক। 
যাক !চগবান ায়ং। যদি তাহাই বাঙালীর বিশ্বাস, তবে সর্বাসময়ে বৃকারাযনা কনা হি 
ধর বান য়ংডল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুযোর মঙল আর কি আছে? চিন্ত 
ইহারা রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর--ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। কৈশোরে 
পারদারিক অসংখ্য গোপনারীকে পাতিরত্যধর্ম হইতে ভ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও 
শঠ-_বঞ্চনার দ্বারা পোদ প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত, খাহা 
তুই লা ত বাহার নামে অত, পুণ্য দুর হয় সনুবাদেহ ধারণ করিয়া সম পাপাচরণ কি 
সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত? টু 
ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ বদর জার পাপশ্রোত বৃদ্ধি 


যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপা 

পারিয়াছি এবং ওপন্যাসকারকৃত কৃষস্্ীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি 

বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি ঈদৃশ সর্ববগুণান্বিত, 

পাপন, আদৰ্শ চির আর কোথাও নাই। কোন দেশীর হও নেন দকানো 
|| 


বং 
২২৩ চি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু 
সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রহের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাই 
গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশা নহে। এ গ্রন্থে আমি 
কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়া 
ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন * 
রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়? আর দি পুন 
উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষরিত্রের সমালোচনা চাই, কেন না, কৃফকে না উঠায় দিলে : 
যাইবে না। 
ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূ্বে* “ধর্মমত নামে রথ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে 
যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই £ ণও 
“১। মনুষ্ের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, পরশু 
চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব 


২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্রস্য। 

৪। তাহাই সুখ।” সামঞ্জস্য 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রশ্কুরণ, চরিতার্থতা ও 
একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে এ গ্র্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি:_ ,এই 


“শিষ্য... জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে, তৎপরতা, চিন্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে দক্ষ হওয়া 
সকল হইলে, তবে মানসিক সরবাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক ক্রিয়ায় সুদ 


চাই। 
Fl চর + 
এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না 
গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব স্দততির ও চরম পরিণতির জনি. 
পুনশ্চ := ঈশ্বরে 
“অন্তপরকৃি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিনুহাদিগের 
অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ খাহাদিগকে গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, টপ বীশুপৃষ্ 
মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এনে আছে, 
খীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবন্ধক আদর্শ যেরূপ , নারদাদি 


জন, লক্ষ্মণ, 
দেবর, বশিষ্ঠাদি বর্মরযি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদরশ। তাহার উপর ্রীামচন্, যুধিষ্ঠির, অঞজ্উদাসীন, 


সর্ববৃত্তি 
,কৌপীনধারী নির্মল ধর্মমবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্ববগ্বিশিষ্ট__ ইহাদিগেতেই হইয়াও 
সর্ববাঙ্গসম্পন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্শুকহস্তেও ধর্মবেতা; রাশ আছে, 
পণ্ডিত; শক্তিমান্‌ হইয়াও সর্ববজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক স্বয়ং অর্জন 
যাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়-_ যুধিষ্ঠির যাহার কাছে ধৰ্ম্ম শিক্ষা করেন" কীর্তিত হয 
যাহার শিষ্য, রাম লক্ষ্মণ যাহার অংশমাত্র, যাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় 


নাই।” চি 
এই ততটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যা্যানে প্রবৃত্ত 


* ধ্ম্মতন্, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। 
৩৫৪ 


a 


কৃষ্ণচরিত্র 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? 
আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। 
যাহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্ত 
পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার 
ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? 
আমরা প্রথম এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। 
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় 
(১) মহাভারত। 
(২) হরিবংশ। 
(৩) পুরাণ। 
ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিন্নলিখিতগুলিতে আছে-_ 
(১) ব্ৰহ্মপুরাণ। 
(২) পদ্মপুরাণ। 
(৩) বিষুঃপুরাণ। 
(8) বায়ুপুরাণ। 
(৫) শ্রীমদ্তাগবত। 
(১০) ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণ। | 
(১৩) স্বন্দপুরাণ। 
(১৪) বামনপুরাণ। 
(১৫) কৃৰ্ম্মপুরাণ। 


মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও 
নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাও 


র সঙ্গে + 
পাণুবদিগের সহায় হইয়া বা তাহাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই 


থাকিবার' ক অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাহার র 
= 3 শে আছে। ভাগবতেও এরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে 


বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিব কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে 


মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ 
যাহা আছে, অলপ তে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা লাই? মহাভারতে, যাহা নাই-পারিতা 


মহাভারত সা কথিত আছে যে, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক ইহাই সমত ত এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। 


প্র 
সপ তি আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও 


- র অনুসন্ধান বৃথা। 

পুরাণে ক্লোন এজিরারিডী এ দিকে দুই ঘোর বিপদ্‌। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার 
, তিনি 

যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা ' তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, 


হইয়াছে; সেও গাচ হাজার বৎসর হইল; 
আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের 
নারকী এবং দেশের সর্ববনাশে প্রস্তুত মনে করেন৷ 

৩৫৫ 


Ure যাম মাক 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এই এক দিকের বিপদ্‌। আর দিকে গুরুতর বিপদ্‌, বিলাতী পাণ্ডিতা। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি 
পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এতিহাসিক তব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত 
কিন্তু তাহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্ববল হিন্দুজাতি কোন কালে সভা ছিল, এবং সেই সভ্যতা 
প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্বৰ করিতে নিযুক্ত। 
তাহারা যত্বপূর্ববক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ধীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে_ 
হিন্দুধৰ্ম্মবিরোধী বৌদ্ধগ্র্থ ছাড়া-_সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় 
অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, 
ভগবদগীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কালডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও 
পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য তাহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতব্ীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা 
বা পরক্িপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারত 
পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণুবপত্রী দ্রোপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্থারা 
সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চুয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে সত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ 
প্রচলিত ছিল। ফ€সন্‌ সাহেব অটালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্া রীমর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
প্রাচীন ভারতবর্ষে স্তীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে রা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভান্র্য দেখিয়া 
বিলাতী পত্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিন্রীর। বেবর (৬৮5) সাহেব, কোন মতে হিনুদিগের 
তিশার প্রচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চালে নক্ষত্রমণডল 
বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষ্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না,ত 
চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও W৷i॥৷ey সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের 
মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে। স্বদেশীয় 

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি h 


কি ই পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না 


কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, cr 
পূৰ্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না 


“ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্‌। 
পূৰ্বববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥” এমা ও 

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও ₹ 
ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ, বখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কো? 


৩৫৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করি 
EF LE করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ এতিহাসিকতা আছে বলিয়াই 

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। 
সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই 
নাই যে, তাহা হইতে এ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক 
বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির্‌, মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এঁতিহাসিকে ও 
অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে! রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা 
হেরোডোটস্‌ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশৃতা প্রভৃতি এইরূপ এঁতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে 
অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া 
থাকে__মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন? 

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Her০d০৷U$ প্রভৃতিকে) 
আদর করেন না। কিন্তু তাহারা এমন বলেন না যে, ইহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই 
ইহারা পরিত্যাজ্য। তাহারা বলেন যে, ইহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা 
নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাহাদের গ্রন্থের উপর, 
প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা 
মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়াস্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই 
পৰ্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক 
লিপি বা হেরোডোটসের গ্রস্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে 
পারে যে Gi০৷ বা ০৫০ অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই 
বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত 


হয় না। 
বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে 


পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার 
ইউরোপীয়দিগের পদচিহানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে 
বঞ্চিত নহি। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রহ সকল 
হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কত শরীক লেখক 
Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,_সেজন্য ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় 
লেখকদিগের অসলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রদগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক 
উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ ্হগুি বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে? 
, এ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসপ্রস্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক 

৯৫৯ ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, যেটুকু গ্রহণ করিবার কোন 


ঘটনার তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক 

আলা বাল্য অধিক। অহ ভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের র অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক 

ব্যাপারের বাছল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগরহে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা 

সকল স্থান পায় প্রথম লেখক জনক্রতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা 

গুস্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববসতী 

লেখকের রচনামধ্য কষ বরে। প্রথম কারণে সকল দেশের রন ইতিহাস কানিক পারের সংস্পর্শে 
য় || 


দূষিত হইয়াছে_মহাভারতেও সেইরূপ 
কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্র্থে সেরপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই-_ মহাভারতকেই বিশেষ 


প্রকারে করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে। 
য় $ এ সকল প্রাচীন এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে 


প্রথম কার' , অন্যান্য দেশে যখন 
সকল কারণ এই লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রহ লিখিত হইলে, তাহাতে পরী লেখকেরা স্বীয় 
রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না-_লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন 
৩৫৭ 


“সীরাত এ রিনি এটি বররন রর 1 


বঙ্কিম রচনাবলী 


একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া 
মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ববপ্রথানুসারে গুরু-শিষা-পরম্পরা 
মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসপ্রস্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে 
আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত 
করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকুদিগের সেরূপ ঘটে নাই। 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের 
রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদিগের কখনও ঘটিত 
না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিন্ধাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ 
ভহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রহ এমন আছে 
কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিফাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের "= 
লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে? 
সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। 

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বস্ত্র 
বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই এঁতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
ইউরোগীয়দিগের মত 


অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এঁতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন! 
রর যে, ইহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা াহাদিগের শিষ্য। ভাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ 


লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে i কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রথ দেখেন নাই, সুতরাং 
ইউরোপীয় পিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ দুই গর 5০ কাব্য বলিয়া সি 
তিল কায, তবে আর উহার খঁতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিযান নাই 
র ় পািতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশী শিখর ছে বলিয়া 


কাব্যাংশ বড় সুন্দর;__ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করে তলে 
তীয় সৌন্দৰ্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া উহাকে ৫ বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়াছিল ও 


অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে বং 
দের গ্রহে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামাতীন্‌ ও মিশালার গুস্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে র গ্রহে, এন 
অন্যান্য ইতিহাসে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও সে কাবোর 


ক্রেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাহার ইতিহাসে ক্র হন 
সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দযাহেতু ও সকল গ্র্থ' অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিতাতুরশেষ 
নাই__মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার 


কারণও আছে। 
৩৫৮ } 


কৃষ্ণচরিত্র 


মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্ের মত কথা কয়, তাহা হইলে 
কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weer সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার 
জৰ্ম্মনির অরণ্যনিবাসী বর্ববরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহা। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি 
আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ববদা যত্রশীল। তাহার বিবেচনায় যীশুসরীষ্টের জন্মের পূর্বের যে 
মহাভারত ছিল এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও 
একমাত্র কারণ এই যে, 019595101 নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাড়ী-মাঝির মুখে 
মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধি্ঠিরাদিরও নাম আছে। 
কিন্তু তাহাতে তাহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাহার মতে “কালকের ছেলে'। তবে একজন 
ইউরোগীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। 


অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্রেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর 
বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং 


একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন , তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তানত বলিয়া প্রচলিত। তাহার গ্রহের 
ঠা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও 


অধিকাংশ বিলুপ্ত; রাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছেন কি না বলা 
মি সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাহার প্রণীত 


বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না? 
নহে আতর ররর সাহেবের মত, সব উঠায় দিত চাহে না।ভাহারা যে আগতি করেন, তাহা 
প্রকার 


কিন্তু খ্রীঃ পুঃ চতুৰ্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে 
ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র। 


(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, 


i [1 বদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব 
রতে পাণ্ড র 

(২) আদিম মহাভারত মে গিযাছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরতের টিক পূর্বে কুরুক্ষেত্র 
যুগ মত আনার সপ যেমন বর্ন ছিলেন হিয় পুতিনের ন রন অহ 
কলির আরম্তেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্বের, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল। 

ও লা ইলা দে 
যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইহার নির্ণয়। তাহা নিত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত 
ফুলকে নে গাওযাি কিবা মাম কিনা তা হইলেই নিজে গরিব, মহাতারতের 
উপর নির্ভর করা যায় কি না? 


0117 of this epic. it is not an improbable hypothesis that its origin is to be 
17115 time and that of Chrysostom: for what ignorant sailors took note of 
is observation. 

English Trans! 


* Since Megasthenes says n' 
Placed in the interval betwee 
Would hardly have escaped hi 


History of Sanskrit Literature, lation. p. 186.Trubner & Co, 1882. 
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বন্ধিম রচনাবলী 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক। ৪৯৯২ বৎসর পূর্বের যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ 
কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির 
৬৫৩ বৎসর গতে গোনদ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোর যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা। 
তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ 
্রীষ্টপূর্ববাব্দ পাওয়া যায়। 


কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে__ সপ্র্ীণা্চ যৌ পূরবী দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি। 


তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ 
তেন সন্তর্ধয়ো যুক্তান্তিষ্স্তাব্দশতং নৃণাম্‌। 
তে তু পারিক্ষিত কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্তম ॥ 

এ তদা প্রবৃভশ্চ কর্িঘাদশাব্শতায্মকঃ।__৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্র্যিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ববদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে 
মঘানকষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন।* সপ্তর্যি পরীক্ষিতের সময়ে মধা 

নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ 
শোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্ববাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। 

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। বর ৩৩ শ্লোকের তাংপর্যা অতি 
দুৰ্গম-_সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্র্ধিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Gr Be বা 
0:12). মঘা নক্ষত্র ও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিযুশে 
একটু সামান্য গতি আছে--ইংরেজ জ্যোতির্ববিদেরা তাহাকে বলেন “precession of the Equinoxes." রঃ 
গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্র ১৩১ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এ 
নক্ষত্র-পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে__শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া সপ্তর্যিমণ্ডল কখনও মঘা জা 
থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ধমগুল রাশিচজের 
বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপতধিমণডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে 


পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে লিখিয়াছিলেন? 
রন, তবে পুরাণকার খষি কি য়া এই সকল কথা ল'গ 
এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই নাজ খাইয়া নাতির তাৎপর্য আমাদের 


f the 
55111 
was 


Te notion criginated in a contrivance of the astronomers to show the quantity © 
precession of the equinoxes: This was by assuming an imaginary line, or great circle, 29 
through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle ৰ 
Supposed to cut some of the starts in the Great Bear.*** The seven stars in the Great Be? 


i iehi a ললি cing 
being called the Rishis. the Circle so assumed was called the line of the Rishis: and এ 
invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha. the precession would be no' রে 

cle as 4 


৮১ stating the degree &০. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or cir 
index." ia 


এইরূপ গণনা Hist 65. 

istori ie! he Hindu Astronomy, P- 
যুধিষ্ঠির সি করিয়া বেণ্টুলি যুধি ষ্ঠির কে ৫৭৫ চালে ঠা | “কলির ঃ (অর্থাৎ তাহার মতে 
৷ আমেরিকার পণ্ডিত ৬1107) সাহেব বলেন, হিন্দু দিগের জ্যে তথি 


* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন]াদি। 
৩৬০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা 
০৮5 } রনি রে লোম একার রসি নজরে? 
প্রথমতঃ পুরাণকার খষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক 
সপ্তর্ধি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্ববাষাঢায়। সিডির জি 
্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ববাষাঢাং মহর্যয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিরবদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪1২৪। ৩৯ 
তার পরে, শ্রীমদ্তাগবতেও এ কথা আছে__ 
যদা মঘাভ্যো যাস্যস্তি পূর্ববাষাঢ়াং মহ্যয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১২।২। ৩২ 
মঘা হইতে পূর্ববাযাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা--মঘা, পূ্ববফস্থুনী, উত্তরফস্ুনী, হা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা 
অনুরাধা, জোষ্ঠা, মূলা, পূর্ববাযাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ * ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।' 
এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণু পুরাণের যে শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্ববশ্লোক এই: 
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্ন্দাভিষেচনম্। 
এতদৃবর্যসহঅ্ত জয়ং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ৷ ৪1২৪। ৩২ 
নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে_ 
কবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যপ্তি। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কোটিল্যো বাহ্মণঃ 
ভোক্ষ্যপ্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রুপ্তং রাজোহভিযেক্ষতি।” 
কশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য* নামে ব্রাহ্মণ 
মৌর্যাগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য 


নন্দের পুরা 
“মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ এ 
সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্যাশ্চ পৃথিবীং 
ইহার অর্থ--মহাপদ্ম এবং তাহার পুত্রগণ এ 
নন্দবংশীয়গণকে উন্মলিত করিবেন। তাহাদের অভাবে 


চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। 
১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট ইনিই মাকিদনীয় যবন 
/ এ সমসাময়িক ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে 
আনেক ২ সিলিং প্বপরতাগ সিলিউকসকে পরাভূত করিয়া হার কা বিবাহ করিয়ছিলেন। 
পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে তিনি অকুতোভয়ে 


আলেক্জন্দর ৩২৫ খরীঃ পূর্ববাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ 


চন্দ্গুপ্ত ৩১৫ রী পূর্বণন্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ওঁ ৩১৫ অন্ধের সহিত উপরিলিষিত ১১১৫ যোগ 
করিলেই ঘিরে সময পাওয়া যাইবে। ৩১৫+ ১১৯৫ ২১৪৩০ পঃ তবো হাসতে লিখিত আছে! 
অন্যান্য পুরাণেও এরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। 
তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অথসীয় 
প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমা খণ্ডন করা যায়__গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না__“চন্দাকৌ 
EN eer HC ROE দেই পাদ পর 
জবান ত চরকে বিয়া তো অল বে রর দলা আরা 
ক্রাপ্তিপাতবিন্দু (Equinoctial Point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 ৫০275৩) পরে অয়ন 
পরিবর্তন হয় (5015০০)। এ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূৰ্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ 
হইতে দক্ষিণায়নে যান। 
শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব 


মহাভারতে আছে, ভীগসের ইচ্ছামৃত্যু তিনি 
না, তোহা হলে সাদর হানি হয়); অতএব শরশযার শুইয়া উভভরারণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ 
hese SsbA oT LOE 


* বিখ্যাত চাণক্য। 


করেন। 


৩৬১ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বের ভীষ্ম বলিতেছেন, 
“মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্টির।” 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, 
কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ববদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন 
অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন 
আশ্বিন মাসে বৎসর আরন্ত করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ 
চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্র ক্রান্তিপাত হয় 
না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন এই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) 
উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে ক্রান্তিপাত-বিন্দূর একটা গতি আছে, এ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং 
আয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্ববকথিত Precession of the Equinoxes™ 
হিন্দুনাম “অয়নচলন"। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকারাঃ 
ইহাও পূর্বের কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ শ্রীঃ-পূরববান্দে হিপার্কস্নামা 
জ্যোতির্বিবদ্‌ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন্‌ ১৮০২ খ্রীঃ অবে 
চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের . 
বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতিব্বিদ্‌ Leverrier এ গতি অন্য কারা হছে 
৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্ববশেযে 50০০৫৮৫ গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। 
গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক। নাই। 

ভীগ্বের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন্‌ দিনে, তাহা লিখিত 
পৌষ মাথে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কি 
এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তা হইলে “মাঘোৎ 
সমনুগ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘ উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। কা 
রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি 
মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পরাস্ত রিস্ক বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা 
bed পাওয়া যায়। এ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে শ্রী পৃঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পর 

শ্রাঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন তে ত রে না যে, ইহার পূর্বের রি 

এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন হা , গাচ হাজার ব€ 


পূর্বের হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চেত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__পাণুবদিগের এতিহাসিকতা 


ইউরোপীয় মত 


না। 
মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হই ও সেই 
কোলবুক্‌ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলস্ন যু্ধ 


হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত 


= 


বার 
আছে। 

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় খতুর কথা মহাভারতেই 

মাস নহিলে ছয় খতু হয় না। 


৩৬২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ড' 

সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির ৬১০১5 
প্রথমতঃই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়__কেন না, 

যবেই প্রণীত হউক তিন স্বীকার করেন যে ইহার কিছু এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন 


সেটুকু এইমাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে,তাহা কুর র 
কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়ম্স্‌ বাবু 
তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি। 


মাতার পূর্বে এই দুই জনপদ তন্ধ্ সর্বাপেক্ষা প্রধান 
এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক 


জোনে করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ তাপ ও ও পাও্পুত্রদিগের ঠ 
গে নিপতিত করেন লনা, বেল া;পাগুব্রোও কর তাহা হইলে ইহাকে দেই 
পার বদ্ধ কখনই বলত শন ও পের সনে গে যে সমন্ধ পাবদা সেই 
তা, এ তে পা তয়ো টি রদ জালের 
পর জে লা রে বহরে 
করা পাওবনিগের অনি রর হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা হাতারতেই আছে। মনত আছে 
যে, পাগুব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ একল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্যা কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া 
পাধ্যালরাজ্য আক্রমণ করেন। বং পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার অতিশয় লাছথনা করেন। 
নানা পলো সি য় কলাক 
দিহতএর এই মু ঢেল, আমি শামী জলা করিতে পারি না। যা চেও! যেযুদধটা কুরুপাঞ্চালের, 
মা কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধের অন্য হেত তাহার নির্দেশ করেন। সে 


পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, 
পি পে হরে যি ফল 
রা নীচের টি সর ক ক পিলার পারে 


পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই;_ 
কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অন একা বা অক্ষম। রাজ্য পাতুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণডুকেও 
নি... 
* সৃপ্য়েরা পাঞ্চালভুক্ত-_তাহাদিগের জ্ঞাতি। 
* বিদুর বৈশ্যাজাত। 
৩৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি-ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণুপুত্রেরা 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ভরাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে নির্ববাসিত 
করিলেন। তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত 
আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজোর সাহায্যে এবং তাহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাগ 
যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্য তাহারা ই্প্রস্থে নৃতন রাজা সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজাও 


এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের 
আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই__-অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা 
কুরক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলে 


কে হের বলেন, শতিপথৱান্মণে অৰ্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দারথে ব্যবহৃত হইয়াছে কো 
ত্বকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অর্জুন মি শব্দ 
ইহানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্ার্থে রুশ 
বাছে, এজন্য অর্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত কুবিতে আমরা আনম 
কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাই়াছেন। 
= রা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্মূর্, তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তম 
বা একটু বুঝাই। শতপথরান্মণে, রুল নাম আছে, ফামুন নামও আছে, যেমন অৰ্জুন ইন ও মর 
পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাক্গুনও তেমনই ই ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফামুল, = লেন হয়ত 
;* অৰ্জ্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফক্ুনী নক্ষত্রে এ কথা কোন 


২২ ৭১৭5, পি 
* এখনকার দৈবস্রেরা-এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথ্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, 
৩৬৪ 


কৃষ্ণচরিত্র 


আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জজুন। আবার কুরুচি গাছের 
ছিল ০১:54 উঠা nde 5 
বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জুন ও ফাঙ্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও 
কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই। 

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে 
পাণুবেরা পার্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাওুপুত্র পাণ্ডব 
গাচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে, “ফিরিঙ্গী” শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া 
যায়, যে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয় "Eurasian", নয় “European"— “Frank” শব্দ কোথাও পাওয়া যায় 
না, বা এ অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, “Frank” 
জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, 
আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।? 

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ এতিহাসিক 


ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু এঁতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি 
অৰ্জ্জুন. শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা 


অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জ্জুনাদি সব রূপকমাত্র যথা 


+ “বৌদ্ধ রকারেরা পাণ্ডব নামে পর্ববতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও 
কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. 1. Literature, 1878, P. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া 
লিখিত আছে, প্রথমে তাহারা হিমালয় পর্ববতে থাকিয়া পরিবন্ধিত হন। 


বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্ত এ গ্রন্থেরও 
এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। ** 
* *বিবদ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥ 
আদিপর্বব। ১২৪। ২৭-২৯। 
মর পাণ্ডুর দেব-দত্ত গাচটি মহাবল পুত্র * 
ও সলিনস্‌ নামে গ্রীক গ্র্থকারেরা ভারতবর্ষের র র র 
একট গা বি উল্েখ কারে এবং দিছ নটর পাতিল কাতান একট 
গয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্যা-নাম লোকবিশেষকে সমীপস্থ বলিয় য় 
পাণিনিসৃতে বাতিক পাও হইতে পাণ শনি য়াছেন। * লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়ভাষাচনত্িকার মধ্যে কেকয় বাহ্ীকাদি 
উদ পদের সহিত পা দশের নাম উদ করিয়াছেন এবং নে সক পিশাচ আর্থৎ অসয 
দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। রঃ 
“পাণ্তকেকয়বাহীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ . 
হযিনংলে দর মিত চোল কেরুলাদির সহিত গাগা দেশের নাম উদ্লিধিত আছে। হেরিবং। ৩২ অ ১২৪ শ্লো।) 
অতি গদি দন পাত মো। মান উইলসন্‌ বিবেচনা করেন, জাতীর লোক মে লোন দেশের 
অধিবাসী ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভার আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর এ সমস্ত ভিন্ন ভিন স্থানে অধিবাস করিয়া 
পূ দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্যারাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV., pp. 


পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে 
95 and 96. 

রাজতরঙ্গি র রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অভএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হনয় আসিয়া 
ভণিল হালের ফিরা নিরাপদে লম করা সর 
পাণুব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাহাদের জনমবৃতান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে 


আদিপর্বব। ১। ১১৭। 
অন্য অন্য লোকে বিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাওু পরীণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইহারা ফিরপে তদীয় পুত্র হইতে 
পারেন?” bi 

ভিত উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু সচরাচর 


+ পাণ্ডোর্ডাণ্‌ বন্তব্যঃ- বার্তিক। 
৩৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আলোকময়, তাহাই অর্জজুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্যাও তদ্রপ। পাগুবদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চ পাণুব পাঞ্চালের পা্টটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত 
ভাহাদিগের বিবাহ এ পঞ্চ জাতির একীকরণ-সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি 
সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দাই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শান্তগর্থ সকলে-_বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে কাবোেও রূপকের অতিশয় 
প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে 
হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিনদুশানত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রাপক-থে 
রূপক i Me আর কিছুই নাই। পক 
আমরা ইহাও জানি যে;সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে,তাহা রূপক হউক বা না হউক, রী 
রি চারা রবিতে জয়ে ভালা ও GB রা 
ভিতর “সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্যর রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্মন্‌ পণ্ডিতেরা 
এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঝর্থেদের সকল সৃক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। 
আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় হস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্ধীপাধিপতি কৃষচন্দ্রকে এইরূপ রাপক 
করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ-_াহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ! 
সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্ডিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অং 
অন্ধকার, তমোরপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ জন্ধকরপূ্ণ স্থানে তাহার রাজধানী। হার ছয় পূত্র,অর্থাৎ তমোগুণ 
হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমারর 
উদ্ভাসিত যে অসি,তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্রৈব(00০)কর্তৃ প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা 
ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন।অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রাগের নে 
লাসেন্রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস্‌* ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহে = 
নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাহার এতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌডুক বলিয়া উড়াইযা দিতে পারি! 
ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক(781১০)$ Wheeler তারের মত আছে। যখন হী রর 
তলগামী,তখন মেঘের জলপরিমাগেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা টপ তিনি বলেন”_হা' ইহার র্‌ 
ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য মাত্র 
The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with A 
পাশ দল all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been 
© 0! the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines 
টল্বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাহার না 
অবিনাশচন্দ্ ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মং কত 
অনুবাদ করিয়া তাহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই কাশীদাসের মহাভারত হাম 
দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু হইলর সাহেব চন্দরহাস ও বিষয়ার উপখ্যান প্রভৃতি ণত্রমে 
মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বয়সী মানিকপীরের গান শুনিয়া রামায় ৰ 
মাপ বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। 
র প্রতিবাদ করা, পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে মহাভারতের যে ণ এ 
তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণুবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কিবা 
পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিতকর। রা কিন্ত 
করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার 
পাণ্ডবাদিগের সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
বিহারি ইহ মিয়া করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি. তাহা যি থে না হয়, তবে পর 
বলিতেছি। 


suras and 


left in the 


নাই। তাহারা 
আরও 


৩৬৬ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ__পাগুবদিগের এতিহাসিকতা 
পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 
মহান্‌ ব্রীহাপরাহগুষ্টাবাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরোররবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬। ২। ৩৮ 
অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বের মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 'ভারত'। অতএব 
পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রস্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও 
অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। (৫৮০+) সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা 
কেবল তাঁহার গায়ের জোর।.এমন প্রয়োগ কোথাও নাই 
পুনশ্চ, পাণিনিসূত্ৰ_ 
“গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ।” ৮1৩1৯৫ 
গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে য হয়। যথা__গবিষ্ঠিরঃ, যুধি্টির। 
পুনশ্চ ,- 
“বহুচ ইজঃ প্রাচ্যভরতেযু। ” ২। ৪। ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুধিষ্ঠিরাঃ। ”* 


পুনশ্চ 

সনস্ত্িয়ামবন্তিকত্তিকুরুভাশ্চ।” ৪81১।১৭৬ 

পাওয়া গেল “কুস্তি"। 

পুনশ্চ," 

“বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন।" ৪৩৯৮ 

অর্থাৎ, বাসুদেব ও অর্জুন শব্দের পর যষ্ঠার্থে বুন্‌ হয়। 
নভ্রাণনপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু। Ses 
ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল। 


নামেই এবং ণ, অশ্বথামা প্রভৃতির নাম পাণিনিসূত্রে পাওয়া যায়। 
০৯ সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও 
দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক। 


বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে 
ভারতদ্বেবী ॥৫৮e৷ সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক অভদয়কাল নির্গত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, 


সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে শল বদি পতিত 
ল্ডুটুকরের জিতে পড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি তি য়া প্রতিপন্ন 
bi ত ei’ অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ছুটকেরের প্রতিবাদ ও করিয়াছেন, এবং লজ্জা 
পরিত্যা রা শর জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি | কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না। 
[+ যা বলিয়াছেন যে, পান খন প্রণীত হয়, তখন ু্ধদেবের” বিনি হয় নাই! 
ই পানি ীঃ বষ্ঠ শতানীর লোক! কিন কেবল তাহাই নহে, তখন আন আরা 
নি প্রণীত হয় নাই। ঝক্‌, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর হয় নাই। 
উপনিষদ প্রভাত বেদাংশ ত তা্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন প্রদানে কালী পৃঃ সহম বৎসর 

ভারা ডা ই শেষ; খীঃ পূঃ চতুদ্দিশ শতাব্দীতে আরম্ভ । অতএব পাণিনির 
শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না। 


Mind চিত arnt 
চট সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্তবা। 
৯ নাজ পারা যায়, কিন্তু এ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 


৩৬৭ 


টা _._____াাশাতাালা্াযার্াাযযা্যাালাাার্াাাাা 


বঙ্কিম রচনাবলী 

Max Muller. Weber, প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ছু্টকরের মত 
খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্ধের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক 
বৎসর পূর্বের যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে 
মহাভারত ও যুধিষ্টিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেই মহাভারত 
প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না“বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন” এই সুত্রে 'বাসুদেবক' ও “অর্ভভুনক' শব্দ এই ও 
পাওয়া যায়, বাসুদেবের উপাসক, অর্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসুত্রপ্রণয়নের পূর্বেই 
দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল 
বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহাসূতরেও মহাভারতের প্রসঙ্গ 
আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-_কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 


কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, খথেদসংহিতাক 
কৃষ্ণা শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ খকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঝকে 
কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বাসুদেবনন্দন নহেন। তাহ 
পর দেখিতে পাই খথেদসংহিতার অনেকগুলি সৃক্তের খষি একজন কৃষ্ণ। ডাহার কথা পরে বলিতেছি 
অথর্ববসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বাসুদেবনন্দন সন্দেহ 
কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব। 

পাণিনির সূত্রে ‘বাসুদেব’ নাম আছে-_সে সূত্র উদ্ধত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচর 
আহত হইয়াছেন। বসুদেবের পর বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সেকথা থানার বলিব। বসুদেবের পরে 
দে ন নাম এই মহাভারতেই পাওয়া যায়-_পুগাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। 


দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল ণ তাঁহারা নির্দেশ করেন, 
অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এব 
হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসীপ্রসের যুদ্ধ হইতে মোল্টককে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় তে 
Gravelotte, Woerth Metz, Sedan, Parisপ্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Mor 
হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে এ গ্রন্থ পাঠ 
মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, 
করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। হয়)াহার 
হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ বৰ প্রসর্গ 


উপমা ভি নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে কৃষ্ণের সঙ 


সম্বন্ধ মহাভারতে কথি হইয়াছে, তাহা অসম্ভর অসম্ভব, আমরা র 
তে পারলামনা, কাজেই উত্তর করিতে পাছে তাহা সর দস রাজপুরুধদিগের সঙ্গে দির 


সালিনির পূর্বে 
1 কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অয় খুজিয়া পাই নাই-_আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ থে খধির কথা 


» তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না 2 পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা 
he ) ’ ব্ধেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুন! 


অ’ 
তত্তিনন অষ্টম মণ্ডলে পাওয়া যায়। এই বৃ কান পুরে 
তীরনিবাসী; ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য রাজার কথা কোন 


: 

| 
সূতরাং ইনি যে বাসূদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পা 
“কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের এতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসূত্রে “বাসুদেব” নাম 
যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ঠিক। তাহাই আছে। | 
৩৬৮ 


কৃষ্ণচরিত্র 


পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের 
টানানো নার শা? নর রা ভি 

খ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 8০০7০ বলেন যে, বোদ্ধশান্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, শাস্ত্র রর 
ছার নজাগারা নারির হয়, বিবেচনা করিতে হি সস তানি 
কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সৃত্রপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ 
গ্রহ্থে কৃষ্ণকে অসূর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধ্ম্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা 
করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য,বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসূর বলা হইয়াছে। 
বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্বব নিষ্কামধর্ম, তৎকৃত 
সনাতন ধৰ্ম্মের অপূর্বব সংস্কার স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব 
তাহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই- 

“তদ্ধৈতদেঘার আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উত্তবা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। 
সোহস্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদোত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি। ” 

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া 
তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, 
তুমি প্রাণসংশিত।” 

এই ঘোর ঝষির পুত্র কথ্ধ*। ঘোরপুত্র কথ্ধ 
সৃক্ত হইতে ৪৩ সুক্ত পর্যন্ত; এবং কণ্ধের পুত্র মে 
এবং কথের অন্য পুত্র প্র এ মণ্ডলের ৪৪ হইতে 
“যস্য বাক্যং স ঝধিঃ।” অতএব খধিগণ সূক্তের প্রণেতা 


এবং গৌত্রগণ খণ্থেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা 
সমসাময়িক, তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সৃক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ 


হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের 
সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না। 


খণ্থেদের কতকগুলি সূক্তের ঝষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ 
ধাতিথি এ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সূক্তের ঝষি। 
৫০ পর্যান্ত সূক্তের ঝষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, 
হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র 
যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাহাদিগের { 


খাষি ন য়া কৃষ্ণের খ 
আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলি যি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন 


তথা ; আঙ্গিরস 
ie a বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে। 


আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
* এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চা্গিরসঃ স্মৃতাঃ। 
রধীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতো দ্বিজাতয়ঃ ॥__৪ অংশ, রা 
কিন্তু এই রখীতর রাজা সূর্যা ংশীয়। কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদু, যয তির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই 
টান জানত হরিবংশে বিষুপর্কে পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষবাকুবংশীয়। 


* এই ক শকুম্তলার পালকপিতা কথ নহেন। সে কথ কাশাপ; ঘোরপুত্র কথ আঙগিরস। 
৩৬৯ 


২২৪ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এবং ইক্ষবাকুবংশাদ্ধি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।--৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোক। 

কথাটা খুব সম্তব,কেন না রামায়ণে পাওয়া যায় যে.ইক্ষবাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রু মথুরা জয় 
করিয়াছিলেন। 

সে যাহাই হউক, “বাসুদেবা্জুনাভ্যাং বুন্‌” এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এ 
প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্ধাসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্। 


নবম পরিচ্ছেদ__মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 


আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থুলমর্দ্ম এই যে, মহাভারতের এতিহাসিকতা আছে, এবং 
মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সঙ্বন্ধীয় এরতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে ঘি, 
মহাভারতের কৃষ্ণপাগুব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি এঁতিহাসিক চিনি 
মহাভারতের এঁতিহাসিকতা, বা মহাভারতে কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বস্তান্তের এতিহা 
ইউরোপীয়গণ্র যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রচীনকালে মহাভারত ছিল টেকি 
সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতে 
কিছুই নাই, তাহা হইলে“আমরা তাহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার কন 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাহাদের কথার মর্মার্থ যদি এই হয় যে, দে 
মহাভারতের উপর অনেক পরক্ষপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবি 
আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই। প্রাথিত 
আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্িপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত € 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব ক 


টের কেন না, মহাভার রণ 
বিন য়র মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারদে কান অংশই যে প্রক্িপ্ত, তাহারই বা প্র 
? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব। » 
আদিপর্ক্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পরববসংগহাধায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আপ 
পর্ববসংগহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা 1401৩ of Conte! * রত 
অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এ পর্বমসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একট উনার 
বিষয় এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিত। একট য় নয় 
তেছি। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতা ও ব্রহ্মণগীতা পৰ্ববাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি পুনা করি 
ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্বনসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা! 
হইবে যে, অনুগীতা ও ব্াহ্মণগীতা সমস্তই প্ষিপ্ত। রহ কে 
এর অনুক্রমশিকাধ্যায়ে কথিত হই , এবং পর্ববসংগ্রহাধ্য 
ছে কাত ভোক, তাহা লিখিত a 


আদি এনে ৮৮৮৪ 
না ২৫১১ 

১১৬৬৪ 
বিরাট os 
উদ্যোগ ৬৬৯৮ 
ভীষ্ম ৫৫৮৪ 
দ্রোণ ছার 
কর্ণ 


৪৯৬৪ 


কৃষ্ণচরিত্র 


শল্য 
সৌপ্তিক চা Ue eA ৩২২০ 
স্ত্রী = দল হি bas; « 
শাস্তি i fo ৯ ৭৭৫ 
অনুশাসন or i নন ১৪৭৩২ 
আশ্বমেধিক **ত তত হত ৮০০০ 
হি তত 5০ 5০ ৩৩২০ 
মৌসল | ৪৪ Ret “ss ১৫০৬ 
ee উর নর ৩২০ 
মহাপ্রস্থানিক a রঃ ই ৩২০ 
স্বৰ্গারোহণ ত 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অত পূরাইবার 
পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন ₹_ কা 
“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্ববাণ্যেতান্যশেষতঃ। 
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ। 
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ॥” 
| অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্বব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্বব কথিত হইয়াছে। 
মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন 
প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিশ্নলিখিত 


ংখ্যা সকল পাওয়া যায়. 
আদি aH ০ এ ৮৪৭৯ 
সভা ২৭০৯ 
রম ফর হর ৫ ১৭,৪৭৮ 
বিরাট ad Se দি ২৩৭৬ 
উদ্যোগ Er রঃ নর ৭৬৫৬ ॥ 
ভীগ্ব t হর নিক ৫৮৫৬ 
দ্ৰোণ as i নক ৯৬৪৯ 
রগ বর রি ই ৫০৪৬ 
শল্য টু এ i ৩৬৭১ 
সৌপ্তিক ৮১১ 
রী ৮২৭ ॥ 
শাস্তি ১৩,৯৪৩ 
অনুশাসন ৭৭৯৬ 
আখমেধিক দহ বু . ২৯০০ 
আশ্রমবাসিক চর হু নি ১১০৫ 
মৌসল ভি Zee রি ২৯২ 
মহপ্রস্থানিক 5s ঠা ১০৯ 
ke রঃ ৩১২ 
Ne বর a4 = ১৬,৩৪৭ 
মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্ববসংগ্রহের 
পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
ওয়-_এইরূপ হাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 
সা্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন। 


১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব 
৩৭১ 


০০ 


বন্ধিম রচনাবলী 


“ততোধ্ধাদ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কতবানৃষিঃ। 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ববণাম ॥" | 
এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পৰ্ববসংগ্রহাধ্যায় 
লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়। 
৪র্থ__পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪, ৮৩৬ শ্লোকে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে ্ 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার pie 
সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। ও 
উগ্রশ্রবাঃ নৈমিযারণ্যে শৌনকাদি খবিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্ববধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার 
উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশা্ায়নের মহাভারতে 
অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আন্তীকপর্ববাবধি, বে 
উপরিচর রাজার উপ্যাখ্যানাবধি মহাভারতের আর্ত বিবেচনা করেন। সৃতরাং যখন এই মহাভারত উদর 
ঝষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত তি 
প্রবাদ ছিল। এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি গত 
ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ববসংগ্হাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ববক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের Mee 
সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ 
হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়। 
«মে,__এঁ অনুক্ৰমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুৰ্ব্বিংশতি সহন 
শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। 
চতুর্বিবংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম ৷ 
উপাখ্যানৈর্বিবনা তাবস্তারতং প্রোচ্যতে বুধেঃ ॥ 
ততোহধ্যদ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষি ) 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ববণাম্‌ ৷ 
রী ০ পূ্ববং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্‌ ৷ 
ন্যভ্যোহনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥-_আদিপর্বব,১০১-১০৩। 
শকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিকষা করিলেন অতএব এই চততর্বিংশতি-সহজমোকাক 
মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতৃর্বিবংশতি সহল মাছ সা 
ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াতে 
বটে, এ অনুক্রিমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্াস ব্টিক্শ্লোকত্মক মহাভারত লক্ষ 
করিয়াছিলেন,এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃ কে, কিয়দংশ গন্ধর্ববলোকে ও রা 
মাত্র মনুষ্যলোকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিকব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রিলাকে বা 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিযয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃক রা 
গন্ধ্ববলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন ব্যক্তিবিশেষের যি লক্ষ দিক 
করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২গ্লোকাত্মক উ কোন 


মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই বষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে 
সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ-_প্রক্ষিপ্তনির্ববাচনপ্রণালী 


এ রিচছেদে হি 
আমাদিগের বিচাৰ্য্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্বব র্থাৎ কোর 
হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না! না? 
অংশ পরক্িপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি 
I 


অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন। 


J 
চিল সন 


কৃষ্ণচরিত্র 


মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বব 
রি tet heh tl 3 
সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নি্ববাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা 
নিষ্পন্ন হয় না,.এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত 
হইতে পারেন.তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্্ সৃষ্ট হইয়াছে। যথা __ আদালতের জন্য 
প্রমাণসন্বন্ধীয় আইন (Law ০f Evid৫n০৫). বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ব(-০৫০ বা Inductive Philosophy) 
এবং এঁতিহাসিক তত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশান্ত্ও আছে। উপস্থিত তত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ 
কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা__ 

১ম.__আমরা পূর্বের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা 
যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের প্রথম সৃত্র। 

২য়, অনুক্ৰমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি 
মহাভারত রচনা করিয়া সার্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। 
এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সারস্কলন আছে। যদিও ইহাতে 
সা্ধশতের অপেক্ষা ৯টি শ্লোক বেশী হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক 
ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত 


বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য। 
প্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা 


৩য়,_-যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষি 
পরম্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি 


ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্প্রকার বা 
্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ 
সে স্বতন্ত্র কথা। 


উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, 


তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়। 
৪র্থ__সুকবিদিগের রচণাপ্রনালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি 
এমন অংশ আছে যে, তাহার মোলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না__কেন না, তাহার জানে 
ণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। 


মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্র 
যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ 


আছে যে, তাহা পূৰ্ববোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষ 
বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়। 

৫ম._মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির 
সর্ববাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার বাতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 

, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে 

বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। 
হইতে পারে,না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক 
দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার . 


কারণ 
এম, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দারা পরকষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অন্য 
কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
এখন এই পর্যাত্ত বুঝান গেল। নির্ববাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে। 
একাদশ পরিচ্ছেদ_ নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপরববক আমি এইটুকু 
বুৰিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন ভিন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাগুবদিগের 
৩৭৩ 


ূ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই 
চতুর্বিবংশতিসহ্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে 
ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন 
অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশৃন্য, অতি উচ্চ করিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পরমার্থি 
দার্শনিকতত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্ব্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপরাপ্ত, কবিত্বশূন্য নহে। কিন্তু যে কবিত্ব 
আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকোশল. তদ্বিযয়ে সৃষ্টিচাতুর্যয। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রা্ত থে 
সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় বা 
রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে 
কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা 
কচ্কালবিচ্যুতমাংসপিণ্ডের নায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশুনয নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিনু দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিপ্রয়োভনীয় 
অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে 
আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম ভরে 

দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে,প্রথমন্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অব 
বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিভে তিনি আপনার দেবত স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দেবী 
দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্ত দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণার জন 


পরিচিত এবং অক্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বর প্রতিপয় করিবার অর 
দি : ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব 


তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে করিয়াছে 
সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম হা ধন রচিরা এ গৃঢ় তাপর্থা আছে! চার 


উনি যেনা অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঝষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন নে আপামর 


পূৰ্ববপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাহারা “অতিতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন 
দ্র বেদ 
যাউক। তাহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্রীলোকে ও নোহ, 


ইহার ভিতর আসিয়া পিয়াহ ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকার 
ভীষ্মপর্বেবর শ্রীমন্তুগবদগীতা পর্ববাধ্যায়, বনপর্ক্বের ডিল ধরার, উদ্যোগপর্কের পারের 
পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্বেবর ৷ 
পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্ববাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই hah 
পারে তিন ভরের, নদ অর্থাৎ পরম রই প্রচ, এই জনাই তাহাই মোলিক বলি পিক ও 
র। সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় দেখিলে কবিবা্িত তন 
বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উদ তীয় রে দেখিলে, তা 


| 
কর্দশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং_ শ্রীমত্তাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫। j 
৩৭৪ 


কষ্ণচরিত্র 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত 


এতদূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থলতঃ এই £__যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা 

রি আছে, তাহার মধ্যে 
মহাভারত সর্ববপূর্বববর্তী। তবে , আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক 
ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই এতিহাসিকতা সন 


ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি 
ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঝষিদিগের 
াসদেবের ছনতিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসতরে বৈশ্পায়নের নিকট যে মহাভারত 
শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঝষিদিগের শুনাইবেনা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্র্রবাঃ সৌতি তাহার 
পিতার কাছেই বৈশল্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়ছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তাপ্তের পর ত 
অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে / 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌ ৷ 
সুমন্তুং জৈনমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব শ্বমাত্মজম্‌ ॥ 
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ ! 
সংহিতান্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ ॥-আদিপর্ব। ৬৩অ11৯৫-৯৬ 
অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্ৰ শুক, এবং 
বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।” 
তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভাতর বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভার প্রথম 


প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাগুবদিগের প্রগোত্র। 
ডক উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশবাঃ বলিভেছেন 
পাইয়াছি। অথবা তাহার পিতা বৈশল্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি 


তিনিই বক্তা। 
তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনরাদি ঝষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঝষিগণের 
সত বলিতেছেন নত সে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছে 
দর স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়সিকী সংহিতা কনহে, (২) ইহা 
তবে ন হিত! বলিয়া পরিচিত, কিন্ত আমরা প্রকৃত বৈশস্পায়ন-সংহিতাপাইয়ািকি নাাহতাশ 
প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক 


তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ 
করিতে গেলে অতি সাবধান 


২ 

জে লগ শুনিতে পাওয়া বায়। ইহার অধ্মেণ গা রেবর পা, দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। 

আশ্বলায়ন গৃহাসূত্রে আছে_" রর পল-সৃত্র-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ। তাহা হইলে সুমন্তসূত্রকার, জৈমিনি 
ধৰ্ম্মশ স্ত্রকার। 


ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং 
৩৭৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন এশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার 
করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা 
কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে 
পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে বাক্তি যদি বলে, 'আমি 
নাই-_শুনিয়াছি তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া 
গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রতাক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না। 
বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলেও 
হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের দায়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক 
নিয়মলঙঘযন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, ওরে 
বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্ী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসগিঁক ব্যাপার বলিয়া 
বিশ্বাস করিবে না। 
আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি ত্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), 
তাহা হইলে, তাহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে 
না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়. এবং যতক্ষণ না এমন 
করা যায় যে, তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া এশী শক্তি দ্বারা হার অভিপ্রেত কার্যা সম্পাদন করিতেন, 
৭ অনৈসর্গিক ঘটনা তাহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে 
র না। 
কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি ক্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকুত ঘটনাও 
বাহা CET গোল মিটে না। যাহা তাহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস নি 
র দ্বার নহে, এমন সকল অনৈসর্ণিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সান্ঘ অসুর তাহাতে 
ঘাড় স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অঙ্বথামা ব্রহ্মশিরা অন্তর ত্যাগ করিলে ত re 
নিহত কা, পানে দাস আদেশনুসারে, উত্তরার গভস্থ বালককে গভমণ 
বলিয়া খীকার করলেও ই অনলি কর্ম্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাহাকে নি 
চরিবার কারণ আছে। তিনি মানবশরীর ধারণ করিয়া 


গজ দে রে 
ক কম করেন: তবে তাহা হার দৈব বা মী শক্তির দারা! কিন্তু হী বা শী শত ছারা 


ইচ্ছাময় ইন করবেন, তবে তাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সব্বকর্ভা, সর্বশশ দয়াও 
যাহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষাশরীর ধারণ না করিত 

ক তাহার এশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য থে তারে 

প্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈনী শক্তি বা এশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ববাহ করিবেন" 


তাহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজ রেন,তবে দেবী বা 
এশী শক্তির প্রয়োগ তাহার উচে নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনুয্যের শরীর ধারণ করেন 


উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। করিলে 
হয় বে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম্ম আছে কি যে, জগীশ্বর শরীরধারণ না ue 
ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি এ 


উ জজ রারধার' 
প্রথমে ইহার মীমাংসা করা ভিডি উজ গার নে, রর আবরার 


নয়োদশ পরিচ্ছেদ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? ie 
বস্ততঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় নৌ বা 


পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের যোগ্য 


টন তিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের 
য়। 


৩৭৬ এ 


কৃষ্ণচরিত্র 


এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে-_€১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) 
তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের { 
ততে ই করি) কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর 

সৌভাগ্যক্ৰমে আমাদিগের খ্ৰীষ্টীয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ 
ME রাস Salta Sty sent et 
প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। | 

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে 
আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার 
করি না। তাহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের 
উপকার হয় না। তাহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। 

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাহারা 
বলিবেন, ঈশ্বর নিগণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিপুণ, সুতরাং তাহার অবতার অসম্ভব। 

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্ডণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, 
সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির€ণ 
বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক 
পম্তিতগণও আমার মত, নি্ভণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুয্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, 
বার আমরা নগর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নি্ণ হইলে হইতে পারেন, কিন্ত আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি 
সান সা আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিরগুণ, এবং এই কথার উপর 
নামেন নিশান গাড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত! 
“চতুষ্কোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু “চতুষ্কোণ গোলক” মানে ত কিছুই 
বুম না।তাই হট স্পেন্সর এত কাল পরে নি ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সঙপেরও আনেন, আমরাও 
ঈশ্বর (“Something higher than personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও ] 
নিণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিরণ বলিলে শুষ্ট বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। 
এমন ঝকমারিতে কাজ কি? 

বকা সকার করেন, ভাহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সানা বকা তিনি 
আহা সঙ থর করেত এই উর সণ হউন, কাকার বিন নিরাকার, ভিনি 
আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে? 

রাধার রিবন নি ইচ্ছাময় এবং সর্বশজিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হই াহাকে 

র এ 
ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাহার সর্ববশক্তিমতার * প্রদান রর হা দিলে নিজে 


র তৃ 
জীবনের অপার দুঃ রর 
হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য র বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। 


যে সকল দুঃখ-_গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, 
নু বত বুৰি৷ সেইরাপ। তাহাদিগের স্থল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি 


f the Deity is then bounded by the conditions which bound all human 
t represent the Deity as he is, but as he appears to 


* «Our concption © 
fore We canno 


knowledge and there 


us.”—Mansel, Metaphysics, P- 384 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


ঠাহার লীলা 
খের অতীত,__পাহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাহার 
নকলা এ সকল তেমনি তাহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি রাজ 
যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষয-ভীবন-পরিসিত্াহার 
ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, ২ 
কাছে ও মনুষ্-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 
তরে নাট আস বে অনেক দিন হইতে পুরাতন 
আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কথা 
শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসভ াহারা 
বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্‌, তাহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গ সে। বাস্তবিক y 
হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য 
দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে £ 
“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাম। 
ধৰ্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” + তাহার 
এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। “ধর্শাসংরক্ষণণ” কি কেবল দুই একটা দূরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম কি? 
সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? তা 
আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ববাদীণ স্কর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিত এই 
ধৰ্ম্ম।এই ধৰ্ম্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্ম্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্ম্মই ধর্মোর প্রধান উপায় 
কৰ্ম্মকে স্বধর্মাপালন (99) বলা হয়। কর্ণের দ্বারা 
মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে শিক্ষা 
সকল বৃত্তির সর্ববাঙগীণ মতি ও পরিণতি, সামপ্রস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহ দরাহ। যাহা দুরহ, তা কিন্ত 
কেবল উপদেশে হয় না-_আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ 
নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিক 
তীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সা, রর 


» শারীরি থার্থ 
অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আলোচনায় 
রর উরি হইতে পারে এই নাই দশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনু ক জানে না কৰ্ম্ম কিরূপে করিলে 


ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? 
এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদগীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্যাও এই প্রকার! 

তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ণ পরমাগ্লোতিপুরুষঃ ॥ ১৯ 
কর্মীণেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তৃমর্সি ॥ ২০। 
যদ্যদাচরতি রা জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনুবর্ততে ॥ ২১। 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ 
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মপ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌। ৩ অ। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪। গীতা, 


৯৯৯ 
*“মৎকৃত এই ধর্মের ব্যাখ্যা ধর্ম্মতত্বে দেখ। 
৩৭৮ 


“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ 


কৃষ্ণচরিত্র 
করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ 


করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন 

করেন, ইতর ব্যক্তিরা কি 
হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্মানুষ্ঠান কর। দেখ ত্ৰিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই 
সুতরাং আমার কোন কার কাত নাই, তথালি আমি কান করিতেছি” যদি আমি লস 
হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবর্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না 


করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর 


ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।” 
কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 


সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও. প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন 


সত্য, এবং তিনি শ্রষ্টা ও নিয়স্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর 


কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা 


নোকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন 
করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের 
স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থান নাই প্রয়োজনও নাই। 
সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা অশদধেয় কা 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলে এ বো 


মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও 
ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই; এ কথা 


মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে 


কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। 


জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি ন্‌ র র আর 
সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ 


হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় 
গতিই জগৎকর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের 


আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই 


বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না 


নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতিক্রম পূর্বক 


' আপত্তিকারকেরা রা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল য় 
সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। 


কারণও পূ্ববপরিচ্ছেদে নিদ্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, 


থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের 
পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য 
উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান গা কার মারি দাও 


শ্ৰীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার সবষ্টানদিগের উপরই 


প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারের 
যে, মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি 
য়া কিছুই নাই। গ্রসথাত্তরে দেখাইব যে, 


উপন গণের, গস 
পন্যাসের বিষরীভূত পশু আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কৃষের যে বৃত্তাটুকু-মৌলিক, তাহার ভিতর অভিপ্রকতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও 
পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিসা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ. এজন্য অনেক লে 
অতিপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ঠা. 
গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করেন 
দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙঘন দ্বারা, কোন কার্যা সম্পন্ন করে 
নাই। অতএব দে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না। 

০17 ৭-্রযাদাডরা ঝষিদিগেরও চাস 
লোকপরম্পরাগত কিন্বদস্তীর সত্যমিথ্যানির্ববাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্ণিক 
পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে। 

বিষ্ণুপুরাণে আছে”_ 

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ। 

অস্্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুপ্তি॥ 

মনসৈব জগংসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ। 

তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ।। 

তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ভিতে। 

কুর্ববন্‌ বলবতা সন্ধিং হীনৈযুদ্ধং করোত্যসৌ॥ 

সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন। 

করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম।। 

মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ। নং 
লীলা জগৎপতেন্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে॥__৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, > ধ্মৰ্শীল 

“জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শক্রদিগের প্রতি অনেক অন্তরনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষা র 


২। যাহা অতিপ্রাকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব। 
৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় 


. তবে তাহাও 
ত 
১ বা অতি য়, ্ র মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, 
০ প্রাকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মি 


চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ___পুরাণ 


আছে। 
মহাভারতের এরতিাসিকতা সে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ব্য দু রক 
পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে, দেশী ও 'বিলাতী। দেশী ভ্রম এই য়ে, সমা কথাটার 
ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে 
সমালোচনা করা যাউক। 
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কৃষ্ণচরিত্র 


অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি 

১ম._এই ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাচ রকম হয় না, 
তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। 
কখনও তাহা এক বাক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুইই এক 
ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। 

২য়,_এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই 
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রস্থাপ্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রহ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় 
যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরি্রই ইহার উদাহরণ 
স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্ববভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, 
বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমস্তাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মীবৈবর্ত পুরাণের ওয় খণ্ডে আছে, এবং পথ 
ও বামনপুরাণে ও কৃরম্পুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন 
পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব। 

৩য়.__আর যদি এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের 
সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই কৃষণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত 


নহে। 


৪র্থ__বিষুপুরাণে আছে” 
আখ্যা নৈশ্চাপপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্সশুদ্ধিভিঃ ৷ 


পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ 
প্রখাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সৃতো বৈ লোমহ্র্ষণঃ ৷ 
পুরাণসংহিতাং তম্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ 

তিশ্চান্িবর্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ ! 
অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ যট্‌ শি্যান্তস্য চাভবন্‌ ॥ 
কাশাপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ৷ 
লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥ 

বিফুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক! 
উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। 


পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, 
লোম নানে (রোহিত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি হাক পুরাণনংহিতা দান করিলেন সুমতি, 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


অগ্নিবর্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, আকৃতব্রণ, সাবর্ণি_-ডাহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশাপ, 
সাবর্ণি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে; 
ত্রয্যারণিঃ কশাপশ্চ সাবর্ণিরকতব্রণঃ 1 
শিংশপায়নহারীতৌ ঘঁড়ের গৌরাণিকা ইমে ॥ 
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুমু্খাৎ 1* 
একৈকামহমেতেযাং শিষাঃ সর্ববাঃ সমধ্যগাম্‌ ॥ 
কশ্যপোহহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ ৷ 
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক ৷ লি কিছু 
্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক। বায়ুপুরাণে নামণ্ড 


ভিন্ন, 


আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্‌ কাশ্যপোহং কৃতব্রণঃ ৷ 
পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে; 
প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সৃতো বৈ লোমহর্ষণঃ ৷ 
সুমতিশ্চাগিবচ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপায়নঃ ॥ 
কৃতব্রতোহথ সাবর্ণিঃ ষট্‌ শিব্যান্তসা চাভবন ৷ 
শাংসপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানান্ত সংহিতাঃ ॥ I 
এই সকল বচ়নে জানিতে পারা যাইতেছে যে, একার প্রচলিত অক্টাদশ পুরাণ বেদবাস প্রণীত নহে, 
তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা 
আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। 


বচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে। 
“বাণ অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন 


সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত ত। প্রাচীন পৌরাণিক ক 
মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিছ সত হইত ও এই গিয়াছিল। পরে । বৈদিক 
এ সকল কিছ এবং প্রাচীন রচনা একরে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল । বিনি 
দি রূপে সঙ্কলিত হইয়া বক যজুঃ সাম সংহিতাত্ৰয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিক হর 
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য "ব্যাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পায়ন 
উপাধিমাত্র--নাম নহে। তাহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 


* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। “বৈশম্পায়নহারীতৌ” ইতি পাঠাস্তরও আছে। 
৩৮২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস 
নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জন্যই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস 
যে এক ব্যক্তি নহেন্‌, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 
আছে। বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদাত্তসূত্রকার ব্যাস 
অন বি পাতপ্জল দর্শনের 'টাকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন 
কাশীতে ভারত মহামগুলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত 
ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের 
ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, 
এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্ভা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব রোধ হয়। 
দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্ৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্ভা। তিনি যেমন বৈদিক 
সুক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত 
অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই 
মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাণ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ 
করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই 
পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও 
আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও 
পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধরিয়া সঙ্ধলনসময় নিরূপণ করিব? 
একটা উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। 
মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে;_ 
“রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ। 
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্মসংযুতম্‌ ॥ 
যত্র ব্রক্মবরাহস্য চরিতং বর্ণাতে মুহুঃ। 
তদষ্টাদশসাহরং ব্রহ্গীবৈবর্তৃমুচ্যতে ॥” 
অর্থাৎ যে পুরাণে রথস্তর কল্পবৃত্তাভ্াধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্যুসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং 
যাহাতে পুনঃ পুনঃ রাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণ। 
এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবৰ্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য 
খাবি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথস্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রাহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। 
এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মাবৈবর্ত্ে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই লোকে নাই। অতএব 


রী বার্ণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই! যাহা সর বহল বিয়াই যয হয় 
ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ কর রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। 
তাহা দেখি ০ নিরূপিত করিয়াছেন: 


ত্ৰয়োদশ 
রশ রশ হতে বে শত মণ" 
“ দশম শতাব্দা। 
bith সময় নিত হয় নই, পীন বলিয়া লিক 
EE হী.  অরয়ো” কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের এই 
নারদগুরাণ ” নবম কি দশম শতাব্দী 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ নি অনিশ্চিত; অতি অভিনব। 
অগ্নিপুরাণ 
কি চারি শত বারের lid ৩৮৩ 


* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই) ডিন, 


আচ. 


ভবিষ্যপুরাণ তিক্ত 

লিঙ্পুরাণ খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক ওদিক। 
বরাহপুরাণ ” দ্বাদশ শতাব্দী। 

স্কন্দপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাচখানি পুরাণের সংগ্রহ। 
বামনপুরাণ ৩।৪ শত বৎসরের গ্রন্থ। 

কর্পুরাণ প্রাচীন নহে। 

মৎসাপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর। 

গারুড পুরাণ 

ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়। 
্রান্মাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বংসরের অধিক প্রাচীন নয়, 
বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া াহার নতা বৃদ্ধির না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দু নাই, 
এই সময়নির্ধীরণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা 
যাইতে পারে। £2 

রেজা লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য রঃ হে 
বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, 
কালিদাস খ্ৰীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষাগণ সা 
হরে সেই ভাকিতেছেন। আমরাও এ মত আয করি না। অতএব কালিদাস বা পাশ 
হউন। সকল পুরাণই ভাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্সন সাহেবের উ এ 


র 5 না 
তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছুড়ার কথা আসিল কোথা আছে, না মহাভারতে 
রামায়ণে আছে?__কোথাও না। নাত রি নিত 
CE বটে কি হরিবশও ত উইলসন্‌ সাহেবের মতে বিষুপুরাণেরও পরবর্তী অভ লিভ ছিল 


ললিত, তাহা 
আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ গাবিন্দক 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচী গ্রন্থ। কেন না, গীত: লোক। 
জয়দেব-গোস্বামী গৌডাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের যাইব 
ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাবং 
মোন ও পুরণ তখন চলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, দীতগোিন্দ লিবিত হইত দের 
বর্তমান ব্ৰহ্মাবৈবৰ্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না কিলে একাদশ 
তাস রম ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এইজ শসাবৈবও বিবেচনায় 
শতাব্দীর পূর্বগামী। আদিম বর্মবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্সন্‌ সাহেবের 
ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে। 


৩৮৪ A 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ_ পুরাণ 


উদাহরণ দিতেছি। ব্ৰহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের 
পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিভ্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রতেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই 
পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষুঃপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্ৰহ্মপুরাণের 
কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষণচরিতে যে শৌকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের 
কৃঞ্চচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। 
নিশ্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব। 

১ম. ব্রহ্গপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 

২য় _বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রদ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 

৩য় _ কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার 
অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে। এ 

| হা দি কারণ বলয় বিশ্বাস করা যায় না। কেন নাগ প্রচলিত এছ হইছে আসিস 
অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে 
অধ্যায় পট রিবন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু রিবা, 


ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক 
আছে। এ স্থলে, পূর্ববকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার 
সংহিতা কৃষদৈপাযনব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। ভে 

আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 


হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, 
অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন 


অনশন পরম পা না লে, প্রণকার তাহা মহাভারত হইতে কাছে 
র গ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা হইলে কিরূপ ফল গাই 


মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে 
য় নীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষুপুরাণ 
করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবং? আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিনতু উ্ত রাজগণের সম 

পকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে 


উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর 
করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুব 
রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা 
নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ব্যক্তি এবং 
প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
4 চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুপ্পমিত্র, পুলিমান্‌, শকরাজ গণ, 
কল "নব নাগাঃ পন্মাবত্যাং কান্তিপূর্য্যাং 


অন্ধরাজ' । পরে লেখা আছে” 
গণ, ইত্যাদি ইত্যাদি ত * এই গুপতবীয়দিগের সময় ঢা০০। সাহেবের কল্যাণে 


১ একবার ব্রন্মাবৈবর্তু ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজনা সে সকলের 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তারপর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তারপর হরিবংশ: তারপর ভাগবত। 

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। 
কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল 
এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে 
“মধ্যম ফণার” কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত,ভবিষাৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য নাই বুঝিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন 
অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সনু 
নহেন__একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন। 

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পারে হরিবংশ, পরে 
ভাগবত। 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি 
আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসগ্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রথ 
তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের গৌর্বরাপর্ধা এইরূপ অবধারিত হয়। 

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর। 

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ। 

তৃতীয়। হরিবংশ। 

চতুর্থ। শ্রীমদ্তাগবত। 


ইহা ভিন্ন আর কোন গে ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর আমোলিক বলিয়া 
অব্যবহার্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, এ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা 
করিব। ব্রন্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রঙ্গপুরাণেও তাহা be 
ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তূপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মাবৈবর্তত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত 


_ যথা 
ব্যবহার নিদ্ষল। বিধুঃপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে রম 


স্যমন্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত। 


পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে কণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে 
লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা” নিয়ন করিয়া বে. যাহা অনৈনরগিক, তাই 
অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষ 
হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে। 

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তৃত। 


* ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ। 
৩৯০ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


বৃন্দাবন 
যো মোহয়তি ভূতানি ন্নেহপাশানুবন্ধীনৈঃ। 
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ 
_ শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__যদুবংশ 


প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু যজুর্বেবদ যজ্ঞের ঘৃত মাত্র। কিন্ত 
খখেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি এতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঝষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র 

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঝথেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাচ 
পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্ববসু, দুহয, অণু। 
ইহার মধ্যে পুরু, যদু, এবং তুর্ববসুর নাম বথ্ধেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইহারা যে 
যযাতির পুত্র বা পরস্পরের ভাই, এমন কথা ঝথেদসংহিতায় নাই। 

কথিত আছে, যযাতির জোয্ঠ চারি পুত্র তাহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি এ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত 
করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুগ্মস্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি 
ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন। দুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি 
যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে 


মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি। 
. কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে 
যযাতিপূতর রই বংশকথন। কিড বিকুপর্বে ভর প্রকার আছে। তথায় আছে বে, হুথি নামে একজন 
ই্গবাবনংশীযু অযোধায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা অধুমতীকে বিবাহ করেন। এই 
মধুর রা হ্ৰ্য অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদুরিত হইলে শ্বগুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন ইহাই 
পুন মধু হ লোকান্তরে ইনি রাজা হরেন। বর পুর মাধব সাধনের পুর সত, সতের পুর ভাস 
জু হের রামের ভাতা য় বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হত করিয়া নগর নপক 
হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্ববার অধিকার করেন, এবং এই 
যদুসম্তৃত বং মথুরা বাসী যাদবগণ। 

তা বলেই নু ওলের ৬২ সক বু ও তব ছু এইই জনের নাম ভাছে (১০ বর 
কিন্তু ত' দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে। 

চু তথ ইহাকে, অত ই বলিতেছেন,” ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্‌ বলিয়া 

আছে, “আমি দস্যুজাতিকে ‘আৰ্য্য’ এই নাম হইতে বঞ্চিত 


খ্যাতা ” | এ র ৩ ঝকে ্ 
যদু আৰ্য, না অনার্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না! | 


NU LEE a 
হুট বকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল! 


৩৯১ 


ন্‌ বি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্ম্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান নাই। কিন্ত এ সকল 
বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই__কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে 
ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। 

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন নাং বানরদিগকে 
খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববভূতে সমদৰ্শী; 
গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়._বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি 
সর্ববভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী। 

এই শিশু সর্ববজনের জন্য সহ্ৃদয়তাপরবশ, সর্ববজনের দুঃখমোচনে উদ্যু্ত। তি্যাকজাতি বানরদিগের 
জন্য তাহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা 
বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অগ্জলি ভরিয়া তাহাকে রতন দিলেন। কথাগুলির 
ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত। 

৭ যমলার্জঞুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “দুরস্তপনা” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাহার পেটে দড়ি বাধিয়া, 
একটা উদৃখলে বাধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদৃখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। 


কৃষ্ণ তাহার মধ্যে দিয়া চলিলেন। উদৃখল, গাছের মুলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ 
ভাঙ্গিয়া গেল। 


এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরঙ্কারবাকা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ee 2 
বলে কুরচি গাছকে; বমলার্জনুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না. এবং নী 
ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান শিশুর বলে রাপ অবস্থায় তাহা ভাদিয়া যাই 

র। 


পর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ক্রুটি করেন নাই। গছ হয 
স্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া 
টা র ছিল, সব ঘোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট ধাধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করি 


বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দরিয়নিগ্রহকে উদর অর্থে 
উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান ই ESTE 


হয়াছেন, তিনি তপস্যা করিয়া 
বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু 
“দমাদ্দামোদরং বিদুঃ 1” উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।” মহাভারতে 


কিন্ত দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায় হইয়াছিল সেও দামোদর | 
গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নাট ভি পা ভাগবতকার দড়ি বাধা 
উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি ? বিপদে 


এক্ষণে নন্দাদি গোপুগণ পূর্বববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নি 
নান, এইরূপ করিয়াই তাহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। ভয় 

তর সুখের স্থান, এ জন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময় ঘোষনিবাসে বড় বকের ও 
হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__কৈশোর লীলা 


এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে নত কলনাদিনী কালিন্দী 
বি -ময়ুর-ধবনিত কুণ্জবনপরিপূ্ণ। সৃষ্টি। হরিৎ' ত পুলিনশালিনী শব্দময়ী, 


) 
ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন, (১) বৎসাসুর, (২ 


৩৯৪ £ 


কৃষ্ণচরিত্র 


বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূগী, তৃতীয়টি 
ন গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ লি hae one ৩ 
ন রত কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের 

এই বংসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তন্ত ২ 
রা লা SR EE 
এবং অঘ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শক্রুপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ 
অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্র-পরাস্ত করিলেন। যজুর্বেবদের মাধান্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে 
অনটনের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতে এইরূপ শক্রদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি 
“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার 
শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর। 

এই মন্ত্রের বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা 
আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের মূল এ মন্ত্রে আছে। 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও 
গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট রাখাল ও গোব€সের সৃষ্টি করিয়া পূর্বববৎ বিহার করিতে 
লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্যা এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ 
দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন। 

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে 
ও বিষুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই উপন্যাসমাত্র__অনৈসর্গিকতায় 
পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে__রূপক। রূপকও অতি মনোহর। 

উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিবধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। 
তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি, হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহজ্র। তাহার অনেক স্ত্রী 
পুত্র গৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে 
কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের 
জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে 
জর্জরিত হইয়া জলমধো পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, 
শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লক্ষনপূর্ববক হুদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ 
করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে 
নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্ববক মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্তে 
সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিফুপুরাণে তাহাদিগের মুখনিগত ভব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, 
মনুষ্যপত্রীগণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্গণ সুধাবর্ষিণী বটে। শেষে কালিয় নিজেও 
কৃষ্ণন্তৃতি আরম্ভ করিল। স্রীকৃণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া যমুনা পরিত্যাগপুর্ববক সমুদ্রে গিয়া 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন। 

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে'তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী 
অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী তী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা 
বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালআ্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশক্র সকল এখানে লুকায়িত 
ভাবে বাস করে। ভূজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের 
ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ভ্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। 
আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্িয়রতিই সকল অনর্থের মূল,তাহা হইলে পঞ্চেন্দ্িয়ভেদে ইহার 


* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ। 
1 “মধ্যমং ফণং ইহাতে তিনটি বুঝায়। 
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তাহার উত্তর এই যে, মানবধশ্মাবলম্থী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধন্মাধন্্ জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল 
বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই__কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তিনি 
ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। 

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে 
খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে সমদৰ্শী; 
গোগীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,__বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি 
সর্ববভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী। 

এই শিশু সর্ববজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্ববজনের দুঃখমোচনে উদ্যন্ত। তির্যাকজাতি বানরদিগের 
জন্য তাহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্েত্রীর কথা 
বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্তুলি ভরিয়া তাহাকে রতন দিলেন। কথাগুলির 
ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত! 

৭। যমলারুনভ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “দুরস্তপনা” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা ঠাহার পেটে দড়ি বাধিয়। 
একটা উদৃখলে বাধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদৃখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলাুন নামে দুইটা গাছ ছিল 
সু মধ্যে দিয়া চলিলেন। উদৃখল, গাছের মুলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ 

যা গেল। 


এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরক্কারবাকা আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? রা 
বলে কুচি গাছ $যমলাঞ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেখাইতে 
ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহা ভাদিয় 
পারে। 


j হি 
কিন্তু ভাগবতকার পূর্বনপ্রচলিত কথার উপর, অতিরপ্জন চেষ্টা করিতে ক্রি করেন নাই। গাব 


কুবেরপুতর; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষণকে বন্ধন ৭ য় 
এনে রো যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট ধাধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করি 
বাধা দিলেন। 
উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয় শা পাম্পি ৮৬ 
বিষ্ণুত্ত লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্বরাচার্য্য দামোদর শব্দের অর্থ গ্রহণ গস 
উন লন মদিসাধনেন উদর উত্কট গর্ত তয়া গত ইতি দামোদর মহাভারতেও 

রং EB | 
কিন্তু দামন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। ক . সেও দামোদর 
গোরা কাদা ভাদ ছা বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাধা হইয়াছিল দড়ি বাধার 


আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার 
উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি ? টে কি 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্বববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ ন্দাবন 
হাজরা নি করিয়াই তাহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে! য় 


সুখের স্থান, এ জন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময় ঘোষনিবাসে বড় বুকের 
হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_কৈশোর লীলা 
এই 


বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালি 
কোকিল ময়র-ধ্বনিত কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর _ মধুর নে 
ংখ্যকু » নানাভরণভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বু; আমর! 
স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই 
আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত। 

ভাগবতকার বলেন 


সাসুর,(২) 
’ বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন, (১) বংগত 
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A 


কৃষ্ণচরিত্র 


সুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরপী, তৃতীয়টি সর্পরূগী। বলবান্‌ বালক, ও সকল 
শত গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা 
পুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের 
কথাই আমাদের পরিত্যাজা। 
এই বংসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। 
বদ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অধ্‌ ধাতু হইতে অঘ। বদ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্‌ কৌটিলোয, 
এবং অঘ পাপে। যাহারা প্রকাশাবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শত্রপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ 
অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ব্রিবিধ শক্র-পরাস্ত করিলেন। যজুর্ব্বেদের মাধান্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে 
অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতে এইরূপ শক্রদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি 
এই; 
“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার 
কেই ভম্মসাৎ কর।”* 
ই ত রও কথা 
এই মন্ত্রের বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও ক 
ইহে! কিন ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা 
লেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের মূল এ মন্ত্রে আছে। 
তার পর ভাগবতে আছে যে, বর্ম, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দারা সমত গোপাল ও 
গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিঃ ন ১১১০ 
দাগিলেন। কথাটার তাৎপর্যা এই যে, বধাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে বর উপন্যাস আছে। কড়া 
তাহার উ আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকঠের বিষপানের উপন্যাস ড় 
উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন। 3 নহে 
এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপরসদমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবং 
ও বিষুপরাণে আছে। ভাগবতে বিশি্টরপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই উপন্যাসমাত্ত_অনৈসর্গিকতায 
ঈপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে--রূপক। রূপকও অতি মনোহর। টি 
দাও রা ণ সপরিবারে বাস করি 
উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হুদ বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সস হার অনেক সী 
তাহার বহু ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটি, হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে 
পৃ গৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় একি রাইত। সেই বিষের 
ওহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান ব ik লে 
টায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্মাদিও বাচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড 


E জীবগণের রক্ষাবি 
ইত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসের দমন করিয়া দান জীবগ ত 


রর অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লন্নপূর্ববক হদমধ্যে নিপতিত ভুজঙ্গ সেই নৃত্য 
করিল। তাহার ফ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভু 

র ফণার উপর আরোহণ করিয়া বংশীধর গোপবালক চ মনুষাভাষায় স্তব করিতে 
নি তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে নাগণকে দরশনশান্ে 


ভা পাঠ করিয়া ভূজঙ্গমাঙ্গন 
পতি গবতকার তাহাদিং গর মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা Lil 
সু শুতা 


. পড়িয়া বোধ হয়, 
বলিয়া বোধ হয়। বিষুপুরাণে তাহাদিগের মুখনিগত তব নী বটে শেষে কালিয় নিজেও 
} গণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপতীগণ সং পরিতযগপূর্বক নমুদে দি 
এটিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যযুনা ** সলিলা কালিন্দী 
গলি উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে,তাহা জা বাহিনী কলে দুঃসময় বা 
বিপকা এ ১2৯ য় 
ফল মনে কালআ্োতের অতি ভীষণ বিষময় ত , এবং ভুজঙ্গের 
সা বস বরে। জাই লে ভূদর নায় তাদের কিন তি 
রমা বিষ। আধিভোতিক আধ্যযিক, এবং আৰিদৈবিক, এই নিন পকেিয়তেদে 
করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্িয়রতিই সকল অন দি 


৮ 


বাঙ্ধম রচনাবলী 
পাচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে. ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর 
বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপন্স বাতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। 
কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মৃত্তিবিকাশপূ্ববক অভয়বংশী রী 
করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্িত হইয়া সুখে সংসারযাত্র নির্বাহ করে। করালনাদিনি কালতরদি 
প্রসরসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতম্বতীর আবর্ভমধো অমঙ্গলভুজঙ্গমের মন্তকারড় এই 
অভয়বংশীধর মূর্তি, পুরাণকারের অপূর্বব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে কে তাহাকে পৌত্তলিক বলয় 
উপহাস করিতে সাহস করিবে? 

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবস্তান্ত কিছু বলিব না, কেন ন i 
বলরামকৃত-_কৃষ্ণকৃত নহে। বস্তরহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কে 
গিরিযজ্ঞবৃস্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। 

বৃন্দাবনে গোবদ্ধন নামে এক পর্ববত ছিল, এখনও আছে। গোসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বদ 
স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবদ্ধন আর এক দেশে। কিনতু পুরাণাদিতে পড়ি, লন, 
বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। এ পর্ববত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোল পু 
কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহশ্র বৎসর পর গিরি 
পর্ববত এ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ j 
তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ববার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আয়োজন 

উপন্যাসটা এই। বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইনদ্রয্ত করিতেন। তাহার = নরেন, 
হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাস করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ই বি অতএব 
বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব 
ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলন*ই মির 
গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই 
আশ্রিত, ইহার পূজা করন। ব্রাহ্মণ ও ক্ুধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। খাইল। 
দীনদরিদর কুধার্ড এবং বরাহ্মণগণ ( তাহারা দরিদ্বের মধ্যে ) ভোজন করিলেন। গাতীগণ মতন 
চির লাতিন হুর রাশি সালি বারন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই রা 
ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে আমদিগের পুরাণেডিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রা 
সকল ভারি বদরাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া রহিল না। 
মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রাক হাতে 
তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবদ্ন উপাড়িয় বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত এ পন 
ভুলিয়া ধরিয়া রাখিলন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্ হার মানিয়া, ককের সঙ্গে সম্্ধ ও সণ থে 


র কৃঞণ 
মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযভ্রের কিঞ্চিৎ । শিশুপাল বলিতে? &ঃ 
বল্মীকতুল্য গোব্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই রে কৃষ্ণের প্রভূত আনব বটে। কচ 
সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্যত। কিনতু গোবদ্ধন আজিও বিদ্যমান, _বললীক নয়, পরব তাহারা 
কি এই পর্ববত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? খাহারা তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলেরাবতারের 
বলিতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি__কিনু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, না, সাত দিন 
পর্ববতধারণের প্রয়োজন কি? খাহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় মোৰ বিদরিত" 
পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাহার প্রয়োজন কি? যাহার ইচ্ছামাত্রে সম খাড়া থাকিবার 
টি উপশ এবং আকাশ নি্ল হইতে পারত, ডাহা রত ভুলিয়া রয় সাত শি তি 

প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা । ইচ্ছময়ের ইচ্ছা, আদর দু রত লী 
কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর গিরিধারণ তাহার 
বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌ ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্য্য দেখিয়া। মে 
৩৯৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্য্যের কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে ? 
রোদ দারা বার চির ভা ভারা মা বায অবলা দিক রত নানার 
সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবস্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে 
শক সা পয যে, ববে যোগদান মজা হতে বিরত নি নিরদঞ্ে পড় 
করিয়াছিলেন। তার পর অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবদ্ধনের উৎখাত ও পুনঃ 
গঠিত হইয়াছে। পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে 

এরূপ কার্ধের একটা নিগৃঢ় তাৎপর্যাও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি। 

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে 
তাহার পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি 
সর্ববকর্তা, সর্ববত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন, বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা 
যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্জে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা 
অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাহার গুণ সকল অনন্ত, কার্যা অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। 
এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাঙ্বল্যমান। 
সকল জড়পদার্থে তাহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন 
আর্ধাগণ তাহার জগৎপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্যো, তাহার সর্ববাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাহার 
সর্ববতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদুপে অন্যান্য 
জড়পদার্থে তাহার আরাধনা করিতেন।* ইন্দ্রে এইরূপ তাহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। 
কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্‌ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া 
থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ 
ধর্মের এই মৃতদেহের সৎকারে প্রবৃত্ত_তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে 
যত্রবান। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞে তাহার প্রবর্তনায় তাহার প্রথম উদ্যম। 
জগদীশ্বর সর্ববভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের 
বা আকাশের পূজা করিলে তাহার পূজা করা হয়, তবে পর্ববত বা গোগণের পূজা করিলেও তাহারই পূজা 
করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন 
করান অধিকতর ধর্ম্মানুমত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্যাটা এইরূপ বুঝি। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ_ ত্রজগোপী- বিধুঃপুরাণ 
দ্বেখীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট 
যাহাকিফভির কেন্রস্বরপ, আমি এক্ষণে সেই তবে উপহিত। কৃষ্ণের সহিত ত্রজ গোগীদের সের কথা 
বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের 
বাধ্য হইব। 
ye ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার 
কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, 
শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধৰবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ 
করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না-_তাহার পরে 
গঠিত হইয়াছে। 
* যখন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে 
ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নৃতন মত প্রচার করিতেছি। তাহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। 


আমি যাস্কের বাকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি_ 
“মাহাত্ম্যাদ্‌ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা ভূয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবস্তি। * * আত্মা এব এযাং রথো ভবতি, 


আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আয়ুধম্‌, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্ববদেবস্য। ” 


৩৯৭ 


EEE 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মহাভারতে কেবল এ সভাপর্বেব দ্রোপদীবন্ত্রহরণকালে, দ্রোপদীকৃত কষ্ণন্তবে 'গোপীজনপ্রিয় শব্দটা 
আছে, যথা 


“আকৃব্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ | 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোগীজনপ্রিয়! ॥” এ 
বৃন্দাবনে গোগীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধূর্যাময় এব 
ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, ma 
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণ 
বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই ' গোপীজনপ্রিয়' শব্দে রর 
শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্মেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। সির 
আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পে দ্র 
দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের কিঞ্চিত 
শ্ৰীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্তব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম 
বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, 
ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে। রি 
এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষুপুরাণে যতটুকু গোগীদিগের কথা আছে" আনি 
সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হহতে পারে, এজ 
মুল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম। 


“কৃষ্ণন্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রকাম্‌ ৷ 

তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা কৃজভুঙ্গমালাং মনোরমাম ৷ 

বিলোক্য সহ গোগীভির্শনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥ 
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম ৷ 

জগৌ কলপদং শৌরিরানাতন্ত্রী কত-ব্রতম ॥ ১৬ ॥ 
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্থা সন্তযজ্যাবসথা-স্তদা ৷ 
আজগ্ুস্তরিতা গোপ্যো যত্রান্তে মধূসূদনঃ ॥ ১৭ ॥ 
শনেঃ শনৈজগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্‌ ৷ 
দত্তাবধানা কাচিত তমেব মনসা স্মরন্‌ ॥ ১৮ ॥ 
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোন্ডবা লজ্জামুপাগতা ! 
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্মবিলজ্জিতা ॥ ১৯ ॥ 
কাচিদাবসথস্যাস্তঃস্থিতা দৃষ্টবা বহিওঁরুন্‌ । 

তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যো মীলিতলোচনা ॥ ২০ ॥ 
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্নাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা । 
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১ ॥ 

চিন্তয়ন্তী জগৎসৃতিং পরত্রন্মস্বরূপিণম্‌ ৷ 
নিরুচ্ছসতযা মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥ ২২ ॥ 
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচচন্দ্রমনোরমাম্‌ ৷ 
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারস্তরসোৎসুকঃ ॥ ২৩ ॥ 
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্তয়ঃ ৷ 

অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুবৃন্দাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্‌ 1 
কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতি ৷ 
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


৩৯৮ 


অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশক্কৈঃ স্থীয়তামিহ 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবদধনো ময়া ॥ হন 
ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরস্তু যথেচ্ছয়া 

র ঘা 
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী 
এবং নানা! র ক ॥২৮॥ 
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চের রমাং 

রম্যং বনম 
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী রা ০ Rk 
পুলকাঞ্চিতসৰ্ববাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাজাঙ্ক-রেখাবস্ত্যালি! পশ্যত ৷ 
বাপি [তানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
চল ৬ 
তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্তনূনি চ ॥৩২ ॥ 
পুম্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধুবম্‌ ৷ 
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অন্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা ৷ 
অন্যজন্মনি সর্ববাত্মা বিষ্ণুরভ্যচ্চিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥ 

' ডান } 
নগঠোগগুতা যাতো মারণানেন ATS N00 
অনুযানেংসমথান্যা রর! । 
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিন্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ৷ ৩৬ ॥ 
হস্তনাস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি। 
অনায়স্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ভেনৈষা বিমানিতা ৷ 
নৈরাশ্মন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষাতে পদম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহস্তিকম্‌ 1 
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ! 
নিবর্ত্ধ্বং শশান্কদ্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ৷ ৪০ ॥ 


নিবৃত্তান্তান্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদৰ্শনে ! 
তদা ॥ ৪১ ॥ 


যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্ররিতং 
ততো দদৃশুরায়াস্তং -মুখপন্কজম্‌ || 
র চেষ্টিতম্‌ | ৪২ ॥ 


কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত- 
তসৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূচেব চাবভৌ | ৪৫ ॥ 
ততঃ কান্চিৎ প্রিয়ালাগৈঃ কাস্ট বীকষণেঃ। 
করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ u 


বন্ধিম রচনাবলী 


তাভিঃ প্রসন্নচিস্তাভিগোগীভিঃ সহ সাদরম্‌ ৷ 
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্মমনুজঝতা ! 
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকেকাং গোপিকাং রাসমণগুলীম ৷ 
চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ 
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিন্বনঃ ৷ 
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥ 
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্‌ ৷ 
জগৌ গোপীজনস্তেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ৷ ৫১ ॥ 
পরিবর্ভশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম ৷ 
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ৷ ৫২ ॥ 
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুন্ তম । 
গোপী গীতত্ৃতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ ৷ 
পুলকোদগমশস্যায় শ্বেদান্ব ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ ॥ 
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ ৷ ° 
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চত্রর্বলনে সংমুখং যযুঃ ৷ 

‘ ং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম ॥ ৫৬ ॥ 
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ | 
যথান্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ 
তা বার্ধমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিএ্রাতভিন্তথা ৷ 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ 
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুসূদনঃ ৷ 
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ 0” ৫৯ ॥ 


বিষ্ণুপুরাণম্‌, পঞ্চমাংশ, ১৩ অঃ এ 

“নির্মলাকাশ, শরচচন্দ্রের চন্দরিকা, ফুল্পকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভূদমালাশবদে রাজার মধুর 

গা, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত সৌরি অব তখন 

পন তা ত অক্ষুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রমা সীতা নিস তাহা 
রত যথা ম আছেন, র য় || 

লয়ানুগমনপূর্বক ধীরে ১১ সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্ধিতা হইয়া একমনা 


হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লঙ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাহার 


ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাস্্াদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং 
অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্বারা তাহার ও পাতক হিল হইলে, পরব্রন্মস্বরূপ জগৎকারণে দত 
করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচন্র মনোরম রাত্রিতে গোগীজন কওঁ হয দল 
হা বাসারস্রসে সমুৎসূক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গৌগীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকার পা 
নল বাব কির বইতে লিল, এবং কৃষ্ণে নি হয়| পরস্পরকে ওই 


রিনি র্‌ 
কলা ক ন 
ও বনজ ২ "অআমাতিতহ 


বগা য়া তং ববিন রণ A 


৯১ গোপী ভূমি দেখিয়া সর্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া 
পুণাবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে দিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং সু গাম কৃষের। কোন 
(কৃষ্ণের) পদচিহ্বের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে টার 
পুম্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা 

করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সরা বিষ্ণুকে অচ্িত করিয়া থাকিবে পষ্পবধনসম্মানে সে গবিবিত হয়া 
থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ন্দগোপসূত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ 
সকলের নিন্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্থুরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তবো 
দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ন্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশাহেতু মন্দগামিনী হইয়া 
প্রতিনিবস্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট 
পুনর্ববার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে।এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন 
বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া 


যাই।” 
“অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপক্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা অক্লিষ্টকন্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ 
গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল 
না। কোন গোপী ললাটফলকে ভৃভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাঁহারা মুখপঙ্কজ নেত্রভৃগদয়ের দ্বারা পান 
করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারাঢার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ 
ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, 
কাহাকে বা ভৃভঙ্গবীক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করম্পর্শের দ্বারা সাস্তনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরি 
প্রসমচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমগ্ুলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব 
ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাসমগুলবন্ধও হইল না। পরে একে একে 
গোপীদিগকে হস্তে দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করম্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমগুলী প্রস্তুত 
রলেন। অতঃপর গোগীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎকাবাগানের দ্বারা অনুযাত 
রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্্ ও কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ 
পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্তনজনিত শ্রমে শরানত হইয়া চঞ্চলবলয়ধবনিবিশিষ্ট 
বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্ততিচ্ছলে বাহদারা 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভূজদবয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া 
রূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাস্থুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তরতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত 
গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ ‘সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা 
গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম 
গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। 
তাহারা তাহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির 
দারা, পিতার দ্বারা, ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শবুধ্বংসকারী 
অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।” 
৪০১ 


২২২৬ 


বন্কিম রচনাবলী 


তাভিঃ প্রসন্নচিস্তাভিগোগীভিঃ সহ সাদরম ! 
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমগ্ডল-বন্ধোপি কৃষ্ণপার্খমনুজঝতা ! 
গোপীজনেন নৈবাভৃদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম ৷ 


ততঃ স ববৃতে রাস লয়নিক্গনও ৷ 
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥ 
কৃষ্ণঃ শরচচন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম ৷ 
জগৌ গোপীজনন্ত্রেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥ 
পরিবর্তশ্রমেণেকা চলদ্বলয়লাপিনীম্‌ ! 
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ৷ ৫২ ॥ 
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুন্ব তম ৷ 
গোপী গীতত্তৃতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ ৷ 
পুলকোদগমশস্যায় শ্বেদান্ু ঘনতাং গতৌ ৷ ৫৪ ॥ 
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ ৷ 
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ৫৫ ॥ 
গতে তু গমনং চক্রর্বলনে সংমুখং যঘুঃ ৷! 
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ ৷ 
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ 
তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিপ্রাত্ভিত্তথা ৷ 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ 
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুসূদনঃ ৷ 
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥” ৫৯ ॥ 
বিষুঃপুরাণম্‌, পঞ্চমাংশ, ১৩ অঃ মনোরম 
নির্লাকাশ, রর চদ্দিকা, ফুলকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গান্ধামোদিত, ভূ্গমালাশন্দে বলরাম 
দেখিয়া, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত ৫% রিয়া ওখন 
স্ত্ীজনপ্রিয় ত অক্মুউপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রম্য গ্রীতধ্বনি * গপী ভাহর 
গৃহপরিত্যাগপূর্ববক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্বিতা হইয়া আসিল। ত এক৷ 
লয়ানুগমনপূর্ববক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে ্মরণপর্ববক পার্শ্বে আদিল 
হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাহার তের 
কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে ত এবং কৃষক 
ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহ্রাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়াকারণকে টি 
অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্বারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরত্রহ্মস্বরূপ জগ পিব 
করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শর মনোরম রাতে গোপীজারিনী হুয়া গে 
হইয়া রাসারম্তরসে সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অ এইরাপ 
দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া পর: 


নাম" ইতি 
৪ রাসো 
* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ £_-“অন্যোন্যব্যতিযক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদ 


শ্রীধরঃ। 
৪8০০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


বলিল, আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর!” অপরা বলিল, দু কালিয়! এইখানে থাক পি 
বাহু আস্ফোটন-পূর্ববক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, ‘হে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে 
এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবদ্ধন ধরিয়া আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী 
গোপী বলিল, ‘এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল 
গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচে্টানুবর্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। 
এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্ববাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া 
বলিতে লাগিল, ‘হে সখি! দেখ, এই ধবজবভ্রাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহসকল লীলালঙ্কতগামী কৃষ্ণের। কোন 
পুণাবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহৃগুলি! সেই মহাত্মার 
(কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ 
পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্ববাত্মা বিষ্ণুকে অচ্চিত করিয়া থাকিবে।পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গব্বিত হইয়া 
থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ 
সকলের নিম্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে 
দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিঞ সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্যাসা গোগীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশাহেতু মন্দগামিনী হইয়া 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট 
পুনর্ববার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন 
বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া 


যাই।” 
“অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ব্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ভা অক্লিষ্টক্ম্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ 
গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল 
না। কোন গোপী ললাটফলকে ভূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাহারা মুখপঙ্কজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান 
করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগার্ঢার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ 
ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, 


ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই ৫ 
গোগীদিগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করম্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমগুলী প্রস্তুত 
করিলেন। অতঃপর গোগীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎকাব্যগানের দ্বারা অনুযাত 
রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্ছন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ 
নঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্ভনজনিত শ্রমে শর্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধবনিবিশিষ্ট 
বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায়নিপুণা কোন গোপী কৃষণগীতের স্ততিচ্ছলে বাছদারা 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্ধয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া 
স্বেদাস্থমেঘত্ প্রাপ্ত হইল। তরতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত 


পুলকোদগরমরাপ শস্যোৎপাদনের জন্য 
গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ “সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা 


গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম 
গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। 
তাহারা তাহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির 
দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রা্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্ধবংসকারী 
অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।” 


৪০১ 


ব২_-২৬ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রম” -ধাতুনিম্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে ul 
ধাতু বুঝিয়াছি; যথা “রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি 'ক্রিড়ানুরাগিণী' বুঝিয়াছি। আদৌ “রম” ধাতু কড়া? 
ব্যবহৃত! উহার যে অর্ান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ 
এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংলের 
সপ্তযষ্টিতম পৃস্তকান্তরে অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগ 
“রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, 'রাস' একটি ক্রীড় ্রীধর 
অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধর 
স্বামী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন 
“অন্যোন্যব্যতিষস্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃতাবিনোদা রাসো নাম। নৃত্য 

অর্থাৎ স্্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে রি | 
কারে তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বালা আই। | 
করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও | 

'রাস' একটি খেলা, এবং 'রতি' শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে ‘রতি শব্দ বাবহৃত হইলে 


করিতে বাধা হইছি উপাদান 

“ধৰ্ম্মত” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্োর র ধর্মা। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্্ের ভপানি নী এবং 
বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্কুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃন্তিগুলিকে শারীরিক, জ্ঞানার্ভজনী, কার্যাকারি 
চিজিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌদির পর্যালোচনা কর 
সামা নির্ঘল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিতল বৃত্তি হইতে 
সম্যক অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং ভগন্সয় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ পানে রি 
পারে চিত্তরপ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 


অননুশীলিত বা i রর বং 
চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি নুর গাৱা নাই। এই রাসলীলায় কৃষ্ণ এ 


’ আর এক দিকে অনন্তসন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই স্ত্রীলোকের 
ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্্রীগণের জ্ঞানমার্গ টনি ফেৰ মা, বেদাদির অধায়ন নিরি্ক্তিরীশবরে' 
পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে.“পরাু সর্বাপেক্ষা 


vile ea সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতি । শরৎকালের পর! 
৩, তত্বাত্মাক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দ্যই তাহাতে বর্তমান বনস্থুলী, এক 
শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণাশ্যামলসলিলা যমুনা, র্ষুটিতকুসুমসুবাসিত কুপ্তবিহঙ্মমকজিত বৃন্দাবন প্রকার 


সৰ্ব 
তধ্যে অনভ্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি! এই কৃষ্ণ বলিয়া 
চিন্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদরিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্যানুরাগিণী হইয়া আপনাদি 
* " স তত্র বয়সা তুল্োর্বংসপালৈঃ সহানঘঃ ৷ 
রেমে বে দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ 
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম । 
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ॥ 
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপামুদ্তমানসাঃ ৷ + তিন বারই 
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়া।১১ » এরময়ভি”, “রতিপ্রিয le 
এই তিন শ্লোকে “রম্‌” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, “রেমে”, “রময়ন্তি", 
ক্রীড়ার্থে, অর্থাস্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে। 


৪০২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশবরের সৌদ ণী 
হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর' যোগের এবং র জা চরমোদেশা 8০ 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রা রি চা 
ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের অ 
য়। অন্যান্য সমাজে__যথা ইউরোপে-_ নিন্দোনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ ঠাপা 
তবনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্যাটা নিন্দনীয়। সেই 
জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,_ 
“তা বার্ধামাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্থথা।” 
এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,__ 
“তন্তু্তৃযু তথা তাসু সর্ববভুতেবু চেশ্বরঃ ৷ 
আত্মস্বরপরূপোহসৌ 'বাপা বায়ুরিব স্থিতঃ ॥ 
যথা সমস্তভুতেযু নভোহগ্রিঃ পৃথিবী জলম্‌ ৷ 
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ বাপ্য সর্ববমবস্থিতঃ ॥ 
তিনিই তাহাদিগের ভর্তুগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ববভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে সকলেই বায়ুর 
নায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিই সর্ববভূতে 
আছেন। 
এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্ম্মতঃ কোন দোষ ' 
ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল 


না। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_ ব্রজগোগী। ( 


হরিবংশ 


বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্ববপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। এ 
অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই।কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের 
খেদোক্তি I 

০ ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপর্বেরর ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। যাহা আছে, সেই সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিছু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য সে, “রাস” শব্দ 
হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে “হল্লীষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম 
“হল্লীযক্রীড়নম্‌”। যথা “ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেযু হরিবংশে বিষুঃপর্ববণি হল্লীযক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়।” 
হেমচন্দ্রাভিধানে, “হল্লীষ" অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে__ 

“মণ্ডলেন তু যন্তৃত্যং স্ত্ীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।” 
বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন__ 
“স্ত্রীণাং মগ্ডলিকাকারনৃত্যে।” 
অতএব ‘হল্লীয’ এবং রাস’ একই কথা-_নৃত্যবিশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি। 
“কৃষ্ণসূ যৌবনং দৃষ্টা নিশি চন্দ্ৰমসো নবং। 
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিম্প্রতি ॥ 
স বরীধাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যাবান্‌। 
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ॥ 
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্‌ যোধয়ামাস বীর্য্যবান ৷ 
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ধিভূঃ ॥ 


৪০৩ 


হস নিচ চর 22222 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যুবতীগেপিকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ ! 

কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ! 

তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপন্ত্রিয়ো নিশি ৷ 

পিবিস্তি নয়নাক্ষেপৈর্গা্গতং শশিনং যথা ॥ 

হরিতালাপ্রপীতেন সকৌষেয়েন বাসসা ৷ 

বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোহভবৎ ৷ | 

স বৃদ্ধাঙ্গদনির্যৃহশ্চিত্রয়া বনমালয়া ৷ 

শোভামানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং ॥ 

নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহবুবন্‌ ৷ 

বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্টা তন্তস্য ভাসতঃ ॥ 

তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমগীডয়ন ॥ 

ভ্রামিতাক্ষিশ্চ বদনৈ্নিরেক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ 

তা বার্ধৎমাণাঃ পিতৃভিপ্রাত্ভি্াতৃভিস্তথা ৷ 

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মুগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ৷ 

তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ববা রময়ন্তি মনোরমং ৷ 

গায়স্ত্য কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দশো গোপকন্যকাঃ ॥ 

কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ ৷ 

কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ 

বনেষু তালহস্তাখৈঃ কুটয়ন্তস্তথাহপরাঃ ৷ 

চেরুর্বেব সি কৃষ্ণস্য ব্রজযোধিতঃ ॥ 

তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসম্মিতবীক্ষতম | 

মুদিতাশ্চানুকর্বন্তাঃ ক্রীড়ন্তযো ব্রজবোধিতঃ ॥ 

ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্তাস্তা বরাঙ্গনাঃ ৷ 

ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুরদামোদরপরায়ণাঃ ॥ 

করীষপাংশুদিগ্ধাঙ্গস্তাঃ কৃষ্ণমনুবত্রিরে ৷ 

রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ ॥ 

তমন্যা ভাববিকচৈর্নেত্রেঃ প্রহসিতাননাঃ ৷ 

পিবস্তাতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমূগেক্ষণাঃ ॥ 

মুখমস্যাক্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ । 

রত্যন্তরগতা রাত্ৰৌ পিবন্তি রতিলালসাঃ ॥ 

হাহেতি কুর্ব্বতস্তস্য প্রহৃষ্টান্তা বরাঙ্গনাঃ ৷ 

জগৃহুর্নিঃসূতাং বাণীং সাঙ্না দামোদরেরিতাং ॥ 

তাসাং গ্রথিতসীমন্তা র তাঃ 1 

চারু বিজ্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোধিতাম্‌ ॥ 

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ 1 

শারদীযু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী ॥"-_হরিবংশে, ৭৭,অধ্যায় নীতি: 

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন ( বিকাশ ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া কর করিত 

হইলেন। কখনও ব্রজের শুষগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্যবান্‌ কৃষ্ণ যু করিতে 
কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুস্তীরের ন্যায় গোগণকে বন নত করিয়া রর 
কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সন্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল চান্দের মত 
তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ ছারা ধরা কাণ্ততর 
সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্র গীত কৌষেয় বসন পরিহিত 
808 


কৃষ্ণচরিত্র 


অঙ্গদসমূহ ধারপপূর্ববক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত 
সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাহাকে তা 
পয়োধরস্থিতিহেতু উদ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিত-চক্ষু বদনের ছারা 
তাহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিনী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারি হইলে টা 
কৃষ্ণের নিকটে গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগে খু 
কৃষ্চরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণ প্রণিহিতলোচনা; এবং ৮ 
গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুট্টনপূর্ববক কৃষ্চরিত আচরিত করিতে লাগিল। 
ব্রজযোষিদ্গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসম্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্ববক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
কৃষ্ণপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিসান্দমধুর গান করতঃ ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত 
হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুফ গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন 
করিল।, সহাস্যবদনা কৃষ্ণমুগলোচনা অন্য বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান 
করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অননাত্রীড়াসক্ত হইয়া অজসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল 
পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণা হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাকা, বরাঙ্গনাগণ 
আহ্রাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিদগণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম 
কুচাগ্রে বিসরস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের 


সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।” 
বিষুঃপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ব অনুবাদ কালে 'রম্‌" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের যেরূপ ক্রীড়ার্থে 


অনুবাদ করিয়াছি; এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল শব্দের ত্রীডার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। 

জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা__ 
“তান্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ববা রময়ন্তি মনোরমম্। ” 

এখানে ত্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়ন্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাহার অনুরূপ অনুবাদ 


করিয়াছেন, তাহারা পূর্ববপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন। 
এই হল্লীষক্রীড়ব্ণনা বিষুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থ প্রায় 


একই। যথা, বিষুঃপুরাণে আধে_ 
“তা বার্ধামাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা ৷ 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥ ” 


হরিবংশে আছে__ 
“তা বার্যামাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিন্ধাতৃভিত্তথা ৷ 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ” 
তবে বিফুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। 
সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপ বর্ণনার একটু করণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে 
তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাীর্যো, পাণ্ডিত্যে এবং গুদার্য্যে হরিবংশকার 
বিফুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগৃঢ় তাৎপর্য এবং গোপীগণকৃত 
ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে ভা আধামক চির বিরুদ্ধে কন 
সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবিগহিত হইলেও অভান্তর ভুতি পরি কত নিহিত আছে। 


অতিশয় বিশুদ্ধ 
দশম স্কন্ধের 


শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্ববানুরাগ বর্ণনায় কবি 


| তাহারা বিনাবস্ত্ে এসগীরণে জলম 
প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে তে 
গিল। কৃষ্ণ সহজে ব্যান ইইয়া, শীতে কাপিতে কাপিতে, কৃষ্ণের নিকট বর্ষা করা 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ_ ত্রজগোপী__ভাগবত | 


বন্ত্রহরণ 


|| 
২৯ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ববরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেগুরব 


রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলে ত 


বালক প্রভৃতির ব মূল 
উদ্ধৃত করিলাগা বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএ “ 


আইনয়ং ভো কথা নন্দগো 
জানীমো। পসূতং প্রিয়ম ৷ 
বঙ্গ ভ্রজশ্নাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥ 
করবাম তবোদিতম্‌ 


য়ং বিবস্ত্র যদপো bd 
te ধৃত্ত্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু' দেবহেলম্‌ ৷ 
১৮৪০ মুদধযপনুত্তয়েংংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহাতাম্‌ ॥ 


ইত্চ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা নত্বা বিবস্থাপ্নবনং ব্রতচ্যুতিম্‌। 
তৎপৃর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্‌ যতঃ ॥ 
তাত্তথাবনতা দৃষ্টা ভগবান্‌ তঃ ! 
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছং করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ 
শ্রীপ্তাগবতম্‌, ১০ম স্বন্দঃ, ২২ অধ্যায় 
অস্তনিহিত ভক্তিতত্রটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্ববার্পণ। ভগবদগীতায় 


“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ৷ 
যন্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরু মদর্পণম্‌ ৷” 

গোপীগণ শ্ৰীকৃষ্ণে সর্ববার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে,তখনও লজ্জা ত্যাগ 
করিতে পারে না। ধন ধৰ্ম্ম কর্মা ভাগা-_সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ 
রত্ব। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লঙ্জাও 
অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লঙ্জার্পণ নহে__লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্ববস্বাপণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্তাপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত 
হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভিত এবং কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।” 
অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমরা যে জনা ব্রত করিয়াছ, 
আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব” 

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপ্রণ 
করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই 
গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত স্বীকার করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ 
পাপারোপণ কেন? 

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল 
পুরাণকারকল্লিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। 
তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শুকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্ত 
আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্ধীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন, 

“ যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজামাহম্‌।” 

“যা, [রড মাতে রক বয়ে আমি যাতে রো 
বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, f 
বিষ্ুপুরাণে আছে, দেবমাী অদিতি কৃষ্ণ(বিষ্ণ)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। 
এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে 
পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তীহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল 


পতিভাবে পাইল। 
বলিয়া কৃষ্ণকে তাহারা চার আম কি? ঈশ্বর ্রাততিতে অধর আবার কি? পাপের দার,পুণাময়, 
পুণোর আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সম্নিধি 
উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণা__তাহাই ধর্ম, তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ__তাহাই অধর্ম্ম। 
পুরাণকার এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে 
বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা 
তাহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচন্তা করিয়া তাহারা 


প্রাণত্যাগ করিল। | 
“তমেব পরমাত্মানাং জারবৃদ্ধাপি সঙ্গতাঃ ৷ 
জহুওঁণময়ং দেহং সদাঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ 0” ১০।২৯।১০ 
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লা, কিন্ত কৃত? কে সাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমার রহিল না। গোগীদিদের 
রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ES Re 
বলিযাছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণয কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহে, রী ভি ই ৃ 


তাহার পরদারাভিমর্ষণ সমন্তবে না। 

বশীর অহ আপি ছে নে শরীরী, এবং ইনি যখন রা ৃ 
হী বর লাই শে কাছে 
মানবধন্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় হইলেন। 
কার ভরা খর বারের লারা পারদ ও যিখক এ 


এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ ৷ 
সিষেব আত্মন্যবরদ্ধসৌরতঃ সর্ববাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ 


সইসগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্ত গা জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে তে 
পতিভাবেই উপাই অকাজ রে তি অত 
পাতি ইহতে কত মনুযাহাদয়াভিজতার ফরিদ ভই রেজি সৌন্দর্যাগ্াহিতার পরিচয় দেয়। তারপর 
উহাকে দেখিল, সেই পাইল তি সৌবহিতার পরিচয় রর 
পতিতে একটা উল ক আর একটা কান দলগত 
বাতি রো সাই দেই সাত বলা 
বলিব করিয়াছে। ভা রাস, বিষ্ণুপুরাণের শের রাসের ন্যায় কেবল 
যে াসিখরে তপসী বলা সপে ও হরিবংশের রাসের নায় কেবল তাত নর 


তাহাই 
মুক্ত যে আনন্দ । কিন্তু মং পে তাততথৈব ভজামহম্‌ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই 
করিতে গিয়াছেন। কিন্ত লোকে তাহা বুঝিল না। তাহার রোপিত ভগবন্তক্তিপঙ্কজের সুরা 

জলে ডু রহিল-_উপরে কেবল বিকশিত ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে 


কৃষ্ণচরিত্র 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ত্রজগোপী-__ভাগবত 


ত্রাহ্মাণকন্যা 


বস্তহ্রণের নিগুঢ় তাৎপর্যা আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে। 
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুধ মদর্পণম্‌ ॥” 
ইতি বাক্যের অনুবত্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্ববস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী 
ইয়। বস্তুহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ববস্বাপণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার 
উঠ বিলী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়া ভাগবতকার এই ত্ আরও পরিকৃত করিয়াছেন। সে 
এহ = 

একদা গোচারণকালে বনমধাস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্ প্রার্থনা করিল। 
বন্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, 
সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা 
চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া 
সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ববার যজ্ঞহ্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী 
ভ্রাঙ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ 
কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাহার 
আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে 
গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি__তাহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার 
পদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্যা গতি আপনি বিধান করুন।” কৃষ্ণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, 
বলিলেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে 
প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে-_সরিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব 

তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়া গেল। . 
এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্বব্বাপপণ 
তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাহাদিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
ণকুলোডূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে 
অধিকারিণী হইল। রিল, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে 

| 


ক্ষ রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতন্ব 
কপ বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই 
|| 
নবম পরিচ্ছেদ_ ত্রজগোপী--ভাগবত 


রাসলীলা 
ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ উনত্রিংশ 


অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে 
আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই 'কল' শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


কলম্”। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই “কল' শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্তরের 'ক্রীং শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি 
৮ বলিয়াছেন। টাকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং এ গীতকে “অনঙ্গবর্ধনমূ 
|| 


বনি নিয়া সোলার কৃষ্দর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার-াহাদিগের ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকত পুরস্ীগণের ত্রা এবং বি্রবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার 
অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 


গোগীগণ সমাগতা হইলে ’ কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, “ তোমাদিগের 
মঙ্গল ত? তোম দিগের প্রিয় কার্য্য কি করিব? ব্রজের এ 


রত নয়। কুলস্ত্রীদিগের গুপপত্য অন্র্গয ৮০৮৪ অতি তর নিন্দিত। শ্ৰবণে, 
অনুকীর্তনে মস্তাবোদয় রঃ পি, তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র শি রি 
০ এই উক্তি হইতে পারে, কিনতু সর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া থা 

অনভিজ্ঞতা অথবা ত করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রতাধর্্মের মাহা 
অভিপ্রায় পূর্বের তৎ্প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধিয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। ত র 
গিয়াছিল। কিন্তু গোপী কৃষ্ণ বান্মণকন্যাদিগকে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া 
তোমার “গগণ ফিরিল না। তাহারা কাদিতে লাগিল ত গা বলিল “এমন কথা বলিও না, 
৭ পাদমূলে সর্বববিষয় ৷ তাহারা নাঃ 
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রতি ( আত্মরতি ) করিব আত্মা। হে আত্মন্‌! যাহারা কুশলী, তাহারা, নিত্যপ্রিয় কে এই 
সকল বায প্রকার বুঝাই য় থাকে দুঃখদায়ক পতিতা দারা কি হইবে?” হাদি এই 


, 


আতমারাম অর্থাৎ আপনাতে [গোপীগণ কৃষ্ণনুসারিণী যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
রাম অর্থাৎ ভিন্ন তাহার গণা!। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, 
সতুষ্ট হইয়া তিনি আহা তাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাদে 


ত 


পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। টা করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনা 


এ হইতে একটা শোক উদ্ধত রতেছি:__ 
জবান কো ভনন্াগ্রপাতৈঃ | ৪১ | 
নয এজসূন্দরীণামুত্তস্তয়ন রতিপতিং রময়াঞ্চকার ৷" রা 
ইল হইতেও আরও দুই চারটি এরূপ প্রমাণ উদ করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেও 
তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজ 


খিয়া 
পশমনাচ গাপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখি 
kn ৭ শীষ অন্তত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়। 


৮ 


কৃষ্ণচরিত্র 


ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃতান্ত আছে। তাহা 
ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই লী heli sce ডি 
প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে 
ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত 
হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব। 
“কাচিদপ্তলিনাগৃত্থাৎ তথী তাম্বূলচৰ্বিতম। j 
একা তদম্বিকমলং সম্ভপ্তা স্তনয়োর্নাধাৎ॥” 
এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা 
রান লি সিল প্রা গা ছা ও 
রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসত্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে পতিভাবে 
হইয়াছিল, এজন্য কিঞ্চিন্মাত্র সক যথা 9 
কস্যাশ্চিশন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণুলত্বিষমণ্তিতম্। 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বলচবিবিতমা। ১৩ ॥ 
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিং কৃজনু্পুরমেখলা। 
পার্শস্থাচ্যতহস্তা্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়ো শিবম্৷ ১৪ ॥ 


তদঙগসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্িয়াঃ কেশান্‌ দুকুলং কুচপট্টিকাং বা। 
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ্ুমলং ব্রজন্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরদ্বহ৷৷ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিত্তেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, 
তাহা পূর্বের বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ-__শ্রীরাধা 


অথ্বববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমৃর্তির উপাসনা 
ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্‌ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে 
কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা 
প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। টীকাকার বলেন, | 

“গোপায়স্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ” আর গোপীজনবল্লভ অর্থে “গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ 
সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।” - 

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। এক 
জন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাহার নাম গান্ধবী। তাহার প্রাধান্যও 
নহে-_তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রহে রাধা নাই। 


ভাগবতের এই র ধ্যায়ের মধ্যে ‘রাধা’ নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্যাদিগের 
পা: ঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, 


স্থমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাহারা টীকাটিপ্লনীর ভিতর পুনঃ পুন 
কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোগীদিগের অনুরাগাধিকাজনিত ঈর্ষার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন 
যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন এই কথাই আছে, 


কাহাকেও লইয়া অস্তহিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই। 
রাসপঞ্ধাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে 


বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসানার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন 
কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের 
অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে ‘রাধা’ নাই, 


তবে এ 'রাধা’ আসিলেন কোথা হইতে? 


৪১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ৃ ইহা পুরাণগণের মধো 
থিমে ব্রহ্াবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্সন্‌ সাহেব বলেন যে, সি 
সৰ্বকনিষ্ঠ বলি়াই সো ইঃ দস উইলস সাহেব বলে যে, ইহা পুরা 


রলেন, অতিশয় ক্রুদ্ধ 
, পৃথিবীতে দিকে কৃষ্ণকিঙ্কর রাধার এই দুর্ব্যবহারে অসুর 
8 
 খেরেহণ কর। জীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন গিয়া পৃথিবীতে ৮ 
সয়ল বোষ) এবং কলবিনী হইয়া খ্যাত হইলে রর 


লিলেন যে, তুমি 
রর দই ফের নিকট আসিয়া কাদিয় পড়িলেন। জীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া ভা হন! 
তক 
রাধাকেও আশ্বাসিত য়া বলিলেন, ‘তুমি যাও; আমি যাইতেছি।' শেষে পৃথিবীর ভারাবতর 
পৃথিবীতে আসিয়া অবতীৰ্ণ হইলে তুমি ০৪ 


বৈবর্ত পুরাণ বাঙ্গালার 
Y হইলেও, এবং সর্ববশেষে প্রচারিত হইলেও এই Esk * 
নদীত এ উপর অভিশয় আহিলত হা শে চরিত হইলেও এই বর বড় মূল কথা 
সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তে। তবে নী: নাই_রাধিকা 
রায়াণপত্রী লি পি সা তা বিবাহিতা পরী দেই 
রাঃ য়া পরিচিতা, র মতে তিনি বিধিবি ৬৮ bis 
দিই টি সারে বলিতে, বলিব দি বিধিবিধানমুসারে কে নি 


শ্রাসে সন্তুয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ ৷ 
তেন রাধা সমাখ্যাতা ॥- ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ ৷ 
কিন্তু আবার স্থানান্তরে, 


ক 


শ্রাকারো দানবাচকঃ । 
নিরব তাহী তেন রাধা প্রবি্ধিতা ॥ ও ২৩ অধ্যায়ঃ ৷ 
৪১২ | 


মেঘৈর্মেদুরমন্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ- 
নক্তিং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় । 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রমং 
অর্থ। ১০০ মেঘে সিন্ধ হইয়াছে শসা 
রাধে! য়াছে, তমাল দ্রুম অন্ধকার হইয়াছে 
oe EEE TO UU a ER STORE PEE CF 
এ কথার অর্থ কি টিনার দি এ জা 
র অর্থ কি? র কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে 
অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্রোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি পপ 
করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক কার 
তি doi Bt at রো 
রাবৈবরত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্োকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই 
৬০৮১১ dba tthe aoa Bie Ho Recital teh in Be wai oo non 
EPO TT 
“একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ ৷ 
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্‌ ॥ ১ ॥ 
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ। 
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ 
এতস্মিন্ন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ ৷ 
চকার মায়য়াকম্মান্সেঘাচ্ছনং নভো মুনে ॥ ৩॥ 
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্টা শ্যামলং কাননাস্তরম্‌ ৷ 
ঝঞ্জাবাতং মেঘশব্দং বদ্রশব্দঞ্চ দারুণম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্‌। 
দৃষ্টেবং পতিতক্কন্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হ॥ ৫॥ 
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি ৷ 
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্‌ ॥ ৬ ॥ 
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা ৷ 
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ ৭ ॥ 
এতস্থিনস্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্‌ 1” 
ব্ৰহ্মাবৈবৰ্তপুরাণম্‌, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ | 
অর্থ। “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্তীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। 
সরোবরে স্বাদু জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে 
বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকন্মাৎ মায়ার ছা আন চন 
করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননাস্তর শ্যামল; ঝঞ্জাবাত, মেঘশন্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থল বৃষ্টিধারা, 
এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিত্কদ্ধ হইতেছে, দেখিয়া নদ ভয় পাইলেন। -গোবৎস ছাড়িয়া কিরাপেই 
বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে, নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, 
্রীহরি তখন কাদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা 
কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।” 
রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি গরগমুখে জানিয়াছি 
তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া, আর ইনি পরম নিগণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু তথাপি আমি মানব, বিষ্ণমায়য় 
মোহিত আছি। হে ভদ্র! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া 


আমার পুত্র আমাকে দিও। ” 
৪১৩ 
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এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণদমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে 
রাধা রাসমগুল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে শোর 
ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, 
তাহা পূর্ণ করিব।” তাহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন 
তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তৃতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্ভা হইয়া, যথাবিহিত (রানি তরে 
রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বন্ধ করিয়া তিনি অন্তহিত হইলেন। রায়াণের 


যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে” ব্বৈবর্তকার সম্পূর্ণ নৃতন বৈষ্যবধর্মম সৃষ্ট করিয়াছেন! ৫ 
বৈফবধর্থর নামগন্ধযাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নৃতন বৈষণবধর্ম্মের ক্র | 
জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নৃতন বৈফ্বধর্ম্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছে 
আহা রত পতি চণীদাস প্রভৃতি বাদালার বৈফবগণ সী রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম 
কৰি, সকল দে কাত অভিনৰ ভকতিবাদ চার করয়ছেন। বলিতে গেলে, 

১ কবি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মাবৈবর্ততকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর 
রি করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নৃতন ধর্মের তাৎপর্যা কি এবং কোথা হইতে ইহা 

ৎপনন I 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত 
বলা টম দুইটাই পরাধানা বেশী বনের ও সাষ্যোর। সচরাচর র ব্যাসপ্রণীত ব্র্াসূ্র 


[| 

? নের ; নি জীবগণ 

'পনিষদযুক্ত ব্হ্মতত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও মাত্মার 

hn নিসা নহ হইছে তিন দা জীবা নই পমা 

খল রর মায়া ন ৩ (সই 

হা Le পারিস জবা প্রা এবং সেই মায়া হইত মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বর 

ক ই দিতি এই লিক ঈদের উপরি বু এবং রিয়ার অবতার বৃ 

পরে এবং ভাগবত এবং তানশ অনন্য ছে থে নিতো বা কো 

ভীম হা সম্পরপে বা অসম্পূ্নপে অইবৈতবদক নয যে কল বু শত | 

ও মতবাদ এবং বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙরাার্য, রামানুজাচর্থ 


মধ্বাচা্্য এবং বল্লভাচার্যা, এই চারি এ ্ারেতবাদ, 
ইৈতামৈতবাদ এবং বিশুদ্বদ্বৈতবাদ- ই তাদের ভিন্ন ভর ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বেতবাদ, বিশি ছিলি 


র নন 
দ্বিতীয় প্রধান দর্শশা সা এন বৈফবধর্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর রা 
র করিয়াছেন। সাস্থ্যের সম্পূর্ণ 

পৃথক্‌। পরমাত্মা বা পুরুষ চিনো এই ভগ বা জড়জগনয়ী শক্তি পরমা়া হইতে 


না ্ ,এবং সব্ববসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান 
উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধৰ্ম্মে রর ক জবা অতি সি হওয়াতে তি 


কৃষ্ণচরিত্র 


পুনকরুজ্্বল করিবার জন্য ব্রহ্মারৈবর্ভকার এই অভিনব বেষ্চবধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মের 
দি সেই সাঙ্খাদিগের মূলপ্রকৃতিসথানীয়া। যদিও ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণের 

খণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি 
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন ৯ 


যথা 
“মমাদ্ধাশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥” 
শ্রীকৃষ্ণজন্মখন্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্রোকঃ ৷ 


1774 
| | 


“যথা ত্ঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধুবম্‌ ৷ ৫৭ ॥ 
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগনৌ দাহিকা সতি ৷ 

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং তুয়ি সন্তত্ম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 
বিনা মুদা ঘটং কর্তৃং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্‌ ৷ 
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ ॥ 
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তৃমহং ক্ষমঃ ৷ 
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্মৃত ॥ ৬০ ॥ 

+ » * + 


কৃষ্ণং বদপ্তি মাং লোকাস্তবয়ৈব রহিতং যদা ৷ 
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্‌ ॥ ৬২॥ 
তৃঞ্চ শ্রীত্বঞ্চ সম্পত্তিত্বমাধারস্বরূপিণী ৷ 
সর্ববশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ ৷ ৬৩ ॥ 
বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ ৷ 
তৃপ্চ সর্ববস্বরূপাসি সর্ববরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥ 
যদা তেজঃস্বরূপোহহং তেজোরপাসি ত্বং তদা! 
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ॥ ৬৫ ॥ 
সর্ধববীজন্বরপোহহং যদা যোগেন সুন্দরি! 
তঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ববসত্রীরপধারিণী ॥ ৬৬ ॥” 
শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ ! 

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা 
অতি সন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই আছি। কুন্তকার বিনা 
মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্ব্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত 
সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, 
তখন লোকে আমাকে 'কৃ্ণ" বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি খ্রী,তুমি সম্পত্তি, তুমি 
আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ববশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি ত্র, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় 
বচ নাদ ৷ লে জক ৮৮৮: 
তেজোরূপা। যখন শরীর » তখন ও অশরীরিণী। হে সুন্দরী! আমি যখন 
evs হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সৰ্ব্বস্তরীরূপধারিণী হও। ” সাগর দুয়া 

যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ ৷ 
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬.॥ 


তৃৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ববযোযিতঃ ৷ 
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্‌ সোহহমেব চ ॥ ৬৮ ॥ 
8৪১৫ 
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অহঞ্চ কলয়া বিত্ত স্বাহা দাহিকা প্রিয়া ৷ 

ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধুঞ্চ তাং বিনা ॥ ৬৯ ॥ 
অহং দীপ্তিমতাং সূর্যাঃ কলয়া তং প্রভাত্মিকা ৷ 
সঙ্গতশ্চ তবয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান ৷ ৭০ ॥ 
অহঞ্চ কলয়া তন্ত্র, শোভা চ রোহিণী ৷ 
মনোহরতবয়া সাদ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরী ॥ ৭১ ॥ 
অহমিন্শ্চ কলয়া সবগল্্ীশ্চ তং সতি ৷ 

সয়া সাং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ তবয়া বিনা ॥ ৭২ ॥ 
অহং ধর্মশ্চ কলয়া তত মৃত্তিশচ ধর্ছিনী । 

নাহং শক্তো ধৰ্ম্মকৃত্যে ত্বাপ্চ ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩ ॥ 


ত্বয়ালং কবাদানে চ সদা ন ং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥ 
ত্ব্চ সম্পতস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্রয়া সহ 

তাস যুক্ততুয়া লক নিশ্রীকশ্চাপি তাং বিনা | ৭৬ ॥ 
হাহ পুমাংং প্রকৃতির্ন অষ্টাহং ত্য়া বিনা । 

যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং ং মৃদা বিনা ॥ ৭৭ ॥ 


নিয়া শুদ্ধা চ তন চমৃদহা চ সম্তত দিয়া! 
মুক্তিরূপা ভক্তির 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ। * খনও ভেদ হইবে 

ই দুধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, তেই ন ৷ তোমাতে আমাতে ক রুষ, 

নাইহা লে পা তহই তুমি যাহ পল 

টি ক গাহি দত তদ থাল” আঁ কি দন 
খালে বই ন আমি হু খানিলে, নি 


আমি দেবর আমি হতত্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধর্স্বণীমূর্তি রকমকরিয়ার 
ই অ লে ফান বল কল হল আন হত, অ ন পিল 
আপনাদ অ বলদ হই, ভুমি না থাকিলে তাহাতে আব মি পনর অংশে দশ ৰ 


কষ্ণচরিত্র 


তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি। হে সতি! তুমি শাস্তি 
র ! তু , কান্তি, মূর্তি, মূর্তিমতী 
7৮ 
দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি, সেইখানে আমি a 
পুরুষ ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না। ” | ALE 
এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই 

নহে আর নক কা দিত হইয়াছিল। শুকৃতিবাদ এবং শত্িবাদে পভেদ এই যে, কৃতি 
পুরুষ হইতে পণ ভি প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সহ সাস্যপরবচনকার স্টিক পাৱে জবাপুল্পের ছায়ার 


কেবল তন্ত্র আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরা র 
য়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিফুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 

“নিতোব সা জগন্মাতা বিষ্যোঃ শ্রীরনপায়িনী ৷ 
যথা সব্ধগতো বিষুল্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫ | 
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ। 
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধিধর্ম্মোহসৌ সংক্রিয়া ত্বিয়ম্‌॥ ১৬ ॥ 
স্রষ্টা বিফুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো অরিঃ। 
সন্তোযো ভগবান্‌ য়! শাশ্বতী ৷ ১৭ ॥ 
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্‌ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা! 


আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দনঃ ॥ ১৮ ॥ 
পতরীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাথংশো মধুসূদনঃ । 
চিতি্ল্মীর্বিষুপ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্‌ কুশঃ ॥ ১৯॥ 


শঙ্করো ভগবান্‌ শৌরিরভূতিগঁরী দ্বিজোত্তম ৷ 
মৈত্রেয়! কেশবঃ ভ 
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা 1 al 
দ্যোঃ শ্রীঃ সর্ববাত্মকো বিফুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥২২॥ 
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কাস্তিঃ ্রন্তসোবানপায়িনী ৷ 

এ সর্ববত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥ 


জলধিদ্বিজ! গোবিন্দস্তদ্ধেলা ্রীর্মহামতে! 
$1 ২৪ ॥ 


বরুণঃ স্বয়ম্‌ ৷ 


কাষ্ঠা লক্ষ্মীনিমেযোহসৌ মূহর্ভোইসৌ কলা তু সা 
£ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭ ॥ 
শ্ৰীবিষ্ণুৰ্্মসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ 


ব২-২৭ 
৪১৭ 


৯ 


নদস্বরূপো ভগবান্‌ শ্রীর্নদীরপসংস্থিতিঃ ৷ 

ধ্বজশ্চ পুগুরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥ 

তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্ভগৎ্স্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ ৷ 

রতিরাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ! লকষ্মীর্গেবিন্দ এব চ | ৩১ ॥ 

কিঞ্ঠাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ! 

দেবতির্ধযত্বনুষ্যাদৌ পুংনাঙ্গ ভগবান হরিঃ ৷ 

স্ত্রীনান্সি লক্ষ্মীর্মেত্রেয়! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
শ্রীবিষুপুরাণে প্রথমেহংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ 


“বিষ্ণুর স্ত্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু সর্ববগত, ইনিও সেইরূপ । ইনি বাক্য, 


বিষ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া; বিষ অষ্া-ইনি সৃষ্টি ভূমি 
হরি ভূধর; ভগবান সন্তোষ, হে মৈব্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তৃষ্টি হী ইচ্ছা, ভগ চাম: তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা 


গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী শক্তি ; লক্ষ্মী 


"1 ; জগন্মাতা শ্রী লতাভৃতা, বিষ্ণু দ্মরূপে ষংস্থিত ; শ্রী বিভাগ 
বু বদ বর, পদ্মবনালয়া বব আর পা পুরীকাক 
রাগ" কলালযা পতাকা ; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগহস্ামী নারায়ণ পরম লোভ ; হে ধর! লক্ষ্মী রতি, ৫ এবাং 
গা ািক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তিক হত পুংনামবিশিষ্ট হরি, 
সীনামবিশিষ্ট লক্ষী। হে মৈৱেয়! এই দুই ভিন আর নিম 

এবং অধৈতবাদ মিলিত হইল। ৰ ছু শকৃতবদ। প্ৰকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শোকে শিকে 


এই শ্রী 
সন্বর্দে 


ই তাহাই কৰিত হইযাহে। রাধা সেই ইঁ পিছের যে কথিত হইছে বদলা be 
বিহার। "২ পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্কূ্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ 


ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পাঠককে 
বঝাইতে পারলাম কে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত 'রাধাতব্র' কি, তাহা বোধ করি সান নহে। 


্রহ্মবৈবর্তে র্ধাবৈবর্ত পুরাণে 'রাধাত্ব' ছিল কি? বোধ হয় ছিল ; কিন্তু এ 
বর্তমান ধাতত্ব' ছিল 
করিয়াছি, আর একটি উদ পতি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পর্বে নোটে 


রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্মভোগং শুভাশুভম্‌ ৷ 

রো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুপ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥ ১০৬ ॥ 
ধকার আয়ুযো হানিমাকারো ভববন্ধনম ৷ 
শরবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন স 


₹শয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারে ২ ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদান্ুজে ৷ 
8 রম্‌ ৷ ১০৮ ॥ 


কৃষ্ণচরিত্র 


ধকারঃ সহবাসঞ্চ ততুল্যকালমেব চ! 
দদাতি সাষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্‌ ॥ ১০৯ ॥” 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণম্‌, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩ অঃ ৷ 
ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, পৃজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, 
তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যৎপত্তি 
গোপন করিয়া কতকগুলা অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির 
প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন! তিনি কখনও ‘রাধা’ শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি 
রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্তা 
নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা 
আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে__বিশাখানক্ষত্রের? একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ 
নক্ষত্র। পূর্বের কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। 
অতএব রাসমগুলের মধ্যবর্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাসমগ্ডলের মধ্যবস্তী বটেন। এই 
'রাসমগুলমধাবর্তিনী' রাধার সঙ্গে 'রাসমগ্ডলে' রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্গবৈবর্তের 


অভাবে স্থির করা অসাধ্য। 
একাদশ পরিচ্ছেদ_বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি 


ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে। 
১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে 
যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 


ত করিয়াছিলেন রি | 
২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া 
সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। স্পটি বিদ্যাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় 


করিয়াছিলেন। 
কৃষ একদিন নন্দকে সুখ হইতে রিয়া রজানয়দিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার 


তয়, ন কটা অসুর 
পশ্চাদ্ধাবিত হই 'েনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শখচড়কে বধ করেন। বরহ্মবৈবর্তপুরাণে শত্খচূড়ের কথা 
ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বের বলিয়াছি। 
পর্থ, এই তিনটা কথা বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী 
অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার পরসঙ্গও 
'আছে। অরিষ্ট বৃযরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল 
অত ভাগবতকার, ] র 
বেশিবধকে এখমোভ না যায় না। বিশেষ এই কেশিবধতান্ত অধবসংহতায় আছে বলিয়া I 
সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। খাথ্েদসংহিতাতেও একটি 
বেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত )। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম 
{ কেশী-দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। এ দুই খকে 


মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। ধ্ সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্ত প্রথম ঝকে, অন্যপ্রকার বুঝান 
হইয়াছে। প্রথম ঝক্‌ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন. 
“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। সমস্ত 


সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।” 


* রাধাশব্দস্য বুৎপত্তিঃ সামবেদ নিরপিতা ॥ ১৩ অঃ, ১৫৩। 
+ রাধা বিশাখা পুষ্যে তু সিধ্যতিযৌ শ্রবিষঠয়া_-অমরকোষ ৷ 


৮ র্ল 


তাহা হইলে, জগদ্ধগ্রক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ 
তাহারই নিধনকর্ভা,_অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন। 

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? এতিহাসিক 
কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রাকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার 
ভিতর এতিহাসিক তন্তু অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ 
আছে_-চৌরবাদ এবং পরদারবাদ-_সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জনা আমরা 
এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। এতিহাসিক তন্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু 
এই”_অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্য় রাম ও কৃষ্ণকে 
নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে 
রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্ববজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় 
হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি 
শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্ববজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং 
গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি ্লেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে 
রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু 
রা যে পাইয়াছি, ইহাই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার 

র নয়। 


৪২০ 


আলম হি 


তৃতীয় খণ্ড 
মথুরা-দ্বারকা 


যন্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা ৷ 
ধৰ্ম্মার্থব্যবহারাঙৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্ববণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__কংসবধ 


বোদ গীহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী বইয়াছেন লু 
নিহত করিয়াছেন।দেবর্ধি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম 
: : ড ংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার 
বন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে মোগানেই 

ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন এবং তাহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম কৃষ্ণকে আনিবার জন্য 
অক্রুরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ = শিং 
অফুননমা এক জন যাদব সাধনের ভিত ধন নামে বের অনুষ্ঠান করিস রো পতি 


এদিকে কংসের নিকট স 


আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বার করিয়া রঙভূমে নিগাতিত ও 
থাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা 


NEE ভি 
কর লী কাক ই রি 
+ হিয়া অস্থির বিষ্ণুপুরাণে এই পরত কৃষের এ বাহার মাবোচিত ও 
সজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার করিলে রর ভাত সনের অং ভি গা দিযে, মের বারা 
নী 7 তে রডের নিউ য়ে ইতর ফর তে উস রা 
রাও হকার কারের জানে তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। তবে ভাগবতকথিত 
ই জি পা সন যয 
রিতে পারি। 


৪২১ 


এগ 00000 


ট এ. 


৮ 


বন্কিম রচনাবলী 


সর্ববপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্বের জরাসম্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে 
নিজের পূর্বববৃত্তান্ত_যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেনঃ__ 

“কিয়ৎকাল অতীত হইল কংস* যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বাহদ্রথের দুই 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করতঃ সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া 
উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ কষত্রিয়গণ মূঢমতি কংসের দৌরাত্ম্য সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহুক-কন্যা প্রদান করিয়া 
ভ্ঞতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাবহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুঝাইতেছে- যে, 
কংসবধের পূর্বব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের 
ভ্ঞতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহ 


তাহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এ জন্য বরং, বোধ হয, ভাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া 
তাহাদিগকে নেতৃত্ব সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন? এইটুকু ভিন্ন আর কিছু এঁতিহাসিক 
পাওয়া যায় না। 

আর এতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাও 
যাদবদিগের আধিপত্যে সং 
স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয় 


কংস রাজা হইয়াছিল। ধৰ্ম্ম কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজা, 
তাহাকেই তিনি রাজা প্রধান করিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে. যাহাতে 

পরিহিত তাহাই ধৰ্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এইজনা 
করিযাকংসকে বধ করিয়াছিলেন-__্ার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জনা বিলাপ 
করিয়া ছিলেন, এমন কথা পরছে লিখিত আছে। এই কংসবধে করলা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পা 
এবং এই কংসবধেই দেখি নি কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যাদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধন্মাত্মা, পরহিতে 
রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__শিক্ষা 
পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবে 


রথ গমন 
ধর পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঝষির নিকট শিক্ষা 
৮ মধ্যে শত্তবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্দানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন 


হাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা য়া বিচির বটে! বোধ হয় 
শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্দালয় শিক নার হইয়াছিলেন। পূর্ব ॥ 


কারস সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে আছে “দানবর মারিস 
তাহা নাই, যথা__ 


কস্যচিন্থ কালস্য কংসো নির্মধ্য যাদবান্‌। 
সুতরাং “দানবরাজ” শব্দ তুলিয়া দিয়াছি। 
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কৃষ্ণচরিত্র 


যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের 
অনেক পূর্ব হইতেই তিনি মধ্রায় বাস করিতেছিলেন, এবং মহাভারতের জভাপরবের মিশপালহত 
কষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাহাকে কংসের অন্নভোজী বলিতেছে__ 
। “যস্য চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ ৷ 
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাডুতং ॥ 
| মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৪০ অধ্যায়ঃ। 
অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের 
গোগীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, ইহা তাহার অন্তর প্রমাণ। 
মথুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি 
মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অন্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। যাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্ববজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার 
হইলেও মানবধ্ম্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি 
এবং এক্ষণেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম করিতে গেলে, শিক্ষার ছারা সেই 
মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি সেই স্বতঃস্ফুরিত হইয়া 
য় পাল তি 
হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
মহাভারতের সভাপর্বের অর্থাভিহরণ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভী্ম একটি হেতু এই নিদের্শ 
করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদশী। তাদুশ বেদবেদাসজ্রানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ। 
্ ং বলং চাপ্যধিকং তথা ৷ 
নৃণাং লোকে হি কোহন্যোংস্থি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে ॥ 
মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৩৮ অধ্যায়ঃ। 
ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা তাহার 
আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর ঝাষির নিকট অধ্যয়ন 


মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি 
স্বতঃলবও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
রাজর্ধিগণ কোন সময়ে 
পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা 


শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, -স্বয়ং পরব্রন্ম 

সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি 
অর্থ-_“তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু 
সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।” 

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয যে, চিত সমাহিত করিয়া আপনার শি সবলে 
অনুশীলন ও স্ফুরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বংসর হিমালয় তপস্যা 
করিয়াছিলেন। ভারতের শিক পর্বে লিখিত আছে যে, অশ্বথামাপরযুক্ত ্রক্মশিরা অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার 
গর্ভপাতের সাবা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পিজা হইয়াছিলেন, এবং তখন 
অশ্বথামাকে বলিয়াছিলেন আমার তপোবল I 

আম িয়াহিলেন যেই হইবে ফলও জেইরপা দেখি। কিনু সেই প্রচীন কালের আদর্শ 
শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। 


* ২ বললী, অনুবাক। 
৪২৩ 


আছি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন সম্রাট ছিলেন, 
তাহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আল্রানবর্থী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই 
সহায় হইত। এতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্ৰমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হ্বর্ধন 
শিলাদিতা এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দরাজাকালে অধিকাংশ 
সময়ই এই আধিপত্য মগদাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগদাধিপতি 
উত্তর-ভারতে সমবাট। এই সম্রাট বিখ্যাত ভরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ 
সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমত্ত ক্ষত্িয়গণ 
একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, 
লেখা Nan একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লিখিত হইয়াছে। ধা 

কংস এই জরাসন্ধের নি জামাতা। কংস তাহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছি । কংসবধের পর তাহার 
কন্যাদ্ধয় জরাসন্ধের লি পতিতা দার রোদন করেন। জরাসন্ধ কোন বধ হাদৈন লইয় 


তাহাদের ত লাঙল ৷ কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণা। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুর অবরোধ 
করিতে লাগিল। যদিও সে নঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর 
অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের ক্ষুদ্র সৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাহারা 
ৰ সি ! কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈনোর ক্ষ 

মু আগ কা ই সবার জাজ হওয়ার পর, যাদের কৃষে পপি 
মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুগনিশ্মাণপূর্ববক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাকা 


অনেক গ্রহেই দেখা যায় যে প্রচীনকালে প্র ৰ বার জানল এক্ষণকার 
বিতর সা করিয়াছে যে, চীন কাদা নে বনদিগের রাজত ই নি 

না, ত লেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হণ, গ্ৰীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য এ 
his) হলনা সময়ে, কালঘবন নামে একজন যবন রাজ ভারতবর্ষে অতি প্রতাপ 
সহিত সসৈন্য নি আসিয়া সন মরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমররহসাবিৎ কৃষ্ণ ঠাহ 
বিমু: করিলেও সাতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্র যাদবসেনা উাহার সহিত বুদ্ধ করিয়া তাহারে 

খ করি য় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ 

ব্যতীত অরে! আইও সা দেখিব যে, হাহাহা পক্ষ রো 
রর শা কাধ অনেক সময়েই ধৰ্মানুযোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপৰ হই রর 
করি আত্মরক্ষার্থে এবং স্বজনরক্ষার্থে, প্রজা অর্থ কিন্তু যদি যুদ্ধ 
করিতেই হইল, তবে যত অল্প জাগে রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা ঘোরতর আধার কি কার 
আমরা মহাভারতের সভাপর্ের জন হানি করিয়া কার্যয সম্পন্ন করা যায়, ধার্সিকের হন হানি 


বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্ুপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, ঢাত 
“ধর্মৃতিক্ে দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক 


৪২৪ 
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কষ্ণচরিত্র 


হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, সেখানে মুচুকুন 
কালযবন গুহান্ধকারমধ্ো কৃষ্ণকে তুল 7:০87০8৯৮-৯৯ ৮ 
উনি হইয়া খি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভঙ্মীৃত হইয়া গেল। নদে 
এই অতিপ্রকৃতি ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সরা হর 
কৌশলাবলম্বনপূর্ববক কালযরনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া RE ত 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অ্টাদশ আক্রমণ,_সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল। 
উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুদিপুরাণে আছে। মহাভারতে জরাসন্বের 
যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। 
জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল 
এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হংস নামক তাহার 
ee Heh হত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই 
“কিয়ংকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে -বাহদ্রথের দুই 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করতঃ সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া 
উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ষত্িয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাস্মে সাতিশয ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিব্গকে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্তুরকে আহুককন্য প্রদান করিয়া ভ্ঞাতিব: গর 
হিতসাধনার্থ বলভদ্ৰ সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল 
বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র 
হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শক্রনাশক মস্ত দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য 
বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজন্ীমহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই 
বীর তাহার অনুগত আছে; উহার অন্তরাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই 
বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ব্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মমরাজ! এই পরামর্শ কেবল 
আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন। 
হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে 
ংস মরিয় এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া হির 
করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায় নিমগ হইয়া 
প্রাত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়াম্পদ ডিম্বকে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে 
প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই, 
বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎপরোনান্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ 
বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর র রতে লাগিলাম। 
কিয়দিনাস্তর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী ্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক আমার পতিহস্তাকে 
সহার কর" বলিয়া বারংবার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের 
বিষয় স্থির করিঃ এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের 
বিপুল রা টা করতঃ সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই সির করিয়া বসান পরিত্যাগ 
পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম । এ পশ্চিম দেশে ৈবতোপশোভিত পরম রমননীয় কুশস্থলীনাদী পুরীতে 
বাস করিতেছি তথায় এরপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথিদিগের কথা দূরে 
থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্‌! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে 
বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ববত দেখিয়া পরম আহ্থাদিত 
হইলেন। হে কুরুকুল প্রদীপ! আমরা সামর্থাযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ববত আশ্রয় করিয়াছি। এ 
পর্বত দৈর্ঘে তিন যোজন, প্রন্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক 
অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদু্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ 


যোজনের পর শত শত দ্বার এবং 
উহাতে সৰ্ব বাস করিতেছেন। হে রাজন্‌! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত 


৪২৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্চ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র,যুদ্ধবিশারদ 
শান্ব-_আমরা এই সাত জন রথী; কৃতকর্ম্মা, অনাবৃষ্ি, সমীক, সমিতিগ্য়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুত্তি, এই সাত জন 
মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দুটকলেবর দশ জন » 
মহাবীর, ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকিত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন।” 

এই জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। দুএকটা কথা 
প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত 
জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, 
পূৰ্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি এ ৰ 
মিথ্যা থা হতবযসকৃত আশ বার মধুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ নিশ্চল 

খ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথর আক্রমণে আসিয়াছিল এবং 

হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন খে চতুদিকে 


জর-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি 
পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্ের সমস্ত গুণ তাহাতে ক্রমশঃ 


তছে। 


০ ণীকে তাহার গর তিতে a ft 
কৃষ্ণ তাহাই করিলেন | বির পি তিন এ 


র দিনের পর, কৃষ্ণ 
তাহাকে লইয়া রথে দে দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে 


হণ বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যি পাত্র নাই 


? 


জপ বনে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচর রনী হরণেও সে দোষ ঘটে দোষ 


তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে কষত্িয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রশ্ 
ছিল;-_এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটিয়া টাল 
যথা-_কাশিরাজকন্যা অধ্িকাদির বিবাহে। এ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদশ ক্ষত্রিয় দেবব্রত তক" 
বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কনার স্বয়ংবরই হউক. আর হরণই হউক 
কন্যা একজন লাভ করিলে, উদ্ধতম্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে 
দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্য ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে. কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত 
মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। 


৪২৬ dj 


_ শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন: 
রুঝিণ্যামসা মৃঢসা প্রার্থনাসীনুমূর্ষতঃ। 
নচ তাং প্রান্তবান্‌ মূঢঃশৃদ্রো বেদশ্রুতীমিবা! 
! শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন: . 
মৎপূর্ববাং রুক্সিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্তয়ন। 
বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌ ॥ 
মনামানো হি কঃ সংসু পূরুষঃ পরিকীর্ততয়েত। 
৮ অনাপর্ববাং স্ত্িয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ। 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিনী হৃতা হইয়াছিলেন, বা তজ্জনা কোন 
যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্বে আর এক স্থানে আছে" 
যো রুক্সিণীমেকরথেণ ভোজান্‌ উৎসাদা রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য। 
উবাহ ভাৰ্য্যাং যশসা জবলন্তীং যস্যাং জজ্ঞে রৌক্সিণেয়ো মহাত্মা॥৷ 

ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই। 

আর এক স্থানে রুক্সিণীহরণবস্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্বের সৈনানির্যাণ সময়ে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী 
পাণ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে: 

“বাহুবলগব্বিত রুপী পূর্বের ধীমান বাসুদেবের রুঝ্সিণীহরণ সহা করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট 
না করিয়া কদাচ প্রতিনিবন্ত হইব না", এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র 
আয়ুধধারিণী চতুরঙ্িণী সেনা সমভিব্যহারে তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাহার সন্নিহিত 
হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেবকর্তৃক পরাজিত 
ইইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈনা ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুন্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সম্তরে 
পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাগুবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
কবচ, ধনু, তলবার, খড়া ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিতাসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলী মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন।” 

এই কথা উদ্যোগপর্বের ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। এ অধ্যায়ের নাম রুক্সিপ্রত্যাখ্যান। মহাভারতের যে 

পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পর্বের বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্যোগপর্বেব ১৮৬ অধ্যায়, এবং 
৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 

“উদ্যোগপর্ববনিষ্িষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতমূ। 

অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং যড়শীতির্মহযিণা ॥ 

শ্লোকানাং ষট্‌সহজ্রাণি তাবস্তোব শতানি চ। 

শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাষ্টো মহাত্মনা |” 

মহাভারতম, আদিপর্বব। 


অতএব ১১ অধ্যায় পর্ববসংগরহাধ্যায় সন্কলিত হওয়ার পরে 
ক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্বের ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত 
। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহন শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, 


উদ্যোগপৰ্ব্বাস্তৰ্গত কোন্‌ বৃততাস্তগুলি পৰ্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্সিসমাগম বা রুক্মিপ্রত্যাখ্যান 
ওযাধারে নত ময় নাই৷ অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা 


বিচারসঙ্গত। এই রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্ববাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রী সসৈন্যে আসিলেন 


এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দূর্যোধন কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুৰ্য্যোধন কর্তৃকও 
পরিত্যক্ত পিতা চুলিয়া গেলেন, ইহা ভি মহাভারতের সঙ্গে টাহার আর কোন সম্্ধ নাই। 
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এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। 


কিন্তু ভীনক রষ্মিণীকে কৃষ্ণকেই সমপরদান করিয়াছিলেন। তার পর তাহার পুত্র রুন্রী শিশুপালের পক্ষ হইয়া 
দূ্যুতোপলক্ষে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ__নরকবধাদি 


০ র নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। পরাগজ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্র 


বিবাহ করিলেন নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহত জন, 
ত ং বলিয়া গেলেন রাহ অবতার হয় রর 
উজ ন তই ন হু ক কয়ল 


সমত্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মি পৃথিবীর 
রর ৰ থ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি 
জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ই বেদে আছে। কের সময়ে, নরক প্রাগজোতিবের লতঃ 
র রাজা ছিলেন। তিনি কুরাক্ষেত্রের যুদ্ধে অরজজুনহন্তে নিহত 
১৮ ০০০ গর্ভাধান এবং একজনের যোড়শ সহ কনা ইত্যাদি সকলই অতিপরকৃত 
আর বলিতে হইবে না। * সহ মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা 


এই নরকাসুরবধ হইতে বিষ্ণু ল লইয়া 
অদিতিকে দিবার পুরাণের মতে পারিজাত হরণের দিতির কুণ্ডল নাত 
কামনা করায় পানিত ও তা সমভিব্যাহারে নি তা শে ইহা 
ভিরপরকারে লিখিত আছেন কিন ই্ের সদে কৃষের যুদ্ধ বাধিল। ই পরা হইলেন হরির তখন 


খন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্ববগামী গ্রন্থ বিবেচনা কত 

এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অনুবন্তী হইলাম। উভয় পরা পূৰ্ব আমরা ইন্দ্র, 
ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের য় গ্রন্থকথিত বৃত্তাত্তই অত্যভ্ুত ও অতিপ্রকৃত। যখন : 
পরিহার এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তাওতই আমাদের 


ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তাসত। সনে 
তাহাও এরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ুতব্যাপারপরিপূর্ণ, এজন্য তাহা 
Pon করিতে বাধ তাহার পর পৌগ্ বাসুদেববধ এবং বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা তি ৭ 
বিবিধ দেশী বির রাজ এভিহাসিক, এবং সৌও জাতির কথা এতিহাসিক এবং আনৈতিহাসিক মতের 
“হে পাওয়া যায়। রামায়ণৈ তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্ত মহাভারতে 


নর লার প স্চিমভ | ৫ || 
তাহারা অনার্য্য জাতির i গবাস কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌঞ্ডেরা উপস্থিত ছিল 
| নন মধ য়াছে। দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং একজন 
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টি 


পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজ: ভুবর্ধনেও 
গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি ee 
অর্থ হয়। যিনি বসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব। এবং যিনি সর্ববনিবাস অর্থাৎ সর্ববভূতের বাসস্থান, তিনিও 
বাসুদেব। অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌগুক বাসুদেব 
প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব_ ঈশ্বরাবতার। 
তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে 
আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ 'তথান্ত' বলিয়া পৌগুরাজ্যে গমন করিলেন এবং 
চক্তাদি অস্ত্র দৌগুকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাণসীর অধিপতিগণ পৌওকের পক্ষ 
হইয়াছিল, এবং গৌগুকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া , যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি 
বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রগণকে নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন। 

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্ম্মত্মা কৃষ্ণের দ্বারা 
এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, 
কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন 
হউক," এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভীষণ 
মূৰ্তিধারণপূর্ববক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে 
সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধবস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত 


হইল। কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় 
থা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। 


অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে গৌওকবধের ক 
কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে 
পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু 
জানা যায় না। 

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, ত্টিনন উদ্যোগপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে অর্ভজুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ারজয়, 
পাণ্যুজয়, কলিঙ্গজয়, শান্বজয় এবং 
. মহাভারতের বনপর্বে্ব আছে। ইহা ভিন্ন আর 
বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের 
হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নূতন কথা আছে, 
বলিয়া আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__দ্বারকাবাস-_স্যমস্তক 


ঘারকায় রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে 
যাহাক 01854 বলে, যাদরেরা দরকার তাহাই ছিলেন! অর্থ ঠাহারা সমাছে অধিনায়ক ছিলেন কিনতু 
তাহারা পর্ণ সণ সমান্প্থ। বয়োজ্য্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য 
উপ্রসেনের রাম না কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রযে প্রধান, 
নে তাহারই ঘটিত কৃষ যাদবদিগের মধ বি সরাসরি ভাত 
নেতৃশ্বর র বলরাম এবং কৃতবর্ম্ম বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাহার 
প ছিলেন। তাহার অগ্রজ RE TENS 


বশীভূত ছিলেন সর্ববদা তাহাদিগের মঙ্গলকামনা 
হইত এবং কৃষ্ণ করাভ্যবিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে ন দিয়া আপনি কোন এঁশ্বর্যযভোগ করিতেন না। তিনি 


* “বসুঃ সর্ববনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। 
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥" 
৪২৯ 


আর 1 


বন্কিম রচনাবলী 


হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শাস্তিপর্বর হইতে উদ্ধত করিতেছি 
“জ্ঞাতিদিগকে এশ্্যের অনদাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের নায় 
অবস্থান করিতেছি। বহিলভা্ ব্যক্তি যেমন অরণ কাকে মধিত করিয়া থাকে দুপ জ্ঞাতিবর্গের দর্বাক 


’ ইল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 
সত্র জিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উচ্ল সরববজনলোভনীয় মনি 


যাদবাধিপতি উগ্রসে সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন 
ত মনে ভয় করি যোগ কন জ্ঞাতিবিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই! বিন 


রর র মং "কিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। করিল 
কে প্রসেন নিহত এবং মণি জানিতে যা দধারকাবাসী লোকে এইরপ সন্দেহ করিল 
ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয় সি 


করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া আতা 
য় য় র ধনার্থ আপনার কন্যা 
বা ও বিল 
র ংকৃষ্ণের পরম ভক্ত রএঁ কামনা করি 
সত্যভামা কৃষ্ণে সম্গ্দত্তা হওয়ায় তাহারা আপনার ও ভপর নিত বিবেচনা লন পর 


বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, ভা 


৪৩০ 


টিসি নস ) 


| 


কষ্ণচরিত্র 


তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ বার' 

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। 
করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া সু ৮ 
প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কৃষ্ণ বলরামের র সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতথস্বা অগত্যা 
অক্রুরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ পূর্ববক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অশ্বিনীও পথক্লান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন' 
পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে 
শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাহার 
নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। 
'ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন 
ধিক তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব 
না।” এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্তুরও 
দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাহাকে অভয় দিয়া পুনর্ববার দ্বারকায় আনাইলেন। 
কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অক্তুরকে বলিলেন যে, স্যমন্তক মণি তোমার নিকট 
আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্‌, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রুর ভাবিলেন, আমি 
যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না 
করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত 
হইলেন। কিন্তু সতাপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, 
অক্ররকেই পত্যর্পণ করিলেন।* 

এই সমাস্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বারথশূন্যতা, সতাপ্রতিভ্ঞতা এবং কার্যাদক্ষতা অতি 
পরিস্কুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। 
সপ্তম পরিচ্ছেদ- কৃষ্ণের বহুবিবাহ - 

এই স্যমন্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি রুক্মিণীকে 
পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্যমন্তক মণির প্রভাবে আর দুটি ভাৰ্য্যা জান্ববতী এবং সত্যভামা, 


লাভ করিলেন। ইহাই বিফুপুরাণ বলেন, হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,_তিনি বলেন, দুইটি না, 
চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,--সত্যভামা,পরশ্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ 
করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না-_মোট সংখ্যা নাকি যোল হাজারের উপর। এইরূপ 
লোকপ্রবাদ। বিষুপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোংপ্য্র মর্ভলোকেহবতীর্ণস্য 
যোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্‌!”1 কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক ্ত্ী। কিন্তু এ পুরাণের 
৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ 
কৃষ্ণস্য বডৃবঃ সপ্ত শোভনাঃ।” তার পর, “যোড়শাসন্‌ সহস্রাণি ্্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।” তাহা হইলে, দাড়াইল 
যোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। সেই আযাঢ়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বই 
বাদ দিয়াছি। ৃ 

গল্পটা কত বড় আষাঢে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের এ পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে বিফুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, 
কৃষ্ণ এক শত পচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন 
চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী 

|| 


হইতেন 
এই নরকাসুরের যোল হাজার কন্যার আযাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তন্তি্ন আট জন “প্রধানা” মহিষীর 
ররর: 


"এইরূপ বিফুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন। 
1বিষুঃপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯। 


৪৩১ 


EES ০ 


কথা পাওয়া বাইতেছে। এক জন রুক্সিণী। বিঞুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ 


অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 


১। কালিন্দী 
২। মিত্রবিন্দা 
৩। নগ্রজিৎকন্যা 
৪। জাম্ববতী 


আট জনের,যথা__ 
“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্রজিতী তথা ৷ 
দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥ 
মদ্ররাজসূতা চান্যা সুশীলা শীলমগ্ডনা ৷ 
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্পণা চারুহাসিনী ॥” 
€। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী) 
৬। মদ্ররাজসূতা সুশীলা 
সত্যা ৭। সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা 


৮। লক্ষ্মণা কীর্তন 
রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুন্রগণের 


হইতেছে £_ 


প্রদুন্নাদা হরেঃ পুত্রা রুক্সিণ্যাঃ কথিতাস্তব ৷ 
ভানুং ভৈমরিকঞ্ডেব সত্যাভামা ব্যজায়ত ॥ ১] 
দীপ্তিমান্‌ তাত্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ ৷ 
বভূবুর্জান্বত্যাঞ্চ শাস্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২ 
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্রজিত্যাং মহাবলাঃ ৷ 
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্তভবন্‌ সুতাঃ ॥ ৩ 
বৃকাদ্যান্তু সুতা মাদ্্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্‌ সুতান্‌ ৷ 


অবাপ লক্ষ্পণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রতাদয়ঃ ॥ ৪॥ 
এই তালিকায় পাওয়া ” 


গেল, রুক্মিণী ছাড়া, 

১। সত্যভামা (৭) 

সু এর 

৩। জান্ববতী (8) ৭। লক্ষ্মণা (৮) 

রজত ৮। কালিন্দী (১) 

অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাঞ্চ রুক্মিণী তী- গল। 
পত্যুঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম 957 ” একটা পাওয়া ৫ 
পাওয়া গেল না নাম “জালহাসিনী” এ 

গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ। হর 


মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্যা মধুসূদনঃ ৷ 
উপযেমে মহাবাহু্ডণোপেতাঃ কুলোদগতাঃ ॥ 
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্রজিতীং তথা। 
সুতাং eine gh রোহিণীং কামরূপিণীম্‌ ॥ 
মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্‌ ৷ 
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্‌ ৷ 

চ সুতাং তম্বীং রুপেণান্সরসাং সমাং ॥ 

১১৮ অধ্যায়ে, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ ৷ 


এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, রিয়াও পাই,_ 
(5) লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও 


(৫) রোহিণী 
(২) মিত্রবিন্দী (৬) মাত্রী সুশীলা 
(৩) সত্যা (৭) সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা 
(৪) জাম্ববৎ-সুতা ৮৮) জালহাসিনী লক্ষ 


৪৩২ 


(৯) শৈব্যা - 


কৃষ্ণচরিত্র 


ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-_কলক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের ত রং 
অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ 
অষ্টো মহিষ্যঃ পুত্রিণা ইতি প্রাধানাতঃ স্মৃতাঃ ৷ 

সর্ববা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ॥ 
রুক্সিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্রজিতী তথা ৷ 
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণা জালহাসিনী ৷ 
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী ! 
সুভীমা চ তথা মাত্রী * * * 

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্সিণী ছাড়া, 


(১) সত্যভামা (৬) মিত্রবিন্দা 

(২) নাগ্রজিতী (৭) কালিন্দী 

(৩) সুদত্তা (৮) জান্ববতী 

(৪) শৈব্যা (৯) পৌরবী 

(৫) লক্ষ্মণা জালহাসিনী (১০) সুভীমা 
(১১) মাত্রী 


হরিবংশকার ঝষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্সিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত 
নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল-_ 


(১২) সুদেবা (১৪) কৌশিকী 
(১৩) উপাসঙ্গ (১৫) সুতসোমা 
(১৬) যৌধিষ্ঠিরী।* 


এছাড়া পূর্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন। এ ছাড়া মহাভারতের 
নৃতন দুইটি নাম পাওয়া যায়._গান্ধারী ও হৈমবতী।ঁ সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী 
কতকগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,_ . 


(১) রুক্সিনী (৪) শৈব্যা 
(২) সত্যভামা (৫) হৈমবতী 
(৩) গান্ধারী (৬) জাম্ববতী 


মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, 
ছাড়া এই কয়েকটা নামও পাওয়া যায়। 


* (৭) কালিন্দী (১০) রোহিণী 
(৮) মিত্রবিন্দা (১১) মাত্রী | 
(৯) সত্যা নাগ্রজিতী (১২) লক্ষ্মাণা জালহাসিনী 


বিষ্ণপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর 
হরিবংসের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়। 


(১৩) ৷ (১৪) পৌরবী। 
soll (১৫) সভীমা 
এবং এ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই, 
(১৬) রর lah (১৮) কৌশিকী (২০) যৌধিষ্িরী 
(১৭) উপাসঙ্গ (১৯) সুতসোমা 
* ইহারও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। “তাসামপত্যানাষ্টানাং ভগবন্‌ প্রব্রবীত মে।' ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর 
অপত্য কথিত হইতেছে। 
1 রুক্মিণী তথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি ! 
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুৰ্জাতবেদসম্‌ ॥ 
মৌসলপর্বব, ৭ অধ্যায়। 
২২২৮ ৪৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদন্তা, 
(২১) ব্রতনী (২২) প্রস্বাপিনী। নি 

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ ক তব 
ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য এ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে! না। 
থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া বাত 
মৌসলপর্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা 
পারে। বাকি থাকে ১০ জন। 

জান্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে লেখা আছে, 
“দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী।” 


হরিবংশে এইরূপ, _ 
“সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী।” , লেই অথই 
ইহার অর্থ যদি বুঝা যায়, জান্ববৎসুতাই রোহিলী, তাহা হইলে অর্থ অসত হয় না, এবং 


সঙ্গত বোধ হয়। এতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন। 
সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। 
সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে 
“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা।” ” পুনশ্চ 
অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা। 
পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে তিছেন,__ 


“সত্যে! যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৎপ্রিয়ম।” 
আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি 


প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট জন 
পাই তব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন দি 
& ০ 
১। রুক্মিণী 
২। সত্যভামা ছা রুটির 
তিতির জানা 
৪। 
স্ঘণা 
ইহার মধ্যে গাচ জন শৈব্যা, কলিন্দী ৮। জালহাসিনী লক্ষ তালিকার মধ 


মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মা্রী সুশীলা-_ইহারা বিবাহ হইল 
কার্ক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন তালিকার 

যথা জীন ইহাদের কোন সং ইহ রর তালিকা পের তলব 
াণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও দেখি না। ইহারা । কৃষ্ণের 
মস রশসভৃতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদ্রাজকন্যা, ইহাই আছে নর 
পরস্পরের " শক্রসেন ৭ মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তি ও কৃষক সময় 
অনেক কথা শল্যকে বা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। 
অনেক কথা শলঃকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে 
জন্য কিছুতেই প্রক শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে J 
মধ্যে এইটুকু পাই লাই যে" কৃষ্ণ শল্যের জামাতা বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবি lo কৃষ্ণও 
যে, শল্য ক' বলিয়াছেন ৪ র টা 


কেহ জানে না। ভাহারাও কাব্যের মার সংশয় হয় না। 
কেন না, কেবল মাহী নয় চী ররর জে সির আমার আছ তীর সঙ্গে 
প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাহার দাবী রোহিনী ও সত্যভামাকেও এরূপ দেখি। জান্তা থায়। কি 


কৃষ্চরিত্র 


পাণুবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষ্পণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে 
মহাভারতে লক্ষ্মণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। লক্ষ্মণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধ্বংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়। 
তিনিই পেটে মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই 
মৌসলপর্বব প্রক্ষিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর বিবাহের পরে 
সুভদ্রার বিবাহ-_অনেক পরে। সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশধ্বংস। সুতরাং 
যদুবংশধ্বংসের সময় শাম্ব প্রাটীন। প্রাচীন ব্যক্তির গর্ভিণী সাজিয়া ঝষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব। 
জান্ববতী নিজে ভলুককন্যা, ভলুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্যা বা কোন মানুষের ভার্য্যা হইতে পারে না। এই জন্য 
রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন না, ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। 
কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস 
করিতে পারি না। ? 

সতাভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাহারা কখনও কোন কার্যযক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাহার প্রতি 
সন্দেহের এই প্রথম কারণ। যবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কার্যযক্ষ্ত্রে উপস্থিত বটে। 
তাহার বিবাহবস্তাস্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে। 

মহাভারতের বনপর্বের মার্কগডয়সমস্যা-পর্ববাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। এ পর্ববাধ্যায়.প্রক্ষিপ্ত ; 
মহাভারতের বনপর্বেরর সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। এখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ 
বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ববাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তৃব্য তৎসন্বদ্ধীয় একটি প্রবন্বমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক। 

তার পর উদ্যোগপর্ধেবও সত্যভামাকে দেখিতে পাই-_যানস্দি-পর্ববাধ্যায়ে। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, 
যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়৷ উপপ্লব্য নগরে 

সয়াছিলেন-_যুদ্ধযাত্রায় সত্যতামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে 
সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্বব সকলে এবং তৎ্পরব্তী পর্বব 


সকলে কোথাও আর র কথা নাই। 
রর কাকা ছাব পর, সমৌসলপর্বের সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্ববও 
প্রক্ষিপ্ত, 
hth iti মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার 


ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে 
কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় 


কারণ। 

তার পর রাণ বাণে ইহার বিবাহবৃত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে 
গে কৃষে, সতে ও শরণ ইহার সঙ্গ পরিণয় সেই আবাঢ়ে গলে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, 
এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন 
বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাহার নিকট 
নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই_-গেলে মহাভারতে থাকিত। 
তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর বিফুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসরগিক অলীক ব্যাপার; 
প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহাকে বিফুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ। 

মহাভারতে আদিপর্বের সম্ভব-পর্ববাধ্যায়ের সপ্তযটি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ। মহাভারতের 
মায়কনায়িকাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অ 

নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রদ্যুন্ন সনৎকুমারের অংশ, 


শেষভাগে লিখিত 
দ্রৌপদী শচীর ১৬০৯৭ সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের 


যোড়শ সহস্র মহিষী অগ্সরাগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম 
নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের 
সকল প্রধানা মহিযীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহজ্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, 
কষমিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের ছারা প্রমাণিত হয়। 


৪৩৫ 
০... 


লু 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্সিণীবংশেই রাজা হইল-_আর কাহারও বংশের কেই 
কোথাও রহিল না। (রিনিতা শির 
_ এই সকল কারণে আমার খুব সুন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে, ছিল! 
তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাগুবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্মিক ভীম, 
আতার জন্য কাশিরাজার তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত 
কোথাও নাই ; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতে 
পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল 
নহে যাহার পতী কুষ্ঠ বা এরূপ রা যে, সে কোন মতেই সংসারধর্থের সহায়তা করিতে পারে ' 
যে দারাস্তপরিগ্রহু পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধরা কুলকলঙ্কিনী, সে ৫ 
আদালতে না গিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে নার 


রাধিকারীর প্রয়ে & পারি না। 
ইউরো বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে 
প যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের 


৪৩৬ 


চতুর্থ খণ্ড 


ইন্দপ্স্থ 


অকৃষ্ঠং সরববকার্যোযু ধর্মকা্ারথমদ্যতম্‌ 1 
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্ূপং তন্মৈ কাৰ্য্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্ববণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রৌপদীস্বয়ংবর 


মহাভারতের কৃষ্ণকথা যাহা-আছে' তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহার নির্ববাচন জন্য 
প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ 


করি। 
মহাভারতের কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীন্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় 
জাতির একীকরণস্বরূপ পাঞ্চালী 


সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালের পঞ্চ 
বলিয়া দ্রোপদীর মানবী উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি 
হইতে '্রপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার গীচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ওুরসকন্যা থাকা 
অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, 
ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তার পর, তাহার গীচ স্বামী হইয়াছিল কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার 
মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।* 

বরে দেখি। সেখানে তাহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য 
হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন, তবে অন্যান্য 


ক্ষত্রিয়েরা দর য় লক্ষ্যভেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, র র 
১ য় নহে। দুৰ্য্যোধন তাহাদিগের প্রাণহানি 


“সিরিয়ালে কান থাকে?" গগবদিগকে সেই হয়বেশে চিনিতে পারা অভি কিন আর কেহ 
চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে, কৃষ্ণ যে চিনিতে রয় _ স্বাভাবিক মানুযবুদ্ধিতেই 
চিনিয়াছিলেন__ ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষবুদ্ধি ছিলেন। 
মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই, কিন্ত 


হৃত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্ায়ে ব্যাসদেব ১৫০ শ্লোকে মহাভারতের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। ই অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণগুবের সঙ্গে যে 
উহার বিবার হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জডুনই তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 
“সমবায়ে ততো রাজ্ঞং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্‌। 
্রাপ্তবান্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুকরম্।।” ৯২৫।। 


৪৩৭ 


বন্কিম রচনাবলী 


তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কাৰ্য্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ববাপেক্ষা তীক্ষবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র 
দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষা। 
অনস্তর অর্জুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জুন 
ভিক্ষুকত্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা 
ভাহাদিগের সহ্য হইল না। তাহারা অর্জনের উপর আক্রমণ করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে 
অর্জভুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম 
কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশা। বিবাদ মিটাইবার 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অন্বিতীয় বীরেরা তাহার 
সহায় হিল অরুন তাহার আত্মীয় পিতৃষসারপূতর। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরকষেত্রে অর্জুনের 
সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটাইয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ 
মি যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রৃ্ত হয়েন নাই। মহাভারতের 
ান হানেই ইহা নাই যে,কৃষ্ণ ধা ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে বৃত্ত হইয়াহেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষা 
যুদ্ধ ধর্ম আত্মর্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধ আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত 
তাহা ই অর ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধসথাপনত 
ত রাম আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভির ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অর্থ বেল 
দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে খাহাদের অধিকার, তাহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই য় 
যুদ্ধের মূল কিছ মূল মহাভারত বৃদ্ধিপূর্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় দে, 
খনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই নিজেও ধর্ম্মারথ ভিন্ন যুদ্ধ করেন * 


ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ রয় 4০০4 পধর্তা! 


শোন বাই হব ন, “ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মমতঃ লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আর থু 
এক্ষণে ইহা শুনয় রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাগুবেরা আশ্রমে গেলেন। দিত, 
যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকেধর্সের কথাটা স্মরণ করিয়া লেন; 

[লী এবং ৫ তে বিরত হইতেন না! যিনি ধর্ত্ের কথাটা স্মরণ লন সব 

| bs | হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতন্ পরিশ্মুট হইতো 


করিলেন। রা 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল না িচিরের চি আলাপ ছিল না” 

কেননা মহাভারতকার লিখিয়াছেন নি রর সঙ্গে তাহার পূর্বেব সাক্ষাৎ বা র 
৪৩৮ 80 ৪ ন পাদ ফাকি 


কৃষ্ণচরিত্র 


টি রি 
পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও ট্ররপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন 
অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্বের পরস্পরের সহিত টাহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। বু পানে 
এই প্রথম সক্ষাৎ। হে পিৃবসর পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে খুজিয়া লইয়া ভাহাদিগের সহিত জালা 


বায না। তিনি কেবল বিনয় যর বিবােমতি পর্ব লাফালে আগন শির 
লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া বদির তিনি কৃতদারপাওুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র ব্য মমি, 
সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীর শয্যা, বিবিধ গৃহসামন্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত 
গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং য়া প্রের 
নুন উহ গেলি ছি সর ছিলা না, রেল তামার তিক দর 
এসকলে তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন,কেন না,ভাহারা রাজকন্যার গৃহী হইয় 
এসকল তন হারের বিশে নী সকল আদ ক গ্রহণ করিনেন কফ হা তন 
সুতরাং বিতর কৃষপ্েিত বাসা কারিলেন। তারপর ভিনি পাবে ভার খোলেন নাই তির 
আর সাং না রি রানে লাম রিল করিতে জামিলেন। বে প্রকারে রর গন 
সহিত তাহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন,যিনি দুরবস্থাগ্রস্তমাত্রেরই হিতানুসন্ধান 
করা নিজ জীবনের ব্রতম্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্েরা এবং তাহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে 
কুকর্ম্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রু এবং পাপাচারী বলিয়া, স্থির করিয়াছেন। তত্ত্বের বিশ্লেষণের 
করনত দুরভি রর, না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সব সবল কথা এই, যিনি আদশ মনুহ মাহ 
শি বা তাহাতে সা বৃতিও পণবিকমিত ও সততা হওয়াই সভব। কৃষ্ণ মির 
ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্বববা্ধিত সখ্যস্থলে করা সম ষির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বব 
হইতে তাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মায়ত থাকিত, র করিলেন, তাহা কেবল 
হইতে ভার আলাপ রব রিতাম বেলী বলিবার অধিকার থাকত না। কত বদি তপন, 
ভজনোটিত বলয়া প্রা কে ধুয়া লইয়া, আপনার কার্য ক্ষতি কারি রর 
লঞ্চ দিত ও ইনার কই ক্যা সু কা বটে কিন্তু কাযা 
যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য বদ্মাে রত্র করিয় 
পারি পাওয়ার পরার ভি ধা রমা তই তায এই 
আলোচনার" কৃত হে কু কার্যে 
যে, আমরা এ প্র কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার রি রত্রের 
“অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি ৎ যাহা সত্য এবং পি ই 
অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং ক ইউপি ক ৮৮০৮৬ 
গজঃ"1 কথার র মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধ-প ধ্যায় ॥ র 

আর বাট হে দিখা, যার কথা বানোজ লি কথিত হইয়াছে পনর 
= বৈবাহিক গে কৃষ, ছে তাহার কিচি উল্লেখ করা আব বিরাজ 
সমালোচা বিষয়ের অতি ন হই দেনে আপত্তি করিতেছে বাস ভীহার আপতি খন ছে 

শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভূত ব্যাপার। উহার স্থূল 


পূর্বে ইহা পারি নাই। 


EEO NE 
হত সকলে নিষ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া 
নাই। ইহা কথকঠাকুরের সংস্কৃত। 


+ পরে দেখিব, “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ" এই বুলিটাই মহাভারতে 
৪৩৯ 


আঠার 2555 ---000000100000000000 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
“তুমি কেন কাদিতেছ £" তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, “আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে 
লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান 
না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দরকে ক্রুদ্ধ 
দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্তের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দরকে 


ডাকিয়া বলিলেন যে,“ তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।” সেই ইন্দেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রা 
করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া 


আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন”!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ 
ইন্রাদির শুরসে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে te মহাদেব ue eo যে, “তুমি গিয়া 
ইহাদিগের পত্নী হও।” সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর খবর নাই। অধিকতর 
রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া রো 
দিলেন। একগাছি কাচা, একগাছি পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাচা-গাছটি কৃষ্ণ ই 
বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃও 
শর বলিযাছি, তদস্তগতি। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং 
গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ববনিন্নশ্রেণীর উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন ভা 
নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানসৃষ্টির মহাপাপে পা 


তে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য শের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই 
০ ও নতের 2 অং ্ ত য়াজ য় 
উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, ঙ্গে ইহার কোন প্র 


অসিদ্ধ থাবি মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, অথবা কোন বর 
ব্যাসোক্ত জি সাজের আপত্তিখগুনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, এ সি 
ক দ্বিতীয় এক রি 


রত হইলে হইতে পারে। প্রথযোক্ত উপাধি 
প্রকার পরিচয় ং একটি যে ভিত 
কোন সহ আছে। সুতরাং 

করিতে হয় নাই এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত তি পরক্প্ বিয়া 


ইন্দ্র 
ও মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাগুবেরা ধৰ্ম্ম, বায় 
উপাখ্যানরচনাকারী উরসপুর মাতর। এখানে সকলেই এক একজন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামপ্রসোর জন্য 
আমাদিগকে সী গত লিখছেন * ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন দিই আসি 
উহা নিশ্চিত। ১ উৎপযন করুন।” জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গদ্দর্ভের লেখনীপ্রসূত 


মাত্র? 
তন্বও ইহা দ্বারা য়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্যোর মুর্ভিবিশেষ 
বুঝা যায়। এই সকল পরক্িপ্ত উধাও প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রকষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বার 


কোন উ 
প্রবল ছিল না। সে সময়টা বেটে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্য 


8৪০ | বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল_ 


কৃষ্ণচরিত্র 


তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া 
আপনার সৈরকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্ক্ষিপ্ত করিতে 
লাগিল।* তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্মাসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। 
অনুশাসন-পর্বের এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। 
প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে। j 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__ সুভদ্রাহরণ 


দ্রৌপদীস্বয়ংবরের পর, সূভদ্ারণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, 
উনবিংশ শতান্দীর নীতিপ্রেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্তরের উপর, 
একটা জগদীশ্বরের নীতিশান্ত্র আছে তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা 
করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অল্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই 


একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি 
উনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি 


গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি 
হইয়াহে, তাহার আলয় আমরা উতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। 


আমরা এক্ষণে সেই একব্বরি গজ চালাইব। 

কাগজের নতি পারেন, এরাপ: একটা ফিরে লর্ড জনয লতা হি নত লচ এই 
সুরা বাহারের অত কি প্রি) যি ই পি এবং আনিয়া রোধ 
উনারা সু হাতার সোই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল-- এত রাগাড্রে রন সহ 
সিনা কোনা কাল ধারে রাহ রে জলা সহাহরতের স্বরণে হারে পা জজের তা 


তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় শা ইহার প্রসঙ্গ অনুকমণিকাধায়ে এবং পর্ববসংগরহাধ্যায়ে আছে। ইহার 
সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় 


রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা। দ্বিতীয় ভরের রচনাও সচরাচর অতি 
ভে বাচনত ও কা এই পরত জেয সা মরা রাবির বির রত 
তরে গত একটা নারদ রাও সরলা জা তার 
এসির বড় বাল বত শুর নহে। ভর জাদল কথা এই হে লিং পিং 
ই তাং প্রথমত পর্ণ হয় সভা হইতে ভিম্া, অভি হইতে পিল, পন 
হইতে তুলিয়া লইলে মহাভারত হাতা ধরিয়া ভারতে সাজ সাসিত করিয়াছিল জোর 
বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু সুভদ্রা নয়। 

নহে! বরং বত হেত উদ টির দয়াছন। লাদেন বলেন যদবসীতিরপ মানব 
তাহা ভল সবের আগত ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কিনার 

সধ্যদদিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণিকার ৪র্থ মনটি উদ্ধৃত করিতে ( 


সমীপে (পতীত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে 


“হে অন্বে! হে অন্বিকে! হে অন্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে 
কাম্পিলাবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার 
আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই৷" 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন” 

61016, would seem to be 


“Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, ther 

the wife of the King of that district.” &c. £ 
সায়নাচার্যয কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন “কাম্পিলশব্দেন শ্লাঘ্যো বনতবিশেষ উচ্যতে” কিন্তু 

বেবর সাহেবের বিশ্বাস লি চা্যোর অপেক্ষা সব বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখা গত 

১১৮১2০৯৮০৯৯ 

রি নকশা রজার জী শান কিছ 


শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রয়ী কৃত অনুবাদ! 
৪৪১ 


1101 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করেন না, তাহা না-ই করুন বি কাম্পিলবাসিনী কোন তীর নাম সভা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন 

সুভ হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, াহারই মহিষীকে 
মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহাকেই বলিতে হইবে,”*আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা"। সুভদ্রা শব্দে ও গণ 
হাশয় এই অর্থ করেন, কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন, কাম্পিলনগরীর মহিল 


এই অশ্বর নিকট সমাগত হইয় 1” অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অর্জুনপড়ী 


ন্‌ র্ভে কেন একজন ঞ্চালী যজ্ঞ 
ভি " পাঞ্চালী সুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার 


অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজু্মন্্ কৃষ্ণ-পাণ্ডবের 


আপনার তিনটি কন্যার 
সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে 


৬. তাহ অনুগ্রহপূর্ববক ভুলিয় বঙ্গশারে বাথি ত 
2° য়াছেন, ত নি বক; নর নাক র 
হহয় উন্মন্ত হইলেন টী ভালয়া যাউন। অর্ঞ্ঞ নকে দেখিয়া সুভদ্র 


র লাহে প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাহার সৃষ্টি কি তাহার পর 
সলমন বলিতেহি। বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভগ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, Be 
পরিতা ক কারণে অর্জুন 
বৎসরের ্ ক বিচ সুখে রাজা করিতেছিলেন, কোন র বির 
উপস্থিত হযে পি ৪ শে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশপর্ঝাটনানত্তর শেষে তিনি রন 


না এমি যাদবের & রর গুন কিছু দিন সেখানে 
অবস্থিতি করেন। একদা তাহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অরুন কিছু 


ও 
যাদবেরা রৈবতক পর্বতে ত রন্ত করেন। সেখানে রর 
গণ সকলেই উপস্থিত হইয়া ভা SER বারন ধে সভা 

ত ত ক অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?” অর্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া” তাহা 

[তে তাহার 
হাতে হার মহিষী হন ত কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন | 

হে অৰ্জ্জুন ! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দগের বিহ থা কিছই বলা যায় না, সুতরাং 
তদ্বিযয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। ay Fn এ গার হৰণ বাও 
edad lone প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকালে উপস্থিত হইলো তুনি আমার ভগিনীকে, ৰ 
বগ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ং ] | রি 
নি এই পরামশের অনুবরতী হইয়া ়বরকালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে 


» তখন ও j 
এখন, আজিকালিকার দি “রক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অৰ্জ্জুন প্রস্থান করিলেন 


র্বব লইয়া 
করে, তবে সে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ 


“থা__ প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি। 
88২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে; তখন 
আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ", তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্্ানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না.) 
বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রাহরণপর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু 
জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন 
মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। 

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, 
সেটা ভৱ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃত কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ 
কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার স্বাস 
এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বল রো 
করিলেই কেহ ্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহা্থিকৃত কনযাহরণকে নিন্দনীয় কার্য বিবেচনা 
করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু ত্তিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই। 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
রন দেখাবার উপর কতদূর অনাচার হইয়াছিল দেখা যাক। সৃক তাহার জোট তা বং 
বংশের ০ অুপহতা কারার জর্তোভাবে মল হয়, তাহাই তাহার করা তাহাই তাহার 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাহার 4১৪1১" এখন স্ত্রীলোকের পে প্রধান মঙ্গল-_ সর্ববা্গীণ মঙ্গল 
বলিলেও হয়-_ সংপাত্রস্থ হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি"__ তিনি যাহাতে 
সংগাতস্থ য়েন তাহ এখন, অর্জুনের ন্যায় সংপাতর কৃষ্ণের পরিচিত বাদি: গর মধ্যে ছিল না, 
ইহা হয়ে নট কষ্ট পাইয়া পরাণ করিতে হই ন তব তি 


অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ র করা কর্তবা। তাহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, 
১ চান চারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত 


তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ববক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে 
শি থ সন্দেহ, সে পথে যাইতে 


করেন নাই। ট্ 
নই দুইটি আপত্তি উৎাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কর কা ; 
আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাৰ্য্য প্রবৃত্ত করিবার কাহারও 


অধিকার নাই পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, র 
হইরে। কিন্তু উহার: আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব বরাক্মাকে দান 


নানা লিজ সা ন 
ইহার অনুবাদ এই যে, “The end does not sanctify the means. 
রদ পর gs GE LO 
এমএ চু দুইটি তত তে ই একশ নাই। পরাণ খামার সানা সা 
জল নি লা শি রণ বাদ 
প্রত ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জনও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া 
তাহাদের মনেও রোধ হয পাদকোন কাজে আমার ইলা রা নিচ িছুই নাই বারে মধ ইস 
রো রাজারা জনন রিতা ওর তির ভভারে নানার বা 
আমি = বারি এমা ছি রিনার উর টুনা কা রিয়েল 
তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্্মঃ মনে কর, একজন বড় ঘরের ছেলে 
দরনায় লভিযাছে, তোমার কোছে এর টিচার পাইলো খহতা বা, জি বড় মর বলয়া তাহাতে তের 
ইচ্ছা নাই কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বমাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং স রঃ 
খাইয়া বাচিবে। সে স্থলে তাহার হাত খর টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফ্তর নি 
১৪৩ 


৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের 
কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া 
লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না। 

“আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ 
করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে আমরা বলিয়াছি। 
প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া 
উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কাৰ্য্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার 
নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ওষধে রোগীর স্বভাবসুল 
বিরাগবশতঃ সে উষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূ্বক উধধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গে 
অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ববক কাটাইবে না-- জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের 
অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা 
মাতা প্রভৃ ত্র আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদাও 


? যদি না হন, তবে সুভদ্াহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন? 


রে নেম রা কিন্ত বলপূৰ্বক হরণ ভিন্ন কি তাহাকে অনসহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল 
য়ন যেন ভয় ছিল, যেন মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ নোবির যা যা গিয়া কোন অপাত্রে রমার 
য়া রীতিমত ছল কিন্ত উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি আয় দে প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছেক 


bl র করিয় পারিতেন। 
মা বেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাহার কথায় বাহে সম্মত করিয়া কন্যা সমপ্রদান করাতে ত 
কেন? 


এখনকার দিনকাল হইলে, এ 
নাছিল, তখনকার বিবাহ কৃষে 
আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ রীতি এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না, সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে 


চ। ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন। 
bh সকল বর্ণের দেখা যাউ্ক। 
তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ রর থিত অধিকার নাই। ক্ষতৰিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে অধিকার, 


“ কষ্ণচরিত্র 


শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। 
বলপূর্ববক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে__ 

চতুরো ব্রাহ্মণসাদ্যান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিদুঃ৷ 

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্শৃদ্রয়োঃ॥ 

যে বিবাহ ধৰ্ম্ম ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ 

সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধা ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 
পরম শাস্্ুজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অত্রান্ত এবং সর্ববপক্ষের মানসন্ত্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা 
যায়। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা 
ছিল: ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যাযা বটে, তত প্রাচীনকালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে 
বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মনুসংহিতা পূর্বপ্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। 
যদি তাহা হয়, তবে যুধিচ্িরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। নাই পারুক-_ম্হাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পর্ববাধ্যায়েই 
সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী 
গিয়াছে তে রদ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলাদেব বলিলেন, অত গুগোল করিবার 


আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন! য়া, 
অহ টু বলেন গন যাক ছে বলয় রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষে অভির হং 


আলোচনা করিয়া বলপূর্ববক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন! এই 


এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন” 

১।অর্থ (বা শুক্ষ) দিয়া বিবাহ করা যায় (আসুর)। 

২। স্বয়ংবর 

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদ্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপতয)। 
৯৮ কীর্তি ও অযশ, ইহা সর্ববাদিসন্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। 


ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের 
তৃতীয়ে, বরে কাজেই ই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণেক্তিতেই প্রকাশ আছে" 
০ SS করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন 


ভরসা করি, এমন নির্বেবাধ কেহই নাই যে, 
করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্পরয়োজন। তবে সে কালে থে 


* মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের যে 
রা" তর তক নিত ও নি হহয়ছে। কিন্তু ী স্তর বিবেচনা রর করিয়া কাশিরাজের তিনটা 


রাক্ষস বিবাহ ািছিলন। সুতরাং তীয়ের রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নি্িদধ বলা সব নহে। তীরের চরিত্র এই যাহা নি 
হরণ করিয়া আর তিনি রাও করিতেন না। যে কবি তাহার চরিত সৃষ্ট করিয়াছেন, সে কবি কখনই হার মুখ দিয়া এ কণা বাহির 


করেন নাই। 
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যারা 
বন্ধিম রচনাবলী 
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, 
“রিফর্মরই” আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরনের রিফর্মর্‌ হওয়াই তাহার উচিত 
ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ 
মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশাক বিবেচনা করি না। 
আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্ববক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কনার প্রতি 
ডু তার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন 
অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইযাছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের 
প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কিনা, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। 
যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে। 
কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) গাহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা 


৩, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার 
’ দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। 
নও লিং তর এত বিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে নানু রণের জন্য কৃষ্ণবেষীরা কৃষ্ণে 


এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মা' 
গজ সহি বরাত অতুম সম্পত্তি িকাপেই বাজে ইনার গস সেই একববরি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_খাগুবদাহ 


গর 
বদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। করিতেন। তাহাদি( 
রাজধানীর নিকট খা পাগুবেরা খাগুবপ্রস্থে বাস প্লটা 
বড় আধাটে রকম নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল কৃষা্ু তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তাপ্তটি এই। 


র রানে, দু্ববাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোনা ২ ধরিয়া ক্রমাগত 
eh খাইয়া অগ্নির 1/9০০5 উপস্থিত। ভিডি নার কা দিয়া বলিলেন, তারি 

দন ছা লা শরীরের বড় স্নানি উপস্থিত হইয়াছে, অর লোছে তারা নাকের হইয়া 
করিতে তাহা 5 imilibus Curanter হিসাবে। তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি পীড়া 

র য়া ফেল__ রর ” শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডব 

সারি দিকে ইহ কিয় ছয় উট কিন্তু নি তীর 
কিয়া জল জানিল, সাগেরা ফণা করিয়া জল নি বেক জীবজ বান করিত বসিয়া আগ 
৪ 


নত রক 


রে টু . স্যত বায় শক বিহিত ক ক 
anh et ow সন্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল কলিছে. “আমি বভ ডক: ক বক কি, 
আমকে হত পা হা ই ইসস আম অ 
রে যাইতে পা হা লস, নর আসিয়া বৃষ্টি করিয়া জম 
দিয়াহে বাহতে দেয় নই।” তু অ পে কি বকে য় আল ক 

রিতে লাগিলেন, অর্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে য়, আমরা ক. 
র একটা উপায় কর পাঁরিত। যাই 


(বন্যা এখনকার দিনে জালা থাকিলে রই ছল ঢ 
ত তখন দৈববামী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রচীন খর 
তার ঠিকানা লাই = কিন্তু বলিবার কথটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাদী য র 
রিনা সাই কিবলা কা ই পা পল 
রড ছলে বন পোড়াইতে নিলেন আভা হই বব বি ই লন 
কষ্াুনকে বর দিলেন, পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন র 
এরূপ আষাট়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া এতি সমোলোচনায প্রবৃত্ত হইলে, কেবল 
ছায়া নু আও সা তারিক তাৎপৰ্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, 
লাম বোন ই ইত নাই৷ বনি ইত কন এত জনে ছিলে গাঁজা ও 
১০৬ লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার | করিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণা্জজুন যদি তাই করিয়াছিলেন . তাহাতে এ্রতিহাসিক কীর্তি বা অকীর্ডি কিছুই খি না। 
রাজা লিজ আহ বহ পরমা টা 
? র র যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্বয়স হুইলরি ধরনের হইল রা যে এ 
আমরা সকার কি হা দিত শল ইটা অধিকার তপত 
একট তার সূচিত করিত ক ডাই একথা আমরা বলিতে পুন 
হইতে পানে শে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাওবদাহ হইতে সা 


এখন সভাপর্বব অষ্টাদশ পর্বের 
দেওয়া যায় না। যদি তা না যায় তবে ইহার মধ্যে র, 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদু' যল্কে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ 


র র বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়! ় 
থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর পি জীবন লাভ 


| 


ভ হইল, 
বিচার ফারিয়া দেখা জলি েখা যয না! যদি সভা তিহসিক হয়ত মে টা নাত ‘ 


ময়দান বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিগ 
র ER হ যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে বে কিরূপে বিপন্ন 
ময়দান বশত, এই একনি কাজটুকু করিয়া দিয়াত 3 ভি রাতে 


হইয়া অজ্জুনকৃত উ ব্‌ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খা 
তি জট লি পরা 
টিল। 


লা জন কক বির কেশ; এখানে প্রাচীন ঝি আবার দেখিব, তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার 
সামঞ্জসাযচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচা। 
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৮৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
ফুতিয়দিগোর মধ্যে ই অরশংসিত ছিল; কৃষ্ণ তাহ দায়ী:নহেন। আমাদিগের অক ভনেরের কি 
“রিফর্মরই” আদৰ্শ মনুব্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরনের রিফর্ণর হওয়াই ডাহার উচিত 


ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্ত মরা হাতটাকে আদর্শ 
মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না। 


=: করি রা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা ্ থা কৃষ্ণই 

শুতিপয করিয়াছেন, এবং তাহার সেকথা নয কি ০০০০৯ 

হইয়াছিল, ইহা রি তর সম্পন্ন করি ৷ সুতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার 
ন আমাদের আর আবশ্যকতা নাই। 


(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলতে স্পা 

র সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহার 
হইসে সমাজের তি অভায বল বিবেচনা করে, মাহ কাহারও হি 
অতাচার হল ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের খন তাৎফালিক আবি কা পর 
আমরা অই যাহা সমাজসনমত, তারা সমাজের ভার কোন অত্যাচার হয় নাই। কে 
কখনও গালি দেন নাই। তক তা কণ আছে। সৃভযাহরণের জনয কৃতী বে 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ__খাগুবদাহ 


শির পর খাগুবদাহে কৃষ্ণের তাহাদিগের 
রাজধানীর নিকট খাণ্ুব দৰ্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। 
ড় আযাঢ়ে শানে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তাস্তটি এই। গল্পটা 


করিলেন ; সুর! বড় 
গনি উই অসার হিল জার 


০9701. হিসাবে। তিনি বলিলেন, “ খাইয়া যদি পীড়া হইত 
গেলেন। চারি দিলে করি বলটা খাইয়া ফেল-_ পীড়া আরাম হইবে।” শুনিয়া অগনি খাগুব বন ্ 
করিয়া জল আনিল, সা. বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্ত বাস করিত-_ tes 
সি ' "পিয়া কণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া 
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নিবাইয়া দিল। আগুন সাত বার জ্বলিলেন, সাত বার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ 
করিয়া কৃষ্া্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলে, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা 
আমাকে খাওয়াইতে পার?” তাহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনা 
জানাইলেন-__ “খাগুব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া 
দিয়াছে__ খাইতে দেয় নাই।” তখন কৃষ্ণার্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন, অর্জজুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের 
লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই 
হোক-_ ইন্দ্ৰ চটিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাহার সহায় হইলেন। কিন্ত অর্জুনকে 
আটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্ৰ পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিলেন-_ অর্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। 
(বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্ওয়ে টনেল্‌ করিবার বড় সুবিধা হইত।) শেষ ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে 
উদাত-_ তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঝষি।* দৈববাণীটা বড় সুবিধা কে বলিল, 
তার ঠিকানা নাই কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। 

্ পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশুপক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাহারা 


এর আযাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া এতিহাসিক সমোলোচনায় প্রবৃত হইলে, কেন 


হাস্যাম্পদ হইতে হয়__অন্য লাভ র র 
খন্যাম্পদ হইতে হু হাতে নাই। যদি ইহার কোন এতিহাদিক তাৎপর্য থাকে, তবে সেটুকু এইংযে, 
সির রাজধানীর নিকটে একট বড় বন ছিল, নেখানে অনেক হিতে না কালে 
তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল 

তাহা যাদি গাই হিল” তাহাতে ওঁডিহাসিক কীর্তি বা কী কিছুই দেখি না। দে. 


একটা তাৎপর্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আদ 
হইতে পারে, কিন্ত স্থল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আম পর্বের উৎপতত। 


পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণুবদাহ 
এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্ভজুনের 


চাহিয়াছিল ; অর্ডজুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য অয়দানব 


পাণুবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা রণ করিয়া দিযাছিলেন। 
এখন সভাপর্বব অষ্টাদশ র এক পর্বব। মহাভারতের যুদ্ধে 
আন জাগা রে ই হে নি জা 
বিচার করিয়া |! বি তা না ভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয বরকে মৌলিক এবং এ পক, 
কার তি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা তিহাসিক হইল, ত অঃ র নির্মাতা 
= ্‌ য় ময়। হয়ত সে অনাৰ্য্যবংশীয়-_এজন্য তাহাকে 
ইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং 
রানার রলিত। এমন হইতে পানে পি, রি হা তিন রত য়াছিল 
নয বলি মন গাল কির বি ঘি হা এত জয় ভবে লো যে রা তে 
করাতে এত হইল দে কী কেবল শাদা পাওয়া যায়! কা করিত 
রা বলার চির য়া রাটীল বডি মর 1 রাড 


টিল। 


. এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঝি, আবার দেখিব, তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার 


+ দেখিয়াছেন 
ন কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচায। 


সামঞ্জস্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের 
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TTT 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


হয়ত ময়দানবের ধা সাই ফির তা বাই তক, এই উপলক্ষে কৰি বাবে কৃ 
চালিত দিয়াছে তাহা বড় অনোহর। তাহা না লিবরা থাকা যার না। মদন প্রা পাই 
কার অহন আপনি আমাকে পরত করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কপ্রতুপকার 
করিব?” অর্জুন কিছু প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; 
কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন ঠাহকে বলিলেন, ন 
তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় 'না।" = 
বা কান, আছ ও, ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেল থে ধর্ম অনুজাত হইয়াছে, গা 
আমাদের “বিবেচনার কক পরিভাগ করিয়া পান হইতে যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, 
আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অভ্ভুনবাকোর অপরাদ্ধে এই নিঙ্কাম ধর্ম জার 
হইতেছে য় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জুন তাহাকে 


প্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম কর, 
অহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার 'করা হইবে।" রী 
অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে নার 
তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরো ধ করিলেন--কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় “দানবকুলের বিশ্বকর্মা" 
টীফ্‌ এপ্রিনিয়র। কৃষ্ণও 


র হ্‌) 
রয় __ধৰ্মপ্রচার এবং ধর্মারাজাসংস্থাপন। ধন্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে le 

এই সভা নিৰ্ম্মাণ ধর্মারাজাসংস্থাপনের প্রথম সত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় be 
খায়। খুখিষ্ঠিরের সভা নিশ্মাণ হহতে যে সকল ঘঢণাবলা হহল শেষে তাহা ধৰন্মরাজ্যসংস্থাপনে “ 
মিত কাজ। স্থাপন, জগতের কাজ : কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাগা(স্থাপণ 

= গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। রা লিয়া ছি যে, ডিরি সমজসংস্থাগন ৱা ia 
বসান ৭ প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুন্জজীবন ou an 
২৪৪ 28570781197), _ ধৰ্মধপ্রচার এবং ধর্মরাজাসংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশা। 

তাহা ভাবিলে, ও উঠে ইহা না ঘটিলে সভয় ত ইহাই হার দিছেন আর আরো 


ল হটাৎ খাতিলাত 
করা যায়--- বিশেষ সংস্করণপদ্ধত যদি এ কারণ। সমাজসংস্থারক হইয়া দাড়াইলে বড় ভাল 


তিনি 
কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। যদি 
ঈ্রকিনা,তাহা আমি কিছু বলতেছি না। সে দখল মানুষী পরকৃতিরই সমালোচনা লনা, আমর 
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কৃষ্ণচরিত্র 


মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা পাঠকের নিজের 
র রা না করা, র 
দ্ধির ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে__তাহার যে একটি বৈ ফটক 


নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম এক অনেক 
র বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার 
আছে__কৃষ্ণভক্ত এবং খ্ৰীষ্টীয়ান উভয়েই সেখানে পৌছিতে পারে। * অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম নে 


আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি। 
উহাকে আমর সনুয় নলিয়ারি। ইহাতে তাহার দনুয়াতীত ফের প্রকৃতি ধািলেও বাহার নিকাল মার 
প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শমনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্যা করিবেন। 
তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য নির্ববাহ করিবেন না। কেন 
না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন, তিনি আর 
মনুষোর আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই,তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে? 

অতএব শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্যাসিদ্ধি 
সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং 
প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও 
আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না। কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার 
অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কাথর অনুমোদন করেন 
নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃটীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে 
তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার 


কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”1 


তিনি যত্বপূর্ববক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা 
উপর চড়ে, কৃষ্ণে মে ভাব কোথাও লক্ষিত 


দেবত৷ বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের 
হয় না। এই সকল কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি খাণ্ডবদাহের গর যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন 
দবা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরাপ আচরণ করিষছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত 


মনুগিন। 
্রশপ্পায়ন কহিলেন, ভগবান্‌ বাসুদেব পরম লীত পাগুবগণ কর্তৃক অভিপৃজিত হইয়া বিয়দিন 
খাগুবপ্রন্থে বাস করিলন। পরিশেষে গিতৃদর্শনে সাতিগযা উৎসুক হইয়া খতবনে গমন করিতে নিতান্ত 


সস 
এরর অসংখ্য ঘার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ষল হয় না। "_মহাভারত, শাস্তিপর্বব, 


১৭৪ অ। 
+"We forget that Christ incarnate was such as We are, and some of us are putting him where he 
can be nO example to us at all. let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus 
make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; 
as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the Wildereness; year by year, as 
an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose 
virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a 
humanity which, though piven up to death on the cross, expressed all that is within the 
Capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy." 
Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885. 
ভ্রাকৃষ্ণ সধ্বন্ধে আমি ঠিক এই বাথা বলি। 
কযে দুই এক স্থানে এরাগ কথা আছে, সে সকল অংশ থে অক্ষিগ্র, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব। 
“অহং হি তৎ করিধামি পরং পুরুষকারতঃ | 
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কম্ম ক্তুৎ কথন ॥ 


উদ্দোগপর্বব, ৭৮ অধ্যায়। 
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ব-২১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অভিলাযী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধন্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃষসা কু্তী দেবীর 
চরণবন্দনা করিলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, 


অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্লাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভদ্রাও 


তাহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও লেন 
করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ঘৌমোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
বৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্তুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে 
বুধিষ্ঠিরাদি কচুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্‌ বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া 


অস্ত্রশস্তরপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে paint 
য় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতে 
সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ববক দর সারথিকে রন 


র আরোহণ 
করিয়া বিনা করাইয়া সয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু জনও তাহাতে র 


গাজত শ্বেত চামর গ্হণপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। 
করিতে লাগিলেন ৭ এবং সহদেব, ঝত্তিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাহার ই 

র বাসু গত গুরুর 
যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ৬ ভ্রাতৃগণকর্ভৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত 


০. রর ন 
এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিচিতন ও গাঢ় পু 


’ ততক্ষণ তাহারা নিমেবশূন্য নয়নে তাহাকে নির 
হাদি অন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ৮০৬৮৯ হইতে হইতেই চি 
করিতে করিতে পুরে পরই লোন! তথন পাওগণ কফদ্নে নিত নিরাশ হইয়া ত রর 


র প্রবেশ 
টি উৎসে পুতি যদুতেষগণ তাহান হে দিকে কৃষ্ণওড পরম আয্লাদিতচিততে দারকা 


র “তাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদান শা 
র্ অমুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূ্ক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত 


কৃষ্ণচরিত্র 


রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন: 
আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। 
যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্বত্র 


আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,__“কেমন, আমি রাজসূয় 
যজ্ঞ করিতে পারি কি?” তাহারা বলিয়াছেন-__“হা, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র!” যৌম্য দৈপায়নাদি 
ঝধিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজসূয় পারি?” তাহারাও বলিয়াছিলেন, 
রর পাত্র।" তথাপি সাবধান* যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অঞ্জুন 


লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার 

করেন লহার জুন হার হইয়া পরিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই হরি 
বিন না! কেহ কেহ হান এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের গাম 
লইয়া বোধ করেন হে মহা তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ভোধ বিজিত ; অতএব আমাকে যথাধ 

দে র য় রা প্রত্যহ তাহার 
ভাবিতেন। ই রাজা জানল কি ভাবি। তাহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবঞ্জিত, 
সবে আর খন রহিত সর্বালোকোভম, সর্ব ও সরব, আমরা জ তিনি লট, 
ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত এবং অন্যান্য 
হছে পরিচিত, তাহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করি 
? 


যুধিষ্ঠির তাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল ১ যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্টিরকে বল নই, 
কফির যাহা পিছ কাল আবরণ দিয়া বিটিরকে তিনি বলিলেন, “তুমি রাজসূযের জ বম, 
কে না ত মির মিরা না মিলটন াাহিপতি জনম এন লনা 
জানো নতি রিনার রিজী হতে পানী ওরস বি সারিনে না 


* পাণ্ডব ভু সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যতি যান ৫৭ তাহার 

যাবা তরি আরবের চীন নিও নি না এস 

সাৱধানতা ভাজে বলয়া পরিচিত হয পাটা এলি অনিক হইলেও বড় তর কা রাই এন ই 

উন করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যুতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে। 

বির দুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। নি 
ইহাই আমাদের আলোচ্য।' 


৪৫১ 


রা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া বলিবেন, “এ কৃষ্ণের মতই ক 
হল লাল কর পির হাক উঠতে নাইন সুযোগ পাই 
বলবান্‌ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইট্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামশটা ন্যায় 

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নে নি! 
অত্যাচারকারী সম্রাট পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয়যজ্রার্থ প্রতিজ্ঞা সেইরগ 
“বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ববতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বন্ধ রাহে ছিল। 
তাহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।” রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎ! ৰে 
জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পর্ব 
যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির 
বলিতেছেন, ন্যায় 
“হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিপ্ত ও প্রমৃষ্ট হইয়া গা 
পশুপতির গৃহে বাস করতঃ অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ ত টং 
র তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি 
আত হইলেই এ মৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধারন! এক্ষণে যে 
দরায়া জরাসন্ধের এ কু কর্মে বিন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগুলে ( 
বিএ বিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাজা লাভ করিবেন রহিত 
অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের রাহে 
নহে ৮ যুধিষ্টিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও রধানতঃ এ পরামর্শের উদ্দেশা রণ 
ঃ রাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত 
কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং সেই 
£ ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়" 
পরামর্শ দিতে তিনি ধর্মমতঃ বাধ্য সে 


নী ও 
ধষ্টির সাবধান ব্যক্তি সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি ভীমের বৃ 

3 রাসন্ধের রাজি হইলেন না। কিন্তু উ তিন 
জন জালাল ও কৃ পরম তাহাতে শেষে সন্মত হইলন।ীমান ও ক 
হণ কয়েন, ন ন এ ও অত দেনা ভে বল পরা বৃষ দর, পথ 
ভান মাত্র জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পর সৈনিকেরা 
এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রনুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজ সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সসৈন্য যুদ্ধ 
অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ বেশী; 
কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, 


কিন্তু তখনকার কষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, করিয়া, 
আহত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে অনর্থক লোকক্ষণ ন মে 

তাহার তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সন্মুখীন হইয়া তাহাকে দবৈরথ্য যুদ্ধে আহত করিবেন-_তিন বেশী, সেই 
“ক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা 


EES SBP ধার্মিক 
* কেহ কদাচিৎ দিত-_সামাজিক প্রথা 


দেখি নাই। * 
বলিতেছেন, “আমরা কখন নরবলি 
বা্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়া হিল না| কৃষক স্থানে ie 
+ কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না। 
8৫২ 


জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে 
গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার 
তাহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাহারা শত্রভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া 
অস্ত পরেশ করিয়াছেন আতর মৌন উদ) নহে ক দর দন 
র আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষষার্জুনের অযোগ্য বলিয়াই রোধ হ়। জরাসন্ধের সমীপবত 
হইলে ভীমার্জ্জুন “নিয়মস্থ” হইলেন। নিয়মন্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাহারা কোন কথাই কহিলেন না। 
সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারা নিয়মন্থ, এক্ষণে 
কথা কহিবেন না ; পূর্ববরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন। " জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য 
্বণান্তর তাহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। এবং অর্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাহাদের 
সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। 
ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়- চাতুরী বটে। ধর্ম্মত্রার ইহা যোগ্য 
নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্যার্জজুনকে এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত 
দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও 
বুঝিতে পারি যে, হা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রনিপাত 
করিবেন মলি এ উপায় অবলম্বন করিযাছেন। কিন তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইহারা 
রমা নহেন, এবং কৃফণচরির আমরা বের বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, দেহ হে 
যাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তন্ত আনোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরুপ 
চাতুরীর উদ্দেশ তু পড়িয়াই রহিযাছে। নিশীথকালে, যখন জরাসদ্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় গা হবেন তখন: 
তে জুস তল করিয়া বধ করাই অতি দি নিছে 
সাহার হাত ন এরটা কৌলল ফরিরেন। বাবিক এর রোম উদ্দেশ তাহাদের হিস, বৃত্তান্ত 
গৰপ এ হয বে লাই! নিলীকালে হা জরাসছের ধা লাভ যর বে 
বালান কাহার ডে মই--জআরািবা কে এরর নি দেরি 
করেন নাই__দিনমানে হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই-_প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও 
কিরেন কারুর একা এজ ভি 5 দন 
জারির রে নেকি নল কা ফর ক রেপ 
হইতে অবকাশ দিয়াছিলেন__এমন কি, পাছে যুদ্ধে র পূর্বে 
রি রর ন পৰ্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া 


উপযোগী উষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, বুকে 
যুদ্ধ” বলিয়া তাহারা [লে আপন্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকরতক অনি পীভ্যমান হইলে, 
টির হুর লো সা রিনি আহা লে 
কে তত পা কিল বা নিত টি কোন উদ্দেশ্য নাই, 
তাহা করিলে করিতে পারে মোন, আর যাহাই হউন, নির্বোধ নহে, ই গাও কার 
কে লে এ চার কথা কোথা হইতে আসিল! যাহার সঙ্গে এই সং এই কথ -পর্বাধ্যায়ের অনৈক্য, 
সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে । ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি পরকষিপ্? এই 
i থাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত। 


বৈএক বু র নাই। 1 সেক র্‌ ঠা 
এ কথার আর কোন উত্তর ই) কন স্থানে কোন একটি আধার, কোন থানে কোন একটি 
প্রক্ষিপ্ত কটি পর্ববাধ্যায হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি এ 
Kt Rt on হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং 
, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা! এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন 


» 


একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়_ মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা 
পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেটাই যে পরক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে 
না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত_কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি 


নাই। আভ্য্তরি প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-__অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুথিতে 


গ্রন্থকারের বা লিপিকারের মপ্রবাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্টি ভ্রমপ্রবাদ, আর 


» তখন আর বলিতে পারিব না যে, এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের 
এটুকু কোন ত্রাতৃসৌহার্দরসে রসিকের রচনা, এ পুথিতে প্রক্ি 
সে তের যে কটা কথা আমাদের এখন বি 
য়র আর ংশের সম্পূর্ণ রাধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, এ কথাগু এ 
0১ তাহা লিপিকারের বা গ্রসথকারের ভ্রম ৯৬ চর কথাগলিকে পরঙগিপ 
বলিবার আমাদের অধিকার আছে। প্রবাদ বলিয়া নিদ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং এ কথাগুলিকে 
চহ তেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা রকি করিল সেই বা এমন অসংলা কথা 
প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ য়াছি যে, 
টন তিন স্তর ই যায় তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় 
দেখিলেই চেনা হায় এই ুই জনেই ষ্ঠ কবি, কিনতু তাহাদের রচনেণালী রও ভি ভিন্ন প্রকৃতির, 
হবার বনি তীয় তের প্রণেতা ভাবার রান লবা আছে, ঘুরলে 
এই = এ পর্বধগুলি অধিকাংশই হার পরনীত তেই সংঘ দামালেচেনকালে ইহা te 
i ৭ অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণ 


সাজাইতে বড় ভালবাসেন নীয়। 
এরুপ লোক এ কালেও বড বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়, 


বিদ্যার সৃষ্টি। বিন্মার্ক একদিন জগতের প্রধান মনুষা ছিলে, 
h বর ই বন্যায় পট, ভাহারাই ইউরোপে মানা রুপ 
ন প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও 
সদাই হি আবার ইগ কাহার মধু ভিন মহাভারতের বতীর কি I 
সাজাইয় দু তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জার নো 
রবি আচ্ছাদন, কণার আর ঘোর 
বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কণ লে যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, 


কৃষ্ণচরিত্র 


সপ্তম পরিচ্ছেদ_কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ 


নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের 
করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক হানে 
আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ! আমি জানি, 
স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? 
আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহন লক্ষিত হইতেছে, আকার 
দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব 
সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, 
নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগন করিয়া প্রবেশ করিলেন: ব্রাহ্মণেরা বাকা দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার 
কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ববক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি 
নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন বলুন।” 

তদুত্তরে কৃষ্ণ সিগ্ধগ্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন 
কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, “হে রাজন! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া 
বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক -্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের 
বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। 
পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্‌, বাীরযশালী 


নহেন; এ তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্ধারিত আছে।” 
দল ৯৭: কৃষ্ণের যোগ্য নহে, সত্যপ্িয় ধন্মাত্মার কথা নহে। কিন্ত 


কাজেই দিতে হয়। ছন্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির 
চতুরচুড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা 


“বিধাতা ডি সত ছাই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন! যদি তোমার আমাদের বাহুবল 
দেখিতে বাসনা থাকে তবে অদাই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! বীর ব্যক্তিগণ শতুগৃহে 
অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! আমরা স্বকার্যাসাধনার্থ 
শত্রগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যরত। 

কোন গোল নাই__সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছন্বেশের 
গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে,ছন্মবেশের কোন মানে নাই। তারপর,পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল 
কথা বলিতেছেন রূপে ভিন্ন প্রকার। তাহার যে য়াছি, 
হর ছে তাহা সাপৰ রায়ে বর্ণিত কৃষিতে এত গরুতে মে, দই হতে বধণন 
বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে। রর 

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের র শত্ুগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ ২5718 
তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে 
নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ?” 


“সি aii 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে 
বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাহার শত্রু হইতে পারে না, 
কেন না, তিনি সর্বত্র সমদশ্শী, শত্রমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ 
লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্মের 
পক্ষ, এবং অধর্থের বিপক্ষ; তস্টিন্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে 
দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জনা তাহাকে 
শু বলিয়া নির্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু সে কৃষ্ণের শতর। কেন না, আদর্শ পুরুষ 


রাছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগন্রমে, আমরা তে তি সমুদ্যত হইয়াছি। শ বারি 
না কায়া কৃ যায মে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্ুতটা 


“হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকে রা ধর্মচারী এবং 
দক্ষ জাম ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 


মনোষে গী হইবেন এই ভরসায় আমরা ইহ পুরু অক্ষ লিখি 
*পুরাত বলিয় বোধ হইলেও কথাটা 


রহ য় » তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাভ্রারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হই 

রাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিঃ ণ 

করেন।' এই জগতে যে সকল মরোতম জনম করেন, তাহারা এই রণ ও পাপনিবারণরত এহণ 

রও » প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাকাই তাহাদের জীবনচরিতের মুল 

শিশুপালের বধ, মহা এই বাক্য স্মরণ না রাখিলে তাহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কণ 
SM কৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্যা এই মৃ 


রণ ব্রতের নাম ধর্মপ্রচার। ধর্ম র হইতে পারে ও হইয়া ' 
এব বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর উপদেশের দা টার দুই প্রকারে হইতে 


রণের দ্বার খ্ৰীষ্ট, শাক্যসিংহ ও এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তরে 
শাক্যসিংহ ও খ্ৰীষ্টকৃত ধৰ্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; ৮ লি কার্য প্রধান। ইহাতে ৰল রহ 
সুসম্পন্ন হইতে পারে কি কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাহার | 


ংসা করা ভাল। ত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, ৫? 

c ৪৪ বার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছে বা নি পা বে আর নু সত্য 
বটে, পাকে জগতে পাপে আব দেখিয়া, তাহারও হিভাকাভী হইবেন লা কে 
উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিত মদ নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ রর মঙ্গল 
ছিলে শি করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় বি? 
রঃ বিশু, শাকাসিংহ ও চৈতন্য এইবূপে পালীর উদার এক্ট করিয়াছিলেন! ক্ষেপ্রভেদে 
রি দুইটি প্রথম উত্তর এই যে, কৃষণচরিয়ে ধরেও অভাব নাই। তবে রাজ্যে 

যা খে টিয়াছে। দুৰ্যোধন ও কৰ্ণ, যাহাতে নিহত না হে অবলববনপূৰ্বৰক জীবনে ও? র 
দ্বারা বাহা সে চিনি সাধামতে করিয়াছিলেন, এবংসেই কার্ট সেই বলিয়াছিলেন, পরকারের 
র তন, তা আমি করিত পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত নহে। কৃষ্ণ মনষীশ্তির দারা কা 


করিতেন, তকজন্য যাহা ্ভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে হত আমার আয়ন হে। কু নুইতেন। শিশু 
8৫৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে 
আমরা তাহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংসবধের কথা পূর্বে বলিয়াছি। 

পাইলেট্‌কে খীষ্টিয়ান করা, খরীষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্মপথে আনয়ন করা হুর 
পক্ষে তত দূর সম্তব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের দে বিষয়ের 
একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্মমোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই 
ধৰ্ম্মবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়া দিল, যথা 

ব্যয়ক এক খর উপঘাত দ্বারাই মনঃসীড়া জ়ে। কিনু যে বাকি কষতকুলে জন্মগ্রহণ কোরিয়া 
বর্মণ হগাও নিপরাযে লোকের ধরার উপাঘাত করে, তাহার ইহকালে অম্ল ও পরকালে নরকে হেগ 
হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি। 

সালেহ নই তান কিছু হয় না। জরাকে সৎপথে আনিবার জনয উপায় ছিল কিন 
আসে ধর্মে অভিমানী বট প্রচার করিলে, যা হয় টাকাও হই পর 
আমাদের সুজিত দে নো অনেক জাবি; বি কির তিমি বিন 
ভিসন লাক রা রাগ 


তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের ডদ্দেশা 
জরাশা। তিনি জরাস্কে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন আমি 
বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষপাও্তনয়। আমরা তোমারে 
বসুদেবনন্দন আন রি মলে গমন ক অত হি সুতরাং 
য়া দি কাধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং 
ছাড়ল কৃ মুক ভি অনয এলত বিচারে বাধার কার করিবার পাত্র ছিলেন না! 
বর চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা 


জী উতর এই দে, পু জর বাসা ধ্শচার। কৃষ কন টু 
; র ই ধর্-ীবননর্ব্াহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্রা 
ধর্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের শাক্যসিংহের, বা ধর্মপ্রচার ব্যবসায়ের 


গিয়াছেন। পাঠক বুৰিয়াছেন 
কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত লি অনেক শিক্ষিত পাঠক “আদ টি এনে 


প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের রব হইবে না। এখন, একটা “Christian Idea!” আছে। ্ীষ্টিয়ানের 


আদর্শ পুরুষ যিশু। আমরা বালাকাল তেল লি লে পড়ে যে দশ দেই ঘন 


< এ পু বহে পরিচিত। সুতরাং তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হয 
প্রধানতঃ পতিত নিপাতী একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian 1৫০৭! কি যথার্থ 


আমাদের 
বুঝিতে পারি না। কিনতু আম তর জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে? 
র ৪৫৭ 


১১... ০১১ ভালা দালাল চক 


\ ? 
2 = | 


বাধ আদর্শ কৃ তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ রভৃতিততে েমারাদলি সম্পর্ণত 
নাই 


পাইবার সম্ভাবনা || 


বত হইতেন। যুদ্ধে গত হইলে তিক 
সেও এবুপ। উভয়েই শেষ ধারক ও ধর্ম 
অপেক্ষা “Hindu Ideal" শ্ৰেষ্ঠ । 


ইলে, ইতর 
) কাযা টি আদর মু কািশেষে জীবন সমর্পন করিতে পারেন না। তাহা হই 


ধর্ম যুদ্ধও আছে। ধৰ্ম্মাথ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অ' ণ 
। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্য টা. 
অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য "Christian 1061 


5 পার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দু, 
আমরা বুঝিতে পারিব না। 


পুরুষকে আমর 
খী্টধ্্মাবলম্বী ইউরোপে, কি ধৰ্ম্মাবলম্বী 
আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ যর 


ছে। কি 
নবীর ভিতর আর একটা বিন্ময়কর কথা আছে 


J হিন্দু 
হিধর্থের আদর্শ পুরুষ সর্বর্কৃৎ- এখনকার সি 


৷ ত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,__লোকের চিত্ত হইতে উভয় 
উর দে ই পি 
আনিস লি হা 
প্রমাণ। যে দিন সে হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল রে 


পারিবে। 


র না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হাদনে 
কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্ধোর কিছু আনুকূল্য হইতে ঈ 


কৃষ্ণচরিত্র 


- জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ব উত্থাপিত হইয়াছে 
মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক 
উভয়ের পথ সুগম হইবে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ__ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু 
বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাহার সঙ্গে 
কথোপকথন করে নাই। তাহাকেও এ পর্যন্ত মনুষাশক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। 
তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন কৃষ্ণচরিত্রের স্থল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ 
বুঝাইয় ছি। 

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত 
এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও 
তাহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কাৰ্য্য করিতেও দেখি; এপর্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। 


উদাহরণ দিতেছি। 


যে নি কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝ হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণু সূচিত 


কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল! 


“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সাহও 
স্হান আমাদের ভিন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছর পূর্বেই 
লেখা আছে বে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের বধ স্মরণ করিয়া দার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে 
শিৰত কলন না। কি তাহা মহাভারতের কোথাও নাই। পরব্তা গ্রহে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় 
না কি যে, এইগুলি আমিন মহাভারতে মলের উপর পরবতী নেখকের কারিগরি? আর কের বিষ 
ভিতরে ভিতরে হাটা নাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদিম ভরের মূলে কৃফবিকুতে কোনরূপ সমন্ধ স্পষ্ট করিয়া 
লিখিয়া দেওয় হয় নাই কেন না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষযচরিত্র দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষকোপাসক দ্বিতীয় 
স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবতী কবিকল্পনটা 
তাহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। . 
এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্মমরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও, 
কোথাও কিছু নাই; খামকা তাহারা কৃষ্ণকে “বিষে” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বের কোথাও 
দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এখন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বে 
কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম রে ইহাতে অসঙ্গত ৰব 
অনৈসৰ্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে 
কৃষ্ণ অলে কিক কাজ করিয়াছেন তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্ণো!” 
সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ 
৪৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ববশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্থের যোগ্য। আবার তারই 
মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জনা কৃষ্ণ সকলের 
অচ্চিনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক পৃথক দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্যা বুঝিতে চেষ্টা করুন। 
ভীষ্ম বলিলেন, নাই।” 

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন 

এ গেল মন্ুধ্যত্ববাদ-_তার পরেই দেবত্রববাদ__ খা 

: অচ্যুত কেবল আমাদিগের অচ্চিনীয় এমত নহে, সেই মহাভূজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসং 
ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ড তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব | কীর্তন 

কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কাৰ্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসনিধানে Ue rt তস্য কীর্তি ও 

রিয়া | তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের নৌরয, বীর্য, 
বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া” 

সেই ভূতসুখাবহ জগদচ্চিত অচ্যতের পূজা বিধান করিয়াছি।” 


র্যা, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলী কৃষ্ণে 


তুল্য 

ঃ , কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ__ নি সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাহার র্‌ 
সণ তা সর ভীতা খন সঠ যর তা ৰ রত নহ! ভু 
য়া খ্যাত: সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন মৌলিক 


নহাত কে কথাও লি নেট করিয়া রাখি ই রন নাই উহাকে মলি 


বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা 

প্রণীত হয় নাই ০ pete রি 
এইরূপ, পরাকরমে ও পাভিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষা ক জানেন নীতিতে ও ধর্মে 
ক্ষমায়, ুলারূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ। 


উন অধ্যায়ে যাহা বলয়াছি__অনুশীলনধর্ের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীগোক্তিতে তাহা পরিনত 
৪৬৪ 


A 


কৃষ্ণচরিত্র 


দশম পরিচ্ছেদ__শিশুপালবধ 


তীর কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের 
5971 গয় ys: র পূজা শিশুপালের 
টান অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।” আলম 
পারে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £_ 
জিত হরেন টির রীনা পাতা পাকা দিলো লা 
ও হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, ‘আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব 
উদার সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদাই সমরসাগরে অবগাহন করিব।" চেদিরাজ শিশুপাল, 
সহিত "রি অবিচলিত উৎসাহ সন্দৰ্শনে প্রোৎসাহিৎ হইয়া যজের ব্যাঘাত জয্মাইবার নিম তাহাদিগের 
সা করিতে লাগিলেন যাহাতে যুধিষিরের অভিষেক এবং ককের পূজা না হয়, তাহা আমাদের 
রি কর্তৃবয। রাজারা নির্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই 
ত পারিলেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।” 
রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমগ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীগ্ঘকে সম্বোধন করিয়া 
ত লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান্‌ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, 
তি বরুন” 
ন্ট শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ 
জনি শিশুপাল আবার তীগ্রকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন। 
কে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “দুরাত্মা”, “যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে” 


“গোপাল” “দাস” ইত্যাদি করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন 
, পরম যোগী পুনর্ববার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া র | কৃষ্ণ 
০ বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 


মল বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। ভীগ্ম প্রথমে কিছু jy 
তাহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্বববৃত্তাস্ত 


শিকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তত অত অসত, Ie J 
শুপালের জন্মকালে তাহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গঁ্দিভের মত চীৎকার 
সময়ে । এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাহার মাতাপিত করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন 
জমাইতে নী হইল। সে কালে যাহারা আযাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহারা গল্প 
ইহার তি পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও 
কর কিছু করিতে পারিবে না। তবে ধনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জগিয়ছন। কাজেই পলির 
কৃষে ছা দৈববাণী, কে মারবে নামটা বলয় দাও না" এখন দানি এ হা তিনি 
কে রঃ বলিয়া দিলেই গাল মিটিত। কিন্তু তা হইলৈ গল্পের চ/0-0/759 হয় না। অত তি 
কেবল বলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া 

জে কাজেই শিশুপা | ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে 
উল হলের বেলী হাত বা চোখ সুচিল না কৃষকে শিশুপালের সম যাহা 
die LY করিবার উমেদার , এবং র 
ইজ রস Ee EE ককা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। 


3 শিশু ৮ 
শিশুপাণপালের দুইটা হাত খসিয়া মেল, আর করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার ছেলে 
কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে 


বাহ অনৈসর্গিক 

অনৈসগিক , তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ 

পাইলে তাহা লেখকের বা তাহার ্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার 
পার তাহা রী ৰ্‌ মহা বুঝে না,এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভূত 


| ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য ং কৃষ্ণচরিত্রের 
র বুঝে না, এবং কৃষ্ণ 
১ ২৬৩০ বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুগালের প্রতি ক্ষমার কারণ বৃথা ৮587৮ 
০৯০ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করেন নাই সর্ববলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যোর প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্ত 
রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ 
কখন এরতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা এ গরুড স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গ 
টু ধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি-_-আর 


যাহারা তাহা হয় নাই, ডাহাদিত টনি ৃ মত 
বলিবেন, তাহা হয় নাই, র এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার অনুব্তী হইবার আর কোন 

চু বা কিন লা. সফল বিরয়েজনা কোন রক পরমা সা অত জী হইল দাড় | 
রি উবিষ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষণত্সূচন্া পরবর্তী কৰি-্রণতী ও 
গুড, রা জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচারহিক যে কয়েকটি কথা এই 


রাসন্ধের পূর্বববৃত্তাপ্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণের 
সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনি নর কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, 
তাহার পরেই হাতাতে নিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে বসু উদ্ধত করছ 


মহাভারতের অন্তর্গত [কের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসম্ধবধ-পর্ব্াধ্যায়ের সমুদায় অংশই সব 

অনুরোধ করি, হিন্দি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিবরজে 4) 
শাত্ের আলোচনায় পরব হউন। রাগেতিহাস মধ্যে খঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট 


র | কারন হর 
করধপমানুসারে বর্ম ও কিরীট পরিত্যা পূৰ্বে’ জরাসন্ধ যশয্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত ক্ষতি 


তু 
হে কৌন্তেয়! অরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
অতণব ইনি তোমা পীড়ন করা উচিত নহে ; অধিকতর পীডামান হইলে জীবন পরিত্যাগ কা 
ন্‌ করিতে হইবে, তাহাকেও লী! হে ভরতর্ষভ, ইহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শতকে ভীমের 
ধর্মজ্ঞান কৃষের তুল্য হইতে পারে ও নহে!) ভীম জরাসমবকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন! 


কৃষ্ণচরিত্র 


তখন কৃষ্ণাৰ্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধধের একমাত্র উদ্দেশ্য 
অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারা Annexationist 
ছিলেন না__পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া 
জরাসন্বপূত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত 
রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“এক্ষণে এই ভূতাদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।” 

কৃষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, “রাজা যুহিষ্টির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই 
সাম্রাজা-চিবীর্যু ধার্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা” রঃ 

যুধিষ্ঠিরকে দিত করিয়া ধর্াজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি 
পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। 

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান--কিন্তু পরবসতী লেখকদিগের দৌরাত্ত্যে ইহা বড় 
জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল। 


নবম পরিচ্ছেদ__অর্থাভিহরণ 


র বা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? তাহাকে আদরশপুরুষ বলিয়া গ্রহণ 


বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ 
দুৰ্ববাসার বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের ন অন্তৰ্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
১ র ভা পাুবদিগের আশ্রম হইতে অর্ধ পরদান করিযাছিলেন। তিনি 


যখন আদর্শ পুরুষ, তখন 
ভূহেহকেহ বলিতে পায়ে ছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? 
তার হা পকাগনে নিক মতো লেন? আর ইহাতে বব যে, এপ বিনে আমরা 
আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই। 
অন্যকে পরেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ্রা্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; 
কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন। 
৪৬১ 


আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় 
অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া 


এত অসঙ্গতি। 


আমরা বড় ৰ j 
শিপ বসলিকদ বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। 
তিহাসিক তত্ব যায়ে একটা গুরুতর এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর 
মহাভারতে মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি, যে জরাসন্ধবধের পূর্বের, কৃষ্ণ কোথাও 
কল "বতা বা ঈশ্বরাবতার-ন্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা 


পান। শিশুপাল তাহার 


তে 


সর ক্ষীয়দিগের প্রধান তীন়, এবং পাণ্ডবেরা। তাহার বিপক্ষদিগের এক জন চেষ্টা 


য় যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ বিবেচনা ক 
রতের অংশ হয়, তবে এমন 
কষ ঈশ্বরত্ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষ 


নেতা 


বৃত্তা্তের স্থুল মৰ্ম্ম এই যে, ভঁ ধান্য স্থাপণে 

; » ভীষ্মাদি সেই সভামণে ধ্য কৃষ্ণের প্রা সালকে 

i; ইন। তাহাতে তুমুল বিবাদের সি উঠে। তখন বৃ | 
নির্ববাহ হয় 


তএব আমি 


এই সিদ্ধান্ত করিতে বধ্য রকম। বরং বধের অপেক্ষা সে বৈচিত্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব অন্য 


: শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় ভরের কবির 


পরবস্তী লেখকের অনেক 
এক্ষণে শিশ্ুপালবধ বৃত্তত অন বি 


৪৬২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


রা জকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সাত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা 
লে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে ত্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা এখন 
পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোর্ঠীপতিকেই 
রর চন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু 
না প্রকার ছিল। সভাস্থ সরবপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যদা দেখিয়া দেওয়া হইত 
, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত। 
যুধিষ্ঠিরের সভার অর্থ দিতে হইবে--কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ীয় সমস্ত রাজগণ সভাহ 
ই ইহার মধ সাতে ক? এই কথা য় বলিলেন, বৃ স্মল হরে খং 
র।” 
প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীয় যে কৃষ্ণকে দেবতা বিরেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ হির করিয়াছিলেন, 
এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “ তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে শর" বলিয়াই হকে অর্থদান করিতে 
। ক্ষত্ৰগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্ৰিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম 


কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন। 
এই কে কৃষককে অথ পদত হইল তিনিও তাহ এহ করিলেন তে পালে 
শুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে এককালীন তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেন্ট 


মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে 
তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ পান কেন? যদি স্থবির 


কৃষ্ণ কেন? ইত্যাদি। 

রেটরিবে ইতর কছত অন্য কাৰী মাযাপারযাহ ইডি ত লক 

বি টিত পাল কথা কা ক গালি দিতে আত করিলেন পাও গান ছায়ার, 
্রিয়চিকীযু" “অপরাপ্লক্ষণ" ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, 


শেষ “ধরি” “দুরাত্মা” প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে গাম কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুকুর, 


গারপরিগরহকারী ক্লীব গালির একশেষ করিলেন। 
বট জীব ইতি খালি দোল উতর করাল যব 
ক ৯ 14752 
দি ই শিম রিলে আন রান হি লন 
লন ই বা! ক গতি শখ 
গলাম।” নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন। 
নী মাকে কার ক কা লেন জী 
দত্তর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসা? তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভগ 
এমন দিত তাহার সা বড় ভল সা না বল কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, 
অনুনয় বা সাস্তুনা করা অনুচিত” F 
কৈডিখন কুুবৃ্ধ অনা, কেন তিনি কের জরিনা পরামর্শ দিয়াছে তাহ 
5৩ 
| আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তা র ঃ 


* কৃষ্ণ, অভিমন্যু সাত্যকি প্রভৃতি মহারধীর, এবং কদাপি বং রও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য। 


1 অতএব 
কৃ কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল! 1 
ই অনপত্য নহেন--তবে ইহারা ব্যক্তিরা জিতেজরিয়কে এইরূপ গালি দেয়। 

৪৬৩ 


৮ 


বন্কিম রচনাবলী 


ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, 
মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাহার সকল কার্যাই বিশদরাপে বুঝা যায়! 
কৃষ্ণচরিত্রব্বরূপ রত্বভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতন্ত। 
শিশুপালের গোটাকতক কটুক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাপুণের পরশ 
করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল! বু 
প্রা্জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভো 
রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। | 
অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ 
এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়া য়ে 
এমত নহে। জরাসন্ধও তাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হোক, পরতঃ হোক, কয়া 
জরাসন্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমগুনীকে লেন না 
পশ্ুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ। রূপ যত 
এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্য় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাধিয়া রহিলেন। সের নাই। 
দিন শিশুপাল কেবল াহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন তখন 
তারপর যখন সে পাগুবের যজ্ঞের বিশ্ন ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্রিলে 
তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, কষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাহার অনি বোহ 
তি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজনা 
সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন। উল্লেখ 
না কের মাগুর রসদ উঠিলে করণ দূর্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, য় ভাহে 
ib থকা যায় না। সে উদ্দযোগপর্বেবর কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দূর্যোধন যে অথ হয় নি 
সনে কোন যাই শে মানা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে ধুলে 
রলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধা ই তেজী, 


- ভীদ্ে 
ভিন গাল আর কিনু বকাকি হইল। ভীগ্ম বলিলেন, “শিশুপাল কৃষ্ণের জে লোগান দি 


বুড়াকে জোরেও আটিবার যো আটিবার রাজগণকে নী মুখেই 
৮ 
আছেন তোরা মোলকরিতোছ। তাহার শে মানিতেছ না। গোলে কাজ কি তিক যুদ্ধে আন 
করিয়া দেখুন না?” করিয়া দেখ না? যাহার মরণকগতি থাকে, তিনি একবার কৃ 
শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে ডাকিয়া বলিল, “আইল,” 
উরে রান ত পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধ 
ক শম কথা কহিলেন। কিনু শিশুপালের সদ নাহ সতি ডন ছিল। 
হইয়াছেন, র যুদ্ধে হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রা 
সকলকে সম্বোধন করিয়া শশুপালকৃত পূববাপরাধ'সকলংএকটি একটি করিয়া বিবৃতি করিলেন! 
বলিলেন, এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।” 


গ্রাম করনা 


৪৬৬ 


অক 


কৃষ্ণচরিত্র 


টির মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃঘসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা 
রি ৷ ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও 
গু? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্ত প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন 
প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরাপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, 
কৃষ্ণবেষী; কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী 
যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা 
নেও টান মের স্পিন উল আলাল নিহত এ 
য় কাৰ্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা 

য়ং দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত। 
জার যর জা নকলা ক কর নিও 
রলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের 


মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। 


য়া , তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের 
কি জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর 
আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষোর মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্য 
তাহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন 
যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এশী শক্তির ছারা দৈব অন্তরকে 
স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় 
অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না--কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানবী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্যাই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক 
চক্া্তন্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই 
প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা-_ 


করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের 

গলেন।”__১২ অধ্যায়। 

এখানে ত চক্রের া়!কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্কে রথার হইয়া রীতিমত মানুষিক 
নে বত হইতে হইয়ছিল। বি শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত 

১ । যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার র 
অনৈসর্ণিক, যেখানে একে াকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈমর্গিককে এঁতিহাসিক বলিয়া হণ করাই 
নি নি পুরাপেতিহাসের মধ সত অন্ন করিবেন, ভিনি এই লোভ 


সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 
তাহাতে উক্ত ঘটনার এতিহাসিক তত্ব আমরা এইরূপ 


শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, 
যর মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল 


গুভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্বিবঘ্নে সমাপিত হয়। 
৪৬৭ 


চে 


রা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারড় নিরীক্ষণ করিয়া চেদি র পরি য় 
প্রাণসংহারপূর্ববক পাণ্ডবগণের যশ বা মান বর্ধন { 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি 
যক্তত্মদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে বে কার্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ 
করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যে কাজের 
ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম 09৩5) আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ__পাগুবের বনবাস 


রাজসুয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্বে আর তাহাকে দেখিতে পাই না। 
তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে। 

দ্যুতত্ীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বন্ত্রহরণ। 
মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের 
এখন সমালোচনীয় নহে__এঁতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন 
সভামধ্যে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। 
সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি : 

“গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোগীজনপ্রিয়!” 

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বলিবার, তাহা পূর্বের বলিয়াছি। 

তার পর বনপর্বব। বনপর্বেব তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন 
শুনিয়া বৃষ্ঠিভোজেরা সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল-_কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা 
সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও 
নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় 
না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্টিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, 
কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুৰ্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির 
বহুতর স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া তাহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াঁছেন যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
যে, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অন্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর 
এখনকার হোৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয়!-_আমি বাড়ী ছিলাম না।” 
তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্ববধের কথাটা উঠিল। 
তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভূত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার 
রাজধানী । সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শান্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই 
অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাদাকাটি। শান্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া 
তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাদিয়া মুচ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানুষিক 
ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই। 
ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না। 

তার পরে দুর্ববাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা 
থাকিলেও তাহার কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে। 

তার পর বনপর্ক্বের শেষের দিকে মার্কপ্ডেয়সমস্যা-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাগুবেরা কাম্যক 
বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন__এবার একা নহে; ছোট 
ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ববাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে 
সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ববাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্ত ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের 
বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির 


৪৬৮ 


কষ্ণচরিত্র 


দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া 
ঝষি ঠাকুরের আযষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন। 

মার্কগ্ডের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সতাভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রৌপদী সতাভামার 
সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বে 
বলিয়াছি। 

তাহার পর বিরাটপর্বব। বিরাটপর্বেব কৃষ্ণ দেখা দেন নাই-_কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া 
উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্বের আছে। উদ্যোগর্বে কৃষ্ণের অনেক 
কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। 


৪৬৯ 


পঞ্চম খণ্ড 
উপপ্লব্য 


সর্ববভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধানায় চ। 
অক্রোধদ্রোহমোহায় তম্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ 


এক্ষণে উদ্যোগপর্বেবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ধর দমন 
সমাজে অপরাধী আছে। মনুযাগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতোছে। সেই অপরটি মুখ 
ই একটি মুখ্য কার্য। রাজনীতি রাজদণড ব্যবস্থা ধরমশন্র আইন আদালত | 

উদ্দেশ্য I এই 
অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্তরে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মু থে 
যে :-_দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে__আর একটি be | 
অপরাধ ক্ষমা কবিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর বিরোধী-কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে করিলে 
অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা সা 
সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মন প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার 
নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ব ৯০৭০৮ aah ne পি 


৷ আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সাম রর 

i না ইউরোপীয়দিগের রী বলে সফল অপরাধ কমা করত & এবং বল 
প্রবল প্রচ কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল এজন্য ক্ষমা ইউরোপে ৃপতপ্া 

তাপ। | : 

সক, প্রধান, 

৮৬ সার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ববমধ্যে প্রধান তত্ব। শ্রীকষ্ণহ তাহার সী প্রকাশ 

শ্রীকৃষ্ণ গপর্বেবর নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ করেন, এবং 


অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ ০ 

সাহায্যে আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আহদকল ক রক 
সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপরয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সন্ধে এই থে দে 
উঠিয়া থাকে। কাৰ্য্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। র এর 


ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান কি করা কর্তব্য, অর্থাৎ আদর্শ 
হলে কি কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপর্বেের আরভেই আমরা কৃফবাক্ে ও 

শসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাগুডবেরা দ্যতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হরি ও 

সইলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ক পার, ওর 
টি করিবেন; অজ্ঞাতবাসের এ এক বৎসরের মধ্যে কেহ ভাহাদিগের গদি কেহ পরি 
হারা রাজ্য পুনর্ববার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ববার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন হারা দ্বাদশ 
না পায়, তবে ভাহারাদুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে _ বসরের মরণ 
বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; পাইবার নাঃ 
কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাহার দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য 
8৭০ ( 


0 
1? 


কৃষ্ণচরিত্র 


পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় 
আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া মৌনাবম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। 
যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বলিলেন, “এক্ষণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা 
হিতকর, ধর্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।” 

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না, হিত, 
ধৰ্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছি যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রারথনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্বার বুঝাইয়া 
বলিতেছেন, “বর্ন যুধিষ্ঠির অধর্দ্মাগত সুরসাভ্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ্মা্থসংযুক্ত একটি গ্রামের 


বিরুদ্ধ যে, অর্ধিরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সত্তষ্ট থাকিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অন্তরধারণ করিয়া 


স্পা 
ংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করাঃ 
পর গায় কর চরম লো দিনের 
পপি ০০১8 ০৯ 
নয লে মু রি চোরের নভে হয সরব হয গার পাস 
রঃ করাই কর্তৃব্য। 

তবে কৌরবদি গকে সমূলে নি্দলতকরমতাবল্ী তিন যুদ্ধাথ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ 


তারপর পদের । দ্ুপদও 
করিতে রি ছারা বি সতে প্রেরণ করিতে পাণুবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও 
বলিলেন যে, দর্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক। 
পাম্পে ক শুনার বহুতো ভালেন। ভুলো শচীন মনে সদ বকতা 
ভাহার কথার বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং 
তিনি বলিলেন, “কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, 


8৭১ 
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ভাহারা কখন মর্য্যাদাল বনপূর্ববক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট বাবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত 
হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, 
আমরা পরমাহাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।” গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভতসনা করা যাইতে 
পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি দূর্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে আগ্রে অন্যান বাক্তিদিগের নিকট 
দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহবান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা 
নাই।” এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন। 

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জনা অন্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাগুবদিগকে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাগুবদিগের মধো পক্ষপাতশনা, উভয়ের 
তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে। i 

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং জাগি 
নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অঞ্ঞুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দূর্যোধন 
তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, 
মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতছি £__ 

বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্াভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া 


কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হ গরিত হইয়া অগ্রে 
ন হইলেন। অনন্তর বুষিঃনন্দন জাগার 
ধনঞ্জয় পরে দুর্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ববক আগমন হেতু 


|| 
দুৰ্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, ' 


যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই আগ্রে আগমন 
করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত বাতির পন সমান সমবদ্ধ ও তুলা সৌহৃদ; তথাপি আমি 


ব্যক্তির পক্ষই পারল তার ণর শ্রেষ্ঠ ও 

আর অন্য নেই তার টারজান বা al 
কিছ হলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন য় আমার কিছু মাত্র সং 
কা ক অ নয়নগের কি এই নিত আমি আপনাদের উভয়কেই সাধ 
উচিত৷’ এই বলিয়া ভ. আছে, অগ্ৰে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কস্ীকুমারের বরা করি। 


ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন তখন রাজা 
দুৰ্য্যোধন অর্দ নারায়ণী সেনা সমরপরাজুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ করিলেন [ঠা রাত 


লেন প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাত্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির 


তৃতীয় স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যাহাতে যুদ্ধ না 
ং য় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে 

হয়, এইরপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যু নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাহাকে এক পদে 

বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অন্তরত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্য আর 


ক দেখা যায় না, জিতেন্দ্ৰিয় এবং সর্বত্যাগী ভীগ্মেরও নহে। 


কৃষ্ণচরিত্র 


আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শক্ত, এবং যিনি একাই সর্ববত্র সমদর্শী, লোকে 
তাহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। 
কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। 

তারপর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে 
তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য 
কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ 
অহঙ্কারশূনা। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোষশূন্য এবং 


সর্ববগুণা্িত। 


উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দুপদের 
পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে 
পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে 
যুদ্ধে ভীমার্জজুন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্ের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবের যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ 
র জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের রাজ্যও 


আমরা অধৰ্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্ত তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে,” এরূপ 


অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব 
সপ্তায় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তার স্থলম্্ এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধ, 
বড় অধা্্মিক!” যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা , 


লেন, তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 
বর = হনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য 


“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রা 
katt £ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ 


সৃপ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শক্ত দমনপুর্ববক সুহদ্গণবে 
সেন টি পরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট 
প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাত্রান্ত a ৪ 


থাকেন। কর্মমনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন, 
কথার অন্যথাচরণ করিব না।” 


জেনির ভিতর. 
‘বি ও করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্বেষ পাওয়া যায়। ধরা 
মিল ৩৯৪-০০ বা রর, “বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ ধাহাদিগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সহ্য 
করা টা সারের জরি রর পা বিডি রা কোড কের বির 
৬৯০ সা EES CG বব বাছ 
ফা তাহার সু আমি শান্তিতে বকিত হইছি কুক ধহাদিগের জলী: ছেন বাতি ভাহানিলে প্রভাগ সঃ 
করিতে সমর্থ হৰে? রক দের সা বীর কিছ রে আমার হার করিত হইছে তর এক সান 
ধরাই মিতেছেন কি“ রেসবও আনহা, ভোরের আগত বং মহাযা। যিনি সরবিলোকে একমার বরেণ্য, কোন বর 
তাহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে। 
৪৭৩ 
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বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাগুবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার 
অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাগুবদিগের সমঞ্গে 
রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের-কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্টর ও তাহ 
পুত্ৰগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দ্র, সুতরাং বিবাদ চে 
ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্রাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম হইতে 
বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন- £ 
রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?” 
এই পর্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজন! 
আমরা বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ দুইটি-_ধরশারাজ্য-সংস্থাপন এবং প্রচার মহাভারতে তাহার বর 
র্সরাজ্য সংস্থাপন সবি্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্মের কথা প্রধানতঃ ভীপণেহা 
অভ গীতা-পর্ব্াধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তা 
নি তাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-পরচারিত কি নীতিকার-প্রীত, তাহার হিতে 
পাই গরমে আমরা গীতা-পবধ্ায় ভি মহাভারতের অন্যান্য অংশে রষাদা না অংশেৰ 
যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে ত বলিতে পারি যে, এই 
কৃষ্ণুলীত এবং কৃরচারিতই বটে মহাভারতের তাস নি সার করি, আর খনি দেখি দে 
তি ? 


পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্রপ্রকৃতির ধর্ম 4 কৃষ্ণেরই প্রচার 

মপ্রকৃতির ধর্ম্ম, তবে বলিব, এই ধন্ম কণ সহিত এ 
কাত দেখি যে, তায় যে ধৰ্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সর 
১ উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, 


একমাত্র বেদজ্ঞান গোর নানা কার বুদ্ধি জিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কৰ্ম্ম পরিত্যা 


সংসাধন হইয়া থাকে পপ 
বিদ্যা নিতান্ত , তাহাই, ফলবতী; যাহাতে কোন 
যে সকল কে যেমন পিপাসা ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শাক Et 


অনুষ্ঠান 
বি ; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্প্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোন 
নয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। . 


রয় বে্টলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপূ্বক দেবর: এই 
el যেন! ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া নি োংূর প্র্মচ্যোর অনুষ্া পে অপর 
৪৭৪ দিরগণের আচার্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধ, : ? 


কৃষ্ণচরিত্র 


বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ নব্য র্যা ও 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্লাভ করিয়াছেন" 1 

কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্ত সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্্ম। 
মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম যাহাকে পাশ্চাত্যের ১০, বলেন-_সে অর্থে সে প্রচলিত ধৰ্ম্মে কার 
শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম্ম শব্দের পূ্ববপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, 
যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা 99, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত 
বিশেষ এতদ আছে কিন ম্ার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, দীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, এ কথা স্বীকার 


করা যাইতে পারে। 
যাহার যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নামার র্পালন। সীতার প্রথমেই 
শ্ৰীকৃষ্ণ স্বধৰ্ম্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। 


যথা, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধৰ্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও 

ই র নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও 
রাজসূয়জ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা। যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী এবং হস্তযস্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা 
কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ 
জগত আগ ইলা না রর ও লুল জনমা ওর খাব হা 
প্রতিপালনপূর্ববক স্বকর্ম্ম সংসাধন 
তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়সাধন বিবেচনা করিতে; 
মানলে নানার হন 

রব।” 


যে কৃষ্যেক্ত ধর্ম__সে ধৰ্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে 
এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা র দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব। 
ইউরোগীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ 

“Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” 

অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ 

পিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেস্ীক তিন বার ইউরোপে সমরান ভ্রালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের 

হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই বোধ হয় যে, এইরূপ ১017০ ও 
ই কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।* কিন্তু এ 


বলিয়াছিলেন, “ বড় 
৬ম ডাইরি করে, বড় চোর পুরকাশ্য চুরি করে। তিনি বলিতেছেন, 
৮০7 
ৰ ্ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।' 
রত এরর রিড জাল সনে না রর 
নীতিজ্ঞদিগেরও গের হাত হো চোরের হাত হইতে নিজম রক্ষার ইরেজি লাম বন? ডের 
বিনে ডি দা হি উনারা ৃক বা এ 
কি গা হি বর 
রাজনীতিজ্ঞ নহি। 


বিচারে আমি সক্ষম নহি__কেন না, 
৪৭ 


১... টা 


বন্কিম রচনাবলী 


জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজোর পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া 
কোন ক্রমেই উচিত নহে।” ) 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, “তুমি এক্ষণে 
রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধো 
পদ উপর অহাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুশোসনকে প্র বরন” কৃষ্ণ সার 
প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্তনকালে বড় স্পষ্টবন্তা। সত্যই সর্ববকালে তাহার নিকট প্রিয়। 

য়ে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন য়ে, উভয় পক্ষের হিন সাহা হতনা 
গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে 
কানে এ তে বিশেষ বয় করিতে হইবে। তাহা হইসে কারনে অনা হয়, এ 
কৌরবগণও রান হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।” এ. পযাচক 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুয্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, বি 
ইয়া এত হইলেন। মনুয্শক্তিতে দুর কার, কেন নেও রক্ষা এই দুর ক রিয়াছে; এজন 
ভু বেরা তাহার সঙ্গে শক্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার নে হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতাৰ্থ তিনি নিরঞ্ত 


চি bh ধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে, 

যান-পরিতইইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই বিষ ভাগে দেখা থা টে কিন 

“সন: যানসবি যান পরববাধযায়ের মধ্যে পৰ্ববাধ্যায় আছে; 

সন »” এবং « ্ আর তিনটি পর্ববাধ্যায় 

কথাও কিছুই বং উতর প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে 
অতি উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং 


রতের 
রে 


এ 


পুনরুক্তির বাহুলাবিশিষ্ র যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল 
থম, ই অ এবং অনেক সময়ে নিহগ্রয়োজনীয় কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আহ 
স্য়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয়-মুখে শুনিয়া, আবার 


গল্প 
রম্ত করিলেন। বলিলেন যে তি. কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার না বলিয়া, এক আষাঢে 
জলে যিনি পাটি পাটি: রব রে াগাওবাদিের পরম 
খাইয়া উন্মত্ত। অর গমন করিয়া কৃষ্ণা র সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কিছুই 
হইল না। কৃষ্ণ কে পদী ও সঁত্যভামার পায়ের উপর কার লাভ করেন। দান 
মারিয়া ফেলিবে।” জানা বলিলেন,__বলিলেন, “আমি যখন সহায়, তখন অর্জুন 


তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন সেক তাহা শুনিতে - 
চাহিয়াছিলেন > থা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃ্রাষ্ট্ 
দাউ যোগ আহে, “অন মহাবীর বিরীটী ভাহার কেকের বাক্য সকল 


শা "| বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন” কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে 
নাই। মি অহ বলিলেন, তাহাই কাৱিত ই নি উন অধ্যায় খাদ 
অধ্যায়ে দুৰ্যোধন প্রা গতর দু্ঘোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি সপন করিতে বলিলেন। রা 

“লি পরত্যুত্তরে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া 
মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীয্মে বাধিয়া গেল। পরে, 
র বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল 


কৃষ্ণচরিত্র 


এত কালের পর আবার হঠাৎ ধূতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই 
অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র ঘোড়া দিয়া অর্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই 
এখন সংশয় নাই যে, ৫৯1৬০।৬১।৬২।৬৩1৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া 
এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রকষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে 
প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে-_পরবস্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে 
আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের 
সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃ্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধায়ে বা পর্ববসংগরহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, 
কোন রসিক'লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্যকে 


দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যয়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম 


অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয - 
সে বিশ্বাস ঘি তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। 
অতএব সণ্রয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিশ্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে 
আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচা। 

এইখানে যানসন্ধি পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ_শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব 

কফ, পর্বত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে শত  দিলেন। এই 
পাণ্ডবেরা ও বক অক তাহাকে কিছু কিছু বলিলেন। জীকৃ্ণও তাহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই 
সহসা পাও এতিহাসিক বলিয়া গহণ করা যায় না। তবে কৰি ও ইতিহাসবেভ ছে সদ তা 
ই হার ঘা কু যায় রগ ভিনি অবগত ছিলে শা 

র করিব 

রা রর ঃ হে মহারাজ ্গচর্াদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় | 


েনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়া 

যায় অ ও নাছ পু ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন “মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ববক 
যার তাহা পর কুল দি রে সবাতে শাক বায় জীন রণ রি পারে 
া নে কৰ্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় 


মুভি এরা কুলির: 
রঃ 


নি আছে।” অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
এ ২ ক? বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনও ফলোৎপত্তি হয় না। 


পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব 


+ সিছাসিছ্যোঃ সমো ভুত্বা সমত্তং যোগ উচ্যতে & ২0 ৪৮ 


হাত চা CS 


৪৭৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মলিত না হইলে কার্যাসিদ্ধি হয় না বলিয়া হির করিয়াছেন। 
আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই! 
এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, 
তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত। এশী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, 
অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না। থা 
অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহার বক্তৃতায় এমন একটা ক 
আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিশ্ময়কর। তিনি বলিতেছেন ld 
এই উসকে করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে? 
পদ কেন সে মার হইলেও স্বীকার করিতে হইবে ঘে. বু বৎসর পূর্বের বদদদর্শনে আমি 
দ্রোপদীচরিত্রের চিপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাকের অত্যন্ত সূসঙ্গতি আছে। আর 
= মুখে ভাল শুনাক্‌ না শুনাক্‌, ইহা যে প্রকৃত ধৰ্ম্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও 
জরাসন্ধবধের যাইতেছে! 
দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহার এক অপূৰ্ব্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে 
“অসিতাপাঙ্গী দুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমনীয়, সৰ্বগন্ধাধিবানিত 


লাগিলেন, হে জনাদ্দিন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার E কৰ্ষণ করছি শর 
সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুনি দু মিনি রি 
কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি 
শক্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার রঃ 
কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুর দুঃশ 


= “ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্েত্রে প্ৰদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন 
হবা বুম | একে দেই রন বি তাহ উপ 
বিদীৰ্ণ হইতে i খতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবল্বী বৃকোদরের বাক্যশলো 
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কৃষ্ণচরিত্র 


১ ১ ১৯৪ ৭ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ_যাত্রা 


াত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি “রেবতী নক্ষত্রযুক্ত 
কারতিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশত করণগণেরউমাদলয 
পৃণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ববক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা 
করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল 
সন্দরশনপূর্ববক” যাত্রা করিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্কম্পরায়ণ যে বৈদিক ধৰ্ম্ম, 
তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। 
তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। 


মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র বযগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া অডি পূৰব, িজঞাসা করিলেন, হে হণ! সমুদায় লোকের কুশল! উর অনুচিত 
হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? 
প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্‌ কার্য্য অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 

আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ 
£ কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার দেবাসুরের 


যাছ। 

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; রা তথায় আপনারে সভামগুপে দিব্য আসনে আসীন 

ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।” 
(দীপ দেখিয়া জাম পরশুরাম কৃষের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন রই 

আনে ইহাও কতবার বত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কু উতর 


তিনি ামচের লয় স্যাত। পুরাণের দশাবতরবন কত দূর সঙ্গ, তাহা আমর ২ 


বিচার করিব। 
করব নিয় জী রর কাজির লিও এ উন 
হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও করিলাম। টন , 
“দেবকীনন্দন সর্ববশস্য অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন ₹ অতি মনোহর 
মরা ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত 


হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর র 
নে বর পাস কাকে পি বার মানে উপ না ক তা 
শি কি পদ মাত বম গল শা 
ধানানুসারে তাহার পূজা করিতে লাগিল। 
রাতে উহার পদ গায় ভি পরিত্যাগ করিও লোহিত কর ধিরে 
৮০ ৬ 
ডেল নারির উণামনা করিতে জামিরের! াররু নুরের জাতে 
রা হাতে সুভ করেঃ শানসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গা হইতে সমুনার। মোজাদি মোচন কযা 
তাহাদির পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনাস্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে 
8৭৯ 


enone 


পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্িরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগা 
তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নিম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল! 
আগমন মলা আর কুলীন বৰ্মণ সমুদায় অরাতিকলকালতক মায়া হমীকেশের সী 
আগমনপূর্ববক বিধানানুসারে তাহার পূজা ও আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিল 
করিয়া হাতের সন যে সম্মত হইলেন এবং ভীহাদিগকে অপূর্ব তাহাদের ভবনে গা 
সা াহাদিসের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণুপে আগমন করিলেন পরে নেই সদা বামণ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ হন্তিনায় প্রথম দিবস 
করিলেন আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ তাহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরও 
ডা  নানারদুসমাকীরণ সভা সকল নিৰ্ম্মাণ করাইলেন, এবং ভাতকে উপঢৌকন দিবার জন্য র 
এর দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” মেষ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ 


দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধিক, তেমনই বুধ কিউ দি 


হই হতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসি তাহ সম্পাদন কর তাহা হইলেই ডিন ন 
হইবেন-_অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না” i) 
ধৃত্রাষ্র ধূর্ত, এবং বিদুর f ওঃ 


২, | সরল; দুর্য্যোধন দুই। তিনি বলিলেন, « পূজনীয় বটে, কিনু ব্‌ 
রবি তা সমানে কান র রে ন করিলে, আনা ভর 


কান বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক গুবেরা আমার বশীভূত থাকিবে” 
আসিতে শুনিয়া কৃত পুরকে মিলে করিতে ইন না কক দা 
নাগরি ধনে কতকগুলো বনু কানিয়া সভা হইতে উট গেলেন 
সকল সভা নিরসিত ও মতের বু সনের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলে ধৃতরাষ্ট্তবনে 
জাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। মন করিলেন। পরে 


সেই রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ য়া চী’ যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসভাষ 


বিচিত্র ক্ষেত্রজ তাহা লহে। তিনি বিচিতরবীর্যোর র্ দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্নিয়াছিলেন। ক্ষেতে: 


বৈশ্যার গর্ভে তাহার জন্ম।* ১০০১: ভাগ করিয়া ভা 


* পাওবদিগের 
তা 
তীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি র র । ধূতরাষ্টির ও 


নহেন; পা নিজে পুতোৎপনি? নাচার্যের 

অক্ষম। তাহার ইন্দ্রাদির উরস বলিয়া পরিচিত। এদিকে দ্রো' 
পি দিন হে আক ন বে ন 
h ; জে বত লয়, কম সহ তন ভাবা সর সহী ও 


ত | 


কৃষ্ণচরিত্র 


বাড়ীতে গিয়া তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিদুরের খুদ.” 
প্রচলিত আছে। পাণগুবমাতা কৃতী, কৃষ্ণের পিতৃৰসা, রা লাস মিরর রা 
শি সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুস্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের 

রণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। 
যে ব্যক্তি মনুষা-চরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূলাত্ব 
বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“পাণুবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত 
রহিয়াছেন। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত 
মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সস্তষ্ট হয়েন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ 
সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্িয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের 
আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।” 

'রাজ্যলাভ বা বনবাস” এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন 
বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম 
সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির 


I 


কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শক্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও 
অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।” 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না-_যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় 
আসিয়াছেন; কেন না যে কর্ণ অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, 
ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। 
যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয় কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া 
সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। 
কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। অতএব যে কৰ্ম্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট 
করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাহার আদর্শ চরিত্র পুঙানুপুঙ্ সমালোচনে আমরা প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি। 

কৃষ্ণ, কুস্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ববার কৌরব-সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, দুর্য্যোধন 
তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দর্য্োধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দূতগণ কার্যাসমাধানান্তে 
ভোজন ও পুজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।॥” দুর্য্যোধন 
তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 

“লোকে হয় প্রীতিপূর্ববক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমারে 
ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদৃগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন 


করিব?” 
ভোজনের কর্ম; কিন্ত আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলা সামান্য 
পাস নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কৰ্ম্ম সকলের নীতির 


কর্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের জন্য একটা 
কের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের জন 
তে খষির 
এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক 
ধ্পড়ীও কয়া ছিলেন, যথা, অগস্তাপডী লোপামুদা, শ্রী শা, খটীকভার্যয, জমদগির ভারা (কেহ কেহ বলেন 
পরশুরামের ভার্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে থে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ব্রাহ্মণদিগের রসে পরবত্তী 
কত্িয়েরা নী কিয় যযাতির ধর্মপত্রী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন হীধাধাধি ছিল না, 


অাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বারণ, ক্রয়, ব্য অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন 
মিলটনের য়তান্‌ বলিয়াছিল যে, স্বৰ্গে দাসত্বের EEE নিদার” 
ত র সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাহাদিগের মনুষ্যত্ব 
স্ব নিস যাহার চত , পরের প্রভুত্ব সহা করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা 
জানেন যে, মহাদুঃখ বা ৰ ব্যতীত, তাহার বহুবিস্তারাকাঙ্ক্ষিণী চিত্তবৃত্তি সকল ক্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 
লন ৪৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গ 
ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্মে পরাজ্ুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবন্তী হইতে সক্ষম 
হয়েন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি 
অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্য্যোধনকে 
সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সন্ধুচিত হইলেন না। যেখানে অকগট 
ব্যবহার ধর্ম্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাত্মখ। এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্ম্মে বিপন্নও করে। é 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। 

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার হস্তিনায 
আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুৰ্য্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হই 
ক্যা ইত জরিতেছি। রি. 

“যিনি অশ্বকুগ্তররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় ত বিমৃক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহ 
চাট ধর্মলাভ হন তি পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে A 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষ র রাজপ্রাসাদে 
পড়ে ক পন ৪ ্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার bh 

ব্যক্ত ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ববান্‌ না হন, পণ্ডিতগণ তাহারে বা 
বয় কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্ক্তি মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে আকার হইতে নিব করিব, 

নবেন। * * * * যদি তিনি (দুৰ্য্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা কমা 


তৎপর 
কাতর বে, জলে তিনি যো সকল হে নি এই সণ 
ত কারতেছি। 21 মনুম্যু-. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ-__হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস 
রা ভায় লইয়া 
গেলেন। অতি মহতী স নর্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভাহ্ইলেন। 


ও মহতা সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি এবং ব্ৰহ্মৰ্যি তথায় উপস্থিত হরাপ 
কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার তি + এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ণও সেরা 
ীলেন। কিছুতে সাত দীর্ঘ তা ধৃতরাষ্ট্কে সন্ধি্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লামিলেন। খথিগ ধনে 


নিলা 


দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না। | চি 


কষচরির 


এদিকে দুৰ্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
a সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও 
প্রয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জ্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্‌ সাত্যকি এই মন্ত্রণা 
জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্য পুরদ্ারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই 
মনত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে 


“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ 


জনার্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।” ইত্যাদি। 
পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং 


করিলেন। বলিলেন, 

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশঙ্কর, সাধুবিগহিত, পাপাচরণে 
সমু হর বশ লসর নায় ুরা়াদগের সহিত মিলিত হইয়া নিত দুর জনাদিনকে নি 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দরাদি দেবগণের 


মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত 
কার্ধোর জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে 


* কালীপ্রসর সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত,এ জন্য সচরাচর আমি 
সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত 


করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি এ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে 
বলিয়াছেন, সেই কার্য্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজনা মূলের 


দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি 
রাজরেতে যদি কুদ্ধা মাং নিগৃহীয়ুরোজসা। 
এতে বা মামহং পার্থিব ॥ 


তে নৃপ ॥ 
অহস্ত সর্ববা গী হইতে হয় না”, এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, 


“কিং দুফৃতং Sy র অর্থ ঠিক “পাপভা' 
নু তং ভেম ইতি রিতেছেদারিবীতাথকে এখন বাধিয়া লইয়া সহিত হইলে নি নদ? 
মী যাত হৰ না), তেন ভড়কে হিতের জন একক এ হর শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই 
ধার রা বরা রগ তারের তর কৃষ্ণ এদের কার করিলে জোধৰশতাহ তি ইররিডেছে ইহা 
বুঝাইবে। হেল না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা 
পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্যা কর্ম। 
৪৮৩ 


Doe 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দুরাত্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বব, অসুর ও উরগগণ যাহার সংগ্রাম 
সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা 
যায় নাঃ পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না; এবং 
বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।” 


তারপর বিদুরও দুর্য্যোধনকে এরূপ ভৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাসা 
করিলেন পারে সাত্যকি ও কৃতবনথা হস্ত ধারণপূর্বক কুরুনভা হইতে নি্রান্ত হইলেন। নি. 

মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বস্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযো 

অতিপ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। ৯ প্রক্ষিপ্তকারীর 
গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্থ্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভূত কাণ্ড না 
পি করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্‌ রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিত্তিযা তাহারা, কৃষ্ণের হাসা ৫ 
টা মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভী্মপর্বের 

ভগবদগীতা-পর্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরাপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। 
বিশ্বরূপ বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ। গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর করি 
[সাঃ সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়াবেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্যান-পর্বাধযয়ে এ 
রপবর্পনা খাহার রচিত, কাব্যরচনা তাহার পক্ষে বিড়্বনা মাত্র। ভগবদগীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবত 
অঞ্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বের নিরীক্ষণ করে নাই।” কিন্তু পর্বে 


ৰ্থ হয়" 


কিন্তু এখানে দুকৃতকারী 

নশ্রয়োজনে কেন কাপায়া ত্তিশূন্য শত্রগণও্ তাহা নিরীক্ষণ করিল। | 
কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় ন ও করে না, যিনি বিশ্বরপী, তাহার ত কথাই নাই। এখানে বিষণ ন নে 
নাই। পিতা ও পিতৃ ! দুধ্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন জান উ 


৭ বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাতাও ৫ দ্বারে 
জি be ত বৃিবংগীয়েরা তাহার সাহায্য ভা উপ দি ছিলেন। ওাহাদিগের সেনাও গাজ 
ফলবতী দু্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নি রী 

রর কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ রি 
“৯ সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ক্োধশূনা এবং 
দক্তশূন্য। উন শক্রকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি 


আমি 
তএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকির প্রণীত বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয় তাহার 
EAL ছি, মানুষী কত অবনত অব অ শী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহ 
বর হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। পাগুবেরা 
গর হইতে কৃষ্ণ কুসতীসভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপরব্য নগরে, যেখানেলইলেন। 
করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া * শরণে 
হল ক নি করিবার জন্য পরামর্শ করিতেহিল, কর্ণ তাহার মধ্য তে সাম ও 

| রাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরি য় রর পা ঃ 
দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা নু তারপর দেখিব। সেই সঙ্গেই 


io | 


কৃষ্ণচরিত্র 


দেখিব যে, আদর্শ পুর 
রি পুরুষ বটে, কেন না, তাহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 


অষ্টম পরিচ্ছেদ__কৃষ্ণকর্ণসংবাদ 


কৃষ্ণ সর্ববভৃতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, 
রাড কেরন দে Eo SE I 
মত দিয়াছিলেন। অঞ্জন তাহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অন্তর ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ন্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও, সন্ধি 
স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন 
রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ন্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জুনের সমকক্ষ রথী। তাহার বাহুবলেই দুর্য্যোধন আপনাকে বলবান্‌ মনে 
করেন। তাহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের 
সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই 
অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে 
তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক। 

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল। 

পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন__পালিতপুত্র মাত্র। 

গত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না 
হইয়া, কু্তীর গরজাত, সূর্যের উরসে তাহার জন্ম। তবে কু্ীর কন্যাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 
সী, পু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুিষটিরাদি পাও 
সহোদর ও সু জা এ কথা কুষ্ঠী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাহার অলৌকিক 
বৃদ্ধির নিকটে কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কৃতী ডাহার পিতৃষসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, 
অতএব কৃষ্ণের মনুয্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে। 


ধৰ্ম্মশান্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।” তি য় , 
রাজা হইবেন, অপর পঞ্চ ডুব তাহার আজ্ঞানুবত্তী হইয়া তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। 
নাইনে আন জনের ধর্বৃদধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না, ভিন 
রাফ এই পাম তাহার পক্ষে ধা্মরমত, কেন না, লাতৃগতের প্রতি কাতার দিত করিয়া 
মির হইবেন, এ | ইহা নুর্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন নু হইলে হারা কেবল 
রাজ্য্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সভাবনা। যুদ্ধ না রর 
ছাট নহে লাহে দো পাপের ভাগ কিনে দিতে নথ ইত পায়নি হি 
টি রো রারু লেন নারি বন নি নি 


৪.৪ nL EEE FEC 
লি কাযে আল কি ইহা খামে তারা হাসার ক 
ণাস্ত্রাণাম্‌ আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্থমশান্ত্রাণাম্‌ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত 


মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, দিসি 
I 


এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, 
অর্থে মর্যাদা। যথা__ 


ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা_-“নিগ্রহাদ্ন্মশান্্াণাম্‌।” এ স্থলে নিগ্রহ 


এনিগ্রহো ভসনেহপি স্যাৎ মর্য্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।"__ইতি মেদিনী। 
এনিগ্রহো ভর্থসনে প্রোক্তো সর্য্যাদায়াঞচ বন্ধনে।"__ ইতি বিশ্ব। 
এনিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ 1” ইতি চিন্তামণিঃ। 
৪৮৫ 


বহার চরহ 


বন্কিম রচনাবলী 


ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধশ্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ 
রক্ষা হইতে পারিবে। 
কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্য্যোধনা্দির 
রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। 
অধিরথ ও রাধা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সৃতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, 
এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাহার পুত্র পৌত্রাদি ভন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দূর্যোধন তাহারই 
ভরসা করেন; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাগুবপক্ষে গেলে লোকে তাহাকে কৃত, পাগুবদিগের 
এর্ষলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জনয কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সন্মত 
কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন ত ই 95 
2 আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুদ্ধরার সংহারদশা 
কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষগ্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
কৃষি বুঝিবার জন্য ক্ণচরিতরের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু 
বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর। | এ 


এইখানে ভ ls 
[... কতকগুলা ৬ পৰ্ববাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যনির্াণ-প্বাধযায়। ইহাতে বিশেষ কথা বি 


কিছুই নাই, কেবল উদ 


নি প্রভৃতির পরামর্শে উলৃককেপাণুবদিগের নিকট পাঠাইলেন!েই খুব 
গালিগালাজ করিল। ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলুক আসিয়া ছয় হার ন্যায় 
শন ব্যক্তি এ | উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাহা 
শীগ্র গমন 
ক্ষণে 
শাগুবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে রম 


তোমার যের' 
: পি অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ গালিগালাজটা কৃষ্য্জজুনের ভাগেই 


০১ র্‌ 


কৃষ্ণচরিত্র 


উলৃকদৃতাগমন-পর্ববাধযায়ে মহাভারতের কার্ষের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য 
বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থানে মহাভারতের অন্যান্যাংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 
সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উল্কদূতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে 


আদিমন্তরান্তগত বিবেচনা করি না। 
ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান্‌, এবং তৎপরে অস্বোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকলে কৃষবৃত্ন্ত কিছুই নাই। 


এইখানে উদ্যোগপর্বৰ সমাপ্ত। 


৪৮৭ 


ষষ্ঠ খণ্ড 
কুরুক্ষেত্র 
যো নিষপ্রো ভবেদ্রাত্রো দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ। 
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্ষ্টা তম্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__ভীগ্মের যুদ্ধ 


নাপতিগণের দের তে খর আর হইবে। মহাভারতে চারি প্র ইহা বিত হইয়াছে। দুর্যোধনে 
িনাপতিগণের নামকে ক্রমা্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম হইয়াছে ভীনপর্বব, দ্বোণপর্বব, কর্ণ 
|| 
এই যুদপরবগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণা এবং অরুচিবর 
HO ংশ মং করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ 
আদিম দুশ গিকিতা, অত্যুক্তি এবং অসদতি দোষ এইণুলিতে বড় বেশী। ইহার আল ভাই 
রভু বায় যোধ হয়। কিন্তু কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন অংশ অমৌলিক হির করা বট 
কীটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন 


তা এই চি হাই পর গবাদি জার 
অর্জুনকে পরামর্শ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দু' রর 
সময়ে আপন এপ ন্কালে দুর্গস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্যা আর করি 
রর আরাধনা হল দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রত হওয়া কর্তা তাহা 
য়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 
ছে বাত ইহাই কৃষির প্রধান অংশ। এক, ভি উর নাই রাই ককের আরশ 
ৃ পরিচয়। 


বা দেবত্বের এক প্রধান 
কিন্ত করি 
পৃথক হে" সে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতো ধর্ম কই 


মহাভারতের ন তিনি 

র র যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু একদিন _ 
সণ করিয়াছিলেন ধারণ করিয়াছিলেন মান, বিত রদ ন হাই সে এইবার মধ 
ই রানের সেনাপতি হইয় বুদ্ধ করেন তিনি এ নিপুণ বে, পাও নারে 
সদন ভি আর কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কিনু অরুন গুদ হলে তাল করিয়া 


* ধন্মতিত্ব। 
1 ্রীমন্তগবদগীতার বাঙ্গালা চীকা। 
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কৃষ্ণচরিত্র 


যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জুনের পিতামহ, এবং পিতৃহীন 

র 5 ং বাল্যকালে 

Ril so ভীক্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী : 
ওবদিটের অত হইয়তাহাদের অনি্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীম ধর্মতঃ 


য়া বলিলেন, 
এহ্যোহি দেবেশ জগন্নিবাস! নমোহস্ত তে শার্নগদাসিপাণে। 
্ প্রসহা মাং পাতয় লোকনাথ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে ॥ 
এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্গগদাখড়াধারিন্‌! তোমাকে নমন্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! 
যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রখোত্তম হইতে পাতিত কর।” 
অর্ভভুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় 
করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন। 
এই ঘট ই বার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম রে মু 
দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ র য় 
থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে। 
থমস্তরভূক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। 


রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্র 
কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম স্তরের ত) 


করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা 


যাইতে পারে, এই 'ঘটনারও ততটুকু মৌলকতা স্বীকার করা যাইতে পারে! 


এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের য় 
এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া , কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিযাছেন। তাহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধার্তকালে 
মি যেমন প্রতিজ্ঞা রিয়া যে, এ যুদ্ধ অন ধারণ করিবে না, 


আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র ধারণ 
অতএব জা করিতেছি, তোসবতপনর প্রতি লভিব করিয়া, ভে পতি রণ বিন 
এ রচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় 
কৃষ্ণের কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। তাহার 
টে পিজা জি রা 
“আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এব র; ত 
“অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যসতশস্ো "এই পর্ন প্রতজঞ। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ 
আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাজুখ 


যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ এ+ ? 
যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধব ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করি 
লা: গণবোরছি। অথবা অঙ্ছুনের উপরই এ ভার থাক; অরজ্ুনও ইহাতে সক্ষম! 
স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, তোমাকে ৰ না। তুমি 
ভরত করিলেন কি ও বিচির অফ দির নথি না নল না 
এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে কমা ভীগ্মের কাছে তাহার বধোপায় জানিতে গেলেন। 

- ভুল পাগল তর বিন মাতা রর কার্য রী হাহা হান 
জী ৬১ ২৫০৮৮ 
মূল মতাত র উর টি রর বার, বলদ উল রা এন সঙ্গতিশূন্য, নিশ্্রয়োজনীয়, কিন্ত 
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বহার 225 


বন্কিম রচনাবলী 


আপাতমনোহর শিখণ্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য 
আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__জয়দ্রথবধ 


পরা সনপত। জোর প্রথম কৃ বিশেষ কোন ক করিতে দেখ যায় ন। 
তিনি নিপুণ সারির ন্যায় কেবল সারথাই করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ ক 

তলত নহে। মধ্যে মধ্যে অঞ্জু ও যুধিষ্টিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। 
দ্রোণাভিষেক-পর্ববাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্ধা ও মহিমা কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ 
সুতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি রপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং 


করিব এ মানবয়ারিত বা অন্য কিছুই অভাবও নাই। আমরা তাহার 
রিব। 


কার্যে প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যোরই অনু 


ফ্রপপর্তে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য দেখিতে পাই ভগদত্ত মহবীর, পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ 
উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জুন আসিয়া উহার পদ সহ রত হই 
কেহই ই মু আপনাকে জপ দেখিয়া তাহার প্রতি বৈফবা্র পরিত্যাগ করিলেন। আন বা অপর 
করি এই অন নিবারণ সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ তবে পরিত্যাগ কারক ওত 
কটিলেন। উহার বক্ষে অস্ত্র জয়ন্তী মালা হইয়া আঙ্ছাদিত বিশ্বাস 
করিতে বি নানি অবোধ ব্যাপার। যাহা অনৈসরগিক তাহাতে আমরা পাঠককে বিশদ 
৬ | না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা 
পরিত্যাজ্য ্ী 
নেডিয়া অভির পরে কৃষ্ণকে গে কেরে অবতীর্ণ দেখিত পাই। যে দিন সী 
কের নারী দাতা কারে সে দিন কান সে রণক্ষেত্র উপস্থিত ছিলেন ন। ভাহি 
রা কে তাহা নিলেন এ সেনা কৃষ্ণ দুোধনকে দিয়াছিলেন। দে 


চ i ও এ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, ্রাণত্াগ 
যাহে জাত ধৈৰ্যণালী ক্ষতিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত তোমার পুত্র সেইরূপে অভিমনু 


ভাগাক্মেই বীরগণের অভিলযিত গতি তারাই সহারথ, ধীর, নিত তুণ হার করিয়া পুণ্য 


দ্বারা EC 
গন, র রর রূপ গতিলাভ হইয়াছে সুভদ্ৰে! বীরজ 
বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নলে ও ওনাই, 
ইহা ইচ্ছা সে মাতার শোক নিবারণ হয়না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলো শু 


এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জুনের পুর ও কৃষ্ণের | 
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এদিকে পুত্রশোকার্ভ অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ 
করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি 
কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্য্যান্তের পূর্বের জয়দ্রথকে বধ করিবেন; না পারেন 
আপনি, অগ্িপ্রবেশপূর্ববক প্রাণত্যাগ করিবেন। - রর 

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাগুবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল 
এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান ছারা প্রতিজ্ঞা 
জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। 

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর-দেশের 


অধিপতি, বহু সেনার নায়ক এবং দুর্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদুগণ তাহাকে 
বিহুল- মন্ত্রণায় 


ব্যহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এ 
এই দুৰ্ভেদ্য বাহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্র রয় 
অর্ভুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে র আত্মহত্যা নিশ্চিত। 
হয কু আপনার অনু্ঠের তা করিয়া, তাহার ব্যথা করিলেন! আপনার সরব দুরে কিয়া 
কৃষ্ণের নিযে রণ উত্তম ওখ যোজিত করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া ভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা 
করিয়ে নর রত যে, যদি আন এক দিনে বৃহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না 
সেন: তে ভিনি নিই খুদ রে ক করে পথ পরি বণ 
|| 
কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, স্বীয় বাহুবলেই কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ 
করিতে হইত, তাহা তে হয় নাই, সম নন্ত্রোহহমেকতঃ” ইতি সত হইতে বৃতি ঘটিত না। 
কারণ, হইত তাহ ছে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরে রাজ্য লইয়া ও বন, অন্য 
নাগ, যম সে এ এ তানি বু এ বুধের উদ্দেশ ভর এক দিকে জয়ের হত 
অঞ্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হইলে, * 


উপর তা লাব গেলেন। সেইখানে এ 
তি চারা প্রা হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন ও পাইলেন 


নে অরুন করলে ত ন সূর্যকে আচ্ছম করিলেন; জয়দ্রখ নিহত 


হয় না ত হইয়াছে র য় j 
ইলে তথাপি কমতি পালিত কিরিলন। ন? সূর্যাস্ত হইয়াছে জমে, জয় অর্জুনের সন্মুখে 


যোগমায়াবিকাশের জয়দ্রথকে য় র 
করিতেছিলেন, জ পূর্বেও অর্জন ** করিতেছিল। সূর্াবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। 
তু রো টা ই 
গু কিরে নি করিতে পারিলেন দার এক ঢা এই 

৪৯১ 


(2225555-- 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সকল উক্তির বিরোধী, সূর্ধ্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রাপ্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে 
বুঝাইতেছি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__ দ্বিতীয় স্তরের কবি 


আসরা।এতা দুর পর্থ্ সোজা পথে সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম কিন্ত এখন হইতে ফোন 
শুনিতে শুনিতে ত শুই বিশেষ, কিনতু এতক্ষণ আমরা, তাহার সির বারিরাশিমধযে মধুর মৃগী 
শুনিতে শুনিতে সুখে নোযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাত্যায় পড়িয়া, পরের কবির 
হাতে খত নিত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় ভরের ও 
সংকীণ হয তাহার হস্তে কষ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ ও 
সাই পড়িতে যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সভা ছল, তাহা এক্ষণে ঃ 
প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্শে 
স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জাজুলামান। 

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন: তাহার সৃষ্টিকে তাৎপৰ্য 


তিনি ধৰ্ম্মধৰ্ম্মজ্ঞান নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগুঢ় 
দেখা যায়। র বলিয়া 
প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ইশ্বরাবত্ি নত ও 


পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত 
পরিচিত 


র রন; ন শি অবলা কৰিয়া কাৰ্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই ডাহা বলি 
সবক দহ হয় থে, যখন ইহা ইয়া, তখন হয়ত বত গত 

চিত নহেন। তাহার নিজের মনেও সে বিরাজমান নহে। স্থুল : =’ আখ্যায়িকা 
প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদন্তীর সংগ্রহ মাত সকল সময়ে রত এক আর 


ই f র , ভগবান্‌ দয় গা র 
করিয়াছেন; জীবের - a ? তিনি পুণ্যময়, ংসা বৰ্ড 
ডিপ রা র মঙ্গলই তাহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি তাত্রের মীমাং 


হইয়াছে। পাপ 
হাক অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণোর আধার হইয়া; 
সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাহারই মায়াজনিত। তাহা চুই তেই সর ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, গাছে” 
যে করি, তাহার মায়া। বিষুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই ক 
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর। সমর 
ভাবেন চ সংযুক্তত্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ করিবার 
অর্থাৎ তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।” প্রা বধু; ভব 


বিদ্যাবিদ্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।* 


* বিষুপুরাণ। ১ অংশ, ১ অধ্যায়। 
৪৯২ 


কৃষ্ণচরিত্র 


হা 
, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান, , সত্য, য় বু 
৬, ৮145 
যে চৈব সান্তিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭। ১২ 


করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ," “ঘোরাত্মনে নমঃ,” “ক্রৌরযযাত্মনে নমঃ,” “দপ্তত্বনে নমঃ” ইত্যাদি 
শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্ববাত্মনে নমঃ।” প্রাচীন হিনদুশান্ত্র হইতে এরূপ 


্‌ যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জ 
অন্য কারণ নাই। মানে এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার 


পাপবুদ্ধি জগদীশবরপ্রবর্তিত, ইহার বিচারে তিনি কর্তা” তোমরা কে? 


এই ওর অবতারণায় তয় শরীর কবি, ভিত ভিত প্রত তে কবিগণ, কখনই 
য়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। 


লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া 
লিগের তিক তে রত হয়| মক এক নি টি 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন , কত লিখিলেন, আমরা তাহা 


হণ করিবার জনয কত সহ কিন্তু আমাদের এই আপ মহাভারত গে একটা নিসী্নকালে 
চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিসংকীর্ভনকালে 


এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কীদিয়া পড়িয়া মাটিতে 
শিক্ষিত সি এ” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চা্ধাবিত হয়ে, 
নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন__মকল বব 

নীম মায়ে এক দল মাটিতে পয ভু, অব পর উপহাস বকে বই, কেহ 
কেন, আর এক দল সবই ইহারা হতে নিলে মনে করেন দুখের উপর সুখ ছিলো 


আধুনিক জ্যোতিববদরা বলিয়া থাকেন, আমরা চক্রের  দিগকে 

লাথি না৷ এট ক্ষৰ রা রা আপ পু ত বত দত খাই তাজ 

দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, দেখাইবেন, দুর্বদ্ধিও তাহার প্রেরিত, দ্রোণবধে 
মা রন বধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাহা হইতে। আরও একটা কথা 


সাফি আহে! জানব চার রানি কা রা তিক ত 
রগ মদ রেলের সান: বুদ উপরে! ফি নি 
যে, কেবল জ্ঞান, ভ্রান্তি, বুদ্ধি, দুর্বদ্ধি সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় এশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই 

হলনা, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য 


রাজনৈতিক তত্্র্টা সম্পূণ 
মৌসলপর্বৰ তা নান তথায় কৃকের অভাবে সং অরুন লগড়খারী কৃষকগণের নিকট ধরাভূত 
হইলেন। 

৪৯৩ 


DEE 


উন সর নও 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমি যাহাকে এশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা বলিয়া বুঝেন, 
ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে “৬” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “La 
ফোন থান পাইয়ছিল কি না, জামি বলিতে পারি না। তরে ইহা বলিতে পারি, যাহা “দর উপরে 

ত “এ” তাহা তাহারা ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। 
কর্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__ঘটোৎ্কচবধ 


জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের শিরচ্ছেদে উদ্যত হইলে" 
কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, র 
জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার না 
মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সাব 
ছে সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধা ক থও 
হই সময ছিয মস্তক তাহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড 


অনৈসগি কাণ্ড 
বা করিতে আমি বন আমার পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত ডি 
রাক্ষসীটাকে হিস ক্ষ ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাবে সেই 


করিলেন। বর তার পর 
রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক য় ছন ও অয, এমন কী নলা বাড ও এই 


এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উ ই ই 
আজ বর কাও উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয় 
সনিয়া যুদ্ধ৷ রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব টেন বে দিবা হইল। চি 
য় ? কৌরবদিগর রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কণই একাকার নিট 
5 র্‌ গতে লাগলেন সামলাই। Ws 
উপরি এক শত | এই snl ai অপেক্ষাও অযুত বেং 
কোন মতেই ব্য বি ও পীড়িত করিতে আমি অনিক ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই বে 


হওয়ান তে আর করিলেন। তিনি আর গোপরালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ো 
আম্ফোটন! খাও প্রকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ “কর্ণের 
নিকট যে অন ভিত্তাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন জন 

অমোষ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎ পারিবে" 
পরত হইযাছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে (রাত 


জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং ঝ A 
898 


কৃষ্ণচরিত্র 


হইয়াছেন। তখন সেই খন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে 
করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক-_এই শক্তিঘটিত 
বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, 
ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন, 

“যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিধি উপায় উত্ভাবনপূর্ববক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত 
জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিডিমব, কিন্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের 


বধ সাধন করিয়াছি।” 
পালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল 


ভাহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহৃত করিয়াছিল, এই জন্য, বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসম্ধবধের€ কৃ 
কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্ত সে অঞ্জুনহিতর্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক, হিড়িম্, 


তবে, এ মিথা বাকা কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি? 
এ সম্বন্ধে থা বাক একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কষ ইচ্ছার ছারা সবই 
ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা 


করিতেছেন। তাহার ইচ্ছাতেই হিডিম্বাদি বধ, এবং 
সঙ্গত | বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন" করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় 
দত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি ই করা যোনি 


করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে র ন্‌; 
র পক্ষে । কৃষ্ণোক্তির মর্ম এই যে,.সে দুর্ববদ্ধিও 
বাহু পরব হওয়া তা রাজা এব জা দুর রেপ তাহার দক্ষিণ 'হতের 


চাহিয়াছিলেন র ধনুৰ্বিবদ্যা নিক্ষল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত 
চাহিযাছিলেন। এ জু গেল রদ রক ই মে, লে দিদি শর 
প্রেরিত- ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধে এরূপ। এ সমন্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ_ দ্রোণবধ 


ভারতবর্ষে / রেল ক্ষতরিরেরাই যুদ্ধ করিতেন, এমত নহে। রান্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কণা 

শালী দুর্য্যোধনের সেনানায়কদি র মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ; দ্রোণ, তাহার 

রই আছে পুর অধখামা। নান কার নায়, নলের নার চর ছলেন। লোগ 
ইহাদিগকে দ্রোণাচার্যয ও কৃপাচার্্য বলিত। 


৪৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্ও বেশী। কেন না, রণেও ব্াহ্মণকে বধ করিলে, ব্হত্যার গাই 
কা জর রন যোজা ভাল বিল, ই পথই লসর 
জন্য কৃপ ও অশ্বথামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাহারা দুই জনে পর তিনি 
উিহারা অমর বলিয়া একার নিষৃতি পাইলেন। কিন্ত দরোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না; ভীের পর দির 
ধান মোছা ভিনি জীবিত থাকিতে পাওবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও বে 
বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ ভাহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইস। রাই কি 
দ্রোণাচাৰ্য্যকে দ্ৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; 


দ্ৰোণাচাৰ্য্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 


& পনের 
হাতার এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছ লইয় ি়াছেন। পদে 

| সরস জোগচা্থর কিছুই করিতে পারিলেননা। তাহার নিকট পরাভূত হইলেন। আত 

ঘ্রোগ মরার ভরসা নাই-_ প্রত্যহ পাগুবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ এ হইয়াছে। 

বিদাটারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে স্থির হইল। এই 'মহাপাপমনত্রণার কলঙ্কটা কের স্কন্ধে 

তিনিই ইহার প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইযাছেন। কৃষির করিতে 


নুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দরেণাচার্যযকে সংগ্রামে পরার তোমরা 


চরিত্র, 

; যাহার 

যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; z 

এ পর্যন্ত আদৰ্শ ধারের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত ন দার্টয শত্ৰুগণ কর্তৃক ¢ 

বর্ণিত হইয়াছে, তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন ই ধরে দা শর” তাই বলিতেছিলাম 1 
কৃষ্ণ বলিতে লাগিলে যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ 


মারিয়া আসিয়া দ্বোণাচার্যযকে বলিলেন,অশবখামা মারিয়াছেন। করিলেন 
জানিতেন, তাহার পুত্র “অমিতবলবিক্রমশালী এবং শর অনহা' অতএব ভীমের কথা বাস বার 
যুধি (করিবার চে মনোযোগী হইয়া মধ করিতে লারিলেন। কিন্তু পুন এবং 
যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বথামার মৃত্যুর কথা যা ষ্ঠ কখনও অ. 


* ঘটোৎকচবধ-পর্বনাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়। 

1 ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ। 

1 গোপালভাড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল।” 4 
৪৯৬ 


কৃষ্ণচরিত্র 


অসত্য বলেন না, এজন্য তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বথামা কুঞ্জর মরিয়াছে 
কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রহিল।$ ক Ls 

তাহাতেই বা কি হইল? দ্ৰোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তাহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্দ্যু তাহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া 
দ্রোণহন্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যু্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া 
কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাভুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন, 

“হে ব্রাহ্মণ্‌! যদি স্বধৰ্ম্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতান্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে 
ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধৰ্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। 
সেই ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্ত চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া 
পুত্র ও কলন্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ স্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ 
করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারারথ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ববক স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য 
জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?” 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্য্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত 


ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধৰ্ম্মাত্মা; ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অস্বথামার মৃত্যুর 
কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহা এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। 
ধৃষ্টদ্যু্ন তাহার মাথা কাটিয়া আনিলেন। 


এ কথার পর দ্রোণাচার্যয অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন 

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্যাটা বর্ণিত হইয়াছে, ত 
ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মহাপাপে নিপ্ত। গ্স্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের 
রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার ছারা 
গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;_অনস্ত নরকই ইহার উপযুক্ত। 
কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক। এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই 
প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যই যাহার সৃষ্টি, তাহার আবার 
পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য কিন্তু তাই বলিয়া কি, 
মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ 
অনতীণ কালে ত কি ধ্মসংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরপ বলেন না। তিনি গীতার 

জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই সন্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধ্্মে প্রত করিবার জনা দানের ছারা) তুমি 
করমম যাক দি কৰ্সবদারাই চপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ট যাহা মানেন লোক তাহারই 
অনুব€ঁত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; 
তথ্যটি ও ৷ হে (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতজ্তিত হইয়া র্ানবর্তন না করি, তবে মনুষাগণ 
সর্বতোভাবে আমার পথের হইবে।"- শ্রীমন্তবদ্বগীতা' ওয় অঃ, ২০-২৩। 

অতএব কৃ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাতারে, সকার ৃ্াতের ছা ধস তাহার উদ্দেশ্যে 
মধ্যে। অতএব স্বকর্ক্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

হজ a TIA PEE রি ES RCL CTRL GRD, 
বৃন্দাবনের গোগী ও “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ। 

লে তাহার উত্তর, কাটা সদস্তই অসৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ আমার এই অহ্থানি 
পড়িয়া থাকেন, রির বৃ পরি সে অভির অর্থাৎ এলে মে গহ মহাভারত নামে 
TOTO 

& ধারা হত সুতি গজ এ কথাটা সহীভার তের নহে। রোধ হয কাকের তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মর মহাভারতে ইহা 
শাই। মহাভারতে আছে, 

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ। 
অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ১৯১ ॥ 


২৩২ ৪৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা “প্রথম তর পর 
অমৌলিক ও পরবর্তী কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ লি এখন 
নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগু 
পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে। 

(১) তাহার মধ্যে একটি এই = তবে পে 

“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, ৩: 
অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। দেখি, 

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীগ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা খা 
তবে জানিব, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ত, 
যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ ভীমের 
তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্বষালী, ভযশূন্ার বিছু 
চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্ুপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না_ শক্রর বিরুদ্ধ রা 
প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থ ্তরেও কথিত আছে, অঙ্থামানারাহ ত্ুনও 
আনব বান প্রয়োগ করিয়াছিলেন- তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিবানবি€টি উগার 
তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণগুবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সমত 


ছিল-_এই দৈবান্ত সমর বিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আর 


দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অ করুন। 
সা | আজি আমি দ্বোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বে করব ও 
পাগডবসমন্দে সারাতে পতি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং । তা 


মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাচে মৌলিক মহাভারতে 
রর লা ইহার সঙ্গ ভীমের নেই শৃগালোপ দ্োণপররঞ্চনা কতটা সুসদত এই ভীম কি হও 
রি যে শক্রবধোপায়, তাহা অবলঙ্ধন করিতে পারে? দ্রোণাচার্য্যের অপেক্ষা রায় হে 


সিংহের য় প্রয়োগ ব্যতীত" নারায়ণাপ্্রে র নায় 
কহ বিরুখ করিতে পারলো হ্যা যাহা বলপযোগ প্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের 
বৃত্ত বলিয়া যে কবি বৰ্ণনা কারিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায় মহাভারত পণ টা 
ও 


তবে নিহত অশ্বথামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের * ত, তে j 
বত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ফি হের 

তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকার যত অসঙ্গতি; মৌলিক চর 

শৈত্যে; মধুরে কর্কশে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন ৮ 

সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক 

এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। 


৯২২২: ৷ 
টি ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূৰ্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অন্রশস্তর কাড়িয়া লইয়াছিলে 
৪৯৮ 


কৃষ্ণচরিত্র 


(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্বাচন জন্য যে 
কয়েকটি লক্ষ্মণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজবৃত্তন্তটা অমৌলিক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ 
পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, এ অশ্বথামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই 
দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই 
স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য অগ্রে আমার বলা 
উচিত যে, দ্রোণ অধর্যদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্তরের মধ ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজি 
এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কর্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্যের “ব্রহ্মাস্ত্র” বলে। এই ব্রহ্মান্ত্র 
অন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধৰ্ম্ম, ইহাই ঝষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা 
অন্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে” 

“বিশ্বামিত্ৰ, জমদগি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগ্ড, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, 
মরীচিপ ও অন্যান্য ক্র সামিক খযিগণ আচার্যকে নিঃক্ষতরিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাহারে 

য়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি' অধ্থযুদ্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া একবার 


অন্্রানভিন্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মান্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত মার অনুষ্ঠান করি 
অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রুরকার্যোর অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নো 

ইহাতেই দ্রোণাচারযা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। ্িরের নিকট অঙ্থথমার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, 
পূর্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃ্টদ্ুমকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যুব য় সাত্যকি আসিয়া 
পু বলিয়াছি। তার পরেও রকি সে কেই যুদ্ধ করিতে গম হইল না। রোগ যা 
হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,_ 

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্রসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুস দ্রোণাচার্যোর 
বনে বীর! তোমরা পর রেছেন। অন্য সমর ুপদনদনের করা সপ্ন সহি 
ইনার দি সা রাত করাবেন। অতএব তোমরা বিজি হই রোগের সহিত 
যুদ্ধীরস্ত কর।” 

হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত 


করিতেছি, 
“মহার কৃতি হইয়া সমাগত হীরগণের প্রতি মহাবেগে গন করিতে লা বলেন 
সত্যসন্ধ বু মহারথগণের প্রতি ১5 ৪ লা রি বায়ু 
রি প্রবাহিত হইতে I ঃসৃত হইয়া আলোক 

an hosters ও লা কল প্রভ্লিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিন 
পলির অবনত পরিবার ক উনি চেগ রো যাস ও 
সান অয জাত রিল! তিনি সু ষ্টুকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং 
ধৰ্ম্মযুদ্ধ অবলন্বনপূর্ববক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা .করিলেন।” 


দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার y / 
তার পরেও বা তণ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধক পনর পরাভূত করিলেন। এবার 
ভীম ধৃষ্টদুন্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্ের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয়া আছাড় 


৪৯৯ 
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মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন”) সেই পূর্বেবোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ 
করিলেন, 

“এবং তৎপরে রখোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ববক সমস্ত জীবকে | 
ডি | এ সময়ে মহাবীর ধা রন্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশর শর 
অবস্থানপূর্ববক করবাল ধারণপূর্ববক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে রোগা ধৃষ্টাদের 
হইলে সমরাঙ্গনে মহান্‌ হাহাকার-শব্দ সমুখিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্যা রা 
পরিত্যাগপূর্ববক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। 
০ ত, বক্ষঃস্থল বিষ্টভিত ও নেত্ৰদ্য় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও 

পূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্ গুকার ও পরাৎপর দেবাদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ সাধুজনের? 
দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।” 

তার পর ধৃষ্টদ্যুন্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন। পারে 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক পৃথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সমপরণরাগ্রোই 
পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাথা যায়। একত্রে গাথাও আছে__ভাল জোড় লাগে ঠা 
মোটারকম নিপু, স্থানে স্থানে ফাক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণ 

একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। একজন কবির এইরপ দুইটি ভিন্ন ভিন র 
১০47 | র সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া উপরে 

ন করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে ভকত 
হওয়া অসম্ভব কিনতু মার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অগ্বথামার মৃত্যুঘটিত সা হইরে। 


ন্থির 
আমরা বলিয়াছি যে, যখন = প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
হইবে, তখন কোন্টি ধু ভি ভি বা পরস্পরবিরোধী িবরণের মধ্যে একটি ৰ দ্বারা 


পন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষি ণর 
রা ০ গু, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। অমি এমত বলি না যে, বষিবাক রত 
পরিত্যাগ করিতে আমি বাং সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্িক ব্যাপার, সুতরাং, তাহা 


ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া । অর 
নহে_-অপটুতা এবং দুর্য্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে 


* রথগুলা যদি “একার মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে। 
* ৩৪ পৃষ্ঠা (৬) সূত্র দেখ। 


1 ৩৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ। - 
৫০০ | 


কৃষ্ণচরিত্র 


ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে__ 
“যদাশ্রোষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং ভ্যতিক্রম্য ধৰ্ম্মম্‌। 
রথোপন্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ৷” 


অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুন্ ধর্ম্মাতিক্রমপূর্ববক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় 
রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই। 
অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে 


উপযুক্ত কারণ। 
(৫) পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই-_“ দ্রোণে যুধি নিপাতিতে” এ ছাড়া আর কিছুই নাই। হত 
গজের = বট জর হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকত! অভিসার হা 

আছে-_ দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই। 
(৬) তার পর, অবশ্য রা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্বোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই 
নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন 


প্ৰত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃভ্াত 
নাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই 


পূৰ্ব্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, 
য়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন ঈশ্বরপ্রেরিত, 


ুর্বদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন 
|| 


|| 
দ্ৰোণ নিহত রদ ওর পর ডি দি কমা বসি ওল 
রণ নিহত হইলে জে এ রিল বির তাল মানি 
কিছু শুনাইলেন। ধু অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। 
বীর লা জের গে রি ও 
জলি দিলেল। উল দু জে পরপারে বে তো কত ইসিতে হী নয 
থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই 
তত্ব লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্ত কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। 
কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাচ হাতের কাজ 


না হইলে এমন ঘটে না। 
৫০১ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ব 


পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুকায়িত হইয়া বিছানায় ভাত করিলেন এব নে বিজয়ী হই 
যুদ্ধেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন 


শুনিয়া অৰ্জ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে _ রি 
রি লইয়া যুধিষ্ঠির উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ত আমারে 
কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন,“তুমি অন্যকে গাণ্ডীব* শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি রাজ 


কথাটা এই, সত্য পরম ধর্ম্ম। যদি by 
fl ৰ অৰ্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে সত্যচাত 
করিলে পর্ন এই যে, সত্যরকষারথ যুধিষ্টিরকে বধ করা হার কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণক 


ty হট তন না 
কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্তের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে ত 
বলিতেছি_অস্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 


——_ ভযর্দ্ন! 
* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অ্ুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মে 
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কৃষ্ণচরিত্র 


যার পরমা পা সপ 
নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ববাধ্যায়ে অঞ্জুনকে যে উপদেশ দিয় 
প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত। চা 
যিনি অহিংসাতন্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধৰ্ম্ম এ কথায় 
এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা 
ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা এশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র 
অনুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি 
পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রীধিয়া 
খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত 
প্রাণিহিংসা বাতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে 
আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্ আমাকে গ্রহণ 


করিবার জন্য লক্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শক্ত আমার 
বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস 
রব করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের 


হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে 
ধর্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধাহের বধের ভার আহে, 
সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফিক বা নাপোলেয়ন্‌ পরষ 
ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তন্ধর লইয়া পররাজাপ্রবেশ 
হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধ্ম্ম। 

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জনাই হউক বা খেলার জনাই হডক ভই 
নিপাত অধৰ্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড় এ 
টিপিয়া মারিল' তাহা অধর! যে মৃগ বা যে কুকুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সস 
আরাম তাহ যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে আধর্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মত, 
জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর 


তবে অহিংসা পরম ধৰ্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা তাহা 
নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা 


হইতে বিরতিই পরম ধর্ম নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধম অই 
্টাকৃত করিবার অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। র ls 
কৃত করিবার জন ক েিনাপহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত তাহার উপর 
“আকাশ হইতে পুশপৰৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অঞ্জরোদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য জার হলা, এবং 
সের হইতে সীত করিবার নিমিত্ত নিয়ন সহিত হইল? বযাবের পট এই যে, সে হিংসারারীর 
৮৮৮ টি এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধৰ্ম্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় 
একটা ভারি গৌলযোধ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আদিডেছে। ধা প্রয়োজন কি? ধৰ্ম্ম কি? 
Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধৰ্ম্ম প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। 
ধৰ্ম্মাথই 51. Bণrt॥০৷০৷৷০% হত্যাকা্ড। ধৰ্্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী 
নরশোণিতপ্রবাহে পঞ্ধিল হইয়াছিল বিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। 
ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


করা 
কখনই প্রাণিহিংসা 
টি রিতা ফা এগ করা জে পারে বি কাশি ত 
ক নহে" ইহা হুল পাই যে, অহিংসা ও সত, এই দইয়ের মধে দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, 
আস তা ই নপব গালে 
অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য 
কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে। নাকি বলিয়া থাকেন 
ও ই মিথ লক এই হি উঠিব পাতা না এমন কেছ 
৮ 
বলিবেন না যে, পাশ্চন্তদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অধে গী় দণবিধিশাপ্ত ভাগ 
ূ মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুলা পাগী। হারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরো র এখানে কোন "৷ 
রা এ সা পের শির বে এ করতে 
খা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্ম্মই 
নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা 


তাহাকে 
অৰ্জ্জুন ইহার অনুবন্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে রঃ 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জুন পারেন, এ ত গেল তোমার মত কিন্তু লোন আমি হা 
টি যতই বাব হইতে, সানে, কিক ইহ বি আত এ মত কি ধৰ্ম বাম রে 
বত পপ বলিয়া কলচিত হইব" এজন্য কৃষ্ণ আপ দার অহ কাশ করিয়া এচ যশন্বিনী 

| তিনি বলিলেন, ‘হে ধন 


য় রূপে তাহাই করিতেছি, শ্রবণ কর। এই গতি দুর্মে! 
খা ক কেন, জো বহ নাছ ্ 
প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য” দোখাবহ 
“বি গেল স্কুলনীতি। তারপর বর্জিত প্রয়োগ করা 
হো” থা নথ সার, ও সত্য নিতে, লে মিথ বিচার কর্ম! 
কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠি সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসা+? করিলেও 
Dae | i A 
ডা, প্রাণবিয়োগ ং নিমিত্ত 
নি ও সর্ববস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের 
ধরা 
; সংস্কৃত 
ধা সর উপ নি য় কৃত এই রত সহিত ইং তাহার সু 
প্রাণিণামবধন্তাত সর্ববায়ান্সতো মম । প্রশিগর্ণে 
ং ং শা সি 
পপি আয ও আচ পপ ব 
৭ সা” দিতি অক অনুবাদ গট 
করিয়াছি প এই 
ক শন Ll রি Eb 
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মত, আর একটি ভীগ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতি। 


শাসন লা 


কৃষ্ণচরিত্র 


উর বিবাদের সূল, কিনতু বাদ এখন কাপুর ইত কে 
এ শ্রোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি, 
১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 


বিপ্রস্য চার্থে হনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ 
মই দুইটি লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্রোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের 
| এই আপনিই উদয় হরে, একই বাইট মো খের 
৮ উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত_-09918001- কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। 
রানে সরে দেখা বায় যে, অন্যত্ত হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্ত স্পট করিয়া বলা হয় না? , 
বচন গ্রস্থাপ্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্ববাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি। 


সে বাহক রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি__ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ 
নাই তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ 
১ সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যা 
ন নম্যুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীযু রাজন্ন বিবাহকালে । 
প্রাণাত্যয়ে সর্ববধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুর' 
মিট ভিন ওই তথাপি বের ইহা আল! শেফ 
সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়। 
প্রথম শ্লোকটির পূর্ববগামী শ্লোকের সহিত ; 
(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ 
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনূতং ভবেৎ। 
(ঘ) সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥ 
চির... 
কোন সম্বন্ধ নাই। 


(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ! 
ং ভবেৎ ॥ 


(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃত 
পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) ছে) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত 
বচন। 


বাধ্য, তাহ! বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্চরিত্রে এ নীতির 
য় রাং কৃষ্ণচরি 

ভা বলিয়াছ। সুতরাং কচি কুকের নিজের সত এই হিল সা 
নাইস কি গস রি একেক কল সে ও 
প্রথমে বিচা্যা, খা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়? ইহ দুল উন বং 
রা তাহাই মিথ্যা। ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং 


রত তের দির শা লাট রোদ আন লন দাম? শি 


দুর্বেবোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।” 
৫০৫ 


en 


বন্কিম রচনাবলী 


ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর, 

“অনেকে শ্রুতিরে রর প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু ্রুতিতে 
সমস্ত ধৰ্ম্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নিদ্দিষ্ট করিতে হয়।' 

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। সাহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, 
বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,_তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম" তাহার বাহিরে ধর্মী কিছুই 


সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ রি ছি রে ১৮ 
বুঝাইয়াছি te র প্রকৃত অংশ। যথার্থ ধর্মলক্ষ 
সর্ববলোকহিতকর হা র্ুমোদিত, তাহাই তা হা নু বাকা ত্য অতএব যাহা 
তাহা ধৰ্ম্মতঃ মিথা তাহাই সত, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, 
৪ টা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা বা এই অত পারে। এইরপ স্থলে 
থ্যাস্বরূপ হয়। 


বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে মানসে কাহারও নিকট তাহার 
তে করে তাহা হইলে জিজঞািত বাতির দা রা বাছা 
এয়োগ করাই কর্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যা সত্য্বরপ হয়। 
এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পরে রাপ স্থলে মিথ্যা সত 

করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই পূর্বেই কৃ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা 
নামে এক বনুশত তপস্থিশ্রেষ্ঠ বাস করিতেন। 

এ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে ী 
একদা কতকগুলি পি মু বড অবলা তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল দু 
বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ রা 


গমন 'আপনি তাহা 

করিয়াছিল, তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, যদি আ 
’ তাহা হইলে সত্য করিয়া বলল রঃ be প জিজ্ঞাসিত হইয়া 
সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলে ! কৌশিক দস্মুগণকর্তৃক এইর' গমন 
। তখন সেই তুরকরম দস্যুপণ গলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যেরিল। 


ও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত 
এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক গর অনিষ্ট 

ইহাদের ডি রঃ অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলারিত ব্যক্তিগণ 

৪ সি তাহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি 


কৃষ্ণচরিত্র 


বিষয়ে মতভেদ নই। যদ দা মৌনী থাকিতে না দেশী চি হিল। হাতেও 
বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু বীকার করিও কৌ মলির স 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাসা এই, ঈদৃশ রম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সভাবনা আছে 
«“ নাঃ ইহাডে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সুত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কগিল বলি ই 
হ্য় ঢপ দে বিষিকঃপদিেহপ্যনুপদেশঃ।"* এরপ ধরার চে্টা নিক্ষল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল 
ন, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য। 

যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, 


কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, 
অবশ্যং কৃজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ। 


তাহার ধর্মধবাদ যথাথই হউক, অযথাথই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে। 
সু তযাদফারী যলিতে পায়েল কে বে ভ র এমন-হয় যে, হত্যাকারীর ' 
র কারী বলিতে পারে বমি এরূপ আপত্তি করিবেন, ভিনি এই সাত কিছুই বুধ নই। 
হত্যাকারীর, ছি ও শপথ করাও নিত পয়োজনীয, নহিলে যে যাহাকে পাইতে, নি মেসি 
অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধৰ্ম্ম করে। 
কারীর দই (এব যারা বনী কি তাহা এ 
র করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি 


ন ত সেইও র। তাহার য় 

তর হম গৌতম প্রভৃতি খবিনিগেরর প্রয়োজন হা 
| রোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি 

লা র্যা শুরহ। কিন্তু তাহার বিবেচনায় প্রাণাতায়ে প্রভৃতি কয়েকটি 


বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই 
রলেই লোককে 
জলা তা বার বত ভি সচল য়া তথ পক 
|| | 3 

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি লি কাৰ্যকে ধৰ্ম্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ 
চিপ দত | ভরি লাৰা বালা আর দম দমে কাহ 
58884818555) 

* প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র। 

৫০৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রয়োগ পূর্ববক বলিতেছেন, “সমর্থ হইলেও টৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন 
দান করিলে অধর্সাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।” সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই; 

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাকা প্রয়োগ করাই 
শ্রেয়। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।” 

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্শান্ত হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে। 

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব এইরূপ। ইহার স্থল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে, 

১। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, ত সত্য যাহা ধর্মমবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য। 

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম। 

31 এতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তন্িরুদ্ধ, তাহা অসত্য। 

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তবা। যদি 

হিত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতর কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন 


দেখাতে পার, তরে আমরা কুরে মত পরিত্যাগ করিতে পদত আছি বদি তায ন লাম, তবে ইহাই 
আদর্শ মনুয্যোচিত বাক্য বলিয়া কর। 


উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, 


আমাদের জাতীয় উন্নতি হই করিয়া তিথিতন্ত মলমাসতব প্রভৃতি আটাইশ ত্র কচকটিতে সু 


র করিয়া, 
বশামো ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপন্সে প্রণাম ত 
4৭ কহিতাত্মক ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিব। * তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত 


তাহাকে ় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। ধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা কল" 
করিলেন। কিন্তু ১1৮৮৮ রর রি 

য়ন রর ক নিপা কেনেন নাকে পা Aho কষ 
ভাহারও পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা আর ৷ এই বলিয়া আবার অসি নিফোষিত করিলেন। ক 
ভাহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যাঃ 
নহে। অৰ্জ্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা মি 


কখনও র i 
কর্ণবধে নিযুক্ত 5 বৃ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অৰ্জ্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, 


কৃষ্ণচরিত্র 


গুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। 
তিলেক লে সিরাজ বা রত 


জে দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন” ূরোগণ দি ত 
করেন বকে বিনাশ করিয়া অবতার বলিয়া পরিচয় দেন া। দবছে কোন অধিকার ৯ 
রন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে অন্য ভাব? 

য় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের 


পরে কর্ণার্জ্বুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার ব 
ছিলেন অর্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব নর 


সী পমা রো নহে) কয রথোর 
ই চ নাচিে িয পত হব ন লেন আলণ 
ক্ষমা রথচক্রেত উহা না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জুনের কাছে তিনি 
ন কাবিন ত যাহে, ন ন পপ পপ খলিল ও 
তিনি খর । কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য তাহ ক্ার্নাকালে তিনি অঞজুনকে এমন কথা বলিয়া যে, ধৰ্ম্মতঃ 
3 কি যে. বা পারা ই ৰে 
নি হোপ! তু তামাক এ র 
নু থাকে, আপনাদিগের দুরের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টি 
নি তোমার মতানুসারে একবতা পদে বে সাদার অনুমো 
যুধিচি খন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোগ ঠা 
ই তদ লোমা পো দি বন ভি লা ন 
জতুগৃহমণ রাহ এ উর দো জরা রত 
হে সা রি দা বহ 
শাশ্বত গা Datars 3 tent dicen ad 
এবং Eat bls ee BS EN Bn ant Stull Hci 
গং জনৰ বাতি হাতে পরে লে পদ কি কে দত করব ত 
আহ্বান ৮৮৮৮ বলা গত্বা যাহ ডা বছ লা 
থায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণসমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুর 


A a ভোর 
পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে 
৫০৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অধ্ানষ্ঠান করিযাছ তখন আর এ সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালুদেশ শুক করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন 
ধৰ্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সন্তে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বের 


কর্ণ মরিলে, দূর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন i র যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া 
প্রধান তাক সংগ্রহ করিরাছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নক যুবতি কৃষ্ণ আজিকার 
পি হে রি করিলে ছিচীও সাহস করিয়া = ত তাকে মধ 


(সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ নিহত ন অশ্বথামা, যদুবংশীয় 
কৃতবৰ্ম্মা এবং স্বয়ং দুয্যেধিন, এই চারি ১৯০৪ শা ১৪৬ গিয়া বৈপায়ন হদে 
ই ইল কাল জিয়া সেখানে তাহাকে ধরিল কিনতু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 


রর চিরকাল ] ন 
অপু বদ বিকাশ কারি তি কি নাই পাওবদগের এত কট তিনি এই সময়ে 


টি দুৰ্য্যোধন বললেন দুদের মো একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার 


অবলম্বন ধন অন্য কোন পাগুবকে যুদ্ধে করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার 

কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেকিতেহইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সম সাহত বে যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার 
তিশয় ই কা তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্বাহ কারে । 

যাহার ইচ্ছা হয় ভাদ্র ন সেই দৰ্পে যুধিষ্টিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। sla oats 

অগ্রসর হইলেন। = *'* গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।.সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া 


দ্যতত্ীড়ার পর দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, যখন 


নাদ সব “তি পাত করতঃ যন অমৃত পান করিলাম। দুর্য্যোধন EE রি ন 
য় স্বায় মঃ তাহা বে he বক সর্ববলক্ষণ সম্পন্ন বজতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড 
উরু যদি ভয় না করি রি তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে 


j E র নিয়ম এই 
যে, নাভির অধঃ গদাঘাত কটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক-_গদাযুদ্ধের 


মারতে পারলেও প্রতিজ্ঞ রগ ইনু তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। যায়ে 


০ ০ যা ০০-৮০-০৮৮৮, Or 77 


কৃষ্ণচরিত্র 


রে জো্তাতপের রি পান করিয়া ত্রাহি 
রুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বুকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্বঞ্চনার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত 
ই ভিনি উদ্ধতে গদাঘাতের জন্য জনের উপজেলা হইতে পা হু দেখা 
সা উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাহারই হাত দেখা 
যন) চরিত্রের সুসঙগতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সসসতি 
রর খলেন না; অর্জ্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্মিক 
মিথ্যা , দ্রোণবধের সময়, তাহার অন্ত্গুরু, ধর্মের আচার্য্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও 
মিথয বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে বকে নামে বব উঠিল 

কৃষ্ণ হইতে উৎপর না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল 


ই বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্য্যোধনের গহীন র 
থে পলা কয় পুনা রে গণের সমুখ হয়, হে ক 
॥ বিবেচনা করিতে হবে| জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে 
বই পাভ করিতে পারে না। অতএব যি ভীম দর্যোধ্নকে অনামুদ্ে সংঘর না কলে, ত দ্য 
যী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্ববার রাজ্যলাভ করিবে। 
উর এই কথ শুনয় আন য় বম জানু আঘাত করতঃ তীদকে সকত বিলে তা গধ 
দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। 
যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য। 
ুছ ন্ার রেরিত দ্যা ছিলেন। ভীম ও দুর্োধন উভয়েই গদাযুদধে হর হয কি 
ই রত তত বাইরের পাত রই হলা বুলে 
পাতিত দের রব ক হইয়া, লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা এ কথা 


য়া চলিয়া গেলেন। 
হইল। ভীম, নিপাতিত দুর্য্যোধেনের মাথায় পদাঘাত 
তাহাকে এই কদর্য্য 


পাগুবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিশু 

Sa যা ০ নহে।” 

শত্রুর কটুবাক্য প্রয়োগ কর 

উপ 
tied ব্যপার। 

এম আশ্চৰ্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন” মৃতকল্প 
টা কিন্তু ইহা ধাই নিতে দুর্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 

পুরাই লিন আন বাধন) হর রা রন মাই জো পরিহার 
এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 
বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরুভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে 


শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কত্তর্ব্য 


“হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার র 
য় , ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় 


ভীমসেন অ A 
ধৰ্ম্মযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে 
দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম ত বকা ডি বডির মি সির নসয় বনি নিন 


৮৯০৩ ৮ এ 8 ৪ 


*এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ সহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না। 


সপ য় হত প্রয়োগ ভরে নিহত করিয়াছিলেন হী অহ 
রত হলে ভুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্রণ করিয়াছ।** এবং পরিশেবে সূতপুরের রচনা 
পিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্ভ্রন দ্বারা তাহার বিনাশ সাধনে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছ।।। অতএব তোমার তুল্য পাপাত্ম নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি 
ভীম, রোগ কর্ণ ও আমার সহিত ন্যাযযুদ্ধ করিতে চা কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার 
অনার্য, উপায় প্রভাবেই আমরা সবধৰ্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।” 

এই বাপ্পা “বহে আমি যে করেকাি কুনো নিত নিহত হইলাম মনোযোগ করিত 


অন্তর পর এই বে কঃ ইহার উত্তর করিলেন। পরবে দিছি তিনি গীতি ও 
উন সে নি নাব বিন 
রান দিল এখান বর টিপার হা নিব ফিরা ও 
কিন করা কু নিতেই নিয় বিবেচনা করেনা উদর কোন হয়ো নাই তাহা তা 


এই আশ্চর্য্য নহে। যে সর্বব্থ পণ দাভ্ভিক হয়, তবে সে 
যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আছি কিয়া হারিয়াছে, সে যদি ূর্যোধনের মত পা কাথা তে 
খাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিনে যে ই, হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য নহে। দুৰ্যোধন এইরূ , কিন্ত 


= ফল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য মাত্র" ম্পবি হতে লাগিল 
ারবাগণ সমধরবাদবরবাদন ও তাইএই কথা ১৯০১ আরা করিলেন। চখ 
4 
সা নিও সিল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাগুবগণ সেই দুর্যোধনের রা 
বিনাশ করি নাকি ত হইলেন। এবং তাহারা ভীন্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অ 
করিয়া ক রা যা পক পন বানী রাগ ক 
জ্যভারতের সর্ব পাপায়ার অধ্ম পাশা বর্ণিত 
বাদ, আর ধাহারা সকল বরা শেঠ ধন 


তি কন বা কৌশল করন মাই। মহাভারতে তে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের 
I 

॥কথাটা বরং ছিন্নবাহু 
ভূরিশ্রবাকে নি মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে থও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ 


1 সক ভু খিত করা। এ উপায় অতি নাব্য এবং সারবির ধর্ম, রী রক্ষা হাই 
a তে এ সে কৃকৃত কোল কৌশলের বাহ যা এব সারির ও রিরাহসেন, 


কৃষ্ণচরিত্র 


১২ ২ 
মহাভারতে আশ্চর্যয। সিদ্ধগণ, অন্সরাগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধৰ্ম্মাত্মা 
আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ ইহা মহাভারতে আশ্চর্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। 
সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, 
মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্য্যোধনের অধৰ্ম্ম ও কৃষ্ণ পাগবদিগের ধর্ম কী্তন। রসের উপর রসের ক, 
তাহারা দুর্য্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভুরিশ্রবাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; 


মারিযাছ, তেই তাহাতে অবশ্য, বিস্বাস: করিলেন; অনি পাড় প্রকাশ করিতে লাদিলেন। তাহারা 
জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাহারা কেহই বধ করেন _ সাত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, 
অর্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্র রয়াছ, আর 
তোমরাই অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা 


ইভ মাথুর সমালোচনা বিষ মার তে 
ভিতর পাওয়া হাই কা, শিলা! কাদে 


র করিতে হইয়াছে। 
করিতে ছে পের হাই, কুক কৃত রগ জনা লি হর 

সময়ে ভাতো এখনও শের কাছে সেই পাপারণ জন্য আতা করিতে লাম” 
তরস্কার নত সমস্তই অমৌলিক। দ্বোণবধাদি যে অলিক তাহ 


| » 
আমি পূর্বের দ্য 
প্রমাণীকৃত করিয়াছি । যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গে ও: ৪ 


হরর বলি লো বা রর | fs 
বা গণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বা অসভ র 
কেহ এখানে গ্রন্থকার ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, নিনদাচ্ছলে স্তুতি করা 


8৮ অসাধারণ সমরবিশারদ ॥ তোমরা 
উস ২ র রদ অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশক 
নত সম হইতে না। আমি জেল, তোম ন বহ না কিতা, তা হইলে মারি মে 
অ যক যে ক পে ক শে তন ন ন দল পি 
ধৰ্মমযুদ্ধে নি ৰ্থ না। আর , সমরে অপরিশ্রান্ত এই দুর্যোধনকে দণ্ডধ 
গকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না! ন অসৎ উপায় অবল্বনপূ্ববক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা 
তাহাদিগকে কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। 


.. আর আন্দোল ie 
8 রবার আবশ্যক নাই এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শক্রসংখ হইলে 
য় রর করিয়াছিলে ন; তাহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।” এমন 


অধৰ্ম্ম আর 
কাই লস 
“একের কপালে রহে " গা 
আগুনের কপালে আগুন। 
ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই ভুতি সবল | 
দার লা শেল ক অত পিলা পাঠক, ভারতচন্দ্রপ্রনীত অন্নদামঙ্গলে 
শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অন্যায় যুদ্ধে দুৰ্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্টিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাবশালিনী গান্ধারী শুনিয়া 
পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষককে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হন্থিনায় গমন 
করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শাস্ত করিয়া আসুন। | 

কথাটা প্রথম ভরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্ট 
1 ও" ইহার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জুলিয়া গিয়াছিল। 
অর্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, “ব্রল্ান্প্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল 


আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিধুঃ। ইহা 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর। 


নাট গিয়া গত ও গানধারীকে কিছু ুঝাইলেন। উদ্ধত বরা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা 
|| 


তাহার পর, সৌপ্তিক পর্বব বি ₹শে অশ্বথামা চোরের 
মত নিশীথ কালে পাগুবশিবিরে শপ পর্বব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে 


€ সমস্ত 
হইয়া নিদ্রাভিভূত ধ্দ্যুন্ন, শিখণ্ডী, ছ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং 
লনা ও সৈনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাওবপক্ষে আর মি 
ই I 


বন্ততঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাধ্চালের 


রং শেষ হইল। 
তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বের একটা এষীক বুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্ববংশ হইলে যুদ্ধ কার্য করিয়া 


সকল 
কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত 


আর কখনো না বায নই! নিহত বীরব্গের স্ত্রীগণের ইহাতে আর্তনাদ। এমন ভীষণ 
ই আলিঙ্গনকালে আয় নাই। কিন্ত কৃষসনধী় থা মাত্র আছে। 
সংখহ কমি ভীমকে চূণ করিবেন, না কারু কার যা আছে। অনয লৌহতীম 
[আঃ কিন অধ রাজা তাহাই চরণ করিলেন। আহি! কি কষ হার না| এজনা 
বলিবার নাই। 
উল  লৌরব ও পাজবগা্পের কোলন পরার হাতত তুমি কিনিরির 
| ও অসাায রিলে তোমার বহুসংখ্যক ভূত ও লন বিদ্যমান আহে; তুমি শা্তজানসম্প 
করিয়াছ। অত চা ’ তথাপি, তুমি ইচ্ছাপূ্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদশন 
তপঃসঞ্চয় করিয়া চে রি ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রযা দ্বারা যে কিছু 
কৌরব ও পাগুবগ্দ সেই নিতান্ত িভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন | 
তোমাকে বন হইবে নাশে, উপেক্ষা পদ করিয়া, তেমনি তোমার আপনার তব | 
হবে। অতঃপর যট্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ও পুত্রহীন 


কৃষ্ণচরিত্র 


বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার 
ত য় দ্বার র কুলরমণীগণও ভরতবংশীয়. মহিলাগণের 
নযায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিত্যাগ করিবেন।" i 
নক হানিয়া উত্তর করিলেন, দেবি আমা বাতিক রর হই আমার খাহা অবশ্য 
| শৰ যে রং সে মলি, তা অনেকদিন অব দয অ হা 
তব, এক্ষণে আ' ই র ং 
এ শা be otis dt দেবদানবগণেরও বাধ্য নহে। সুতরাং 
তাপে তীয় তের কবি মৌ পরের সূচনা করিয়া হলে! মৌ পর্ব থে নি তকে 
রও পূর্ববসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ__বিধি সংস্থাপন 


যাইব। অঞ্জুন বড় রাগ করিলেন__ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি 
বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং ৰ 
টি কিছুর বেন না বাস, নারদ প্রভৃতি বুবাইলে। কিছুতেই না। লি বলে 7 
মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন। 

র স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্টির 


কৃষ্ণ তাহাকে রাজ্যাভিযিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের 
পাবি ফিতা রনির বাকে ০ 


পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার র 
চা ন তঞ্ রে রত পে: বৃতি মা ভিতরে ররর রিনি ড় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষঃগ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমত দেখিবে। . 
রি বিনে তয় লাগি কিলা কেবলি সু জে 
হিতোপদেশ প্রদান করিলে না? 
উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত ত কৰ্ম্ম আমা হইতে সন্ভৃত। চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, 
আমার যশোলাভ মির তর আন ই জোনো মামী ৷ আগর পার সুমি লে 


জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। ইত্যাদি। 
তত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম, আপদ এবং মোক্ষম 


অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্নের পর শান্তিপর্বর সমাপ্ত। 
৫১৫ 


ee TEE 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এই শান্তিপর্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল, ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, 
তিনিই তাহা শাস্তিপর্ববভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা 
আছে। কেবল ধাৰ্ম্মিককে রাজা করিলেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্দ্দিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মাত্া; 
কাল তাহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য - 
ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য্য মাত্র; তাহার শাসন জন্য 
বিধিব্যবস্থাই (-০£94107) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্ধে ভীগ্রকে নিযুক্ত করিলেন। ভীগ্মকে নিযুক্ত 
করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ 
নিজেই ভীন্মকে বুঝাইতেছেন। 

আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাসতঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পনন। রাভধন্্ ও অপরাপর ধর কিছুই আপনার 
অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্ববধর্মাবেস্তা 


বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ভূ নীতি উপদেশ প্রদান করুন। 
আপনি প্রতিনিয়ত খহি ত তএব 'পতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি 


দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তাপ্ত 

. শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন ॥ অতএব আপনাকে অবশাই বিশেষরাপে সমস্ত ধর্ীর্ত করিতে হইবে। 
তার পর অনুশাসন পর্বব। এখানেও হিতোপদেশ,; যুধিষ্ঠির জজ বিরান? কতকগুলা বাজে কথা 

নু পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় 
k || 


পরিশেষে ভাগ স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম সতরের। 


তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুৎ জ্ঞানোপদেশ দিলেন, 
করিতেছি। যে িষাম ধর্ম রতি ধিরে রোব এরর জাতি 
১৮৮১১ বিশেষ স্ুর্তি পায়। রঃ 

“্মবরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর 
হয় তাহা থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয় রুই যানি রর না উপস্থিত 
হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে 
অবস্থান করে, তখন শরীর সুস্থ এবং যখন ওঁ গু রর মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ 
ন্যায় আম আধিক্য হইলে কফের হাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হাম হইয়া থাকে। শরীরের 
করিলে অ তিটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সব, রজ ও তম। এ গত সমভাবে অবস্থান 

এবং লাভ হয়। এ গুণতয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হাস হয়। হর্ষ উপস্থিত 

হইলে শোক এবং শোক উপহিত হইলে হ্ভিরোহিত হই যা হবে সে কি কেহ সুখনুভব করে 
এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার 
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কৃষ্ণচরিত্র 


নিয়ন শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। 

সি 2 ভ্যান পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সভবপর নহে। ইলি 
৮৫ রাজ কেবল পাও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ 
ও মনে মনে বলো দরে লী ও 
উড নে যনে ত রর কারণ রা নিউ জয়া থাকে৷ এ বি 


করেন, ্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহারে হিংসাপাপে লিগ 
হারের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যা 

হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা 
হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় 


নি করা তোমার অনশা কর্ো। হে তি সা মমতা না করেন, 
না নর করা তোমার অবশ্য কয কামগরত বাতির কল রা আহা বু জন্মের 
ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ সমস প্বৃির সূল কারগ। যে সমু হন তপসা, 
সত কামনারে আরে পিজা নাতে সা এ , বেদা 
আর 
/ বি নিয়ন বর ও মোলের বীজরপ লেহন 
সহ কাই নত কী কির থক আনি সর পরাজিত 
ং কহিয়াছে যে, ভিন্ন কেহই আমারে পরাজিত 


বেদান্ত সমালোচনা দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্ববান্‌ হর র 
অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। ব্যক্তি ধৈৰ্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন 
যারে অবস্থান করি। থে বাজি হৈ মারের জিত করিতে হা 
দু্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি তি তু! ঘা মা জর যরতে বাল আমি তে ক 
ও উপ কয াকি। পতি আমা সি সা গত 
|| 
এ গন কাম সততে বর ন কিম কামলা মন 
জী গাল সের অন কি রর 
উনি বা আপনি গর 
বার বরে আতর এত সরতে মম হে 
করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।” 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__কৃষ্ণপ্রয়াণ 
প্রচারিত হইয়াছে । পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; 
হই ফুাইল। এইখানে কৃষ্ণের মহাভারত হইতে অন্তহিত 
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ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর 
হীভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমাকে যে 
একটা অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে 
ই রাই না লিল তিনি বলিলেন, বালে আমাকে থে 


য় : তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন 
“অনুগীতা”। ইহার এক ভাগের নাম “ব্রাহ্মণগীতা”। 


কো হু যেরপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কর মুখে উক্ত করিয়াছেন, 
সে ভু বুঝা যায় যে ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট বট MIA RAT তির 
কী ুসীতোক ধর্ে এরূপ কোন সদৃশ নাই যে, ইহাকে নীতা উড়ি নাগেনাহরাহায। ৪ 
থ ত্বক, অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক 
প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধাস্তে উপস্থিত হইয়াছেন গর 
নিয় মাপের বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই! কৃও আনে র কোন অংশই অনুগীতার ইহা 
কে া। তব তা ও বাণী কানাই! চিনের কোন অংশই তার 


ষ্ঠ টা য় |] উতঙ্ক 
মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই বলিয়া 
ই কার ক এল, দিও দিলে তোমার তপ হবে আদি পাণ 
নর তখন উতন্ক তাহাকে প্রণাম করিয়া তব করিলেন। কৃষে 
করিলেন। তাহার পর গাল আসিল দেখাইলন। তার পর দোর করিয়া উতফকে অভিনিত বলদ 
 টণ্ডাল আসিল, কুকুর রর প্রস্রাব 

ইত্যাদি, ইত্যাদি নানার বীভৎস বল কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের টি 

নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের 


নাই। 
SS অংশ নহে কাজেই থা বলিবার প্রয়োজন 
স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় } এ সম্বন্ধে আমাদের কোন ক 


স্তর দেখা যায়। 


গমন করিলেন 


তি 
লে [কি আসিলে, অভিমনুপী উত্তর একটি মত পর প্রসব করিলেন। কৃ তাহাকে পুনজ্জীবিত 
১ ই হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না রে, কৃক বশী রর এই কার্য স 
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করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া 
থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা ছারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য 
সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তার পর নির্বিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণ ছারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাওবগণের 
সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


৫১৯ 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 


যোহসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তাচ্চির্বিভাসুঃ। 
সংভক্ষয়তি ভূতানি তন্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__যদুবংশধবংস 


তার পর, আশ্রমবাসিক পর্বব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি ভয় না 
বরের নিশেষ ধরেও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইযাছে। বীর 
পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করে 
তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত ই 
নে বৃত্তান্ত এইরাপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত য্ব্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। ' দ্বারকায় 


ন অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে তাহাদিগকে জিতেন্দিয় ঈশ্বরপরায়ণ খষি না 
নন বাদ ত বলিয় গথা জিতেন্দ্িয় মহরষিগণ 
য়া উড়াইয়া ১ অন্ততঃ একটু তিরস্কারবাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দরয 
একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত য়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব 

৯৮ ৮০৯৮ ভিসম্পাত করিলেন। 


অগত্যা শা, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক ৫ র মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা (কৃষ্ণ 
সমু উন রা রন) মুল রাতে রি সকল 
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে গণ সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের “বিনাশ 
বাসনায়” যাদবগণকে প্রভাতী যাত্রা করিতে বলিলেন। 

“ভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান রয় 

কুরুক্ষেত্রের 


“"লন। সাত্যকি কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্্মার 

বক এক অ ওল সমল ই তিন বাল) সতি ও শক তা 
রী টল সহ গল রে এ ক নার : 
যা হিপ মুর রন রানের রক নিপাত উহা 
ই সি লে মৃ আলা হণ কলাত লা 
> ৯ হহাও আছে যে, এ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে 
ইইয়াছিল। যাদবগণ তখন & সকল এরকা শাক সন চিছর করিতে লাগিল। ৯১০৯৬ পন 
কা পি তে ক কেন সাও বো) ফসকে বলিলেন 
এ+ এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা | 

হা দারুককে হসতিনায় অ্ুনের নিকট পাঠাইলেন জুন আসিয়া যাদবদিগের কু সা 
ইনি দ্যা আইলে, এর নাত রাত রি উতর পা 
৫২০ 


কৃষ্ণচরিত্র 


হু সৰ্প নি্গত হইয়া সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সণ কর্তৃক ভুত 
হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশৃন্য হইল। তখন কৃক স্বয়ং র্ভালোক ত্যাগ বাসনায় 
হইয়া সুরমা পে তলে সর করিলেন। জর নামে বাধ গে তার পাদ রা নি 
ন অনার জানিতে পারিয়া সঞ্জিতরনে কুকের চরে নিপতিত হইল হুর স.. 
আশ্বাসিত করিয়া আকাশমগুল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। 

নিত কা আকাপও মদ উদ কর্ম সম্পাদন করিয়া যাদব 
লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। আহার দনমুগণ লাঠি হাতে তাহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় 
লইয়া হত্িনায় চলিলেন। পরি নি লতার ঢাাদিগকে পরাভূত করিতে পারলেন সান 
রিল তা সতী ভাজি ৰ 
সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। 

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল গেল নৈসর্গিক উপন্যাস আমরা পূর্ববনিয়মানুসারে পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্থূল ক র 
যাতে বা কেকা সানাসক্ত ও দুনীতিপরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বে র 

র র বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষেয় 


বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি 

করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ও দুন্তিপ এব, যখন যাদবেরা, পরস্পর 
স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, তপরায়ণ, এবং সুরা রত,» র রস্পর 

বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তনিবনধন বু র ও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহ 

বিবাদ কিয় যাক বন তে এট ক লি হিল বিচার 
ং | অত এ অংশের তার র্‌ 

পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব মোলিকতার ১১: 


আমাদের প্রয়োজন কেবল একটা কথা বলা 
পা নাই। তবে কেবল রং তাহার করিয়াছিলেন ইহাও যদি সত্য 


আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ 


রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
টু ১১ রন তি ক কাইসরের মত, দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ 
ক ঃ । | গ্রন্থেই নাই। 
কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কো । পাশ্চাত্ত-বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ 


দ্বিতীয় গাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয় ন 
বউ ভিনি যোগাবলহন ৰ করিবেন না। আমি নিজে বাদ আপার ত 
গাভ্যাসকালে অবরুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছেন, তাহ অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু 
সদ নার lege করিয়া বলিতে পারি না। এপ ঘটনা বিতর নাম 
গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে ন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং মনুষ্যের অনাচরণীয়, আমি 

বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, থাকায় যে সুর প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে 
ন অনুব্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি। 


৫২১ 


ee 


বর্ষিম রচনাবলী 


মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব না, “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা 
মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই? 

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত। 

চতুৰ্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছিল। এ 
জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত? 

যাহারা কৃষ্ণকে মনুষামাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ঈশ্বরত্ স্বীকার করেন না, তাহারা এই চারিটি মতের নে 
কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের 
ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মতে ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছা 
এবং সেই ইচ্ছা পূরণ জন্য তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কর নির্বনাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলের 
ঈশ্বরাবতারের জন্মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃ 
দেহত্যাগের একমাত্র কারণ। 

মৌসলপর্বৰ মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন 
নাই, বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থল ঘটনাটা কতক সত্য 

বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা 
পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। একটিই কেবল 
ুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাগুবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু বৃষ 
করিয়াছিলেন “তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃ্ান্ত মহাভারতে নাই ও থাকিবার সন্তাবা নাই। এইটিই কেবল 
সে নিয় ত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বের বলিয়াছি। এর 
নব করিনা হত নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বলা কর 
অনুক্রমণকাধযাযে নাই। কোন ্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ের পরবর্তী 


সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরীকষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। ত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__উপসংহার 
সমালোচকের কার্য প্রয়োজন বিবি সত্যের সংগঠন। 
কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্য প্রধান: এ ধঃ__এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর ৰ 
চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করাঃ J আমাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কণে 


নে এরূপ আচ্ছাদিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভা গনঃ 
না Hye Rs ত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পর 
“উপসংহারে দার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, তত দুর ৮ 
প্রতিপন্ন হইল। যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র 
দেখিয়াছি, বাল্য কৃষ্ণ শারীরিক বলে a হিংস্ৰ 
ত সুরক্ষিত হইত। ভাত, বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন 
প্রভৃতি হইতে রর ত হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মন প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে 
নাম সঙ্গ সর্বদা তীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের সৃতি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি 
দেখা যায়। পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ প্রশং 


কেহ বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষতিয়সমাজে সর্রধান অ্তরবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল 
সর্প্রধান যো রাত করিতে পারেন নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সৃতি 
রজিদিন্র ত ন সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে কাশী, কলিঙ্গ, পৌগুক, গান্ধার 
করিতে পারেন |] নিুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পর ভু 
স্বয়ং অর্জুন নাই। তাহার যুদ্ধশিয্যেরা, যথা-_সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন 
৫২২ লও তাহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শি্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 


কৃষ্ণচরিত্র 


কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই 
যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্বাগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে 
হারও পাই না, তীরের বা অর্জুনের নহে। কৃষ্ণের সৈনাপতোর বিশেষ কিছু রিচ বিস্থ 
ওর যে হার সৈনাপত্য গুণে ক্র যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখযাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ 
করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া পা যাদবসেনার দারা অসাধ্য জানিয়া মুর পরিত্যাগ নুতন নগরীর 
নির্ম্মাণার্থ সাগরদ্ধীপ দ্বারকার নির্ববাচন' বং তাহার সম্মুখন্থ রৈবতক পর্ববতমালায় দর্ভেদ দুগগশ্রেণীনিন্দ্াণ 
যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার 
ঝষিদিগের ইহা অবোধগম্য__অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কষ্ণেতিহাস তাহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত 


নহে। 
শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমক্ফৃ্তিপ্রাপত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি 
যা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে 


অদ্বিতীয় বেদ ইহাই ভী্ম তাহার অর্ঘপ্াপ্তির অন্যতম কারণ বলিয়া 
কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে 
কৃষ্ণের জ্ঞানার্জজনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধৰ্ম্মই ইহার ত 


প্রমাণ। এই ধৰ্ম্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, ভারতের 


ফেন "রস করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত 
রাজগ র অতি উ' উদাহরণ-_সাভ্রাজ্য র 
ণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির তি উৎকৃষ্ট নিয়োগ ভীগ্রের ছারা 


কৃষে বুদ, চরম ডি প্রাপ্ত হইয়া যশ র ধারণ করিয়া যত দুর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত 


দূর সর্ববজ্ঞ। অ সতত ও ধৰ্মত, যাহার উপরে আজিও 
রস অপূৰ্ব তর এন কি, আধ পরত হার আর বসে অধর পলো 
দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অধ্ের শল্যোদ্ধার 


তৃতীয়ের রর 

তৃতীয়ের উদাহরণ। মন্ষ্ভিপ্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্ববকর্ম্দে 
র ধৰ্ম্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। 
পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও 


বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং র ॥ 

কারে বাদি জা ইজ বিন ও সদ পাম 

আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী 
পরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত 


হইলে তিনি তাহার শত্র। তাহার অ 
ইইলে তিনি তাহার তে অকষ্িততবে সিন করেন। তিনি জনি, কন লেকাহিতার্থে 
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eee 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্বজনের বিনাশেও তিনি কুঠিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা ₹__পিতৃষসার 


পুত্র, উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তারপর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, 
তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না। 


ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে__“য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং নি 
আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।” 


“যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় র 


» আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট।” 


গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন 


উপসংহারে ব্য, কৃ সর্ব স্বসময়েসরববনেন' তত) উজ্দ্লল। তিমি অতিতত, 
অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময় রম 
ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী 


অন্ততঃ 
অনুসারে করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি 
Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন 


» এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 
আমার সঙ্গে বলুন__ 

কারণাকারণান্ন চ। 

শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পর ধা 


“মহাভারতের ৭ সকল অংশে ভাহাকে শিবোপাসক বলিয়া বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্িপ্তের লক্ষ bie 
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ধর্মতত্ত্ব 
অনুশীলন 


প্রথম অধ্যায়__দুঃখ কি? 


গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া কি সারিয়াছে? 
শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন। 


গুরু। কবে আসিবেন? 

শিব্য। আর না। একেবারে দেশত্যগী হইলেন। 

গুরু। কেন? 

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন? 

REY ন্ট বলিতে শুনিয়া ধরে সুখ কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় 
সবই দুঃখ-_দুঃখের বাকি কি? আপনাকে ত শুনিয় I তি য় 

০ রর হীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্বববাদিসম্মত। 


পরম ধার্ন্িক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অথচ তাহার মত দুঃ 
গুরু। হয় তার কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন। | 
হর হয় ভার জোন দুখ সই তিনি চি চল নর কলি | 
কষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে? 

গুরু। তিনি ধার্মিক নহেন। 

শিষ্য। সে কি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র, গৃহদাহ, রো 

গুরু। তা বলি। 

শিষ্য। পূর্ববজন্মের? 

রা ূর্ববজন্মের কাজ কি? ইহজন্মের অধৰ্শ্মের ফল। 

। আ' মানেন যে, এ জন্মে য় 
লি আপনি কি য় মালে কি মান লা থে, হিম লাগাইলে সদ হয় কি গুতো কমলে 


গ, এ সকলই অধর্ম্মের ফল? 


| ধর 
দিক) হিন লাগান শরীর ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। এই জন্যই হিম লাগান 


অধৰ্ম্ম। 
শিষ্য। এখানে অধৰ্ম্ম মানে hygiene? 
গুরু। যাহা শারীরিক তাহা শারীরিক অধর্মা। 
আর ত 


শিষ্য। তাই না হয় হইল। 
=i দারিদ্র দুঃখটা আগে ভাল করা 

। খাইতে পায় না। 
দিয়া খাই পার নং হননি লিন তিশা নাসিম এত দির সি 


যাইত। 
কি ও, প্রা কি দার অত আর চর রাতে খা 
৫২৫ 


বহি বলী 


€ ত বটে কিন্তু র রক্ষা ও 
তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ ঢে। যদি শরীর 
গুরু। টু : 


, পেটুকের 
পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা, ধার্্মিকের লক্ষণ নহে 
লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক। 


> পড় পরে। fl তাহা মোটা 
১০১৮১ বরা রা দানাদার 
কন্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি? 
শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, 


ধর্মে 
মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা-_অর্থাৎ অ 
সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ। 

শিব্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ? 

গুরু। অনেক কোটি কোটি। 


- তাহারা 
যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবন্তর পায় না__আশ্রয় পায় না 
যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে! 


শিষ্য। এ দারিদ্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্ের ভোগ? 
গুরু। অবশ্য। 
শিষ্য। কোন্‌ অধৰ্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য? সংগ্রহের 
টী ধনোপার্জনের উপোযোগী অথবা গরাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার করে নাই 
উপযোনী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আযাদ ্য়োজনী় যাহা ীলন 
বা সম্যক্‌ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্। ও 
শিষ্য বে? বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন 
পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধৰ্ম্ম। যদি তাই বলা 
গুরু। ধর্মমত সৰ্বাপেক্ষা গুরুতর তত, তাহা অলপ কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর 
যায়? 
শিষ্য এ যে বিলাতী Doctrine of Culture! 
গুঁরু। ০৩ বিলাতী জিনিস নহে। ইহা, হিন্দুধর্মের সারাংশ। নাই। 
শিষ্য। সে কি কথা? ০4৩ শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন বরণের 
রা নীরা কথা ধুয়া মরি, আসল জিনিসটা খুঁজি এ আমাদের দে য়ন দশা 
চতুরাশ্রম কি মনে কর? 
System of Culture? বুঝিবার সাধ্য আছে 
শুরু। এমন যে তোমার Matthew 4401 প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, 
দন সু বার পতিমেবতর উদ না বিলাতী অনুনীলনবারীনিদের ২ দেখিবে যে, 
কী নি যা এ ভৱ কৰন তোমাকে যাইতে পি” তবে তি দেবে 
522 
পর কথা হি আপনা নিকট দলা সখি অনুষ্ঠান 
তত ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-খ্ম্ম অনুশীলনের 
পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 


এই জন্য উহা অপূর্ণ ও অপরিণত জর 

ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, 
সমর্পিত। কি ঠিক? 

শিষ্য। সন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্তের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা 

৬ ' সী ও যুজি, পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? সিকি সুখ নয়? 


ধন্মতত্ব 


শিষ্য। প্রথমতঃ মুক্তি সুখ নর-_সুখ দুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, 
তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে 
হইবে, নহিলে অনুমীলনতত্ বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই-_আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধা 
হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__সুখ কি? 


শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্‌ 
অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে? 

গুরু। তার পর? 

শিষ্য। জা যে, বাচস্পতির নির্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাহার ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আগুন 
কাহার দো কি হরেন লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না-_কিনত বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক 
প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্‌ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল? 

গুরু। অনুশীলনতত্তুটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা 


তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের য 
বর বিছি দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। ্ 
৷ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। ভয়ানক! 

যা) রথ উনারা, টা রো ডা ভয়ানক বাগার হইল হে গারো বি রী 

শি Li তিন খের অত্যন্ত 

ঘ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দুধৰ্ম্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, ₹* প্রকার দুঃখের অত 
নি) তেরি রক রন নে, বু অত যয রেজা 
কা পরের তর পারি তে পরিগত হও আপনা রীতো রি 
নীতোষ সাদি সকল তুল্য জান করিবে। যি সুখে সুখি না হই দেশ দি ১৮4 
ধর উতর জা নানি সেই চাইনা। এবং অনুষীলনতযের দে ঈদৃশ 
হয়, তবে আমি অনুশীলনতন্ব শুনিতে চাই না। 

তবে আমি অনুপ রা আমার এই অনুশীলনত্রে তোমার দুইটা মিঠাই দত বলিতেছি লা 
আত অত রাগের বাথ বি সাদিক তোমাকে য়া পা রতি না। 
না হইবে না রী হে উপদেশ তাহারও এমন অর্থ নহে দুরে বিলাতী অনুশীলনের 

তাই তুমি কাল বলিযাছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের 


গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ! 
মুর সা, হলো নিতে বা "জানি ত নলিরাছিলাম চেপি বুলে হলে সে সুখদুঃখের 

অতীত হয়া সুবশূন্য যে অবস্থা তাহাকে সুখ বলিব কেন 

দি যে সা ডিল সুজি রিতার নানা সাকার 


সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। 


শিষ্য। বলুন। 
নি বার বরিয়াহিলে ৫ দুটা মিঠাই খাইতে গাইল তুমি সুখী হও কেন সুমী হও তাহ 
বুঝিতে পার? 


শিষ্য। আমার ক্ষধা নিবৃত্তি হয়। 
৫২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়__মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য 
সুখী হও? 

শিষ্য। না মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই। 

গুরু। তাহার কারণ কি? ; 
নয! মিীইয়ের উপাদানের সঙ্গ মনুয্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সমন্ধ জনই 

লাগে। 

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? 
মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা 
সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। ‘রবিন্সন ক্রুশো 
গ্রহে ফ্রাইডে নামক বর্বররকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ববরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল 
লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার 


গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ব ভাল করিয়া ts 
রয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে 

তবে কেমন { 

তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ লাগে? কখন সুখদ হ' 


শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্ত 
য় না, ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়। 
শি সেইটকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল 
এক্ষণে মিঠাই বাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিফুতা। 
৮ 
ওহ অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অনুশীলনকালে তুমি রে 
অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। 
শীল টা ইন্িয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্ডিয় আছে, সেই সকল ইন্দিয়ের 


তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক 
সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। 
শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি ক 


শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই 
ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে? 


৬ 


ধৰ্ম্মতত্ব 


কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নিন্দিয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। * সুতরাং 
দেই ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি__যথা স্নেহ, দয়া 
ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য শব্দ কি আছে? 
শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা 1০01), অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। 
গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশান্্ে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে। 
গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা 710915 অর্থে “নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, 
5৭7০০ অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 1৪০81) অর্থে “বৃত্তি” শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না। 
শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন সুখ-_কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার 
দুঃখ। 
গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ সকৃর্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে 
রতৃপ্তি। এই স্র্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক। 
শিব্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে. বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। 
গুরু। কেন? 
উশিষ। ইজ্য়পর ব্যক্তির ইন্সিযবৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া 
ত? 


গুরু। না তাহা নহে। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অস্কর্তি এবং ক্রমশঃ 
বিলোপ হইবার সম্তাবনা। এ বিষয়ে স্থল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ 


ন্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ 
বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত 


লজ সামনা কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের 
পাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফুর্ভি ও পরিণতি। 

a সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য। 

তায়। তাদৃশ্য অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ.নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত 
যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়াস্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, 
বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও 
এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 


বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই 
হই সুত মনত তাহা যেন বুল তারিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃবী। আপনি বলিলেন যে, যখন 
সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধাৰ্ম্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সুখ কি, তাহা 


বুঝাইলেন ; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ 
দুঃখী নহেন, অথবা তাহাকে যদি দুঃখী বলা খায়, তবে তিনি নিজের দোষে অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক 
বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি 
অধান্মিক। এ অনুশীলনতন্রের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া 


থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম 
গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে 


অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ববশেষে 
বলিতে হইবে, কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 


* উদাহরণ-__বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সম্প্রদায়। অপিচ, 1100191107 অধ্যক্ষেরা। 


ব২৩৪ ys 


শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নৃতন কথা। 
গুরু। নৃতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র। 


তৃতীয় অধ্যায়_ ধর্ম কি? 


শি্য। অনুশীলনকে ধৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্দের 
ফলও কি সুখ? 


লাককে ধর্ম 
গুরু। না ত কি ধর্মের ফল দুখঃ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত 
পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিত! 
শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই? কালেও সুখ। ধর্ম 
গুরু তে বুধাইলাম কি ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকালে থাকে, তবে পর ন 
সুখের একমাত্র পায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই। [রিবর্তে 
মিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি শরীর বৌদ ধর্ম, বৈষণবধর্ম_ তৎপরি ন 
অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি? প্রকার 
গুরু ধর্ম কথাটার অৎটি উলটাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম শব্দটা নানা র্লে, 
আমাদিগের প্রয়োজন নাই;* তুমি যে অর্থে এখন ধৰ্ম্ম শব্দ ব্যবহার 
উহা ইংরাজি 7২০৫০7 শবোর আধুনিক তর্জমা মাত্র। দেশী জিনিষ নহে। 
শিষ্য। ভাল, Religion কি, তাহাই না হয় বুঝান। কাহারও 
জন্য? 1২৩।০। পাশ্চাত্ত্য শব্দ, পাশ্চান্ত পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বুঝিয়াছেন; 
সঙ্গে কাহারও মত মিলে না। য়া যায়? 
শুট কন িলিনের ভিতর এমন কি নিত বন কিছুই নাই যাহা সকল রিলিজনে পারা কোন 


গুরু ie 
গোলযোগ হই সেই নিত্য পদা্থকৈ রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; তাহাকে ধৰ্ম্ম বলিবে 


যাহা ধৰ্স্প 
গুরু। সমস্ত ত_ কি সকলেরই পণ 
? মনুষ্য জাতি খ্ৰীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, 


শিষ্য। এক কথায় কি বলিব? 
মনুষ্যত্ব বল না কেন? 


শিষ্য। তাহা হইলে 
গুরু। কাল তাহা রুট কি বুঝিতে হইবে। 


: ক চিছিত রোড়পন দেখ। + খ চিত জের দে 
৫৩০ 


চতুর্থ অধ্যায়_ মনুষ্যত্ব কি? 


গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিল ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষাত্ বুঝাইতেছি। মনুযাত্ব বুবিবার 
আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ-_দুইটি কি এক জাতীয়? 

শিষ্য। হা, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়ে উত্ভিদ। 

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব__ওটি তৃণ মাত্র। 

গুরু। এ প্রভেদ কেন? 

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া 

গুরু। ঘাসেরও সব আছে__তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে 


বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই। 
বৃক্ষ বলিবে না? 


বৃক্ষ বলিবে? 
শিষ্য। বধ হয় বলিব না। উহার কাণ শাখা ও পলব আছে; কিন্তু কৈ, উহার ফুল ফল হয় না; উহার 
সর্ববাঙগীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিবে না। 
রিচ গণ বটি বহর পরে এক একবার উদ কুল হয়। জু হা বলা ত 


চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়। 


শিষ্য। তবে বাশকে বৃক্ষ বলিব। 

আয! তে লকেট সাল উপাই ইয়া দিয়া হলের সত নর 
দেখ-_মিলিবে। উত্তিত্তত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, 
কতি মিটে উড পের সর্াদীণসর্তি নাই। যে অবস্থার মনুযোর সরবসীন পরিণতি 
ih te সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। 

৷ এরূপ পরি ধর্মের আয়ত্ত? & 

শিক এর গ্রগতিচিকি রতি, কতকথল চার কল: নৌ কথার হালে রণ 
বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও র দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে 
রে কাণ (রাহ সনু ক লেন বার এপি তন 
ধা রে নারির বরা এ রেল 
খাস রাখিতে চাহিবে? 

, ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না 


থাকিলে আম, কাঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইবে। 
গুরু। মূর্খ! কাঠাল ৃিধী হইতে অতি হইলে অৱাভাবে মারা বই যে? জান না যে, ধানও 
তুণজাতীয়? যে ভাটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও এরূপ 
ছিল। কে যেই জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমওএরপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি 
দানি ছাতার চর দা 
স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; এজন্য ইংরাজিতে 


হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্ের পক্ষে 
য়র নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, The Substance of Religion is Culture." 


মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম” | 
লি রাও রিড রে রারিলই সরমোেরনীগ পতি দা বহ 
রজতের পিপি, অহমিবীরহা মাটি জজ, হত একটি অভি সুর, পায় অনুশ্য, জুন দত 


৫৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পাইবে। পরিনামে সেই অসুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু ত্জন্ ইহার কর্ষণ-__কৃষকেরা 
যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই-_জল না পাইলে হইবে না! রৌদ্র চাই, আওতায় 
থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃপ্তিকার থাকা চাই ১৯ 
জাতিবিশেষে 


মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্ের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত 
মন পরা হইবে। পরিণামে সর্ববগুণযুক্ত,সর্ব-সুখ-সম্পনন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষোর পরিণতি। 
শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সৰ্ববসুখী সর্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে? 


হইত পারবে স্বদুখ লাভের চেষ্টায় বহ সুখ লাভ করলে আও 


শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন__ তাহা এখনও ভাল করিয়া 
বুনিতে পারি ক মনুষ্যের সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, ত 


তা কর। মনুষোর দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রান 


র পরি র্‌ 4 = ও 
উতর হাতি কও শির এই কষ দর বাহু বয়োগুণে আপনিই বন্ধিত 


ৰ F পারে। * 
গ ওত কৌন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না 
রোজী এ হাত অবশ ও হইয়া মাই, কর যে, লি কখনও আর হত লা কার 
ৃ প্িবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত? ও 
se শীল গুণে শশুর কোমল সু বাহু সরিণতহর 'ানষের বাছুর বিভা, বল 
তাম ওঁ হয়। কিন্তু এ ত রই সহজেই হয়। আর কি চাই? ত 
গুরু! তোমার বাহুর সঙ্গ না করিঃ তোমার বা 


সভা সমে লামিয়া লে কি তে পারে ন সান অনেকেই লিখিত জানে, এই 
কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত হ্‌ 
জর পে ৰ ক এ 
ত হই লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি পর 
প্রত্যেকের দয হইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ই, ল, ন। ইহা প্ৰথমে কেবল ক্েতহার পর 
একটি কাগজে জিতে ভু তৰিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি বয় অনে পড়িবে, আবার এ 

তে অ বে হে তাহাতে ক বে, দি জোল পার 
2 ভেদ এই 


ধৰ্ম্মতত্ব 


কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে 
WSs রও তাহা পারিয় না।এ তে 
৮8 
র উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত; সরববাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত 
গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণে বিশেষ 
র কণ্ঠের ণ পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,__বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ ই 
১৮০ স্পা ৮৮০৮৪) 
ও জু! তোমার পদবরের স্বা্ীণ পরিগতি হয় নাই দেখ তোমার হাত, গা লাস তিনের সহ পু 
পরিণতি হইয়াছে কন একের সাদী পরিপতি হয় নাই। এই আরা দের 
য়ে দেখিবে। শারীরিক প্রতঙগ মাত্রেরই সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরির সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে 
বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই যোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা 
কাতেই কম্তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি 
প্রত্যগ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ 
কা্যেয প্রবৃত্তি দেওয়া-_যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য, 
হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্বিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই 


সৰ্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি। 

শিষ্য, অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচার দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্্মত্তা এবং সুরসে রসিকতা, এই 
ণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি 
আছে অর্থাৎ পরীর বলিষ্ঠ সুস্থ, এবং সর্বববিধ শারীরিক করিয়া সুক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ার্জুন আর শ্রীরাম 

লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই। 
গুরু। যাহারা সনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরপে মনুষ্যত্ব লাড করিতে 
পারিবে না হারা অ স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত 
উন্নতি পরা হই এ তখন অনেক মনুযাই এই আদ্শনুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গহে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় 
রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণররূপে এই মনুয্যত্ব প্রাপ্ত 
৷ সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের 


(হইবে। যোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা 
য় বোল আনা, ইহা বুঝ না, সে টাকার মূল্য চারটি পয়সা লইয়া নট হইতে পারে! 
শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি সমর ও চরম পরিণতির একমাত্র 
গুরু। র আছেন। ঈশ্বরই সর্ববগুণের ৮ 
মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। « ধর্ম সমাক. ধরব প্রাপ্ত হয় না; কেন না, যিনি নিরণ, তিনি 


আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 
স্পৈন্সর “Inscrutable Power in Nature” বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন__অর্থাৎ যিনি কেবল 
বা তাহার উপসনায় বর্ম সম্পুর্ণ হয়.না। আমাদের পুরাদেতিহালে রহিত 
রানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উ ধর্মের মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে 
পারেন। ধাহাকে “Impersonal God" বলি, তাহার উপাসনা নিস্ফল; যাহাকে ‘Personal God" বলি তাহার 
উপাসনাই সফল। £ 
শিয়্য।-সানিলাম: সন্ন৷ ইরররে জানিস রগ মালিতে হইরে। রিতা উপনমার প্রয়োজন কিঃ 
তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল 


৫৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ভক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সম্মুখীন করিতে হইবে। 
তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবেং__তাহা 
তাহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারপ্য , 
সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য ঝযিরা বিশ্বাস 
করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারপ্য ও সাধুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই 
লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, এশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। 
তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে যুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল। 
শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোটা জল, তাহাতে গিয়া নিশিব। 

গুরু। উপাসনা-তত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন 

হর রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত 
শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষো বাঙ্সস্পনন স্বভাবের 

[য্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ব 

আশাই, এজন্য ঈশ্বরে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্প্রকৃতি। তাহার 
তায় অনন্ত, বিস্তারেও অনস্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের 


শাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না,ইহা সত্য 


বশিষ্াদি বন্ধষ ধরমপস্তকে নাই জনকাদি রাজি, 
নারদাদি দেবর্ষি কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জ 
; কিরণ রা রি রি চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র ুখিটির সান, 
নিৰ্ম্মম ১. সারও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ শাক্যসিংহ কেবল y 
el বদষেত। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা হিলি  ইহাদিগেতেই সর্বববতত 
পণ্ড স্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন ও ধৰ্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও . 
ত; শক্তিমান্‌ হইয়াও ; কাৰ্ম্মুকহস্তেও 


দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার বত রও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ 
শরীর রড তে: ঈশ্বরের সরবসম্পন যে কষচরিত ঘাড় শিহরিতেছ। ই জান না। উহার 
নসি ৮৬ সৌন্দ্যো, এবং অপরিমোর বলে পরিণত 
প্রাপ্ত হইয়া সর্বব = ং টি 
এবং শ্রীতিতির তদনুরূপ পরিণতি হইয়া স্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এব বলিয়াছেন 


ধন্মতত্ব 


সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত 
| 7 র শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগু 
দি ই নই লন ললে কৰল সৰন, 
তি তা তিনি স্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার 
Mea ad একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখ্্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্বববলাধার, সর্ববগুণাধার, 
এ সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
নমো নমস্তেহস্ত সহত্কৃত্বঃ। 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তো৷ 


পঞ্চম অধ্যায়__অনুশীলন 


শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি। 
ক সকল কথাই নি আন দর সাদেক পণ, এই 
রঃ সহ বৃত্তিভলির উপযুক্ত রি পরিণতি ও সামঙসোর সাপেক্ষ এক্ষণে. এই 
লি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন। 
পারে। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক 


বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পান করে, কতকগুলি কাজ করে বা কার্যো প্রবৃত্তি দেয়, আর 


ত্বিবিধ বৃত্তির প্রাপা। 
শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আন 
টি হা ধাল ন যন 
রি অন্য ফল নাই। জ্ঞানা্জজনই বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আন ঠ 
বা কা রহ লি মু বলাই আল বা 
AEsthetic Faculties বলেন। 
পৃথক | La AEsthetic © Intellectua 
করিলেন নদের অনুসরণ করিডেছিল। রন করি নাকে নি বিতক 
রি ঠিক পাসের রে নার রিকি বিকলিত 
করা গেল। (১) শারীরিকী, (২) সমান (৩) কার্ষকারিনী, (৪) চিতরঞ্জিনী। এই চতুৰ্বিবধ বৃত্তিগুলির 
পযুক্ত স্ুর্তি, পরিণতি ও সামগুসাই মনুষ্য! 
তি পিত সামা শারীরিক বক এও সার সরি ও পরিণতি বি 
মনুষ্যত্বের উপাদান? 
বার পিটারিল ৭.৮ ৯ 
ই এয়ার পার ভিত আছেন মাহা দিদি. তারাও মুল বছ 
৯৮৮1৮ পল পু দাতা 
তা সা য় আদান তি টে বট 
রে বন বানি টিন সাজার 
জারা দারা ভিত হরি রা নান 
আছে তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ম শের অনুশীলন। নৃতন আমাকে. কি শিখাইলেন? 
হার যাগ নানু বু আছো রিলে াণি নে কেনি নূন সর বই হারতে 
সদ্য নাসিয়া আলির ইহা তুমি প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। 
৫৩৫ 


ধরেন, কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 


| বা Emotinal মধ্য 


বঙ্কিম রচনাবলী 


্ যে 
কা াহাদিগের পরদশতি পথেই যাইতেছি। ভিন চারি হাজার বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের জন্য থে 
বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে 


= মানবপ্রকৃতি তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে 
পরিহার্যয বা পরি টি 
শি কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। 


্ তন ৮ 
্ র মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। না দিতে 

হট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার তত রয়া ফেলিয়া 

হইবে কি? আমি শ্পেরি বা স্পিনে টিন বলিয়া বদ হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া যে রক 


করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া 27 
শিষ্য পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ ন্‌ ভাড়া নি 
‘কিছু “ডক গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর কর্তৃক 

শাসিত হওয় হা দা সুখের উপাসনার রাই রস বর্ধন 

অসম্পূর্ণ, কেবল টি হাই রর প্রকৃত মর্দ। অন্য ধর্ম তাহা হয় না, এজন্য এছাড়া হলুর 
কাছে, ইহকাল, পরকাল, ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া পী 


র, মনুষ্য, -_-সকল লইয়া ধৰ্ম্ম। এমন 
সর্বসুখময়, পবিত্র ধৰ্ম্ম কি আর আছ” ও জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধৰ্ম্ম। 


ষষ্ঠ অধ্যায়_সামঞ্জস্য 


ভক্তি সু অত করিতে হইবে কাদে থাকেন হে 

কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, ং র । তাহা যদি 

তবে সামঞ্জস্য কোথায় হি ভক্তিগ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে রী 
গুরু। ধর্ম্মবেত্বৃগণ 


যাহা ভক্তি 
হত বলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
৩ 


এ 


ধর্মতত্ব 


প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক 
র র , এবং র সম্প্রসারণেই অন্য 
বি সাম ঘটে সমুচিত স্তি ও সামা যাহা জন সুর 
ক বৃ ভুলে স্থিত ও বাত হে নী সা বড় হবে, মকা বা 
হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা 
৫ সি পা ০ যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের 
অধিক বৃদ্ধির জন্য দি জন্য বৃষ সমুচিত বৃ লা পায় লিপ কল বৃ গোলাপের কেয়ারি 
কাইয়া যায়, তবে সামগ্রসোর হানি হইল। মনুয্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি_যথা ভক্তি, প্রীতি, 
দয়া, ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই 
সমুচিত ক্ফৃত্তি ও সকল বৃত্তির সামঞ্জম্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে ধানে 
কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি_সেগুলিও অধিক সমপ্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে 
লি যত দুর সফর্তি পাইতে পারে, তত দূর সফর্তি পাইতে 


বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এ ঢ় বাড়ি টড 
ফলিলেই বেশী আর না বাড়িতে পারে। নিকৃষ্ট বৃত্তির 
বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই 


শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি 


গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে 
ৰ নহে অধ্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধৰ্ম্মেরও এই বিধি। 


সুতরাং এই অতি কদর্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম 
ৃ [ই অতি কদৰ্য্য বৃত্তিরও ধরব ধরেন নাই, বরং ধর্ার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন! 


স্কর্তি, তাহা ও এবং ত 

তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না কুক্ষা ও স্বাস্থারক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত 

যে স্ফর্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিগ্নকর এবং উচ্চতর র স্ুর্ভিরোধক। যদি অনুচিত স্ফৃর্তিরোধকে 

দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির সমুচিত । এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধর্মা। 
বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে 


শিষ্য এই বৃত্তিটার লোকবক্ষার্থ একটা প্রয়োজন সব 

পারিলেন, বি পট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাট না। 

| অপরাপর অপর এই কথা খাটিবে। কোন্টির সমন্ধ খাটে নাঃ 
আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 


দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির j ৈ 
নীতির উচ্ছের হই দারা আমি কার বত পারলাম না. বরাক 
রর সর্ববলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত 
করিয়াছেন। পারে দরলোকের অঙ্গল কামনা করিয়াই রব ও প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 
গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। র নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের 
য় রোধ হই এই বিরোধই আব কু যে, আমরা 
কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির রিতে পারি যে, রীর রণ করা উচত। কেবল দ্বারা কার্যে 
সোল বিলে হি বয় কিপকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য 
উতর নেক রর য় 
বলদ জোর রানি বালতি হল! 
শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না! 
৫৩৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্কৃর্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত স্র্তি__ধর্্সঙ্গত 
অপ আনা বা অন্য যাহা পা 
ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য 
এইরূপ পরিমিত অর্জনে-_কেবল ধনার্জজনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অর্ভজনের কথা 
বলিতেছি_কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্ৃত্তি লোভে পরিণত হইল। 
অনুচিত স্ষূৰ্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা 


লি বনি তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্দ। আর এই বতিগুলি এমনই 
তেজ্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এ জন্য দমনই এণ্ড 
সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই 


তুমি অনুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত 
অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ু্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমন্তভগবদগীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, 
তাহাতেও ইন্িয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির 
বিদ্মকর হইতে পারে না, যথা 


তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। 
বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের 


রঃ নাই। ও 
যাহা করিয়াছেন, তা স্ব স্ব কার্যে দিন নাই। তাহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ 
জগতে অমঙ্গল আছে কিন্তু সে পিযোগী য়া ৷ কাৰ্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য তাং 
করাই কর্তব্য। বশিষ্ট , 


রতি 

ত জীবলোক আবার « 

এ জিত ন, পাইতে পারে না, এজন মনের পুনর্রীবন। পক্ষা্তরে পারি | 
এইরপ গৃঢ় তাৎপর্য টে! এ কথাটাও যেন মনে থাকে ৪ অনুচিত স্র্তি। ৫ হুইব | 
a ইউ উহ রি দিতে পারি পৌরাণিক বিনে 58105” রর 
৩৮ 


০৮১১১ এ 


|| 
ধর্মমত 


কী করেন, আর আমি ঘখন না কাই জনই ক বলি রি 
করি৷ মনুয্যমধ্যে ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। 


সপ্তম অধ্যায়_সামগ্জস্য ও সুখ 


শুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্যকারিণী বৃত্তির কথা ছড়ি দিয়া, যাহাকেউৎক বৃ বল, সে সকলের কথা 
টা আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং 
আপনি বলিয়াছেন তব বৃত্তির সামজসা। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদ, 
সামঞ্জস্যের ধবংস। কতকগুলির আধিকো 


সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য 
না: যে, কামাদির অধিক স্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি য় 
এই জন্য অনাব রি তি দার রগ কাম জোর উম বত 
তৈ অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন? টি 
গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
কাস ভা যী সে অনল বয় 
রা বা রেজা রস দু জা ফা ত মলা 
হাই ননসালোক হেনা চোখ অত জমা দেল সা তাহ অন 
জয়া, তাহা সহল। ইক কিস বি বাদ ৷ বা বা যশ 
র অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 
বিনে লিল বা সরয়ার ভি রন যা ত 
তিনটি প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (27৩85), (৩) যাহা লইয়া 
বৃ অবুসীলন জনা তিনটি সাউপন। এখন আমাদিদের সম ও শত উতর সী ক 
ক্স করিব নু ছে কা পর বির অনুশীলন জন যে সমর বাইন 
জার রা রইলেন বররন 
অপব্যয় না বত হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ মত 
তারার নাও ক্ষ, তাহার অনুশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি 


অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যে 
অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ 
নর রর লি পর 
টা 4০ 
অনুশীলনে তাহার সমস্ত হৃদয় পরিব্যগ্ত করে, আর কোন বৃ্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা। 
স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
সৃতি রিলে, তার তি মশা স্তন কোন ছিলা খা 
না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত যোগ ানবিরোধহেত তাহাদের দমন হইতে গারে যে। কিন ইহ দেখা 

যে, এ সকলের দমনই যথা 

৫৩৯ 


5 00000 
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গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফৃর্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমগ্রসীভূত স্ফর্তি__ধরশসঙ্গত 
অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার 
ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তবা। 
এইরূপ পরিমিত অর্জজনে-কেবল ধরার্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অর্জনের কথা 


কোন বৃত্তিকে অনিষ্টৰ ন অধাৰ্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধা্ন্িক বলিব। আর 
লেন বটৰ? নট বালি সন্ত নহি। আমাদের ই দিকে নিট 
যাহা করিয়াছেন, তা স্ব গে নি কিছুই দেন নাই। উহার কাছে নিত উৎ ভেদ নাই। তিনি 
জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু যোগী করিাছেন। কার্বোপযোগী হইলে উৎকৃষ্ট হহল। সত্য বটে 
কি আও অল মঙ্গলের সঙ্গে এমন অব্য উহাতে রর 
দোষে। জগতত্ব যতই আলোচনা বাকল বৃততিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে সন্বন্ধ। 


কী করেন, আর আমি যখন হরিনাম কুইন ই পা সা 
করি। মনৃষ্যমধ্যে ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। 


মহিমা 
মহিমা 


সপ্তম অধ্যায়__সামঞ্জস্য ও সুখ 


বলি ৰ টি [কারিণী বৃত্তির কথা ছা ডিয়া দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা 
|| 
ণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে 'ণ সক্ষম, এবং 


রানি বিয়ে, কতক সুর বাম! জয় ফতবাওুলি হি টি 
/সোর ধ্বংস। কতকগুলির আধিকো 


সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির 
সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামগস্য এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি 
ছে ক নান তি তি 
4 
; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন? 
এ ছি মনসা গর বৃ রর শরিতারও আমে নিংনি আছে, সেগুলি 
রক্ষা বা বংশরক্ষা জন্য নিত যাহাজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি 
ও অনুশীলন সাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে 
অনুশীলন সালেকষ নহে | যদিও, সবাই সহে সোল করিও নাহ তা অনা 
রাবার! দারা লা 
পারে না। 
লে বিলুগ হতে পা নহে, তাই ঘান তলে হা ই 
দি সুবল না রানীর (3) ২) শি) অনাব 
বর শীল জব ভিন মী এন আমাদিগকে 
রি এর পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, 


তাহার কিছুমাত্র 

য় হইলে সকল বৃত্তির 
অপব্যয় না অপব্যয় টা 
হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, 
তাহার অনুশীলন রিভনসাগকষ, তাহার অনুশীলনে, সকল সমু দিব দি 
গাল সময় হরণ করি, তবে সমায়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির 


অহা না Ee) ৃ 
উত্তরা লো রহ 
ইত অনুশীলন হইবে কেই রি আছে, হও পরি বা সক 
_ অনুশীলন, ভিতর তৃতীয়ত, বত পাশব কি hee 
উন, সকার a OI এ ly থাকিতে পায় না। 
নর উপাদাল পরস্পর বড় নি বাপ অসন্ত এবং কু বলয় 
ওত যে হনে ও তিতি শরীক ও আছি জগ বব 
৮৮৮ 
গত পতি হউক করে, জর জন হাত সর ' 
পক্ষান্তরে মহ তর্ক বি হা কে 
না জে রতি আবশকী তির হা দেখা 
না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত । কিন্তু উপাদানবিরোধহেত্। র দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা 
য়ে, এ ভুলের দন আর অররিল্ন। 
৫৩৯ 
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দিনা জিভ যোনীরা আনা বির নাগ ছারা ডিনার সায়, পা বাতির কী 
করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়? ধর্মের 

টা নিলে কাদির উনারা সা. রত রহে। ফির দারা জীন j 
হিম সমাস নিবা মি রম বলি না” অন্ততঃ পর ধৰ্ম বলি না। অনুশীলন 
ভন নানান) সা সা 
অনুশীলন কর্ম্মাত্মক। 


মতে দিব না তি বার্ন তাহা বাড়িতে দে ই ুবিলাম যে, বাহ গোলযোগ ঘটে। 
লি সান তিতা পক নি তত এরা দেল 


টা সলনি বৃতি তসিতী বলয় তাহারে তিলে সি নব, ভাবা আমিন হা 


গুরু। ইহা যথার্থ। 


হি ইহা বি বার, তবে এই বৃত্িকে বাড়িতে ই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি 
০৮ সোনা, এইটি 


' সে কথাটা এখনও আমার ভাল রয় পরিতৃপ্তির সমবায় 
} হা ভিন ভি সু নাই সকল বৃত্তি সৃতি ও 
জর তি স্তি ও পিত সুখের অংগ যত 
গুরু। সমবায়ই কষটিপাথকোন্টাঃ সমবায় না অংশ? 


পরি এ ত বুবিতে + নে করল, আমি ছবি রত পারি। কতক বির 
আঃ হি যে লই বা তা কি বি তিন 
তাহালাকে এ ্রশ্ন করিলে আপনি কলির উপযুক্ত রতি ও রিতাথতার সমবায় মেদ 
আগে ক ভূন চলার নয অ অ তুল ধা 
টি রন কয় তে নার অসীলা অথাৎ আমার ভি স্নেহ, 
সকতে রতি আমার ঈবরে ভি, ইহাতে দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ-_আমার অপত্যে তোর 

কোধ--আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,_আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের 


দিত সর্বসাধারণের উপযোগী হও গী 
ই কে গর উপর 
গড়িবার ধেই”! করিয়া a যিনি যয মত জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম তোমার আদ 
ত ক ভন লে বি হত চি তে ছে পেল লে 
দায়া সকলেই ধন এক সাধারণের অনুপযোগীও বলা উটি কে, ফের করিয়াছেন দেই । যত দিন 
তাহা ইহ তত দিন তাহারা দস বসা যে, এক সময়ে সকল মনুযাই ধিক হইবে ণকর। 


২ আদর্শের অনুসরণ করুক বলিয়াছি, তাহা স্মর 
তোমার এ আপনি ভিতর ও ৷ আদর্শ সম্বন্ধে যাহা 


যয তবে আপনার আম তের নিয়ম একটা এই বলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা ' 
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শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার 
য়াদর পরিতৃপ্তিই সুখ? 
গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম। 
লি ইউপি বিলুলহেঃউাও বৃতি রদ নি ক 
আপনি কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। 
নি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্িণ্যাদির ধ্বংস সম্ভাবনা__কিন্ত 
তদুত্তরে আমি যদি বলি যে, ধ্বংস হউক, আমি ইন্দরিয়াসুখে বঞ্চিত হই কেন? 
আতিক তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিনা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াহ। যাহা হউক তামার করিতে 
উত্তর দিব। ইন্দরিয়-পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে 


মুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দৰিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, 
দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে 


হই মিন করিবে না, দি কেহ করে, আমি গুণাগারি 
। তুমি লিখিয়া দিবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্দিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শরান্তি, 
১ রোগ, মনস্তাপ, আযুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন 
উতে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ? 
ই দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্বদা দেখা যায় লা, বাহারা ঘন 
য়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ? 
গুক। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর 
বি হাদিগক যাবজ্জীবন ইন্দিয়পরাযণ দেখি, তাহাদিগের ইন্রিয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্ত 
মন পরিতৃ্তি ট 
রতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পুঃ 
বো নাই বলিয়াই টি টপ র দোষে, হৃদয়ে আগুন জুলিয়াছে ॥_দাহ নিবারণের জন্য 
রা জল খুজিয়া বেড়ায়; জানে না যে, অগ্নিদঞ্ধের উষধ জল নর! 
| কিন্তু বেড়ার যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও 
নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা রতি মদ খায়, কেবল 
ত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না-_ছাড়িতে চায় না। 
গুরু! একে একে বাপু । আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে 
শা। ছাড়িতে পারে না পু এটি ইঞ্জিয়-তৃততির লালসা মাত নহে--এ একটি পীড়া ডা্তারেরা ইহাকে 
i১০০ বলেন। ইহার উষধ আছে__চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়ি পারে লা 
চিকি ' রোগের যে অবশ্যস্তাবী পরিণাম, তাহা ঘটে” মৃত্যু 
তসকের হাত। চিকিৎসা নিল হইলে রোগের ছাড়তে চায় না'-এ কথা সত্য নয়। যে 


মুখে যাহা মাতালের কথা বলিলে, 
বলুক, তুমি যে শ্রেণীর তালে? কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই 
আকাঙ্কা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই-_তৃষ্ণা বলবতী 
পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় 
দুঃখ বুঝি সম্বন্ধেই যে খাটে এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে 
আর মদ্যপ : 

হাতি সরুল কথা একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে 

আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম 


গুদরিকতার অনুচিত র ও পরিতৃপ্তির 
জানিতেন যে, মষ্পৌয় ব্য আহার করিলেই ভাহার গড়া বুদ্ধি পাইবে! সে জন লোভ সদর থে 
চেষ্টা করিতেন হত ন মতে কৃতকারথা হইতে পারেন নাই। ফলা বাহু যে, তি ন অকালে মৃতু 
পতিত হইলেন। ১ 

৫৪১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শিব্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ, তাহা সুখ নহে। 
গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি,আর 
পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সাই সুখ, 
৷ যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃ £খের প্র মাত্র। এখন 
বিয়াছি কি? স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা 
গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া 
57 সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে 
| স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্ডরিয়াস ব্যক্তি পাচ বৎসর ধরিয়া ইন্দিয়-সুখ ভোগ 
করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক? 


করে, 
মানে না_ মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে 
পহলোদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার র একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিক লি অনেক লো 
রর পাও র র দুঃখের ভয়ের উপর যে ধ্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জনা "ধা 
রী [হয় না। “আজিকার দিনে” বলিতেছি; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে 
শী ানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ 
শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচলোডর- টপীডো প্রভৃতিতে শো 


ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও 


পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম কে বাদ দিতেছি। 
তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের লেবার রি আচ 
র র্‌ ন বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিততিশূন্য হহল না। কেন 
সকলেই ভয় করে সুখ সকলেই » ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন, ইহকালের দু 
পারে। এই দুই কা; কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে 
কেবল ইহকালের ডু অর্থাৎ ইহকলে সর্বববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্বববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি 
পরই ধৰ্্ের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল 
যে সুখ, সেই ন অবশ্য বলিতে হয় যে অনস্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় 
রি দিত, থা সখ! কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে। j 
: কার করিলাম, নিব, এপ আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচার! 
পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে হয় সুখ 
উভয়কালব্যাী হইতে পা বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ-_-একজ 
র কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দই 


জান্মান্তর না, তাহা? 
পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি ঘাসে তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে 
না ? 


করিলে! তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা বকা 
লি বেন শাকিব শী, সুতরাং শারীরিক বৃতিনচয়জনিত যে সকল সু দততলি 
ধাম না। দ্বিতীয় শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্ৰিবিধ এইরূপ 
সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বৃক্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে। পারে। 
৫৪২ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে 
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শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ব্াখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য 
অন্যান্য ধরমবযাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে, উহা ধর্মবযা্যায় বঞ্জিত 


করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি। 
অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত 


নহে। কেন না, সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর ইহকালেও যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, 
তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পর 


তাই মানেন? 
গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি! 
নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে 


কুসংক্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ ক ৰ 
রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে cli SU TR 
a. ার ভিতর যত প্রবেশ করিব, যে, এক্ষণে 
। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্মব্যা _বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা-_চিত্তশুদ্ধি 


" যাহাকে 
সমুদায় চিত্ত রাগ মৃত ও পরিণতি বে নিশ্চই তুমি পরকালে সহী হইবে। যদি 


তুমি পরকাল : 
চির পরল অত আন অল গারো তি 
না। যাহারা পরকাল মানে না, 


কামনা করি। 
শিষ্য। আপনি এররকালযাগী ঘে সুখ, তাহাই সুখ! একজাতীয় সুখ উভয় 
লব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানেনা, র পক্ষে এই তত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝা ইলেন। নে 


শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের মাত্রা ত সচরাচর কাহার ; 
সই এই জর আল অল শা 

প্রাপ্ত হইবে? 

গুরু E র কৰ্ম্মফল পরজন্রে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্মের সমবায় 
সার র কুল মই এই যে” এ জল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজমে অবশ্য পাওয়া 


| অতএব এ জন্মের র 
বলিয়াছেন। 


শিষ্য। এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক 


০০০০ ১ উরি টি রিতা 
* সকল কথা ক্রমে পরিস্কুট হইবে। 
৫৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার 
দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি? যদি 
রা রাত পান বালে না; তা জন ইন রি জনক স্‌ 
জীবনের অস্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অস্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। লাস 
থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাচ সাত সাত দশ 
ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্ত পাচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাচ কটি 
বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিন রিনি 
না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগজনিত | 
বিরাগ__অতিতৃপ্তি ; কিন্া (২) ইন্দিয়াসক্তিজনিত অবশ্যস্তাবী রোগ বা অসামর্থয ; অথবা (৩) বয়োৰ্‌ 
অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে। তারি 
শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উ য়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, 
রা বৃত্তিগ্ তকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগ্ু 


দর কথা 
তি অনুমা সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়াবতির কথ 
কনে গু, ৰাতে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আর 
করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না) কিন্তু ইহা যে নিক 
জে জনে দার অনুশীলন ও চরিত, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীর সুখ আছে যে. দি 
শ্রেণীর এন্দ্িয়িকেরা গণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারেনা রম না, 
বি নিত করবে ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জয়ে ন 
ইহ ন রাগ ভে ন, বৃতি অসমর্থ বা দলা জন্ে না, বল ও সার বরং বাড়িতে থাকে 
নি লনা পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। উদরিক দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার 
র্‌ বর অন্যান্য, 


ও দণ্ডে, 
লক সত ই নও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ড থা থা একটি 
ইদ্িতের যায় মত্যকাল পর্যন্ত ইহার চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা ডাকিয়া 


বলিয়াছিলেন লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন সৃত্যুকালেও কুপথাবলস্বী যুবাকে 


» “দেখ ধার্মিক (091 ) কেমন মালের 
ন পরকালের র কথা বলি। যদি Hs র কর বে ইও হক 
হইবে ঢে ’ পরকালেও আমাদের মানসিক 0 থাকিবে। আ মি 
যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলো বৃিুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়া বৃত্তিটিও না, হঠাৎ 


প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন £ 


য় অবস্থায় 
ইয়া যাই তযু কোন কারণ দখা যায় না। আমি যাদি ইহা উত্মরপে অনুশীলিত ও সুর অব 
Ne পরলোকেও আমার পক্ষে সুখণ্দ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চ' 


চৈতানোর 

শুরু। কথাটা কিছু নির্বেবাধের মত চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চেতরচনা 

র্েিয়সধা। কিন্তু যে চৈতন্য Sh ‘বে কৰ্্েজিয়সাপেক্ষ, এমত 

করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে দিদ্ধিশূন্য। 
শিষ্য ইহাই যুক্তিসঙগত। অন্যথা-সিদ্ধি ৃন্যস্য নিযতপূ্বৰ্তিতা কারণতবং। কর অন্যথা" 

কোথাও আমরা দেখি নাই যে, কডিয়শূন্য যে, সে কর্ম করিয়াছে। আমি পরকাল 
শি শবে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। করিয়া বিচার 
3 জর বল শ্বর সাকার, ভিনি শিকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়ে রাও 


মার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে 
৫৪৪ 


ধর্ম্মতত্ব 


স্বীকার কর। যদি তাহা নিরাকারের 
উপ কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর 
পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতত্্। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র ইন্দ্িয়ের প্রয়োজন 

রাতে রহ তর অনা আমা ভা লালসা 
টিন লাজ উর আমি মাযার ক 
ছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুলা। কিন্তু এ সকল 
আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি 13৮ ০1 ০০10. অর্থাৎ মানসিক 
| স্পা বুলি পালানোর 2) 

| এই ক্রমান্বয় র মনোযোগ করি , খৃষ্টীয়, বা ইস্লামী 

রগনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ ১ ডি 
বুম! যদি পরকাল মানতে পারি, তে এটুকুও না হয় মিয়া ইবি করি, এ পরবালের 
র কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 


শাসনকর্তৃত্ব কই? 

কক যাহার রি ওর গড়ছে তাহারা পরকালের শাসন পা তাহাই তোমাকে 
নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্মের যে স্থূল মর বুবিয়াছি, তাহাই তোমাকে 

বুঝাইতেছি। কিনু অন কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা 

ছাড়িল, দেই দিনই একট! সহাময্েগাধ্যায় পণ্ডিতে পরিপত হইল না| কিন সে কারে এব 


হাময্েপ ধায় পাতিচে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে 
হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 


নাই, জন টুার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত 

ইহে হা ত টি যো ঠশাল। মনে করি। যে এখান হইতে সদ্রৃতিগুলি মার্জিত ও অনু 

করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত ক্ূ্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহ লয় 

সো লইয়া যাইবে, তাহার পে ভু যে তির অনুশীলন অভাবে অপঞ্ধাবহায পরলোকে কইয়া 

বর কারণ হইবে, এমন সব সই স্বনা নাই। আর যে কেবল অসি সুরত করিয়া 
এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যায়। 


পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে 
কৃমি-কীট-সঙ্কুল অবর্ণনীয় হদরূপ নরক বা অগ্সরোক্-নিনাদ-মধুরিত, উর্বশী মেনকা রস্াদির 


নৃত্যসমাকুলিত, নন্দনকানন-কুসুম-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধৰ্ম্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি”গুলা 
মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি। 
ত সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, 


ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার 
গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া 
স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে 
রানা কোন রন নানু নাই। আমি একটা টা শুনিরা আসিলাম, কি একখান নাটকের 
জাতীয় লম হয় কারাতে নিত রেস গতিক রর রে সু সুর শা 
উর দেখিয়া আসিলাম। [চালে তাষিতেছ, ুবিতে পারিজেছি, তাহ পিক বটে, কিন চির 
র ৰ সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, এ 
রর সনির ইভের নুর রে হি তলের কর বারা বিবরন 
লি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও 


আবার দ্বিবিধ ; (১) যাহার পরিণামে দুঃ ঃ য় 
বৃত্তি সে পর্ণ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে হা অবশ্য বৃবিয়াছ যে, এই বৃত্িগুলির পরিমিত অনুলনে 
দুঃখশূনয সুখ,এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনেযে সুখ তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ব্রিবিধ_ 
(১) স্থায়ী । 
(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য। 
(৩) ক্ষণিক, কিন্তুপরিণামে দুঃখের কারণ। 


ব২৩৫ 


৫৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
খ তবে, (১) হয়, যাহা 
শেষোক্ত সুখকে সুখকে সুখ বলা অবিধেয়__উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, ন 
স্মি, = নয়: বাহ! অহী পরিদমে হুর আমি হব বির রুহের চদার বে 
এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, যা 
দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা পরি হত 
নে পির সরে জলের তাত তাহার প্রথম নিমজ্ছনকালে ফিরে রা 
পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃ 
সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা_ নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। এ 
এতিম চত শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, “এই বৃ্তিকে বাড়িতে দিতে পরি] চিক 
এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্ববাচন করিব? কোন্‌ কষ্টিপা দি 
করিব যে, এইটি পিতল?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থ 


৷ যতক্ষণ 
তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্তবা, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। তাত পর 
ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে-_-কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই! এব সুখই 
আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। 
পাথর। 


অষ্টম অধ্যায়-_শারীরিকী বৃত্তি 


যে রাত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুবিয়াি, অনুশীলন কি। আর বুবিয়াছি সুখ কি। বিঃ 
অনুদীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ 
উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্‌ 


হার কিছু উপ শে 
বৃত্তির কি অনুশীলন করি তে হইবে, i 
প্রকার 


নহে। 
শিক্ষাতত্ ধৰ্ম্মতত্তের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান “মি বলিব 
রে লব যে, ফিতার রিতা রান, চিন্তরঞ্জিনী। আগে 
তি চতুবিধধ বলিয়াছি ; (১) শারীরিক, (২) জানত যত যোনী (৪) সকলের স্র্তি ও 
পিকের কা বিছ যেন দা; উহাই সা রি হত খাকে। সকলের কোন সব 
চে ও যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে ০০০ 
গাছে একথা সর ও তৈ হইবে না। কিন্তু 


বল; নাহয় খৃষ্টধরম্ম, বৌদ্ধধৰ্ম, ইস্লামধৰ্মকে ধৰ্ম বল, সকল ধর্ণের জন্যই শারীরিকী বি বিশেষ 
প্য়োজনীয়। ইহা কোন ধ্ম্মেই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের বির্রনারশের সে কথা বিশেষ 
প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধৰ্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে 
করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 


Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ। 
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শিহ। ধর্মের বি বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিশ্ব যে গড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, 
তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গ্রোড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধৰ্ম্ম বলিয়া 
মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় 
ধের রোগ তাহার কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বি কেন 
না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না , অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না ; কেন না, চিত্তকে শারীরিক 
যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কন্মীর কর্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, 


এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ 
রোগের কারণ। | 

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাওকি অনুশীলনের অভাব? 

গুরু। ত্বগিন্ডরিয়ের স্বাস্থ্যকর = ব্যাঘাত। শারীরতত্ববিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার 


বু না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিতলির বথাবখ অনুশীলন পরস্পরের অনল নও তংনাপেক্ষ। 
শারীরিকী র অনুশীলন জ্ঞানার্জন র সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্য্যকারি ও তৎসাপেক্ষ। 
দি বৃত্তির সাহসে অনুশীলন হইবে কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, 


তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে া। কিন্তু সেকথা এখন থা! 


দি এ থাকিলে চলিলে বন বির অনুশীলন পরস্পর সাল, তবে কোল { 


গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে ; অর্থাৎ শৈশবে। 
রঃ সহিনই বসাক জা যে, কিযে কোর রর হয কর 


কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব! 

একা সকল বিনা অবশ্যক। শিক্ষক এবং দিক তির কইরা কাছে শিক্ষার 

ভা এই জন্য শিক্ষকের সহ কেবল শৈল বেল, ই পি 

রই কের আজ ও! অর নইলে 

নান এজন সর সদ রস... এখন যাহা 
, তাহা বলি। 

(২) বৃত্তি সকলের এ পরপর লাগত হইতে শারীরিক নতি অনুমানের বিতর ত 
অব) তি সফলের এরপর দি না তত শাীি তাহ রি 
অর হি চর কাজ পীর সহ 
ইহা প্রসিদ্ধ যে বির সাম ও পুষ্ট থাকিলে মাদসিক শি সকল এ 
বা সি ৪ রস ও আয শর্ত নিল টা 
পর নার হেলা রোমে টাল জাজিত 


এই জেতা ন দিযোর শারীরিক স্তর প্রতি কিছ মাত তি খু রে কেবল শারীরিক নহে, 
মেতা উপ জিহাদ সর্িনিইশিয় উদর চিরিক কাজে কাজেই ধর্মের 


অধোগতি ঘটে। 

পোঞ্ীত ০লাীগপত 
অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম! যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায়? 
বারা খর রি উরে কির আরেক লসর রা 
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শক্রদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধৰ্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন 
অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্মিকও এমন অবস্থায় অধরা অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, 
“অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রো 
পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই 
সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়? ক 

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন। এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা 
রকি উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রতাহ ঘটিত না 
পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে' যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের 
উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল 
আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। যখন তে 

র কথা বলিব, তখন বুঝিব যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার 


(8) বলা ঘজনরক্ষার এই কথা হইতে ধের চতুর্থ বিয়ের কথা উঠিতেছে। এই তর অথ 


গুরুতর ; ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি। | 


te রক্ষা ধর্ম হয়, তরে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন পন 
ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাগত বাজ সমাজকে সেইরূপ S 


সকল মইরা ইউ Frontier, কাল পোলাগ্ড পরশু বুল্গেরিয়া আজ মিশর, কাল টদ্ুইন। এ 
কুকুরের ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত বুড়ি ডি কামডাকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের 
খায়। দুর্বল সর পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়ি 
ভিআর নাই। আর! সমাজ আক্রমণ করিবার চায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশ 
কেন না, এস্থলে আপন ও পর রক্ষা দি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম বরং আরও €. ki 


চেতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অ নলৰ 


ly কাস রাজপুরুষ হইছে রণ ; উরঙ্গজেবের 
হি বিষ আর একটি দীন সমাস নে ও রর কল তাহা ১০ 

দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি নিবি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে, রাজা 
স্বাধীনতার টি হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শক্ত, বিদেশীয় রাজা অনেক সমে 
অতএব ত | ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ক্মোম্তির পক্ষে নিতান্ত পরে র 
কটু পাল ’ স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহা 


সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই। 
তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলেরই 


i) ৭ যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে 


ধম্মতত্ব 


হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রচীন 
স্বীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ বা সমাজে যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার 
উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর 
রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইল। 
কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দশা 
হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রা 
করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দশা হইত। 


গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, 

রী রি কলোনি শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও 
অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষটির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে, ডন, কত্ত গতর ভি নানা কোপার 
অই পেশী পুতি পা শিখতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। 


আমাদের বর্তমান বুদ্ধি-বিপর্যায়ের ইহা একটি উদাহরণ। 


পরশ ৰ শোধিত হইতে পারে। 
রাজ্য রক্ষা করিব, বাঞ্তুনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সং ধিত হইতে পারে 
| ৯০৯ ত কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা, শারীরিক ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য 


সে জল হইত আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জা র 
পে জল হইতে আপনার রক্ষায় ওপরে, নিজ ও পলায়ন জনা অনেক সে ইহার 
পদক্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য মনুষ্য মাতে রাজনীয় 
হু দর আরও যোজন ই করিবে, কেবল তাহার শরীর পট ও বলশালী হইলেই হই 

না। সে ব্যায়ামে সুপটু_ ১৯৫ 
গু য়াদ সণ মু এরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ নর. রাপকারের 
অনুকূল।* রর 
নুহ” চাই রী ব্যায়াম ক্ষ, অানোহণ সরা চাই হা ভিন 

যয অতএব ঢাইহারর। শীত, ত্র, কু, তৃফা, তি, সবই র ০ 
যুদ্বার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে 'কটিতে পারিবে__ঘর বাধিতে পারিবে তে পারিবে। 
ধার কারও চা যোজন নর পপ যা নই তি হো হু জালের 
কৰ্ম্মকারক আপনার কর্ম্ম জানে ১১১৯১ ৬১৮৮ 
ন নিত অন্তর করিতে হইবে__যেন তদ্বারা স্বর সিদ্ধ হয়। 


পারে? 
গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (8) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন। 
হা nll i conn alot yates 
আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের ৬ কাচকলা ভাতে ভাতের কথটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি 


88785879390 
রগ জগ লবন কা 
স্ত্রীলোক হইলেও মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে। 

৫৪৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ধন্মানুমত ?. তাহার বেশী আহার কি অধৰ্ম্ম? আপনি ত এইরূপ -কথা বলিয়াছিলেন। 

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা 
অধৰ্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, 
ধৰ্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাহারা বলিবেন যে, কাচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পৃষ্টির 
জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, সে ব্যক্তি কেবল বসিয়া দিন কাটায়, তাহার 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই__বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈভ্ঞানিক্‌ করুক। আহার সম্বন্ধে 
যাহা প্রকৃত ধর্মোপদেশ-_যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত__গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি 


নিরস্ত হইব। 
উপ ০৯০০৬ || 
রস্যাঃ নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সান্তিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮1১৭ 
যে আহার আয়ুরবদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থাবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ 
বৃদ্ধিকারক, এবং কচিবদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, সি্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ 


3 
| 


নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের 
রও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার। 


Henry Lawrence সে ১ ংরেজ 
ইতিহাস-লেখ সনি যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ই 


তিহাস-লেখক সর 
অসম্ভব নহে। সু জন্‌ কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য 


যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার দিদা 
পীড়াদিতে ঝৌ আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, 
৫৫০ সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয। 
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ধর্মতত্ব 


নার কথ বানর ভি পোন যে, সমুচিত স্ফৃর্তি রোধ হয় বটে, 
হইলে গ্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস 
হা খাটা বিজন উপর নির্ভর করে। ধর্সোপদে্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, 
পূর্বের বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা 
বিলম, একলে (5) ইতি সংঘ সেও একটি ক পু 

য় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে করি, বুঝাইতে হইবে না। ইনি সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি 
মাই, সার ও নিতাত কারা পারেনা, নিন্দার ছল হকি 
আর ইন্ডিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ 
করিতে বলি সংঘই যে ইয়ে নিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শভি-ভি ইহা দর উপর 
hs] বহর দেখিয়াছ যে মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন সারীরিকী র 


অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল র য় 
ক্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধর্ম্ম অসপ্পূর্ণা যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, 
সুতরাং ধর্ম্মবরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয়না এবং 
না। পাম্তিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে। 


নবম অধ্যায়_ জ্ঞানাৰ্জজনী বৃত্তি 

রি পে খত পপ 
কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দর বুবিয়াছি, তাহা এই যেন ত রন্যায় র 
অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধৰ্ম্ম। অতএব ৰ সকলের এবং জ্ঞানোপার্জজন করিতে হইবে। 
ডা রথ ভৱাদম। ডি দাগ কঃ 
রীরিক র উদাহ্রণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি | ভিন্ন তৃতয়ি য় 
সে মা ফু ০৭ 

৷ তবে বর ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল তর জন্য? 
তবে কি মূ রদ নাই বলিল অভি হয়া! বাত পড় জানে না 
দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের | তবে একটা ভ্রম সংশোধন রয় । যে লেখাপড়া জানে না 
পা রা সের জপ ন শম 
প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের 
রে জি সহে পরা লারা এর রেল পি দাত 
তাহাদের মত ধার্ন্মিকও পৃথিবীতে বিরল। এ তাহারা বহি না পড়ুন মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে 
ৰ ভূল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। 


৫৫১ 


তা 


বঙ্কিম রচনাবলী না 
রণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝতে 
০৬ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। অতিথিসৎকারের মাহাত্ম জ্ঞানলভ্য; কির 
ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জুলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে 9, 
কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই প্রাচীনাদের ছিল; তাহারা অতিথিসৎকারের মহাত্মা বুঝিতেন। এমনই শির 
শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের 
সম্প্রদায় অজ্ঞানী ইহাই বলিতে হইবে। 
শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। টি 
গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জ 
অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ। নাজ 
কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরতর দোষ 
হইতেছে! এইরপ-লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর হায়। 
আছে। এই মনুষ্যতত্ের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার কর 
শিষ্য। সে সকল দোষ কি? | এ 
গুরু। প্রথম, ভ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্যকারিণী বা চিত্ত রঞ্জিনীর 
অমনোযোগ। নি 
অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশলী, বান্মী বা সুলেখক অথথ, 
করে ছা হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিকুশল, অন 
স্বার্থপর হইতে? ; কৌন দেশে রণপ্রিয়,পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে ) 
দুর্ববলের উপর এত গীড়ন। শার 


শুরু! আধুনিক শিক্াপরণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ কান 'শিখুক, 
তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই নে, প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে প্রয়োজন নাই। 


প্রাণ, সর্ববসৌন্দর্য্ের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের আপূর্বব _ কিন্ত 
সওজ মনুষ। উভয়েই নাহল, তত যে রুপার যেমন 
বির অনভিজঞ--অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ে অভি, কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহা" 

রর র্ম্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্চযুত-_ এই ' প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম 

শিষ্য। আপনার ধর্ম্ব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিথিতে হইবে। 

গুরু। না, ঠিক তা নয়। 


সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে। গনী নহে। 
কাযা তাই হউক_-কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুলারপে তেজবিনী র 


বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করি বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। জান ফল 
; সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন 
হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত? 
৫৫২ | 


ধৰ্ম্মতত্ত্ব 


ও পতা কানে খাহা বদি তা রণ লেই ই উল শশা 

যী বিলি সে বিশেষ একটি সাধারণ জম এই নে সং অথ শিক্ষার উদ তা 
বালা হে যদি কোন বৈদ্য রোগীকে উদর ভরিয়া পথ দিতে যতি নত লও 
বি রণ নাহ যি তি মা দা করেন, বে সেই চিক যেরাপ লাও এই লী 
শিক্ষকেরাও সেইরূপ স্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীরণ, রোগবৃদ্ধি__তেমনি এই 
রাও সেন মা তের শিলার ক্ষ সমাদর জী তি জালের বলত হতে 
ছিল বাতিক দিদা রিয়া লিতে তার গরুর হকি কেরে 
এ নরি রে  বিবল টল  ে 
কোপাইতে টোত হইবে আচল রিয়া চলিলে: জন বৃতিলি নুহ চি করেন 
সকার বৃন্দ আহা সম হইল বিয়ে কহে দান 
হা দিলে দিনিতে পারে, জি ছা পিঠে করি দাত হাল ইরা পাক! 
মা) ইস শত সি ভা লে আরা গা না, 

লি আমানের দেশের শিক্ষিত সার প্রতি আপনার বক এল 

িষ। আমাদের দেশের শির শিক্িত দরের কথা লিতছলাম নে করি, 
শিক্ষাও আমি কেবল আমদের লো দের অনুকরণ কিমা, নব সাক করি দল ফা 


তাহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্ধীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 
গর বুদ্ধি সী আনু বালী হই এত বড় কথা বলিতে সালা কালো যা 


জ্ঞান পীড়াদায়ক? 

গুরু। একে বাপের বুদ্ধি সী, বালী হা মা গোস্পদ বলিয়া যে 
ওতে এক বাপু, ইল পির 
যোৱাকে সুর বিন এসে এল বলা না, হান র k 

; ছে একটা কথাও বমি ন ডি যোজন নাই 


ছোবডা খাইতে নাইটি খাইতে হয়৷ র আব 
দে বডি খাইলেন। , এবারও বড় রস পাওয়া ৫ না। মালী বলিয়া দিল, 
৮5 না রি দয় কাটিয়া খাইতে হা” হের মেতা হইয়া 


সা ছাড়াই কাটিয়া খাইলেন। শেষে বসায় কাতর হইয়া 


মালীকে আধা কড়িতে বাগান ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্ এই বাগানের মত ফলে 
প্রহারপূর্ববক ত বান হুয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় ভাটি, টির জায়গায় হেন 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন। গর 
জ্ঞানাজন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পা হৰা 
বর্তমান। ধর্মের প্রকৃত তাংপর্যয সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারপ পাপ সমাজ হইতে দৃরীকৃত i 


দশম অধ্যায়--মনুষ্যে ভক্তি 
শিয। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্মৃতি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির টপ 
রত পরিণতি এবং সমু মনুয্যত্। বৃত্তিগুলি, শরীরিকী বং রিং রা 
ইহ তে শারীরিকী ও জানাজনী বৃত্তির অনুশীলন প্রথা সহি উন প্রাপ্ত হইয়ছি। 
া্াকরিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামপ্রসা বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির ee 
বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, i 
বৃবিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অনা শ্রোতব্য, তাহা রবিতে? 
ত মে কণে যাহাকে কার্যাকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচন উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কণা রতি 
দয়া মা থে অধে উৎকর্ষ নিকষ নিদেশ কলর যায় সই অবে এইট ন সে ভক্তি, গীতি, 


তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? শ্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং 
আর্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 
| j তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিন দা, 
পৃথক্‌ বিবেচনা রী বিশেষে নত যে রতি, সেই ভি এমন নহে। মাখা রাজ 
ই পা 
তাই, বাঙ্গালার বৈফবেরা, শান্ত, দাস্য, স পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার 
করেন। সে গাচটি দেখিবে, এই ভি, সর বাওসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই 


থা 
পর" এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্ৰ। তবে কোন ভাবটি মিশ্র, কোনটি অমিশ্র, য 
শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) সি | 


দাস্য (হনুমানাদির যে ভাব) 


শিষ্য। করি, কিন্তু স্নেহ ত প্রীতি। 


প্রীতি ভক্তি, 
গুরু। কেবল ত নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে Es ভিতর দয়াও আছে। 

Gis সেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভি 
দয়া, মনুয্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 


অন্য 
তন্মধ্যে ভক্তিই স্ববশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, পু 
হেন যে, ইল উদ্দেশ সিদ্ধ হহল। কিনতু বাদালার বষবেরাতাহাতেও সভা নহে 
হট টা হী হইবে ইহা নর জে) করনে একটি একট 
না, বালানের ইলা a Lei জন জে এ 
’ তন “রাধা” (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়। 


ধন্মতত্ত 


কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ এবং যাহার রা হতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই 
যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে 
সমাজের এক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না। 

দেখা যাউক, মনুয্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র ভাহারা যে আমাদের অপোষ্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র! গুরু 
ভিন্ন মনুষোর মনুষযতই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে 
ভক্তির পাত্র। হি স্ববতত্বদরশী, এজনা হিন্দুধর্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি 


নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম ইহাও বলে যে স্ত্রীরও স্বামীর 
যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে 


যাহারা ইহাদের স্থানীয়, তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহ করে | 

সালা ইহাদের সন উহা বাজকে পূরাকন্যা যা ধুতি নাকে হাসা 

যদি ত্র সামী ঘৃণা বনে যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুর তি 

নী ঘারে বি সিরা পালি এই মাল শালা ত 

ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখা উন্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্মোর অপেক্ষা 
চে ন শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা ত্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ! 


পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূ 
শক্তিমান নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূনয হইলে মাহ 
সমাজের (নাইলে রাজার নিল রীপণ সে কল জলা উহ দেখা গিয়াছে, 
সাজের পিতার পাবে তি লিত রে কালে রাকা হক মতে 
এপ এবং বা নো বা হউক বা না হউক তানি 
রি বাজান ছিল। বিলাতে এখন আর রাত থান নই! নে 
ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশাল। 
লিও সেখানে রাজ্য উনি মা বড় বশ্য়কর বার বলিয়া বো হা উপর ওহ 
তে পারি, আকবর বা অশোকের উপরভ্ভিও না হয় 


কোন মনুষাবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার 
জন বিলের তি তব পির রর সা তা 
ভি পার উর পার বি পা যাও যম 
প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র। 
রর নার লেডি লারমা মাহা 
মধ্যে গণ্য হইবে? 
পালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন 


গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজা 
লালের গতির বির উপরি রানি রিল 
৫৫৫ 


1. তা 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্তব্য। কেন না, রাজার ্বচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। 
কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্তে উঠিতেছে না, প্রীতিতন্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি 


রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে_ কেন না, বেশী মাত্রা 
হয উনের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভূত্য__একথা কাহারও বিস্মৃত 
হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজপুরুনের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া 
থাকেন। 
(৩) রাজার অপেক্ষাও, ধাহারা সমাভের শিক্ষক তাহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা গৃহস্থিত ভক্তির 
তর গর সঙ্গ বলযাছি কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গারহস্থ গুরু নহেন সামাজিক গুরু। যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি 
আকা লি দি তারই সমাজের নত ই রা 

, » দার্শনিক, পুরাণে চার, কবি প্রভৃতির 

যথোচিত ভ্ত পুর নিক, পুরাণবেস্তা, সাহিত্যকার | 


রঃ সক্ষম হয়েন। এই , ভারতবর্ষ ভারতীয় ঝিদিগের 
সি এই জন্য বাস, বাকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ, মনু যার is গৌতম-_সমস্ত ভারতবর্ষের 
পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোমৎ, দান্তে, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি সেই 


শিষ্য। আপনার কথার তাৎপৰ্য্য কি এইরূপ পরিমাণে উপকৃত, 
ক ন অ পি ক, ৰ লা আদিল পা 

"নান ভেজি কৃতদ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের 
তি পনর জনয যাহার ভি নাইস নিকটে নট ৰ 


রতে পারিবে না। গ্রন্থকারের রর সঙ্গে সহদয়তা না থাকিলে তাহার উক্তির তাৎপর্য বুঝা যায় না। অতএব 
জগতের +; * তাহার র তাৎ' সে 
উপর ভা কিলো দিশ হি তা জগ 


এ 


ধৰ্ম্মতত্ব 


প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য 
রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্য আর কিছুতেই 
নাই__ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্র মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহারা 
বাহাদুরির জন্য বা পুণযসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিযা ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, উর্র্াসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জনের বি ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিল 

বলিয়াই সর্ববত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম 


তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ববত্যাগী হইতে পারে। 


প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ-_সকল দুঃখের 
উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রান্মণ্য নীতি অবলম্বন 


পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, 
জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন 


ধার্মিক ছিল না। 


ভক্তি অধৰ্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের 
, সে গুণ যখন' গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে 
বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 


শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাঙ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না। 5 
গুরু। ঠিক তাহা নহে। আর আছে, অর্থাৎ যিনি ধারক বা, নাম লোকের শিক 
উজ চিক তাহারে বোর সেন ভাৱক জিবন কি হানা 
ক, কের শিক্ষক, তাহাকেও বর্ণের মত ভক্তি করিব। 


' অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান্‌, নিষ্কাম, 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্ সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন 

গুরু। জজ যা রা নর রি দির তিনি বান বাসর 
ভক্তির যোগ্য পাত্র। 

শিষ্য। আপনার এরপ হিনুরানিতে কোন হিন মত দিবে না 

রানি বিড ই তি খবর তমার যারে ২১৫ 
অধ্যায়ে ঝযিবাক্য এইরূপ ই পোতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাডিক, ব্ৰাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃরসদৃশ 
উর কালার রর লজ ভিলা মি  বা 
ব্ৰাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বের অজগর-পর্ববাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, “ বেদমূলক সত্য 
রাত রানার ডি ডের বি উরি পারো 
ইত নিত রাস গা তোরটা ননী জল নে রাফা 
তানে ভিজা তিতেও শুক লক্ষিত হইয়া থাকে, তব শু়বংশ্য হইলেই বেশ হয়; বং ব্ৰাহ্মণবংশ 

সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, 


হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে 
এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ 
ঠ ৫৫৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী - 


যোড়শ অধ্যায়-_ভক্তি 
ভগবদগীতা- সন্ন্যাস 


বয়সে 
তা জন হয়, মধ্য 
শুরু। তার পর, আর একটা কথা মার লে আন সারিতে "তা: দৰ 
হয়া করিতে লু সীত ধরে চিরে মনে বা ৰ বৰণ 
করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহা সত্য কথা ; কেন না, অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে, 


রর গং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে। 
াগারস্য তোৰ শমঃ কারণমুচ্তে ॥ ৬।৩ 4 9 জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক 
তই বকা ও সংসারতাগ এই রাতে ৬1৩ টা 
কি তাই বিহিত? 


করে 
র সাহায্য 
ও তা নুরের তাহাই মত বটে। জার পে কতা থে তাহার সাধনের 

ভ 


শিক্ষা নহে যে, কেই 
j পমাণ। তথাপি কৃষেগেক্ত এই পুণ্যময় ধৰ্ম্মের এমন মুক্তির কারণ, 
কৰ্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যা রত্যাগ করিবে | ভগবান্‌ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই 

কিন্ত অন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শেষ 


সম্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃ ভী। # 
তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাং রযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫1২ কর্মত্যাগ 
হা কখনই হইতে পারে যোগে হয়, তবে জবর কখন ভাল নহে। 


"বিন ক ভাল হইতে লাস 
নি কিনতু এমন যদি হয় যে, বরে 


রর যায়? গাল। 
রাখিয়াও কর্মত্যাগের ফল পাওয়া পাওয়া ৫ 
টি শেঠ বে জালে কু দুল প্রাক পদেশ-কর্স 
গুরু। ঠিক তাই 


র উ' কি 
র  কর্মত্যাগপূর্ববক সন্যাসগ্রহণ। গীতার র বেশী 
আহে যে তাহাতে সালের বেশ তারক 
ধ্য 


দুঃখমা গতঃ। 
যোগযুক্তো মুনির্বহ্ম ন Ee 1 ৫1৩-৬ । তাদৃশ নিৰ্দ্ 
যাহার দ্বেষ নাই ও আকাউ তাহাকেই 


NE হইতে পারে। সোংখা) সাল = (যা জানিও। ক 
একর আশে, একার উস) সস ও (কেশ) যোগ যে ই 


w ধৰ্ম্মতত্্ব 


কৰ্ম্ম 
‘ ) ও তাই পাওয়া যর বিনি কে একই কিনি 
উস দর করণ যোগক জে ই অন বাসা 
“অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সম্যাসী তিনিই ধার্িক। 
বা এই পম বৈধ তা কযা এখন টান তোর সনি পল দিতি 
এই পরম পবিত্র ইংরেজরা যাহাকে ২১০০৷৷০১৪৷৷৷ বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এত দেখিতেছি। 
দত াহাকে এ ই তেহে। অথচ এমন পরি স্বাদী;উতিনন 
কোথাও নাই। 


আর 
কোথাও নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্মম বৈরাগ্য ; অথচ Asceticism 
ধৰ্ম্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় 


রী 
পনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য ধর্ম এমন সত্যময় উন্নতিকর 
ধৰ্ম্ম খুজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য বোধ হয়। এই . 


নীতা থাকিতে, লোকে বদ, স্মৃতি বাইবেল বা কোরান 
কে ন ফিতে লোকে মেম, পতি, আইলা দিলনা 
অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথাগুলি 


গুর 
শা 
¥ করি না না বিশ্বাস করিবার র অনেক কারণ 
বক্ষ, এ কা বলা যাইতে পারে, কিন কৃষ্ণ যে নত ধর্ম সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। 
যে, এক নিষকামবাদের দ্বারা সমুদায় 


সর্ববকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ 1১৮২ 
ইউর, ই 
সপ সি গা ভি সকাম শলাগ হা 
গু! মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে? কি 
দা ই নহ পল ৰ আছ : 
ই পির কর্তা ও নেতা হইতে পার। দে আলা রি রা ; 
কর্মহীন পির কা ও নেতা হইতে পারের তাপ তা তাপ 
এই তি সমত 
, ভক্ঞাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্াসই যথার্থ সন্যাস। 


সপ্তদশ অধ্যায়_ভক্তি 
ধ্যান বিজ্ঞানাদি 
গুরু। ভ য় সৈনাদর্শন, দ্বিতীয় 
আনযো হা পচ যি দি অধ্যাযাসযোগ, পঞ্চমে 
,সুতরাং উহার পৃথক্‌ 


ঢু গ, এ সকল তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযো 
ইয়ার শয়োজন লাই। ফেল দহ উপরত হয় রর 
আচ অবস্থায় চিত্ত ;যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া প্রত হা রর 
অত রে , আত্যন্তিক সুখ 
লোক কা কই হয়ত হইতে হে করিতে 
লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা চত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে 
দেখিবে কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। র 
৫৭১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বৃদ্ব-গৌতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে, 
ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিত্তেন্দ্রিয়ম্‌ ৷ 
মে ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শৃদ্রা ইতি স্মতাঃ ॥ 
অগ্নিহোত্ররতপরান্‌_্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ্রাহ্মণান্‌ বিদুঃ ॥ 
ন জাতিঃ পৃজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চগ্ডালমপি বিত্স্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ I 
মান, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্তরিয়কেই ব্রাম্ণণ বলিতে হইবে; আর সকলে শুর 


য়া জানেন। 


দয যাক! এক্ষণে বুৰিতেছি, যনুয্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (5) গ 
bee" oR ৬ সহ সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ? ভক্তির পাত্র। 
৪) যে বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির ৭ 
ধাৰ্ম্মিক হইলেও ভক্তির পাত্র। 


রর, ia” পড়ে 
10108101| এই নামে আগে. 01700 Subordination মনে 
তি ইক জা আছি 
উঃ আজ তির সতের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ ও না। 
কিন্তু উপরওয়ালার আজ পলান বে তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় দেশের 
1041 Subordination ভিন্ন অন্য এক. জাতীয় আজ্ঞাকারিতা কারি প্রয়োজনীয়। সেটা জিরার লিয় করিতে 
নর ধৰ্মক ভনেকাই সাজে হি কারি পরযোজনীর। (লেস ও য়োজ' 


কাহারও আজ্ঞা স্বীকার বি যা বন তা লে সক 


পকারে যত্নবান হইবে। র সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোম্ৎ “ 
নে নন জাল সর ভক্তির 
মিরা নে জে ছে রি বর টের সার ও 
সি সা ওকি, বি ও পা আটিছে শি ক ও 
সে কবে রি তে 
য়া, তাহার জন কি যাহ যে, মনু মো বি বে থাই মা লি 


ধৰ্ম্মতত্ব 


তাহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “) er ॥৫:"_অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় 
ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন, তিনি 
এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র__কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি 
না__কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শক্ত মনে 
পরিচয় দিবার স্থল-_গালি ও বিদ্রুপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে 
ধান্মিককে “গোবেচারা” বলিয়া দয়া করি--জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্তী হইয়া চলিব না ; কাজেই এক্যের সহিত 
কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ 
করি। সমাজের ভয়ে জড়সড থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, 
রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃত্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের 
চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে। 

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই। 

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষাভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী 
দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে। 


একাদশ অধ্যায়_ ঈশ্বরে ভক্তি 


শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্মন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি। [ও 

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিসম্নধীয 
উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং 
হিন্দুধর্ম ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন এবং খৃষ্টাদি আর্যেতির 
ধৰ্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুনত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি 
ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনযোগপূর্ববক শ্রবণ কর এবং যত্বপূর্ববক স্মরণ 


রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে। 


শিষ্য 
গুরু। যখন মনুষ্যে সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুব্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। 
ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্যাকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, 


গুরু জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি i 
চিনা ঈশ্বরের রে উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্যযসাধনে বা 
ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা-_ঈশ্বরসম্বদধিনী ভক্তির উপযুক্ত সরি 
ও পরিণতি হইয়াছে। 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই. যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি 
বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন। 

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্ধা এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক 
ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফৃর্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার 
অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য। এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল 
বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি। 

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত 
স্ৃর্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্কৃত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফুত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির 


৫৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সমুচিত সফর্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভ্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য 
বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? 

গুরু। ভক্তির অনুবস্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফত্তির বিন করে না। মনুষোর বৃত্তি মাত্রেই যে কিছু 
উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির'যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বর 
হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, _অনস্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত 
ধৰ্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনস্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য._তাহার আবার অবরোধ কোথায়? 
ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃর্তির যথার্থ সামঞ্জস্য। 

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুয্যত্বতত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থল তাৎপর্য কি 
এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি 

গুরু। অনুশীলনধর্র মতে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষাত নাই! 
ইহাই প্রকৃত কৃষ্যাৰ্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ 
বত শা ইহাই ধর্ম ইহা ভর ধরার নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিনতু তুমি এমন শে 

দ্‌ » এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন: 

শি আমি যে এখনও বিন বুঝি নাই, তায আমি লে করিতেছি। অনুশীলনধর্মে এই তরে 
প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক খল, 
অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্ম্মের বিধানানুসারে, ইহার 
সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন বাক্তির এ 
বৃত্তির সমুচিত স্ূর্ভি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না? 


বলিয়াছি > এঁ 
বাতির নিলি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। 


কার্যে প্রযুক্ত হ বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্তী হয়, অর্থাৎ ঈশান 
অভাবে, ও আর নয বৃতিগুলিও সেইরাপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হহয়াছে। তবে তি 
করিতেছে। মনে কর, দুই বযাতার) সেই প্রমাণে ক্রটি ঘটিবে। এক জন দস্যু একজন ভাল মানু: বলবান 

ও তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্ত এক জন্করিয়াও 


ভক্তির জি বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত শ্রুতি ব্যতীত মনুযাতব নাই; এবং লে 


উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ যা ইহতে বলির 


স্বাত্ত্য রক্ষিত হইতেছে, যঃ 
ঈশ্বরসমর্পণ, এই রর দিদি বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম 


যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরস্তি। 
তাবৎ স বহ্ছির্ভবনেত্রজন্মা 
| ভস্মাবশেষং র 
“ই জোধ মহপৰি কোধ- কেনা, যোগভদকারী কৃতি ইহার ছারা বি ইল। ইহা রর 
ক্রোধ অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশবরানুবস্তা হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহর 
শিষা। আহহ ত তুমি উনবিংশ শতা্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না! 
ডে. | 
গুরু। থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বা শ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি। এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এন মা রস নিহিত আছে যে, ইহা তুমি হে 
৫৬ র শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, 
0 


ধৰ্ম্মতত্্ব 


গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা 
হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্যাক্ষেত্রে 
ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্ির ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে | 
থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষোর শিক্ষণীয় এমন | 
গুরুতর তত্ত আর নাই। এক জন মনুয্যের সমস্ত জীবন সংৎশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্ব | 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য। যাহা এরূপ দুপ্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন? 

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব?" 
“লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুজিয়াছি। উত্তর খুজিতে খুজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া 
গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ 


অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত কারয় ' * রয় রশ্রম, 
কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্রনুবর্িতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত 
মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন লইয়া কি করিব।” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। লোককর মতত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা 
করিতেছিলে, আমি এ ওত খায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুজিয়া এত দিনে 
ইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে? 
শি পন এক নে আমি ইহাই বুবিতেছে যে, ভক্তির লক্ষণ সমন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, 
ইহা আপনার নিজের মত। আর্য খষিরা এ তত্ব অনবগত ছিলেন। 
গু নিন বাতির এমন কি শক্তি থাকবার সভাবন যে, যাহ! আর হণ জি 
না- আসান করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছলাম তাহার তাৎপর্য এই যে সমত জীবন 
আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে 


ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার টু 
সময়ে যাহা ছিল,তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা তাহা আর্য ঝষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে 
যেমন সমুদ্রনিহিত রডের যথার্থ স্বরূপ ডুব দিয়া না 
ডিতুর ভুল না দিলে দি যা শনি 

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার তাহাদের কৃত ভ না 

ও শুনা নিতান্ত আবশ্যক; কেন না, ভক্তি হিন্দুর জিনিস! খৃষ্টধৰ্ম্মে ভক্তিবাদ না 
ছিল ভক্তির যথার্থ পরিণামগরপ্তি হইয়াছে। কি তাহাদিগের কৃত তি খ্যা রবলিবার বা 
শুনিবার আমার বা র যথা পরশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসীন ধর্ম বুঝা" তাহার 


ছিল। “হে ঠাকুর! আমার র ৃ 
ও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর। বড় জোর বলিলেন, “আমার পাপ ধ্বংস 

কর গণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বর 
4 বলে। কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই 

কেশ রিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে-_এইরপ ধরনের যে পদ্ধতি তাহারই নাম 
রূপ কর্ম্মাত্মুক ধর্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্য 

অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে 
চি ৫৬১ 
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পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম বৃথাধর্্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর 
কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অভ্রেয় কারণ আছে। তাহারা সেই 
কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ব্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন__ 
সেই বিপ্লবের ফলে রাশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ববাক,_ তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই 
মিথ্যা_খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ-_তিনি বলিলেন, 
কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ 
করিয়া চিত্তসংযমপূর্বাক অষ্াঙ্ ধর্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দাশনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহার প্রায় বরহ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে-_সেই জগতের অস্তরাত্মা বা পরমাত্মার 


বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন__াহা জানাই বর্ম অতএব 
জ্ঞানই ধৰ্ম্ম জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের 
পণ জনই পনি সকলের উদ্দেশ তার পর ছু দর্শনে এই জানবাদ আরও 


মধ্যে কেবল পূর্ববমীমাংসা কর্মবাদী__আর সকলেই জ্ঞানবাদী। 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে 


অন্তকে ছাই পাপ টা সোইলে পাওয়া যাই থাকিলেই আমরা 
রানুরক্তিরীশ্বরে।” বির অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই “সা ভেক্তিঃ) 

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই না শুনিলে 
ভক্তিবাদ ৰ র এই ইতিবৃত্ত শুনিয় প্যায়িত হইলাম। ইহা h 
রান ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম লিন বিশে আগর হা সাব রা 
আধুনিক হিন্দুধর্ম ৰ পতিতেরা বৈদিক ধর্মেই শর ধলা থাকেন, এবং সৌরাণিক বা 
ধৰ্ম, তাহা অপ বা টু য থাকেন। কিনু এখন দেখতেছি এ কথা অতিশয় অবথার্থ। পৌরাণিক বা 


টাকাকার বের ছান্দোগ্য উপনিষদ ছন, তাহাতে ভর্তি 
হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সবা 
এৰ বত না থাকিলেও ভূজিবাদের সার মন তাহাতে আছে। বচনটি এই “আায়বেদং সবমিতি রি" 
রাতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বর হা ভারিয়া, 


আনন্দ (রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই 
* নি রাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ। 
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দ্বাদশ অধ্যায়__ভক্তি 
ঈশ্বরে ভক্তি_ শাগ্ডিল্য 


ও! কারীর ঘা জি 
৯ প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, 
গ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাভিল্য মহ্যির নাম সংযুক্ত। 


শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা? 


অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে র য় 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঝযির নামে আপনার খানি 
চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঝষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন। 

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঝষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য 
করিয়াছেন তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলবুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, লা রাহে 
প্রণেতা এই প্রাচীন ধৰি শাণ্িল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাতরে ভাগবত ধর্ম কথিত 
হইয়াছে বটে কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাঙডিলাই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা। ফলে প্রাচীন বি শাণ্ডিল্য যে ভক্তধর্সের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 

ল্যের নিন্দা করিয়া তছেন_ 


“বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্যু বেদেষু পরং 
বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তক্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধ” 
অর্থাৎ, “ইহাতে ্াদসদুতা যা হইতছে।চতুবদেপরংশরেয়ঃ লাভ না করিয়া শাতিল্য এই শান 
অধিগাইহাতে বেনেরই সকল বেদনিন দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কনা সদ 
উদলিষ্। কিন এই পরচীন বি শাণ্ডিল্য ভ্িবনে কত দুর অধ য়াছিলেন, তাহা 
পায় আছে কি? 
কি আজো উপনবের তীয় রবের চুদ অধ হইতে ই 
I= . 
“সর্ববকর্ম্মা সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরসঃ সর্ববমিদমভ্যা্তোহবাক্যনাদর এ ওল আত্মাম্তহা্দয় 
এতদ্বনস্মৈতমিতঃ কাম সাত ব্য স্যাদদধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ মাহ শিলার শা 
, সর্ববর এই জগতে পরিবাপ্ত বাক্যবিহীন এবং আপ্তকাম হেতু 
য় মধ্য, ইনিই ব্ৰহ্ম। এই লোক হইতে অপসূত হইয়া, 
তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা 


এ কাথা র সকল উপনিষদের 
রক তোর 
নেদসতসারে পাওয়া ায়। শা থা সদাবসা উপাসনা শবে ব্যাখা বলিয়ছেন-_উপাসনানি 
সগুণব্ৰহ্মবিষয়কমানসব্যা' I” 


শাণ্ডিল্য"! 
শিস হিনুর্ে ঈশবরের বিবিধ কল্পনা আছে-_-অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই 


বুঝিয়া নির্ভণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে “+/১১5০1০০” বা 
ছে শাহর নির্ভণ। যিনি নির্ঠণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে নাঃ যিনি নির্ণ, 
র কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে নাঃ যিনি নির্ভণ, যাহার কোন “Conditions of Existence” নাই 
বাবলা বাই ভা না তাহাকে কি বলিয়া ডাকি? কিয়া তাহার চিনা করিব? অতএব কেবল সগুণ 
বাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা 

এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম, 
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সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শান্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণবাদেরই . 
অনুসারিণী। 

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ্‌ সমুদায় নির্ণবাদী? তাহাকে 

ক বলি হর হত নি্ণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্ৰকৃত নরবাদী তাহাকে 
নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই হতে 
জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত এহ 
আন টিক হে এ লীন হইতে পা য় অতএব তাহাদের কাছে কেবল চো এই 
জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জমিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, 


তোমাকে বুঝাইতে হইবে। সেই 


খষি 
শি এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহার হইবে যে, সেই প্রাচীন 
শাণ্ডিলাই ভক্তিমা্গের প্রথম প্রবর্তক? সি, ৮০৪০ দাম আছে 


গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও 


থম 
অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে লন রে শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্র 
, তাহা বলিতে পায় তাহা আমি জানি না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি 

ত্রয়োদশ অধ্যায়_ ভক্তি 

ভগবদগীতা-স্থুল উদ্দেশ্য 
শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত 
গুরু। গীতার দ্বাদশ অ তত্র কথা শুনিবার বাসনা করি। ধ্যায়ে অতি অ্লই 


্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্ত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে চকিত 

রি পরা দি ও অ হইবে। 

৮৬, চা তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝি আর 
র অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং BL y 
কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে জয় ৰ ডিন কথা আছে তিনেরই লে 


দি অ জন ছেল ই তি শে 
জানি কাত রেনু তের এ = শা লেন জিলা থাকেন। 


মৰ্ম গহণ করিয়াছি। যাহারা এই শের টার ভাহারাই ভগবদগীতাকে ঘাতকশাস্্ বলিয়া বুবিয়া *' খু 
নুর নে নাথ জিতো বুদ পৃ করাই বাই এ ভা নাক 


নয পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্বে ইয়াছি। 
করার তারে সরলা পা র অন্তত! 
অর এখানে অর্জন আত্মরক্ষা পরবৃ্। কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার_ আত্মর 


ধৰ্ম্মতত্ব 


a র র দ্বার র 
পালেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন নরপিশাচ ছিলেন না। যাক-_সে কথা বিচার নহে। আমাদের 


এই যে অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্য কর্ম। 
৪৮৮ 
রু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর উত্তর 
৯৬ য় র উত্তর! সে উত্তর এই যে যেখানে 
রঃ 25555 
লোন জন্য এক লক লোকই রি আন পিক নুন সফল সীত 
র নল উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির 


শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে? 
কর্তব্যাকর্তৃব্য প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে 
র বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে 


ইহার জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মাযোগেন যোগিনাপ্‌ ॥ ৩ 1৩ 
মধ জা ভানযোদেন াংকপে ঝাইয় বর্সবোগ সবার বুকে ইন যাৰা 
র যে, গীতা ভক্তশান্ত-_-তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায় 


চতুর্দশ অধ্যায়_ভক্তি 
ভগবদগীতা-_ কর্ম 
বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে ভক্তির আমি মে 


অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে তাহাই তি! এক্ষণে শ্রবণ কর। 
অৰ্জ্জুনকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 


ত 
রাতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈওঁণৈঃ | = ॥ ৫ 
অং কথন টার জবান করিজে পারে নাঃ কর রা প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা 
কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম? 
রত হইতে হইবে তত অর্থ আপনার মনলকামনা় দেবতার সা পয ইত্যাদি 
ইত, ই প্র বলিয়হ অক হৰত এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত 
উহা পা বলিয়া তো সা ভজে রিচরের আর সেই মেলো রাম কর 


কামাত্মনঃ স্বর্গপরা 
ং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥ 
৫৬৫ 


করিয়া জনই কর্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেধল) ভেগৈষ্য্রপ্তির সাধনীডৃত ক্রিয়াবিশেষবহ 
বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি | এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্ব্যপ্রসক্ত ব্যকতিদি 


ভাত 
নলের আকাঙক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে 


গুরু। এ জম খটা কর বি বান পর চোক ওল করিয়া হই 
“ যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তবা ধনঞ্জয়!” 
মি ত্য! সঙ্গ আগ করিয়া এ হইয়া না কর। 
শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম ? খাওয়ার কথা 
তেছিলে। ভা যে করিতেহ, তাহার রতি কোন একার জনা না থাকে। ভাত El 
রা হইবে ; কেন না, “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, 
অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুর ভোজন করিও না। 
শি। আরা কি? ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া 
গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে__ 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তবা ধনগ্রয়। 
৪ সমো ভুত্বা সমত্বং গ উচ্যতে ॥ , তাহা 
ক, তো ক ভা 
র হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে রর যে 
লিও 
অনুষ্ঠান করা, কর্মানুষ্ঠান আ' 
লহ রি ও ন 
হলো, চুরি পারল দা আপনার রি 
কহ হলো” আমি কি দিক ভব শৰ্ত হইলাম হলো বল, আর 
টিক সোনার পারার সর অন করিলাম? না পারিবে না! 
পি ন, হল বং ন রতে বার 
রর না হইয়া, র করিয়া তুমি কখন চু 
নাই। যাহাকে “কর বলা বাই, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙক্ না তু 


না। 
বি ক করিতে আপনাকে যাহ মে করিবে, কি তাহার কোন কনর জা করিবে 

|! 

কেন 


কিন্ত ঢুরি 
তেছি। 

হি তে তাহার মধ্যে নহে। “কর” কি তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিছু 
নখে গণ্য হইলেও তুমি তাহ অনাত য়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্মানুষ্ঠানকে স 
কর্মানুষ্ঠীন বলা যাইতে পারে এ হইয়া কর নাই 
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ধর্মতত্ব 


শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি 
# রয় রুন, বিড়ালের মত ভাত 
উর 
রপূর্ত্তির আকাঙক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙক্ষা করিয়া 


গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপৃত্তির আকাঙক্ষা করিয়া ভাত খাইতে 
মর তোমার কর নি্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার 
রর চেষ্টা করিলে তাহা হইলেও কর্ম নিফাম হইল না। 


বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 
শুরু এ লাস ধর্ম-এরণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন কর অনুষ্ের, তাহা বলিতেছেন” 
যজ্ঞার্থাং কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩1৯ 
এথানে হজ শানে উদর) আনার থা তোমারি ইরিনা কার তিল 
কর। তিনি এই শ্লোকের ভাযো লিখিয়াছেন_ 
“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ উশ্বরস্তদর্থং।” 
তাহা হইলে কের অর্থ হই বে রা রোদ কর্ম, ভি করম বন মানু 
নহে) ; অতএব কর অর্থই বই করিবে। ইহার ফল দাড় কি? দাড়ায় যে, সম বি 
সহ ইতর বলা রো রিট হইবে না এই দিম বরন বে 
ই কিন, নহিলে সর জিত তির আত আর "পাতি 85. 
ময়ি সর্ববাণি কর্ম্াণি সংনাস্যাধ্যাত্মচেতসা। 
মো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ 
করিয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে 


অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্স্সকল আমাতে অর্পণ 
প্রবৃত্ত হও। 
শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে? 
ংন্যস্য” শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 


গুরু। “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সং 
[কা "অহা ক 
সব 
ক্মার্পণ হইল। 
হইল বাগ বিলে প্রথম কর ক রত ক বল অনু হর 
রাদ্িষ্ট, র হাই অনুষ্ঠেয় তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাক্ষাশূন্য হইয়া তাহার 
সাদি অৰ্থাত যন বি রেপ করি কিমি 


উন বাতের কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর 
রণী ও শারীরিক সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগই 


৫৬৭ 


পঞ্চদশ অধ্যায়__ভক্তি 
ভগবদগীতা- জ্ঞান রি 
রর আপনার 
ওরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তির সার মর শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, চতুর্থধ্যায়ে 
অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 


বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪1১০ 


য়া জ্ঞান 

ইহার ভাবার্থ এই যে অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া 

ভার রানা পৰিত ইরা আমার ভার অর্থাৎ মা বা মো প্রাপ্ত হইয়াহে। 
শিব্য। এই জ্ঞান কি প্রকার। 


রা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত 
আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। একটা মোটা সঙ্কেত 
শুর! তাহা আমি পারি না; কেন না, আমি * তত্বদশীও নহি। তবে এক 
বলিয়া দিতে পারি। দিনা 


কাহার কাহার 
জানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে 'আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওযা যায়, ইতিবাক্য 
রী সাজ শ্রেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে? 

| ভূত 


’ আমি, এবং ঈশ্বর। 
শি হুর জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে? 
শতাব্দীতে hysics, 
hey. gs তের প্রথম চারি Mathematics, Astronomy, R গকে 
Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত এবং ল্যান নর চার দিনে পাশ্চান্তাদি 
গুরু করিবে। তার পর আপনাকে চি one Me 
রা ক রে পি যাচ্ঞা করিবে 
মি পর উর জানি 799৩ $০০০1০৪১, এ জ্ঞানও পাশ্চান্তের নিকট যাচ্‌ 
হিন্দু I ? 
শিষ। সপ দে” দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। এপি 
কয মা যাহা কিছু জে সকলই নিযে ধান য়ে নও একার জানের 
ক হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অে বহি হইয়াছে? 
ওকু। যাহা তোমাকে 


কলে 

প্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জন রতি 

হি পতি হইলে, সেই সার তির হা হইতে পা ভক্তি বৃত্তি দই এই 

টা ১ 
আনে পৌছিবে। অনুশীলনধর্থেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলনধর্খোই তেমদি জন কিছু কি 

টা গর কত অনি 

বুঝিতেছি। 


৫৬৮ 
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ধন্মতত্ব 


গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর। 
শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্্মিক। 
গুরু। এ কথা পূর্বের বলিযাছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম 
তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন 
না যে, কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপস্য পূতা মদ্তাবমাগতাঃ ॥ ৪1১০ 
অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্রপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের ছারা পৃত হইয়া তাহাকে পায়, আসল কা, 
কৃষোকতা হর এমন অর্ধ নহে যে, কেবল জানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জান ও কার্দ উভয়ের সংযোগ 
চাই।* কেন ৰে হইবে না। কেবল জ্ঞানেও নহে! কর্সেই আবার জানের সাধন। কর্ণের দারা জ্ঞান লাড 


হয়। ভগবান্‌ বলিতেছেন,_ . 
গং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩। 


বিনি আনযোগে আরোহপেচছ, কর্ম তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কমত হু! অতএব 
করনি োনযোগ আরে তে হইবে। এখানে ভগঘাকোর অর্থ এই যে, কর্সযোগ ভিন্ন চি 


জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানয়োগে পৌছান যায় না। 
শি! তবে কি কর্মের ছারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইনে? 
গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। 
যোগসংন্যস্তকন্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিনসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবপ্নপ্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪18১ 
হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা তি সংনান্তৰ্দ্ এবং জানের দারা যার সংশয় ছি হইয়াছে, সেই 


আত্মবান্কে কর্ম্মসকল বদ্ধ করিতে পারে না। 

মানকে কস বন্ধ করিতে বাপ এবং (২) জানের রা সং জে সহ নূতন 
ও রই চাই (১) ক নয গল হিইল। এইরে ধসে ভুলে হাহ ছেন 
ধৰ্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্মের 
কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত; কেন নাদু 


তদদদ্য্তদাতানসতরিষ্াস্তৎপরায়ণাঠা 
গচ্ছন্ত 


পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মযাঃ !! ৫1১৭ 
র নিষ্ঠা, ও যাহার তৎপরায়ণ, তাহাদের 


শিষ্য। এনে বিভেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভক্তি 
শারীরিকী নিতেই উপযুক্ত স্থরতি ও পরিণতি প্রাপ্ত হর রমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য 
ৃ্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া গর হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি? 


গুরু। সেইরূপ হইবে। নেজিনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব। 
উ তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে এই গীতোক্ত 


বিল তিতির IE 
উজ নি আপি কানি পৰাজ ভও 
কব ও পরার এ দি রি যং বিলে 
অরিন নালা তি পাচার এ অনেক রি পতিত রে মতের বির 
উন নিজ বাকি রা জনয তারের এনা বড় বউ এছ চারিতে হাতি 

৫৬৯ 


|... ০০ আছাড় দ্য যান্্রেন্রা ক্লক "ছে চর জানার 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ-_নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়া 
ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত 
যোগিনামপি সর্বেবষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মনা। 
অদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬1৪৭ গণের 
গেইম আস মলা ইয়র্ক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযু ব্যাগের 
মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ” ইহা ভগবদুক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধৰ্ম্মে, জ্ঞান কর ধ্যান সন্যাস_ভক্তি বত 
কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ববসাধনের সার। এ অর্থাৎ 
সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্ণ ও সগুণ, ভির 
স্বরণ ও তটছ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি 
তাহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্রানের সহায়। কথিত 
অষ্টমে তারকত্র্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থল তাৎপর্য ঈশ্বর-পরা্তির উপায় 
হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বি জগদীশ্বর 
যে বষযাত রাজওুহাযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্বে জ সূত্রে 
একটি অতিশয় মনোহর উপমা দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্ব্ধ শরকটিত করিয়াছিলেন, a 
মানি সকল গ্রথিত থাকে, তদুপ আমাতেই এই বিশ্ব গুথিত রহিয়াছে” পে আর একটি সুন্দর উপমা 
হইয়াছে, যথা 
“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও ন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করিতেছে না। যেন 
সমীরণ সর্বত্রগামী ও মহৎ হইলে সনির জে রি লা লই 


অবস্থান 
প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্বূপ সকল ভূতই আমাতে 
করিতেছে।” হব স্পেলরের নদীর উপর ও রা ট 


দের র সকলেই যে 
' ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও সতী, বৃদ্ধ ও বালক,_সকল জাতি, হিন্রধর্মে 
উট ** এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধৰ্ম্মে ও খৃষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণচ 
মর দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর। 

সমোহহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্বেয্োহত্তি ন প্রিয়। 

পে ভজন্তি তু মাং ভক্তরা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ৯২৯ 

পু পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেখপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
fl য়া বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৯৷৩২ 
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** আম তাহাতে, সে আমাতে। * * পযোনিও আশ্রয় করিলে পরা সিন 

স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।” নং রি 


গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে একটা পা প্রচলিত হইয়াছে। হরেজ পত্ডিতগণের কাছে তোমরা 

শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খ্ৰীষ্ট-পূর্ববাব্দে (বা :৭-) শালি ই দেহের খাদে লি 

র ধর যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর হইতে 

পাও নু এমনই নি সামী যে, ভান নি ইত উপ শ। 

পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে বৌদ্ধধৰ্ম নিজেই এই হিন্দুধৰ্ম হইতে উৎপর্দ উত্ভৃত 

যদ সম নৌ ইহা হইতে উৎস হইত রিল ভা আর ও এন তাল ররর কি তায হট 
র না? 


৫৭২ 


৮৮... 
শি. ₹..... 


এ 


ধৰ্ম্মতত্ত্ব 


শিষ্য। যোগশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে 

রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই। 
গুরু। রাজগুহাযোগ সর্ববপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য এই, যদিও ঈশ্বর 
সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাহাকে পায়। যাহারা দেবদেবীর 
ঈ সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্ত তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত 


ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পর রের 
না নার পাহারাদার রে আর করি রোজি ফা ধর্ম ও মোলের 


উপায়। এই রাজগুহাযোগ ভক্তিপূর্ণ। 
এই রাজতহাবোগ রি ছে মে তাহা বদি লা কহিত হইতেছে এর ত 
অ উপরের রণ সত হা প্রজনন মে বিছা চল ত সত 
ৰ বাপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উথথাপিত 


ভগবদগীতা__ভক্তিযোগ 

দি তা বরা আগে একট কথা রা দিন এক নস টি 
কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাচটা থাকে না। 
গোটা বোরো কিনতু বকলে,সকল সময় সোজা পথে মাইতে ৃ 
আরোহণ করিতে পারে। « 


যদি বুঝিয় 
অনুশীলনপদ্ধতি ধেয়। যোগ, সেই অনুশীলনপদ্ধ { 
পতি বিতর যোগ: ই বাহিত হই তাহাতে পক দে উস 
পারে। নিপুণ ব্রহ্মের উপাসনা কল রোগ সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ধের উপাসনা 
অর্থাত ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকে দুই ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে 
তি সানি জিন জা জি জি বন 


মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? নর 
রর রি জাল বীরের এই উরে 
রা বল জব যা ভা নাই নীতা পূর্বাপর এরা বা সালে সারে 


বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না। 
j ৫৭৩ 


eee 


যে তু সর্ববাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেযামহং সমুদ্ধর্ভা মৃত্যুসংসারসা গরাৎ। ১২1৫-৭ 


রা র সহঃ ক্ষমী ॥ 
£ সততং যো য়ঃ 
Ce যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ৷ 


যন্মামোদ্বিতে লোকো লোকাোদবিজতে চযঃ। 
মভয়োহেগৈসকো যঃ স চ মে হিয় 


তু 
অনিকেতঃ স্থিরম্তির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
এ তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্চুপাসতে ৷ 


অদ্দধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।১৩-২০ 


নিকট 
| ’ এমন যে ভক্ত সে-ই আমার প্রিয়। যাহার তুলা বোধ 
ঃ » সুখ ও দঃ হি নিন্দা ও স্ততি 
লই নি ই বি বত হিনি নি ও টে 
প্রয়। ক ্রদ্ধাবান্‌ আমার 
চি অর ত হত যেমন বলিয়াছি যে সেইরপ আয়ে থা 


ঠক্ঠক্‌ করিয়া? 
ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্‌ নাঃ 

| ই যিদ অ নৱ ও হয 
ৰ আপন চস রোগ সু আতে 
দয হে অয় নি ন লৰি হয কেম ত অ লা 
১৮ এ 
৫৭৪ 


০০... আছ... OTe 


ধৰ্ম্মতত্ব 


পি... 
উক্ত 
চবি ক্র ভক্তির সূল কথা এই। এরর উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নই। 
ভগবদগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 


উনবিংশতিতম অধ্যায়_ভক্তি 

ঈশ্বরে ভক্তি__বিষুপুরাণ 
উল ভগবদগীতার অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে আমি 

বলিয়াছি j ₹শের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন I 

নহা i হতাম নিুপরাগোজ রিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে 
ক সার ই 
উদ বুয়া উপাসনা বিবিধ, সকাম এবং নিম কাপ , সেই কামা কর্ম: নিফাম যে 
নিয়’ সেই ভক্তি। বা গিনি উপল পতন বণ বাতি 
! অতএব তাহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভি উপাসনা নাম তিনি কিছুই পাবার জন 


সমপণ হইয়া 

i থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। পরশ্লাদের উপাসনা 

ণ ভক্তিমান টু বিপদে পড়য়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে 
উক্তি | হয়েন নাই: বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে বছবিৎ তা করেন নাই। এই নাম প্রেমই 


সেই সকল র 
যথাখ বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও নি 
: কি এবং রাই পরমভক্ত। জানিতে পাকার সকাম ও নিম উপাসনা ত as 
সম্বন্ধে এ তুলনার জন্য ধুব ও প্রত্থাদ, এই দুইটি উপাখ্যান র সর ২ রে 


যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি রা রণ থাকে, তাহা হইলে বুঝি য় না। ধুব উচ্চ পদ কামনা 
নিন্নশ্ৰেণীর উপাসনা, 


শিষ্য। র 
অনেকেই বলিবে, লাভটা ধুবের বেশী হইল। মুক্তি পার 
কের সংশয় আছে। লাভা ই কায হইবার সানা ইত পারে ও হইয়া থাকে। 
আবি দিয়া কলে গে 
শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সে-ই ইহলোকেই সবি টিন সম্রাটের কি সুখ বলিতে 


মা কেই দুঃখের অতীত ; কেন না, সে আত্মজয়ী ; র 
জন রত অথ পিছলা যে সুখের উপায় ধর্ম 
ইউ বা মাই যে সেই ও ছে বলিয়া সে মুক্ত, যাহার বি? 
সকল র সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ তি প্রাপ্ত হ + এত্ত হইতে পারে না। 
শিষ্য সী ও অজ্ঞান, থা, বা ক এগ অধ্চপাতে গিয়াছেন। 
রাই এ প্রকা যে, এই f গ থাকে না, 
খই এ প্রকার জীবনুকত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ লতি, 

মুক্তিপথের পথিক 


হইয়াছে। 
উহা মুক্তির £পতনের কার' 

র যথার্থা তাৎপর্য্য না এই অধ 3 2 
উই ন ন ৰ মল হৰ শে কু 
মসলা কাম বলিয়া াহাদের ক দেশর এব অং কর হই জন্য তাহারা দক্ষ এবং কর্ম? 
পূৰ্ব্বে যে । আর তাহাদের বৃত্তিসকল অনুশীলিত এ দক্ষতা* একটি লক্ষণ। তাহারা 
দক্ষ অ করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে 

খচ নিষ্কাম র দ্বারা যতটা ki 
কাহার কর্মী এ জন্য তাহাদিগের দার এইরপসুভতিমাগবলনী 


’ 


ও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের 


আমি 
শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্তের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা 
তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। 
- শিষ্য। এক্ষণে প্রশ্থাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি। পক 
গুরু। প্রস্রাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজন নাই। তবে এ ভি হইল 
প্রশ্থাদচারত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভ শি 
না। যে আত্মজরী সর্ববভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ববজনের হিতে রত, শক্ত মিত্রে ls 
কৰ্ম্মী__সে-ই ভক্ত। এই কথা ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রস্থাদ তাহার হা 
ভগবদগীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্প্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল । 
০৪৪ তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি 
অদেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মামো নিরহচ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্ষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ৷ 
এ মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যস্মান্নোদ্বিতে লোকো লোকোনোদ্বিজতে চ যঃ ৷ 
চট as i যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
শুচি্ক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ৷ 
গওপরিত্যাগী যো মতক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
সমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ৷ 


শীতোফসুখুঃখেয সমঃ সঙ্গবিবঙ্জিতঃ ॥ 

তল্যনিন্দান্ততি্নী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ ৷ রি 
প্র দস ০ জিমি মে প্রিয়ো নরঃ ৷ গীতা ১২।৯৩ 
থমেই প্রহ্নাদকে সৰ্ব্বত্ৰ সমদৃগ্বশী” বলা রা! 

সমচেতা জগত্যন্মিন্‌ যঃ সর্বেবষেব জন্তযু। 
বথায়নি তথানযত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥ 
উপমানমশেষাণং সাধূনাং যঃ সদ্যভবৎ n তিনি 
কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু এম কার্যো দেখি রি 
সত্যবাদী & র হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রস্থাদের প্র গ করেন 
পাদ বলিলেন, “যাহা শিখি ী ডা. 
বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই__যিনি ই, তাহার সার এই যে, তাহার আদি নাই, অস্ত 


শুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমী J 
তাহার সার বল দেখি! আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা রগ 
রব র।” I 

শুনিয়া বড় ুদ্ধ হইয়া হিরণ্য মহাত্মা সর্ববকারণের কারণ, তাহাকে নমস্কার ভর্ানা করিলেন 


it হর রশ্নাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ শিখাইল রে?” ভিন্ন 
রা বলিল “পিডঃ। যে বিষ্ণু এই অনস্ত জগতের লতি রিনি আমার হয়ে ছিত, গাইনি 
is শিখায়?” , ll 
রণ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি; কে রে দুর্ববুদ্ধি!” গা 
বিবাদ বলিল, “যাহার ৯ যোগীরা ধ্যান করে, র 
এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।” কথা বলিতেছিদ্‌ 
তত অতিশয় কুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস যে, পুনঃ পুনঃ এই 


বলে জানিস্‌ না? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে? 
৫৭৬ 


এ 


A 


নির্ভীক প্ৰহ্লাদ বলিল তু ভিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল জীবেরও তিনিই 
পরমেশ্বর! রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।” 


. এখন, সেই ভগবদ্ধবাক্য স্মরণ কর। “যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়* দৃঢ 
ee গা্মুক্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ” স্মরণ কর। এখন, 
? “ময্যৰ্পিতমনোবৃুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে* ভক্তের সেই সকল লক্ষ' 
ই! পুর পদকে তাড়ইয়া দিলেন গর আবার গর লন দর সেই কথা বলিল, 
আনাইয়া কির দক ভারা লহ বান সেই কথা বলিল, 


শিষ্য দৃঢ়নিশ্চয়”। 
উ । জানি যে, বিফুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, পর র 
পয জানি লে, প্রা ভগন ীন ভা ওত ন রত 
এমন কথা ও নিশা জয়ে অয দস I 

সি আবি ই  ব 
এ অথাৎ তুমি না দে রা বত হয়ছে, কের 
; তু উপন্যাস বিয়াই দেই বণ সের যে ঘটিতে পরে না, এম ন লে কত করিতে 

আপনার বল বা বুদ্ধি এরপে প্রযুক্ত করিতে 


অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্ত ভক্ত ঈশ্বরানুক পা 
| টা পূর্বের কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃ্তিগুলি 


পারে যে অন্তর নিক্ষল হয়। বিশেষ যে ভক্ত, সে দম ; 
সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতারাং য় কাৰ্য্যক্ষম ; ইহার উপর ঈখ্বরানু পাইলে সে যে 
| সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ইহা অসম্ভব কি? যাহাই হউক, এ 
সকল কথায় আমাদিগের কোন আতর রেখা যাইতেছে না. -কেন না; আমি ত 
5 বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা 


বা 
জে উপাাতে মত ৰি আরজ বেখান তি নদ 
| জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা 
রইল... 
| * সম্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
* ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তভঃ স মে প্রিয় 
হস্ত হইতে দেবী টৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। 


হি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী 

সময়ে বেসন দেন নুহ অ তক দিল গা দেবী চৌধ্রাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে 
[| 

ন ৫৭৭ 
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ণ 

অনেক সময় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহ 

করিয়াছেন। শক্রস্ততি 
তার পর অন্তরে প্রসাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, “ওরে দুর্বৃদ্ধি এখনও 

হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি। যম প্রভৃতি 
অভয়ের কথা শুনিয়া প্রশ্থাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাহার স্মরণে জন্ম জরা 

সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?” যে, উহাকে 
সেই “ভয়োদ্েগৈর্মুক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সপগণকে আদেশ করিলেন ঃ 


fh এই 
প্র্লাদ মরিল না,_সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার 
সপপদংশন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর-_ 
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ। 
ন বিবেদাত্মনো ং তৎ্স্মৃত্যাহাদসংস্থিতঃ ॥ ব আহ্াদে 
ন ৰাখা বিহ জন আসত যে, মহাসপ সকল দংশন করিতেছে, তথাপি ফির আরাম 
আবার লি পারলনা এই আদর অনা সখ রন হা দে 
আবার স্মরণ কর “সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী!” “ক্ষমী” কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমদুঃখসু রী 
বিল এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা তারি পরে বি এখন ছে বলয় 
করিলেন 
লে উহ নিত তা আলো নারি 
করিও না-_উপন্যাস মাত্র। কিন্ত মারা ত দাত ভায়া ee 


? 
সুখ দুঃখ, 


শীর্ণ যদেতে ন' বলং মমৈত 
মহাবিপৎপাপবিনাশনোহয়ং koh 


ভক্ত নিরহঙ্কার। র 
আগুনে সের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণাকশিগু আগুনে পোড়াইতে আদেশ ন্যায় শীতল 
ও পুড়িল না। রদ “শীতোফসুখদুঃবেষু সমঃ” তাই প্রস্থাদের সে আগুন পে করিয়া 
বোধ হইল। তখন দৈত্যপুরোহিত ত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনিতিচারের ছার 
ই করিয়া দিনত তেও যদি এ বিষ্ণুভক্ত পরিত্যাগ না করে, তবে আমর 
ইতর এই কথায় সম্মত হইলে ভিটা ১০৪০০ 


ধৰ্মতত্ত্ব 


সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥ 
অর্থাৎ বিশ্ব জগৎ সর্ববভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ 
জানা? * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও, এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ববভূতের) ঈশ্বরের 
রাধনা। 
প্রহ্থাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন। 
অথ ভগ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্‌ ৷ 
মুদং তথাপি কুব্বীত হানিপ্বেষফলং যতঃ ॥ 
বন্ধবৈরাণি ভূতাণি দ্বেষং কৃর্বব্তি চেত্ততঃ ৷ 
শোচ্যান্যহোহতিমোহন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥ 
অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না। কেন না, দ্বেষে 
অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে 


ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।” 
এখন সেই ভগবদুক্ত লক্ষণ মনে কর। 
টা লোকানোদ্বিজতে চ যঃ” এবং ‘ন দেস্টি* শব্দ মনে কর। ভগবদ্াক্যে 


দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা ্রশ্থাদের 
কটু বুঝাইলেন ; বলিলেন-_তোমার পিতা জগতের 
তাহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য 


পুরোহিতরা ভয়ানক অভিচার ক্রিয়ার সৃষ্ট 
শূলাঘাত করিল। প্রহ্থাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূৰ্ত্তিমান অভিচার নিরপরাধ প্রশ্থাদের প্রতি 
বলিয়া সেই দহামান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, 
“হে সৰ্ব্বব্যাপিন্‌, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্তা হে জনার্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগি 
jg বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্ৰাহ্মণেরা জীবিত 


আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, : 
পুরোহিাহাদের তভক” তখন ঈ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্র্নাদকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে 
গমন করিল। 
এম জা! কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম অন্য কোন 
. দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?? 
শিষ্য আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট 
ইইতেছে। 


ক .৮১-০৬- 
* যো ন হয্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। - 


1 অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়োঃ নরঃ। 
ক মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দর মজুমদার ্বপ্রণীত “01০71210151” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “A suppliant for 


mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—'Father! forgive them for they know 
What they do.’ Can ideal forgiveness go any further? ™ Ideal যায় বৈ কি, এই প্রহ্নাদচরিত্র দেখুন না। a 


II 
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গুরু। এখন ভগবদগীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শক্ত মিত্র তুল্যঙ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি 
প্রকার তাহা বুঝিলে?$ 

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?” 
্শ্নাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে 
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না-_কারণাভাববশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে 
পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে। 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্ববভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও 
মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা 
তিক অশুভ কেন ঘটিব? হরি সর্বময় জানিয় সর্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিনী ভক্তি করা পণ্ডিতের 


না__ রঃ বিদ্যালয়ে ্ জনা 
উপ হেস্টিংসের সময পাপপর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার 
পরে, গশ্নাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, শস্বরাসুরের 
অনার বার ঘা দের বিনাশের চেষ্টা করিলেন প্রত সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশি 
দৈত্যেখৱেত পুচ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য পরত্নাদকে সদ Ss 
“হে পর্লাদ! লইয়া আসিলেন। দৈত্যশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 
করিবেন? সন হা এর ও শর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিনি সময়ে কিরাপ সন্ধি 
বিগ্রহে দুৰ্গ নি ত্যর সঙ্গে বাহযে এবং অভ্যন্তরে-_চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে_ 

” দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোষণে-_কিরূপ করিবেন, তাহা বল। ্াি। কিন্ত 
সে সকল নীতি আমার মনোমত বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিথিয়া কিত 
হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রানোমত নহে। শক্ত মিত্রের সাধন-জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপ সেখানে 
সাধনের কি প্রয়োজন! করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ নাই কে? 
তোমাতে ভগবান্‌ ! মাসে জগমাথ পরমা গোবিন্দ স্ৃতায়া তখন আর সার এই শর 
কি প্রয়োজন! 

করিয়া 

রঃ ন বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রকে নাগপাশে রা গম 

নিক্ষেপ করিয়া পর্বত টাঈপুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রশ্নাদকে নাগপাশে বদ্ধ ক লাগিলেন, 
কেন না, অস্তিমকালে চাপা দিল। গুদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে দ কেন না 
্শ্থাদ নিফাম। রর বিধেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না যোগী। 
তখন তাহার না খে তয় হইয়া তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লীন হইলেন। প্রা এরা 
গাত্রোথান » গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ববতসকল দূরে নিক্ষেপ নহে, নরক 


তন ভাহকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি পরসর কিছুই নাই 


? অতএব ৃষট-ে্টা-বিধি বহুল এই নীতিশান্্রে কি 


যে, “ যে সহশ্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সপরারথনা করে? 


টি ধনের জন্য নহে। 
ভগবান কহিলেন, « রর 
’ তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর। 


$ সমঃ শবৌ চ মিত্র চ তথা মানাপমানয়োঃ। 


ধর্ম্মতত্ব 


প্রহ্থাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম 
করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক।” রি 

ভগবান্‌ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিনতু নিষ্কাম পর্লাদের 
ভগবান রাহী প্রন ছিল না কেন না, তিনি "সরবারপরিভামী-- হর্ষ দে, শোক | 
আকাঙ্কাশূন্য, শুভাশুভপরিত্াগী।”* তিনি আবার চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন! 
অব্যভিচারিণী থাকে।” ৃ 

বর দিয়া বিষণ অন্তহিত হইলেন। তার পর হিরণাকশিপু আর পরশথাদের উপর অত্যাচার করেন নাই। 

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধরমশন্ত বাইবেল, কোরাণ আর এর দিকে প্র্াদচরিত্র রাখিলে 
প্রহাদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুরু। এবং পরশ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধরের শ্রেষ্ঠ ধর ইহা ধর্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ 
ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্মে আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বৈষ্ণব 
বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ববভূতের 
অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ববভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, 

যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্তিন্ন যে 

পালে কপালজোড়া ফোটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও 
সে শ্লেচ্ছের অধম শ্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও 


ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, ক 
মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। 


হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়__ভক্তি 
ভক্তির সাধন 


শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন, না 


সাধ্য? 
রা) ০ রবি ভিসির জিরা শ্রুতি রড দলা নি 

কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য। 
কামনার রে তির সাধন কিমি ইনি সীল এরি টান ইসা 
বলবা! তরে এর বাসার ধর ভরে হাতে ত লি ত ছিলো 
আনি রান দানে চিক টাল সরি তি রা 
ই) উপানরই পা হত অক ৃিগুলিকে ইরা রি পে 
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সি অনু লনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি লি বল, তাহা চিনুণ তোত ভুড়ি বলেও: মম মা 
যে ভক্তিত তমা গড়িয়া, তাহার সন্মুখে যোড়হাত করিয়া পটবস্তর গলদেশে 


দিয়া গদগদভাবে অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা ] 

এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা , মুখে, চোখে, নাকে, কাণে_ | 
প্রতিমার রাতে, ুিযাছি।উহাও চিত্র উদক, উহা তোমার | 

এর দি বারি হে জাম বীর সার সু লা সিজন 


* সর্ববারভপরিত্যাণী যো মস্তকত স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যো ন হযাতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ৷ 


শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয় ॥ | 
৫৮১ 


ee EEE 


বন্কিম রচনাবলী 


শিষ্য। আপনার পূর্ববকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। 

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশান্্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ। 
আশিয্য। গীতদি পান শানে মূখ্য ভক্তিতবেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শান্তর গৌণ ভক্তি কি প্রকারে 

2 

ওরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুবিয়াছ ৷ ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার 
অনুশীলনে মনুষযের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। 
যখন ভক্তি কৰ্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমপ্ণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম সকলই ঈশ্বরে 


তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈ্বরযুখী হইল। কিনু অনেক 


বতোরুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শূশ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ৷ 
জহ্থাসতী গকেব (সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ 


বরহায়িতে তে নয়নে নরণাং লিঙ্গানি বিষ্োননিরীক্ষতো যে। 
রদ বৃণাং তৌ ডুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্ণি নানুৱজতো হরোরো ॥ 


১৯ ্ঘরেণূন্‌ ন জাতু মত্যোভিলভেত যন্ত ৷ 


নু £ শ্বসঞ্ধাবো যন্ত ন বেদ গন্ধং ॥ 
ন বি হদ়ং বতেদং যদগৃহ্যমানৈহঁরিনামধেয়েঃ । 
অথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেযু হর্যঃ ॥ 
ভাগবত 


»২স্ক, ৩ অ, ২০--২৪। । যে 
হরিগাথা গান না করে তাহার অসতী লা “গায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ভ মার হে সৃত! 
i এন সর ভেকজিহ্বাতুল্যা মুকুন্দকে নমস্কার না কঁগে। 
| লোভিত হলেও তিলে ঝা মা হা হে অ নকৰ 
পম আর যে চরণ নদ? চু যদি বুম নিরীক্ষণ না করে, তবে যে 
ভগবৎপদরেখু ধারণ না বড i ধ প্যান না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর 
সে নিঃশ্বাস থাকিতেও শব হণ, জীবদশাতেই শব। বিষ্ণুপাদার্সিত তুলসীর গন্ধ যে সনুয্য না জানিয়াছে, 
রে শে হায়! হরিনীমকীর্তনে যাহার হর নিবারণ পলা বর এবং বিকারেও যাহ 
এই রেসীরা রোমাঞ্চ না হয়, তাহার কদর লৌহময়।” ইহা 
সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। দল ঈশ্বরে বাহ্যন্দরিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্ত 
র প্রশ্নের উতুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়। 
গুরু। তাহা ভগবান্‌ গীতার ই ন তাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি? 
অধ্যায়ে বলিতেছেন, 
ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ ৷ 


নিবসিষ্যসি আধতষ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ৷ 
* এখানে “লিঙ্গানি বি অৱ রত অত উদ্ধাং ন সংশয় ॥ ১২। ৬৮ এ 
বির মিসকল। অভি সত অর্থ তবে শিৰলিদের কেবল সেই অর্থনা Al 


এ 


ধর্মতত্ব 


“হে অৰ্জ্জুন! যাহারা সর্ববকর্্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারহিত যে 
ভক্তিযোগ তদ্দারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিঝিষ্টচেতাদিগের 
আমি অচিরে উদ্ধারকর্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি 
দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।” র্ 

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত; নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে? 

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে। 

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে? 

গুরু। ভগবান্‌ তাহাও অর্জুনকে বলিয়া দিতেছেন, 

অথ চিত্তং; সমাধাতুং ন শক্রোষি ময়ি স্থিরম। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়৷ ১২।৯ 

“হে অৰ্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত; স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে 
ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত; স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য অভ্যস্থ 

রবে। 
শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, 
তাহারা কি করিবে? 

গুরু। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম স্ববদা 
করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান্‌ বলিতেছেন__ 

অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মত্কর্মপরমো ভব। 
মদর্থমপি কর্্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসা। ৯২1১০ 
“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্্সকল করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত 
I 
শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু-_বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি? 
গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন,_ 
অথৈতদপ্যশক্তোহসি কৰ্তৃং; মদ্যোগমাশ্রিতঃ। 


সৰ্ববকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ৯২1১১ 
যতাত্মা হইয়া সর্ববকর্ম্মফল ত্যাগ কর।” 


কশ্মকর্তা তাহার বাতা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া 
দাড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। fe 
শিষ্য। এই চতুৰ্ববধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই পাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। 
গুরু এই চতু্ববধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই। 
শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির 


ন পত্ং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রফচ্ছতি। 
তদহং ভক্তযুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ৷৷ 
“যে ভক্তিপূর্ববক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি 


গ্রহণ করি।” 


৫৮৩ 


শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে? 


গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর 
সর্বত্র আছেন ; যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন। 


প্রতিমাদির বিশুদ্ধ হিন্দুধন্ম্নে নিষিদ্ধ, না বিহিত? 
perch want dy এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবতপুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধত করিতেছি। 
ভাগবতপুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাহার মাতা দেবহৃতীকে নিগুণ ভক্তিহে ঃ 
সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে, সর্ববভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন' 
আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন. 
অহং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাস্থিতঃ সদা। 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুত্যেচ্চাবিড়ম্বনং 
যো মাং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 
হিত্াচ্চিং ভজতে মৌচ্যানুম্মন্যেব জুহোতি সঃ 


৩ স্ক। ২৯ অ। ১৭১৮ 
“আমি, র্ববভূত ভূতাত্মা্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ববভূতকে অব 
করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপৃভা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। স্বসভূতে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া রে 
প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।” 
পুনশ্চ, 
অর্চাদাবচচিয়েত্তা বদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। 
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ববভূতেদবস্থিতং৷ ২৯ অ। ২০ 


যে ব্যক্তি স্বকর্ক্মে রত, যে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্ববভৃতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে" 
তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে। 


বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্বকনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অনা 
বিড়ঙ্বনা। আর যাহার সর্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জক্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি হিত 
নিশ্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহি 


গহে; কেন না, তদ্দারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমাপূজা গৌণ ভক্তির মধো। 
শিষ্য। গৌণ ভক্তি কাহাকে ম : 


বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। 
গুরু। মুখ্য ভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বি বিনষ্ট হয়, শাণ্ডিলাসূতপ্রণেতা তাহা 
নাম দিয়াছেন গৌণ ভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিনা ' 
পূজা-_-এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ | 


গুরু! তাহাও নিফৃষট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইযাছি। নে 
তাহাতে অক্ষম, সেই পৃজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। গ্ুয 
এল ঈশ্চি্াই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য ভক্তির লক্ষণ। যথা বিপন্ক্ত পরতলাদকৃত বিধি বা 
rayer গৌণভক্তিমধ্যে গণ্য। ’ + হুইয রর 
. কর্মৃতৎপর হও রামর্শ দিই যে, কৃষেগক্তির অনুবর্তী ; হইয়া 


গা 


ধন্মতত্ত 


শুরু! সে আর একটি হু ত্র সকল ঈশ্বরের জনা কণ্ম নহে : এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দষ্ট 
কর্ম্ম_ সাধকের নিজের কাৰ্য্য : ভক্তির বৃদ্ধি জনাও যদি এসকল কর, তথাপি তোমার নিজের জনা হইল। 
ঈশ্বর জগন্ময় : জগতের কাজই ভাহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কম্মই 
কৃষ্পোক্ত “মৎকর্ম্ম'; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তি: সমাক অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল 
সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কৰ্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে 
ক্রমশঃ জীবনুক্ত হইবে! জীবন্মুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, "সুখের উপায় ধৰ্ম্ম৷" এই জীবন্ুক্তিসুখের উপায়ই ধন্ম। 
রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট 
অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ধাতীত 
ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাডম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না 
হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ববপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল। 

শিষা। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ. নয় পশুবৎ। 

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন 
প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়োলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় 
প্রতাপান্িত হইয়া উঠিবে। 

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি। 


একবিংশতিতম অধ্যায়_ প্রীতি 


শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুপগরন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গুরু । তাহা এই অনুশীলনধর্মোর ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপুরাণেও ভক্তিতন্রের অনেক কথা 
আছে। কিন্তু  এইলীভাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য ্রহেও বাহ হে, সেও গীতামলক। 
অতএব তত ভগবত লোনা রালকেপ করিবার পরোজন নাই! কেবল চৈতানোর ভি 
আও নুরের সহিত সে ভক্তিবাদের সমন্ধ তাদশ যি নহে, বরং একটুখানি বিরোধ 
রব অতএব আমি সে তক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না৷ 


নাতি ব্াদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুৰিয়াছ। অনা ধর্ের এ মত হোক না হোক. হিনদূধর্ক্ের এই 
নাই! প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্াণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা 
ভারতবর্ীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি, তাহা 
ভনইভেছি। রীতি ছিবধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুযোর পতি শত সাদর ভাবা 

বেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার বা মাতা পিতার প্রতি সম্ভানের। ই ই সহজ গ্রীতি। আর কতকগুলির 
যেমন তি সংসণজ. যেমন স্্ীর পতি স্বামীর, স্বামীর পতি বসুর প্রতি বন্ধুর, ভূর শুতি ভুত 
ভৃত্যের প্রতি প্রভূর। এই সহজ এবং ংসর্গজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক 
তোর এই পরিবারই রীতির প্রথম নিক্ষাসুল। কেন না যে ভাবের বশী হৃত হইয়া অর 


অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন। | 
আবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ষুরিত হইল পরিবারের বাহিরেও ভার কামনা কিরে 
বলিয়াছি যে, গ্রীতিবত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফুরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলে 
বি গৃহের দু সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিরে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম, বন্ধর্গ, অনুগত ! 


৫৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার ক্ষরতিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, রানি সানি 
প্রীতি বিস্ত রিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নামে প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় 
সি কে লে ই জাতিবিশেবের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীযদিদের 
মধ্যে গ্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা 


| দেশ্বাৎসল্য পরীতিবৃ্ির তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে 
| যে প্রীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা তাহাই যথার্থ ধর্ম! যত দিত গর ওর স্কূর্তি না হইল, 
| তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ _ধৰ্ম্মও অসম্পূ্ণ। 
| লেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে 
তাহাদের আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই 
| ত র স্বভাব। অন্যান্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে,তাহারা সধশ্মীকে ভালবাসে, বিধৰ্ম্মীকে 
না বি উহ কিন্ত রম এক হইলে জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দেখ করে 
বি 0, প্রায় তুল্য ; কিন্তু ইংরেজই্রষ্টিয়ান ও রুত্থীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় 
] ৫ I 


শহয। এ হলে মুসলমানেরও গ্রীতি জাগতিক নহে ইউরোপের প্রীতও জাগতিক নহে। 

গুরু। মুসলমানের গ্রীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ ্ 
রর পারে, কি গস যান হইলে জা জা সু ুসলমান। ডিন আর কাহাকে 
ভালবাসিতে পারে না। এখন 


না কেন? জিজ্ঞাস্য কথা এই-_ইউরোগীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে 


দেশ হইতে ভি কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী 
শিষ। কেন? ইহার কি কোন উপিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন! 


টা ৰ রাপে k 
তা Of the greatest টা গা 
শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে বির সান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে 


তে 


খীষ্টধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপের প্রীতি দেশ 
সীত্তলিকতা সুনে চীন জীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত 


ধৰ্ম্ম ছিল 
শের পূজা মাত্র তাহার উপর আর কোন উচ্চ 
উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে 


SES ... 


ধর্ম্মতত্ব 


| ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উ্নতস্বভাব আৰ্য্বংলীয় জাতি ছিল ; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগুণে 
তাহাদের প্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি 


এতে অব ইউরোপে সর্টযান হোক আর যাই হোক, ইহার শিক্ষা অধানভঃ চিন সো 
হই আধুনিক ইনার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, 


মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কাৰ্য্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে? 

রিয়া যাহ তি বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম, বুঝিলাম ইহাতে তি পূর্ণ ক্র 
হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মগ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ 
ভালবাসিব বারো সরি দিত তি রাবীর [লি ন! ভারত 


অনুশীলনের মর্ম কি বলুন। 

লনের বাবার আগে ভারতবীযের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। শ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ 
ভার বটে কিন্তু যেমন জনম বা রুষিয়ার রাজা সমস্ত জর্্মাণ সমর হইতে 

বর তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্‌ করিয়া রাজ্য পালন, রাজ 


সর্বভূতময়। তিনিই সরবমভূতের অস্তরাত্মা। তিনি জড় ভগৎ নহেন 
হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সব নি তে 


ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা 
মনুযাকেই ভালবাসিলাম। সবল মনা না তালবাসিলে হাতত 
হইল না, অৰ্ধ সমাপ্ত গং গীতি অত নাহল শি নমাত ৮ 
সকল জগহই আমি যতক্ষণ না| নহি বে জাগতিক রীতি হি তেই ১: 


তাছ $= 
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বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রশ্নাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উহা দেখিয়াছি। প্রশাদকে যখন 
হিরণ্যকশিপুর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ্থাদ উত্তর থান 
“শক্ত কে ? সকলই বিষ্ণু( ঈশ্বর ) ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” প্রীতিতত্বের এ 

একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল রি 
করি। প্রস্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ববার af 
কর। স্মরণ না হয়, গর হইতে পূনর্ববার অধ্যয়ন কর। তদ্তীত হিন্দুধর্্মো্ত প্রীতিততব বুঝিতে পারিনা 
এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। তি 
থাকিলে পরস্পর বিদ্বেপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পাই 
মনুয্যশৃন্য, নয় মনৃষ্যলোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর 
যেমন ঈশ্বরে এই জগ গ্রথিত রহিয়াছে, গ্রীতিতেও তেমনি জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে ঈশ্বরই রীতির 
ভক্তি” বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদিগকে সগাক 
জানিতে দেয় না এবং ্ প্রীতির সমন 


আতর মান সন মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হা হারা 
ই ইলেজকে দিল। কেন না, হিত ই-রেজের উপর নয বলিয়া কোন বে নই শির 
তি ৬ রতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্টু 


শিষয। তা সাধার আছেন, 
আমি, এ কথা পি প্রজা বা ইংরেজের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সর্ববভূতে 


না। জাতীয় 
গুর ও 
ধর্মের অধীন হই! কিনু জাতীয় ধরে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না সবাকে। থে 


পারিবে রসা র যি কর্তৃক ইহ গৃহীত হইলে, ইহার দারা জাতীয় চর নো 
রে মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ক সই রইল 
আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক পাত াত প্ 
হা বাল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসলোর অভাবে তকিরাগে সাগর 
টি 


শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম ? আত্মরক্ষাই ত সকাম! 
গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব। 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়__আত্মগ্রীতি 
আত্মরক্ষা কি রকম ? আপনি বলিয়াছিলেন, “কাল 


মা করিয়াছিলাম 
র দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি। 
গুরু। ৫৮০ 
এর অহাদি ফর চোদে গা "3 

th oreafure, mist ive 0০07510০996 " that the acts by which each 
maintain his own life must, speaking ini iveness all other acts of 


Which he is capable. For if it be asserte 
the acts which maintain life ; and if this, accepted as a general l 


by all ; then by postponing the acts which maintain li 
Possible, all must lose their lives... 
the enjoyment of benefits a ; 
Unless each duly cares for h all others is ended by deat 
dies, the দরদী 010 1001,” 
? re remain no others to be care 
ৰ প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় 


অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রত 
বি জী টু এন আকাল নি ক 


must precede in imperativeness 


h ; and if each thus 


পারে 

ক পমিত ও রক্ষার সঙ্গে এই আমরা তুলনা ক দেখ। পা 

রা চাল রে ইহার উদাহরণ। লে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি 

অসভ্য, কোন সমাজ কোন বর উদাহপ! থাকিবে না। অতএব পরহিতের আলে আশা 
সি ৷ এ সকল অতি অশরেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন পরকে না দিয়া আপনি 

ke সমস্তই বিলাইয়া দাও, তবে 


ধর্মের 

দিপা খাইবে। যদি পরকে না ধার 

। এই “না কুলায়” কথাটাই যত অ র গোড়া। 
ঢোড় ইন প্রাণ সার হার কাজেই কুলায় না। হে সর্ভূতে সন শনি 
আপনাতেন্ড পরেমান দেখে, লে পরকে যেমন র, আপনি তেমনই খায় রুনা 
উদারতা? পরকে দেওয়া পর্দ নহে, কেন নত পনাতে রে কক পরোপকারার্থ 
শিশ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, হইয়াছে j 
আপনার প্রাণ বিসর্জন করা কর্তব্য নহে 

না ক কর না করাই অ 

+ Data of Ethics, Chap. XI. [p- 187-1 1076 যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া। bt 
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শিব্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

bg যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাহাদিগের যাতে তুমি কর্মক্ষম ও ধর্মক্ষম হইয়াছ, 
ভাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জনই ধৰ্ম্ম, না করা অধর্ম্ম। রা 

পিস উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও এরূপ আত্ম 

য়। 

বাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ পে বিসর্জরনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি 
রা কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমা 
রক্মার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে তাহার ; (৪) শরণাগতের। অতএব স্্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং 
“রণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম। 


সর্ববভৃতে আছেন ; এজন্য সর্বভূতের i ৮ ৮০ 
ঈশবরমূখী করাই মনুষ্যজন্মের চর উ হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বলয়াছি হিতসাধন 


J আছেন, তেমনি র ধর্ম্ম এবং 
৯ তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার 


টার ধর্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক। টির; 
৬৮১ যোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী তখন আ 


করিব পরস্পর 
রা EEL ত যে, আত্মহিতে ও পরহিতে - 
, পরহিত সাধনই ্দরবগামী ধর্বতগণের মত এই যে 


দেওয়যবহীর তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি র করিবে" এ উক্তিতে পরহিতরে 
আমাকেও এ হইতেছে না, প্রহিত' ও আহে ০৩ RE থাক্‌, লিল, 

ও এই অনুশীলনতত্তে পর স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে ক অধৰ্দ্ম। 
অনি কিয় আপনার হতো পথম এবং ধা নি এই থে, পরের রই 
অপর ধ্ম্মেরও রায় হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দু যদি 


ত 


পরের 
বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য ৮৮ 


এ "ঘটে, সেখানে তদ্বার I 
Ee নই লন এবং নু আর তি ইহাই এ নি 
উপবাস করিয়া আছে খাটে-দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর সে সপরিবারে ঘরে সিধ 
দিয়াছে অভিপ্রায় 


“রা যে চোরের সর্বদা ঘটে বাুল্য। সে, রাত্রে আমার ঘরে ধৃত 
নর বিহিত দি চুর রী আপনার ও পরিবারবর্গেন লাল করে তাহাকে আমি 
ত তাহাকে টি না উপহারম্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব ? 

ধৃত য়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে। 


ধৰ্ম্মতত্ব 


শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং 
ীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে ? তাহার নিরপরাধী 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। 
চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না 


অনিষ্ট। 
শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা__আপনার মতে “97681631 good of the greatest number” 


এখানে অবলম্বনীয়। 
গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাহারা বিবেচনা 


ততটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্বের সমস্ত 
মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহজ নির্করিণী 

হউক-_ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্্_অধর্ম নহে। 
স্থূল কথা, অনুশীলন ধৰ্ম্মে “Greatest good of the greatest ॥umber,” গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই 
হিতসাধন ধৰ্ম্ম, আবার এক জনের হিতসাধন 


নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের 
অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্া। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন আর এক 


দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের 
তুল্য হিতসাধনই ধৰ্ম্ম , এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর” 


এখানে “G০০d af the greatest number. 

পভ এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর অক জনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী সেখানে 
অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধৰ্ম্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। এখানে কথাটা “Greatest 
Eood.” 


শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা। 
গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্যাকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামু ঠাকুর, কুলীন 
দিতে পারিতেছেন না ; আর এক দিকে রামা ডোম, 


চিত কিউই মিন করিবে কম হইল, আর রামাকে চারটা পরসা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা 

বঁাও কুচিত হহরেরিবে। অন্ততঃ অনেক বাদালিই এইরপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সময 
এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

শিষ্য। হত উদাহরন দর্বাভৃত যদি সমান, তবে আর অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধা এবং 

র বেশী হিতসাধন ধর্ম। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত 


নিবি তি রি 4... 
জর লা লজবরিলল। হে দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধরব 
ইহা বলা বাহুল্য 

| ৫৯১ 
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শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয় ? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি ? 

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জজনী বৃত্তি 
সম্যক্‌ অনুশীলিত ও স্ফরতিপরাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত ত মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাহার সেরূপ অনুশীলন 
হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা অনেক সময় দুঃসাধায, কিন্তু তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ 
করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্যা করিতে পারে। 
ইউলোদীয় হিতবাদিরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইযাছেন, সুতা নো হানা এপ কাল কথা তুলিব 
বুনোজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে অনুশীলনতন্বে হিতবাদের 


শিষ্য। স্থান কোথায়? | a 
শুরু জরীতিবৃততির সামঞ্রম্যে। সর্বমভূতে সমান, কিন ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া j 
সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ “Greatest good ie greatest number" 
এ অরে ুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরি এ 8582৭ লাকি পরকাল 
এইািচার কর্তা, তাহাই বঝাইয়াছ। নত পরহিতে পরহিে বির ও বিরোধ, তথ হতে বিবাদ 


(3 খানে এক দিকে 'আরহিত, জনয দিকে অপর এক জনের ওক হিত, সেখানেও পরের হিও 
(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অনোর দিকে, সেখানে কে ন্দিকের মোট 
পত্রের হত তাহা দেখিবে। তোমার দিক্‌ বেশী হয, আপনার হিও রক বেশী হয়, 
মি || 
শিষ্য। (৪) আর যেখানে খানে ? 
তু সেখানে পরের বিদাত জা 
লিনা? জরবিভূত গন সমান, তখন আপনি পর ত' সানা 
আলে ইহারা উতর পাওয়া যায়। জীতিৰত্তি নানী কেবল আাররদিনীতীততীত 
শহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির » স্কুরণ বা চরিতার্থ হয় না। পরহিতসাধনে তাহা হইবে 
ধাপ অন ফেনা, তার বরা পরি অন হত 
পাড়ি হয়। তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএ হাটের উপর পরপক্ষে 
বানে আসত সমস সে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি অর্থাৎ যেখানে পরে 
নি হত পিতা, তাহার সার নিয় যহর্থ বন ই 
ন রি পার। হিত মা 
আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক | ত দূর আমার আয়ত্ত, পরের রের 
2 
22 
মাটন হলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত 'ল আমি তোমার 


অনিষ্ট য় 
দ্বিতীয় 


তোমার 
আত্মপক্ষই মানসিক উন্নতি না হইলে তোমাকে 
আরা তা আমর দি ন দি রি 
এককালে ণ করে, করিলে, র 
তি জে আরা 
পে, ! এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 
বুঝাইয়াছিলাম, আবার স্মরণ কর। 


এ 


ধন্মতত্ব 


দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন হইতেছে 
কভু জট ত নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও 
তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য_সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদি্ট 
কৰ্ম্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্তনে কখন অবস্থাবিশেযে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে 


পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 
তাহাতে হিন্দুধৰ্ম্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে 
সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার 
জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বঙ্জিত কথা বলিলাম, তদ্বারা 
গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না। 
শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা 
সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে। 


গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি। 


ভ্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়_স্বজনগ্রীতি 
যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর। 


are for all others is ended by death: and if each 


গুরু। এক্ষণে হর্বট স্পেন্সরের 


“Unless each duly cares for himself, his c: 
thus dies, there remain no others to be cared for.” 
ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্িষ্ট 


জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, 
কৰ্ম্ম ” মে সতত সৃষ্টিক হয় না কিনতু এ কথা কেবল আমরা সেই বা নহে 
মাও লিল লাগ তান এবং বাহাদের রাজার ভার তোমার উদ তাহাদের হাওর 


শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন? 
গুরু। প্রথমে অসাগ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রা সত ও 
তবে তাহারা বাচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও 


যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়' 
আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। 
সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। 

হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থে আপনার প্রাণ বিসর্জন করা ধরমসঙ্গত। 


ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলব্ধ 
বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল। 


রয় ধর্মজ্রানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না! 
অপত্যগ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে 
য় হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে 


বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়। 
আত্মগ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে 


আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে আমার উপকার, অতএব যে 
৫৯৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
কার্যা করিয়া 

হউক, ছেলের উপকার দি হল ভুতু হইয়া অনেকে 

থাকেন। 


অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশে 
| এই সামগ্রসোর উপায় কি? 
গুরু। উপায়-_হি ধঙ্শের ও 


যি সতকতার প্রয়োজন। 


ঠেয় কর্ম 
জাগতিক শ্রীতিতে নিমজ্জিত = অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দি্ট ; সুতরাং সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম 
করিবে। তাহা হইলে এই অপর 


দি, আর এক দি 
য় কৰ্ম্মেরও অতিশয় র্বধাহ হইবে ; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, 
পাপ ও দুর্ববাসন [হবে 


{ করিতে 


গুরু। আমি কোন বৃত্তি উ করিতে ইহা পুনঃ পূনঃ ব ছি। তবে, পাশব বি সন। 
মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও ok তাদৃশ্য সকল বৃত্তিই স্বতঃশ্ফ্ভ ইহা পর্বে লা খাইতে 
পারে। এখন অপতাযধীডি “রত! বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অই তত ইত নী কারণ, 


পানে 
রি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক ৪ কেন, উহার অনুচিত স্ফৃর্তি অসাম এ উহার 
সাহা তপ্ত তাহার সংযম না করিতে ও রি ঘটি EE আব রে 
র ও ঈশ্বরে ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিঃ be 
সার 
ভুলিয়া 


? করি ইহার এ 
, ইহা কামাদি ু দি 
য় যে, তাহাদের এ না এ অযু ত এন আনেক 


তাহাদের বিনাশ রা 
রাত নাশ করে; য় br * 
লোপও অতি ভানেক কামুকী কামাতুর নে ইও পারিতযগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব গর 
se আরে ই ক বা এ এই বৃতিহ 
ঈদৃশ সুখদ হয়া লী তাত চিতা হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভির আর কোন 
সু তিদনা। সুখকারিতায় পত্রী কি ভিন সকল বৃত্তির অপেক্ষার রা 
রক্ষণের ভার তোমার নি ও বল যদ অহ) ৰদ পিপল 
পি পন 


সেবা, সুখসাধন ও র সহায়তা স্ত্রীর ধর্ম্ম। 
৪ জগত্রক্ষার্থ এবং ধম্মচিরণের রে স্মরণ রাখিয়া এই গ্রীতির জু, 
৫৯৪ পরিণত শাল ও হওয়াই উচিত) নহিলে ইহা নিক্ষামা ধর নহে 


শিষ্য। আমি এই দম্পতিগ্রীতিকেই পাশব বৃত্তি বলি, 


কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে 


শি! পশুদিগের দম্পতিগ্রীতি নাই। 


ধম্মতত্ব 


অপত্যপ্জীতিকে পাশব বৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। * 
অনুরাগও অতিশয় তীব্র। 


মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে 
পণৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ 


শুঙ্গেণঃ চ 
মৃগীমকণ্ডয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ 
দদৌ রসাং পঙ্কজরেণু' 


গজায় গণ্ডুষজলং করেণুঃ ৷ 
অদ্ধোপিভুক্তেন বিসেন জায়াং 


সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ 


গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 


তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে 
- ইত্যাদি ৷ 


য় মদনে প্রপনে 


. রাত 
রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব 
মনুষ্োরও 


যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, 
কিয়াছি। ইহাকে মমপতিতরীত বলি 
, সহজ ; দম্পত্তিগ্জীতি সংসর্গজ ; 


পারি, 


শিষ্য। আমি যত দূর বুঝিতে 
নিষ্কাম 


জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে 
পরিণত করা যাইতে পারে, এমন 
গুরু স্মরজ বৃত্তিও যে নিম কর্মের কারণ হইতে 
কথাতেই ভুল। দম্পতিগ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশ 
শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্বারাই 


অসভ্যাবস্থায় কিরূপ? 


গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় 
আত্মরক্ষায়,ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা 


ধর্োর কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভুক্ত 
সমাজ আবশ্যক। 


না। ইহা পাশব বৃত্তি 
কামজনিত অনুরাগ 
কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান 


এই কামনবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার 
ধৰ্ম্মে পরিণত করা যাইতে 
বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না 
পারে, ইহাই 


রক্ষিত হইয়া থাকে। 


্য পশুতুল্য, অর্থাৎ 
সু প্রয়োজন নাই।কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গ 
শারীরিক 


ভক্তি সম্ভবে না ; এবং 
বা রে ভি আর্াৎ অসভ্য শারীরিক ধর্ম ভি অন্য কোন ধর্ম সভব 


বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন 
আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্বে নিৰ্দিষ্ট 
বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। 
ক্ষণিক, দম্পতিগ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার 


অনুরাগের 


অবস্থায়, যে 


উপায়। দম্পতিশ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই 
পারে। দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কাম ধরে 


I 
আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল 
বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 


পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের 
মনুষ্জাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা 


বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল 


হয় তত দিন তাহাদের শার 


প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থুল মর্ম 


নিৰ্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের 


৫৯৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ__পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও রি 
বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষ 
অবস্থায় পুরুষ ত্ীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্্রীজাতীর বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিদেং 
সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এ 
সমাজ ও ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে। 
শিষ্য। তবে পাশ্চান্তযেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়দনা মার 
গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে ্তনা পান করাইতে পারে? পক্ষা্তর 
স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি? না 
শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাবার 
গুরু। কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধ করুক। 

শিষয। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চস্তস্্ীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি গৌরুন 
বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে। 72 দি. 
গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পর্বে লিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। অনুশ : 
অনুকূল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শির বিকাশ ॥ অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল 
ন নহে। অভ্যাস, প্রয়োজনমতে কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কত্তর্বা। কটা 

নিক এ তত যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্াতীতি ও দম্পতিপ্জীতি ঘন 

প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি। এ 
’ < লিয়াছি যে, অপত্যপ্ৰীতি স্বতঃক্কূ্ত। দম্পতিগ্রীতি ্বতঃস্ফর্ত নহে : কিন্ত স্বতঃশ্ফ কারণে অতি 


দে সু হলে, ইহা সরতে ন্যায় বলবতী হয়। এই উভয় বৃততিই এই সক কাদেহ। নাই 


না জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়। 
সুখ উচ্চতর ও তীর পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও 
কিন্তু অপতযতীতিতর কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না ; সে অনুশীলনও কঠিন * নীলনসাপেক্ক 
হইলেও সে ত সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ নহে ; এবং দম্পতিগ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে 
অনুশীলন অতি সহজ ও সুখকর। ূ হয়। ইহারা পরম 


জাগতিক ভীতি 


eT স্তরীপুত্রাদির নেনে যাহারা 

পিশাটী মনে করেন। ইয়ার নিকট পত্যগ্ীতি ও দল্পতিগরীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাহা পরম ধর্ম। 

তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দস্পতিশ্রীতি সমুচিত চরণ, তাহা 
_ পদা 


তোমাকে বলিতে উতর অধন্ম। অতএব সন্যাসধর্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ যে, এই 
If তে হইবে না। আর জাগতিক তি বুঝার সময় তোমাকে বুঝাই পর্ণ না 


পরিবারিক প্রীতি 
করে, তাহারা আতিক স্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপন। যাহারা এই সোপানে 


শিষ্য। যীশু? ততে আরোহণ করিতে পারে না। [ 


৫৯৬ 


ধর্মতত্ব 


গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরা 
রি পি পাস রা 
ee hte দহ গেল লৰ হল পল পথ হল উৰিল পে 
ত সন্দেহ নাই।* র ং সা 
রে ত I পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্যাসী--আদর্শ পুরুষ 
অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনগ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে পত্যস্থানীয় 
তাহারাও অপত্যগ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত-সম্বন্ধে আমাদের ১৭০ ভগিনী 


তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধু 


গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃতিগুলিকেস্ফুরিত 
কশ্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর স্ববভূতে আছেন, < k 
উচিত। জাগতিক রি মূল। এই সৌলিকুতা দেরিতে পাইতেছ, রোদ কর সহ গং 
উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহ রো ক লয় ভবে যদি এমন ত 
কেন আপনার মত ভালা ডক তর বিরোধী, তবে আমানের কি করা কর? যন ই দিক লা 
অবলম্বন ্ 


শিষা।'সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য বিচারে যে দিক্‌ শুর 

শিব্য। দে স্থলে বিচ করি বিচার কর। দম্পতির রুযাইবার সময অয 

সক ভবে যাহা, তা তন আহে দার, সমাজের ভিড তির 

সমাজের বাহিরে বোর প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অতি নামাজ ইয়া এ কথাটা 
মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা 


ধর্মাধবংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকলপ্রকার 
সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার 


এবং মনুষ্ের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব 
এই জন্যহ্বর্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, “The life of the social 


organism must, as an end, rank above the lives of its units. "অ র 
«= করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 


শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম। এবং এই জন্যই সহজ সহস্র ব্যক্তি আত্ম 

একই নাইস পক্ষ শে ধর্ম, নেই কারণেই ইহা কে পরি শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম। 

কে মার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র বা 

নাও তোমার ও যার সার ববেশরক্ষা্োদির : কেননা, 
র্যা বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরহবলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির 


শব ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সৰ্ববভূতের হিতের জন্য সকলেরই 


বঙ্কিম রচনাবলী 
যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কন্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্মে পরিণত 
. হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিল্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া 


কিন্ত বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মগ্রীতি বা স্বজন ত বা দেশভ্রীতির কোন বিরোধ নাই। থে 
আক্তমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিউ নতি বশ কেন তব? সুর চোরের 

সর ছানা ইহা তোমাকে পূৰ্বেণ বঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সবার 
তুল্য, তখন আমি পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন সকলেই আরিব 
ত কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও 
ন পিলার সমাজের নর যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যান ন পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সা 

নি সাধ্যানুসারে--কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। 


প্রীতি ও দেশগ্রীতির সত র ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিব 
বোধ করি, তোমার সামঞ্জস্য। কয় দিন পূর্বের তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার 
তিক ও মনে ইউরোপীয় ৮7০19 ধর্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়া য় es 
ঘোরতর পৈশাচিক rE, তাহা ইউরোপীয় 2817019 নহে। ইউরোপীয় Patriotism ন 

! ATI Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয় এই 


র iotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম 3 গদীশ্বর ভারত 
যেন ভারতবর্ষীয়ের ক জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ত 
বুঝিলে পালে এরূপ দেশবাৎসলা ধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, শ্রীতিতত্বের স্থল তথ 


অবস্থাই ভক্তি। * =" মনুষ্োর সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈ্বরনবর্তনী হইবে, মানের 


ই ৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে। টা 
যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং রক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধৰ্ম, স্বজনরা হইতে দেশক দেশ 


্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভ 
গর 


ভিগে? 
অনুশীলন ও পরস্পর সামপ্রস্য চহ অনুশীলন নহে। দেশগ্রীতি ও সার্ববলৌকিক মল হণ 


করিতে পারিবে। শামস চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির 


৫৯৮ 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়__পশুগ্রীতি 


গুরু। শ্রীতিতত্ব সমন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অনয সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ 
ভা ভীতি ইত পারে। এই ীতিতক যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার 
কণ উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার 
চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্সেও সর্বালোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মুল 
টার উদাহরণ নিতে পারে না। হিলের এই জাগতিক রীতি জগতকে দৃঢ় বনধযূল। দরের 
সটব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হন্দদিগের দম্পতি্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শরেষ্ঠতার প্রমাণ দাওয়া 
ব্যাগের ল্পতিতীতি অন্য জাতির আদর্শ  হিনদুধর্্ের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ * আমি এক্ষণে 
গ্রীতিতত্বঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব। 

দত সর্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্ববভূতে সমনৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু ভূত বলিলে কেবল 
বুঝায় না। সমস্ত জীব সৰ্ববভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষোর প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ প্রীতির 
পাত্র, পশুগণও হব প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম ও 


হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধধর্ন্দে আছে। 
পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে পাইয়াছে? 
বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে? 


শিষ্য। বাপ কখন ছেলের বিষয় পায়? 
খন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 


শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 
। তা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া 
, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মী 


৪৫ সঙ্গে হট স্পেসরের সঙ্গতি খোজা যত দূর সঙ্গত, 
র দূর সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাক্‌। 
হিন্দুধৰ্ম্মবিহিত-পশুদিগের প্রতি অহিংসা » পরম রমনীয় ধর্ম যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যতে 


কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পৃথিয়া 
সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রহে 
সনে শেহ ডে কজন বল মন { 


গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই আমরা 
উপর নির্ভর-_গোরুই আমাদের অননদাতা। গোর 


কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে $ তাহা মাঠ 
বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য্য 


ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। 
কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অতিশয় দু্িশাপর হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্দই এখানে দুরে ামরলোপ পাইতে ফল 
হতে হাতে দেখ। পশপ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে। 
শিষ্য। বাঙ্গালার অদ্ধেক কৃষক মুসলমান। 
হিন্দু তাহার হিনমুজাতিসভৃত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক আচারে ত তাহারা 
সব বলা গোর খায় না। 'হিলুবশেসভূত হইয়া য়ে গোর খায়, সে কুলালার ও নরাধয়া 
শত আনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিরা জন্মান্তরারী তা সে সর” ক পানি: আমাদের 
ল্য দেহাভর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পশু হইয়া আছেন, এই আশরায় হিরা পশুদিগের প্রতি 
দয়াবান্‌। 
গুরু। তুমি পাশ্চাত্তয পণ্ডিতে ও পাশ্চা্ত ধর্ম্মের মর্ম কিছু 
কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গাদভ চিনি গোল কিয় ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্দু 


তি ভি ও জীতির পর দয়) মার তি বে বিশের তিতা, হাই দা তি কোল তির 
অন্ত দা নই জীতির আত বে আপনাকে সর্ভূতে এবং তাহাি দয় আপনাতে দেখে, নে 
সর্ববভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির 


দয়ার | ভক্তি, শ্রীতি, ধর্মের মত 
রবাদসমপ ধা আর দখা "রথে এক সূতে গ্ধিত-_পুথক করা যায় না। হিন 


I 
যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে 
যত দান শব্দ ব্যবহৃত হই হা দরের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহত হয় নাই, 
দান বলিলে সচরাচর আম দা, লন দানে কিন দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। 
দানের প্রকৃত অর্থ গর আদান, বসান, ধনদান ইত্যাদিই বাস কিছু একটা অর্থ অতি সী 
হত ছে এই তা সা পরপর পতি দা অনুসীনর্তা শব্দও আনেক হনে 
বুঝিতে হইবে অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। দুবার ত্যাগ- আত্মত্যাগ ত 
বৃথা আদি হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল-বুঝিতে 
রি হাততে অনুশীলনমা্। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অতালাং 
ভুল তুলিয়া নইলে জলাশয়ের তাহাকে দয় করা হইল না! কেন না, মন জলা হইতে এক গহ 
হইল না, কোন প্রকার সকার সঁক হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার ক 
করে সে একটা বাহাদুর ই ইল না এর দান যে লা করে, নে যোরতর নধর বটে, কিতত যে 
করিবে, তাহাই দান। ১ গা বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের 


' তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি 


গুরু। যে, অনুশীলিত শ্রেষ্ঠ 
করে, তাহার পরিণত হয়। 
১৮৮ রীতি, দয়া; ইহাদের নি বৰণ বন সুখে পরিণত হা 
রি র নই সে পাত রে সুখের উপাই ক সেও মত 
আবতীতি, তাহার সহিত সাম দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ 


রর ত ; এ জন্য নিষ্কাম 


৬০০ 


চি ৭ 


অধিকার ; যাহা সর্ববলোকের, 


দেশ কাল পাত্র 


এ 


ধৰ্ম্মতত্ব 


এক্ষণে দানধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার 

বলিবার আছে। তলে বিবি সা 
করিবে। এখানে “পুণ্’”_স্বগদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান 
করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্তরকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধৰ্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান 
করার অর্থ- মূলা দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, সবের জনা টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম নহে, 


দাম করিতে হইবে, কিন্তু নাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে 
্ীিবততিরই অনুশীলন , এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন; অতএব ভক্তি, রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান 
করিবে বৃত্তির অনুশীলন ও স্থিত ধর্ম, অতএব ধরেই দান করিবে, পৃণ্যার্থে বা সগ্ে নহে। ঈ্র 
সর্ববভূতে আছেন ; অতএব সর্ববভূতে দান করিবে, যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ববন্ব দানই 


মনু চরম। সর্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ব তোমার এব রবনোকের 
তাহা সরববলোককে' দিবে। ইহাই যথার্থ হিনদুর্র অনুমোদিত, গীতোক্ত 
দানধর্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে 


গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, 
পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত, তাহাকে দান র '_ অপরকে নহে। সর্ববভূতে দয়া করিবে বলিলে 
র নু খমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন 
যু নাই এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দার £খ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় 
আকার নাই, এমন দহ তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা করব অত কর দিল যাপন 
ময়ে যাহার সখ নাইন লোক. জিত মন, করে হলি, তে বহর সংলাপ 
সারে আলস্য, বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি 


অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের 
সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য এইরূপ_ 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার র 
করিয়া যে দান, 
যে দান, এবং অপ্রসন্ হইয়া যে দান ক তামস দান!" 
অনাদরে ০ আবজ্ঞাযুক্ত যে দান, ত 
রা র বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি? 
গ্ীতায় | পারের সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিং গর রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র 
গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্াকারেরুটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল করম দেশ কাল পাত্র 


বাস্তবিক 
বিচার করিবে, এ কথাটার দানও ক হপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সার্বিক 


৬০১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জনা হিন্দধর্শের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে 
না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে; মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ 


ডোমকে দান করি, তবে সে দান ভগবদভিং না! এইরপে কথন < 
র চে তি উর, উদার এবং সারালোকিক হি তাহা অভি সর এবং অর 


থাকিব | ৭ 
এখন ৃ হাত হইতে হন উদ্ধার কর আমাদের গুরুতর কর কারণ, 
রবে, কদাপি দা বা অ" অতিশয় পতিভাসম্পর এবং মহাজ্ঞানী। তাহাদের প্রতি বিশ্বের 
অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ মা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাহাদিগের 
' পিখানে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে। 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য 
কাধ্যকারিণী করি। 
গুরু। সে সকল বিস্তারিত বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা জন নাই। 
ক তি বা নানী তের অগত। আমার কাহে তাহা বিশেষ শুর দা 
বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধ র হইবে? 
প্রকারে অন্তরা শিখাই শরীরকে বলাধান করিতে ক প্রকারে 
বুদ্ধিকে তে উই কার তীক্ষ রত হে বা বিত 
গর রা 2 তত 244 সকলা 1 a ও 
নত বায় অন্য ইন তাহা বলি নই। কারণ লে নয । আমি শারীরিকী 


ef 


এ 


ধম্মতত্ব 


জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার 

বলা রিণী বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্বের অভি! তা 
বাকা তির অত মনত ধর্মই এই তিনি বির উপর বিশেষ কাত নি হার 
অন্ত বত ভীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সবল বৃত্তি গণনা কার্যকারী 
নাজমুন ক আমার উদেশ্য নহে, সাধাও নহে। শারীরিকী, জাননী বলিব 


হয় “কিন্ত তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ইহার আবশ্যকতা 
অনবগত ছিলেন বা এ সকলের র কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প চন্দন, 
নবাগত ছল গত, বৃতা, সত, বায রতি সকলেরই দম সঙ্গে 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির নন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্মে 


সঙ্গীত উপসানার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, 
ধর্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবহের রও স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য, চিত্রবিদ্যা, 


ও প্রতিমা গঠন উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরজিনী বৃত্তির তৃত্ির 


আকাঙ্ক্ষার ফল। 
কার ফলত বাটে” ক প্রতাপ যে অনা বোন লও নাই এ সবল 
প্রতিমাপৃজার উৎপত্তি কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে চিত্রবিদ্যা, ভাক্কৰ্যয, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল 

হা বিচাৰক কাবাই চিতরজিনী বির অনুশীলনের পা ও 


মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর হিনুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর বিষ্ণু ও ভাগবতাদি 
পুরাণে এমন কাব্য আর নাই, অথচ ই আলী জতএব হরে সিন 

যে, অন্য দে তবে যাহা পূর্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেরন কালেই k 
হে তৃইরে। এবং জ্ঞানার্জজনী ও কার্যকারিণী ৃতিগুলির যেমন 


শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে৷ 

| পি লক লি, ত শন ছশ 
“The true explanation consists in the ever true relations of the subjective ideal to its objective Reality. 
Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty. in 
power, and in purity. must find and expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all 
Art. Exactly in the same way the ideal J an receives a form from him. and the form and 
image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The 
religious worship of Tdols is as jus! ifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage 
we owe to the ideal of the human realised in art 1s admiration, the homage we Owe to the ideal of the Divine 
realised in idolatry is worship, — 


83১৭ নর পপ পা ই ক পা হয 
হত সুলোখ না পরত দই ইরাদ এখানে নি পরো আছে শিখ ফর! 


[ বঙ্কিম রচনাবলী 


| গুরু। তাহাকে কি বলে? 
শিব্য। সৎ। 


‘3 
রি 


গুরু। প্রমাণ কি 9 প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে। 

'চিক। ভিত অনরমান। অন্য প্রমাণ আমি অনু র মধ্যে ধরি। 

ই অয দা আতর তা জারি 
টা যাকে) অত হা তন সন সাজ অত সানা 
বিলি পরম ৬৬ নী বৃত্তি সকলের সমুচিতস্ফর্তি ও পরিণতি আবশ্যক জানারজনী 
বলা হয়াছে। এই পিকে গির দর্শনশাস্তে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, অর কতকগুলির নাম 

য় ্ হিন্দি ; 
হু এ থে, তাহার সনে ক রা ফোন ইউর নক আনিকা এবং 


৩. 
[ লি দেই অই সাদী চি জানিবে কি প্রকারে ? 


ভোগ ফরয তু হের বিয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না-_অনুভব ক, 
গুরু। সেইগুলি চিন বৃত্ত অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য সপ ০ 

বৃত্তির অনুশীলন বর 2 

দেখিতে পাইবে যে, ইহার যর হানি টার স্াসম্পর হিদুধর্ে ইতিহাস ও ? র 


চিতের 
তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও 


হি 


৬০৪ ৮০ অর টাকায় বুঝান গিয়াছে__পুনরুক্তি অনাবশ্যক। 


ধৰ্ম্মতত্ব | 


উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান বা ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্সকলের 

হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম_চিন্ময় পরব্রন্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের ৯৪৪1৩ 
আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্‌ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের 
অনুশীলন ও স্ক্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মের কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। 
বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী 
হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম 
সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। 
বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরাপে স্কু্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই 
স্ববাসম্পন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। 
এক্ষণে যাহারা ধর্সংস্কারে প্রবৃত্ত, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্বরূপ যেমন চিৎস্বরূপ 
তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম 


কখন স্থায়ী হইবে না। 
শিষ্য। কিন্ত পৌরাণিক হিনুধর্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে 

হইবে। 
ওরু। অবশ্য হিন্দুধর্ম অনেক জঞ্জাল জন্িয়াছে__ঝাটাইযা পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ের মর্ম যে 
বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। 
তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্যযময়। তিনি 
যদি সগুণ হয়েন, তবে তাহার সকল গুণই আছে ; কেন না, তিনি সর্ববময়, এবং তাহার সকল গুণই অনস্ত। 
অনত্ের গুণ সাও বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্যাবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, 
পে বির অথচ এক, সর্ববাঙগসমপয় এবং ির্ধিকার। এই সকল গুপই 'অপরিমের। অতএব এই সকল 
গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাহাতে অনস্ত। সে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, 
কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধযাদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি 


শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল হইয়াছে ৰ 
তাৎপর্য বুঝিয়াছে, এবং 
ফল তত অর্থ রে না যাহার দিবি 
সুফল। যে অজ্ঞান, 2 কারযাকারিনী প্রভৃতি বৃত্তি র সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, 
ইহার ফল কুফল। চিত, আত ভান অজান বা পপর জন্য নে যাহারা রা 


কেহই বৈ হইতে গারে নার প্যাৰ নাহ-গৈশাচ। লোকে রাদলীলাকে একটা 


" এবং উপাসনা মাত্র ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম চিত্ত 
ভারা নিস কেন না, বেদাদির অধায়ন নিষিিরী্গারে " অনুরাগ নানা কারণে 
।, ভক্তি, বলিয়াছি নোপেক্ষা বলবানু। অতএব অনন্ত 

ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিক যে অনুরাগ, তাহা মনুফে সক ডা 8 
জিতে পারে; কিনু সৌর আরাধনাই পরের সৌদ তাহাতে বর্ন পরান 
সুখ্‌ ভু লী বকা পাই রাসদীলা। আড় মত বুজি বান 
পুচ, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা টি চা বিশ্ববিমোহিনী বংলী। এইরপ সবার 
তি ॥ র সশরীরে বিকাশ। « ন ৃনুরগিনী হইয়া কৃষ্ণে সাত পর হইল 


বন্ধিম রচনাবলী 
আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,__ 


দুষ্ট কালিয়! তি্ঠাত্র কৃষ্ণোহ হমিতি চাপরা। 
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ববস্বমাদদে ॥ 
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশক্ছৈঃ স্থীয়তামিহ। 


অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবদ্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি 


র ন কত 
পথগামী। অতএব মনৃষ্যতে, মনুষ্যজীবনে, এবং হিন্দুধর্ম্দে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
দূর আধিপত্য বিবেচনা কর। 


র পর) 
শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃততিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঝিৎ উপদেশ প্রদান ময় 
বাতিগতিক সৌন্দর্য চিতকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান born) WE নারে 


বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ৰখি 


কর্ন 


ৃও য় তাহারা অকর্মণ্য না হইয়া বরং 
বিশেষ পটুতা কাশ করেন। ইউরো সাম ফা করেন, ভাহারা কর বাবে 
বিষয়ী লোক। চাল ডিক না কি কাশীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না 


সৌন্দর্যের হইবে? 

র উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরপ্জিনী বৃত্তিসকলের সমুচিত রড হাকার 

সে যাই সের উত হয় চি রিল সহী 
সই বাস যছে। হাপতা, ভান, চিববদা, সত নৃতা, এ সকল 

বিষয়ে মনুষোর প্রধান নাই এ সকলের দারা বিশেষরপে সুরত হয় কি এই জনা 
কবি, ধর্মের একজন ধান টিবি এবং অন্তর মৌ প্রেমি কাব্য 


ত 


সতর্ক = কলুষিত রর 

তক থাকা উচিত যাহারা প্রণয় করিয়া পরের চত্ত দণ্ডের 
চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির বুনি নিন র ন্যায় শারীরিক 
দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।' ন্যায় মনুষযজাতির শক্র। এবং তাহাদিগকে তত্বরাদির 


অস্টাবিংশতিতম অধ্যায়__উপসংহার 


গুরু। অনুশীলনতর সমাপ্ত করিলাম, যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল কথা বলিতে 
হইলে শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে ; কেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার 
শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহা আমার 
সন করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না. যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই 


বুঝিয়াছ। তবে ইহা পুনঃ ঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থুল 


অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি। 
রব প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
অংশ। সর্ববভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। 

নি: তি প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের 


ক্রোড়পত্র 


হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করা গেল।) 
ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের ছারা আগে 


র মানব-ধর্মশানত j ই 
জনন নারাজ ছি আল নীতিবিরুদ্ধণ কথাটা চট্‌ করিয়া 
বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধৰ্ম্ম শব্দে. Virtue বুঝায় "Virtue ধন্মাত্মা 


কি সম্বন্ধ, তাহা এই রহম বুঝাইলাম না। কারণ, তাহা ্রীমতগবদীতার 


ই সা পি কাস ক 
৬০৭ 


৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি _অযুক বান্তি ধার্মিক, অমুক বাতি 
অধার্মিক। এখানে অধৰম্মকে ইংরাজিতে Vi০০ বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্যা 
অহ কেও ধৰ্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধ বলে। যথা__দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পর 
অধৰ্ম্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের ন্যায় '5in" -_পুণ্যের এক কথায় এ ণ 
না নাই ৪০০ ০০০" ৰা তু বগল বার সাহেবরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর শঙ্দে গু 
ফি ত কের ধৰ্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধন্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা, 
নাশ _-ক্ষুদ্রচেতাদিগেব ধৰ্ম্ম ।” এই অর্থে মনু স্বয়ং “পাষগুধন্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা 

“হিংআহিং্রে মদুকুরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানুতে ৷ 

যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তসা স্বয়মাবিশৎ ॥ 


পুনশ্চ__ 


“পাষগুগণধন্মাংস্চ শাস্তরেহস্মিমুক্তবান মনুঃ 1” এ 
আর ষ্ঠতঃ ধর্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারারথে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন, 

“ দেশধর্্ান্‌ জাতিধৰ্্মান্‌ কুলধন্্াংস্চ শাশ্বতান্‌ 1” 4 শব্দ 
এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম 


প্রয়োগের “ক্ষণে ভিন্নাখে ব্যবহার করে ; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনি 


’ এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি _ নীতির প্রকৃতি ঘোরতর 
রি অভ্যন্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, রি নান্ত হওয়াতে একা 
অভ্যাস হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে হে ধৰ্ম্ম (রিলিজন)-_উপধর্সফুল,ক অবনতি ও 
তৎপ্রতি আধুনিক অ দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আ 

গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল। 
ক্রোড়পত্র__খ 
গুরু রিলিজন কি? € ধর্মাজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত) 
মিটি 
এ নয়--বল দেখি কি জানা 
ক নক বাপারে দি কি ধৰ্ম্ম নয়? 
ইবি বা বিড দিত নদীর র প্রাচীন ধর্ম । এগলি কি 
ধৰ্ম্ম নয়? | "মী, প্রভৃতি ধরে দেবী নাই। সে সকল ধরে দেবও এক- ঈশ্বর 
শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর দি 
ধৰ্ম্মঃ মর 
গুরু এমন অনেক পরম রমণীয় হহিতার প্রচীনতর বটে, 
ব ধৰ্ম্ম ৰ ঝথ্েদসংহত 
কিন্ত ঈদ উল বুঝা যায় যে, তরে দে নেক দেবে গলিতে 
নাই যেগুযি শর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, বেদের পচন িলে। তন! 
তাহারা ধর্মহীন সপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও কামনা নহ 
বৌদ্ধধরম্মও নিরীশ্বর। অত সাহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিেহ্পরিষ্ার হয় 
ha এব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ 


| 


ধন্মতত্ব 


শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল-_লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম। 
গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই-_ধর্মের 
প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন। 
শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা Religion of Humanity: 
গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়। 
শিষ্য। ছয়ে দাগ বলুন, ধৰ্ম্ম কাহাকে বলিব। 
গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর 
মাংস দর্শনের উদদেশ্য। সর্ব গ্রাহ্য উতর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় গা বের তর দই 
সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ববপণ্তিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম 
মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন, “নোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাকা। শুধু 
এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয় ; কিন্তু যখন উহার কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো 
বেদবিধি রূপঃ” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 
শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক ধর্মগ্রন্থ, ততগুলি পৃথক্‌-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধৰ্ম্ম মানিতে হয়। 
খ্ৰীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল-বিধিই ধর্ম ; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন 
হউক, ধৰ্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? 1২৩81015 আছে বলিয়া 7২০/৪০॥ বলিয়া একটা সাধারণ 
সামগ্রী নাই কি? 
গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে, 
“বেদপ্রতিপাদা প্রয়োজনবদর্থো ধর্মা"। এই সকল কথার পরিণামফল এই দীড়াইয়াছে যে, যাগাদিই ধর্ম এবং 
সদাচারই ধর্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে__যথা মহাভারতে, 
শ্রদ্ধা কন্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ ! 
শ্বেষু দারেযু সন্তোষ; শৌচং বিদ্যানসুয়িতা ॥ 
আত্মভ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধৰ্ম্মঃ সাধারণো নৃপ ॥ 
কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধৰ্ম্মত" এবং কেহ বলেন, ধৰ্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ। ফলতঃ আর্যাদিগের 
সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্যাই ধর্ম, যথা বিশ্বামিত্র_ 
যমার্ধাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ 
স ধর্মমো যং বিগহত্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ 
কিন্তু হিনদুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্ধে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ ব্ৰহ্মবিদো বদস্তি পরা 
চৈবাপরা ৮, ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ভী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই 
পবম ধৰ্ম্ম। ভগবদগীতার স্থূল তাৎপর্যাই কর্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্মের 
উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা 
এবং তনীত হিন্দধর্ম্মবাদের সাধারণতঃ বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি__অর্থাৎ কি গীতায় কি মহাভারতের 
অন্যত্র, কি ভাগবতে-_সর্ববত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই 
উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্চারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব 
হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি। 
é অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্ত ্রুতিতে 
সমুদায় ধৰ্ম্মত নিদিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধৰ্ম্ম নিদ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের 
উৎপত্তির নিমিত্তই ধৰ্ম্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্যা করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। 
হিংশ্রকদিগের হিংসা নিবারণাথেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নিদিষ্ট 
হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধন্ম"__ ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্বব 
হইতে ধৰ্ম্মব্যাধোক্ত ধৰ্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই 
শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।” এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ 


ব্যবহৃত হইতেছে। 
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শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যার বা পুণোর ব্যাখ্যা। পলবি 
? ; কখন উ' 
কা দিলি লাহোর নমর 
করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে 
হইতে পারে? 
শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কটু পড়িয়া শুনাই। 
গুরু। তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে রা Of it was so broad 25 
For religion, the ancient Hindu had no name, because his বদি Hy aug af ite $ 
to dispence with the necessity of a name. With other peoples, religion Hinds his whole life 
there are things religious, and there are things lay and secular. To bua joy are things 
Was religion, To other peoples, their relations to God and to the spiritual 


indu, 
To the Hi 

ie io L | the temporal world. ক 
sharply distinguished fro’ their relations to man and to 


ife ৪ 
ks oral life 
i i i টা is spiritual life and his 1০70 to 
his relations to God and his relations to man, his spiritu, 


1005 whole, 
incapable of being so distinguished. They from one compact and ie to him Was 
Separate which into its component parts is to break the entire ডন A had for him an 
religion, and religion never received a name frum him, because it never hich the PeoP!e 
existence apart from all that had received a ly mixed itse 
in whom it had its existence had thus fai 


wl 
name. A department of thought 

i t 
il ficult 2 
inextricably with every other 


iled to differntiate, has ও so dif 
department of thought,and this is what makes 
it into a Separate entity.” * যাউক। 
শি্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বযয়ে পাশ্চাত্য এচাখনিগের মতই শুনা যাউক। প্রচলিত মতে 
শু তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমতঃ রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেওয়া র বন্ধনী 
এই যে, re-ligare হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রর্কৃত অর্থ জলা ইহা relia 
কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন "এই মতানুযায়ী 
হইতে নিষ্পয় হইয় ' তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমুলর Er যেমন লোকের 
যত যে, এ শের আদি অথ একে আর বাবত হে j 
ধ্বুদধি স্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শতকের অথ তেমনি স্ফুরিত ও পরিবর্তিত বলিব, তাই বত 
শিষ্য। চীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, একণে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহারে একের তনুরা 
ওক। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধৰ্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা 7181 1০ শব্দের পরব 
অনেন, ধরতি লোকংবা) এই জন্য আমি ধর্মকে reli 
প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। 


“According to Kant, reli 
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gion is morality. When we look upon all our m 
commands, that he thinks 
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ধর্মনতত্ত 


consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would b. 
according to Kant merely revealed Religion) ; on the contrary, he tells us that because we be 
directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands ্ 
তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight 101৩ 
himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with 
ourselves, and a thorough sanctification to our mind,” সাংখ্যাদিগেরও প্রায় এই মত। কেবল 


শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার। তার পর শ্লিয়ের মেকর। তাহার মতে,_ "Religion consist in our 
consciousness of absolute dependence on something, which though it determines us, we 
cannot determine in our turn.” তাহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন, “Religion is or ought to 
be perfect freedom ; for itis neither more or less than the divine spirit becoming conscious of 
himself through the finite spirit—"4 মত কতকটা বেদাস্তের অনুগামী। রঃ 

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য 
মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 


গুরু। বলেন, “Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite.” 


শিষ্য। 2০০10) সর্ববনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে,_চএ০৷৷৷) বুঝিব কি প্রকারে? তাহার 


অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুরু। এখন জর্্ানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি. নিজে সংগ্রহ করিয়া 
শুনাইতেছি। টইলর সাহের বলেন যে, যেখানে “Spiritual Beings” সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই 
রিলিজন। এখানে “378 9৩185" অর্থ কেবল ভূত প্রেত নহে__-লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত ; 
দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাকের সহিত ইহার বাক্যের এক্য হইল। 


শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 
গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান, প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌসুকের বিবেচনায় রিলিজনটা 


ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষনে জন্‌ টয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন। 


শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধৰ্ম্মবিরোধী। 

গুরু। তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে। যাই হৌক, তাহার 
ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন, The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and 
desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully 
ঢা all selfish objects of desire.” 


paramount ove 
শিষ্য। কথাটা বেশ। 
গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধৰ্ম্মতত্বব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে তিনি 
এক জন শ্রেষ্ঠ । তাহার প্রণীত “Eecc Homo” এবং “Natural Reli8৪i০n" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ 
বিষয়ে তাহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে! বাক্যটি এই “The 
substance of Religion is Culture.” কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনাকালে এই উক্তির 


হার? ভাহাদিগের মত পরি্ষুট করিয়াছেন-_এটি ঠিক তাহার নিজের মত নহে। তাহার নিজের মত বড় 
সর্ববব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন “habitual and permanent admiration. "ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে 


হইল। 
“The words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated to the 
feelings with which we regard God. Butthosefeelings—love, awe, admiration, which together 


make up worship—are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate 


EEE EEE 
* দেবী চৌধুরাণীতে। 
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IEE e time serio i 
১ i iration are very strong and at the same time he multitude 
When feelings of admiral রা anche taveRtie J 
express themselves in recurring acts, and hence arises i as. PR CE this 
i with religion. But without ritual, religion may exist in its € Sos unin 
ূ lementary state of Religion is what may be described as habitual and per ইহার এক্য 
” নিয়া ব্যখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গ এ 
5০ an 
Lo i৭U০৷" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, “57০7 
হইতেছে। এই habitual and permanent admiration” যে ’ 


the 
১ ised as of 

i i Ct TECOgnise 

earnest direction of the emotions and desires towards an ideal ০০1৪ 

highest excellence." 


রু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র। 4 ব্যাখ্যা শুনাইয়া, 
বারা, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া অগ্স্ত নিতো খরার সৃতি 
নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; কেন না, কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব । তিনি বলেন, 
এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি 0006 mark of man's 
“Religion, in itself expresses the state, of perfact unity which is টির 19911%5 nature, 
existence both as an individual and in society, when all the constituent par! বিরাজ অ 
moral and physical, are made habitually to converge towards one common 7 


|] the 
এ int for al 

= যান ing-poin 
“Religion consist in regulating one’s individual nature, and froms the rallying 

Separate individuals.” 


If, as the sequence of a malad 
iritis injures vision, the mischie 
but if, regardless of Pprotesti 
ophthalmia, and there follow 
unhappiness but a burden on 
accident causes, counts amo! 
Which from the ground for re 


৬১২ 


ion .an att 
7171০ 91001900119 
Y contracted in pursuit of illegitimate grat 


fis to be counted among those entailed চি 
Ng sensations, the eyes are used no) 
'S blindness for years or for life, EE 
Others, moralists are silent. The broken টা by in 
ng those miseries brought on self and TE the 
Probating it ; but if-anxiety to fulfil duties Pr 


moral ০ 

00 

too ৯ a 

only person 
1 


card's 
h a drunkar' | 


ধৰ্ম্মতত্ত্ 


use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of 
exercise, consequent ill health, inefficincy; anxiety, and unhappiness, it is supposed that 
| ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in 
amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making 
parents unhappy and preparing for himself a miserable future ; but another who, thinking 
exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking 
down, cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support 
himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment ; or rather, the moral 
judgment passed is wholly favourable. 

Thus recognizing the’ evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and 
moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused around 
‘them by disregared of that guidence which has established itself in the HUNG of evolution. 
Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so 
at pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides 


diabolically organized th d রি 
persisting in actions against which their sensations rebel. 


yield examples of lives blasted by b or 
Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings 
and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life 
egarding painful feelings, works too soon after a 


remaining to him. Here is another who, disre : 
debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and 
| makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in 


gymnastic feats spite of scarcely bearable straining, bursts a BIOOC VEST ৪ রা য় 
the shelf, is permanently damaged ; while now it 1s ডি man in AD by টা বি ing 
muscular effort to painful excess suddenly brings on সা In this রা 15৪ রে রঃ চি 
spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too nue CR 
Softening of the brain has been brought on by TEBE mental দা লে টা 
feelings hourly protested ; and in others, less serious Bratn-affechons as bee contacts y 
ardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even 
ples, the truth is forced on us bythe visible traits of classes. 
ffice, the cadaverous barrister pouring half the 
y seamstresses passings long hours 


Overstudy continued reg: 
without accumulating special exam 
The careworn man of business too long at his 0 


5, the fee actory hands and unhealth 
ght over his br efs, the feeble factor hands 

e an@mic, flat-cheste school girls, bending over many lessons and forbidden 
in bad air, th flat-chested h 0০170. 


boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of পা দা Cb রর 
crippled with rheumatism due to exposure, show us the En সা caused y 
perseverning in action repugnant to the sensations and রানা wl ih the sensations 
prompt. Nay the evidence is still more = and 0130 0 Are the puny 
malformed children, seen in poverty-stricken districts. but children whose SPE for food 
and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are 79085965101 in 
growth and prematurely aged, such as Parts of EE তি a) but populations TUNG. By 
work in excess and food in defect : the one implying POsitive pain, the other negative pain? 
What is the implication of that gteater মা: টা occurs among 050৬ Who are 
weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illness? Or once 


PEARSE ET 


+] can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me. 
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এ । a ই ered by 0116 
more, what must we infer from the frightfull amount of disease and death suffe ie 
be এ ১0০5৩ to extre 

in the field, fed on scanty and bad provisions. lying on damp ground. exposed 


রর ১55 it 
B রী ১10105110100715 : unless 
heat and cold, inadequately sheltered from rain. and subject to exhausting eff ঈদ 
be the terrible mischiefs caused by 


১ 


লি রি টু > শা) ১৬ 
continuously subjecting the body to treatme 
feelings protest against? Juntary or 
Are VO ৯০ 
It matters not to the argument whether the 


actions entailing such effects 
10৮1 


i Ling 
ৰ ঠৰ a ke 5 ives promp 
oluntary. It matters not from the biological point of view, whether the mot |] 
them are high or low. The vital functions 
them was unavoidable, or th 


at neglect of 
2 1 that neg. 
accept no apologies on the ground 


indirect 

he direct and indire 
at the reason for neglect was noble. The direct ৩৪100 
sufferings caused by nonconformity to the | f 
nonconformity 


০01 


9৬5 of life. are the same whatever ডাক ০0. 
; and cannot be omitted in sn 
ethical inquiry is to est 
Which the total results, individual and general. direct and indirect, are most eo rts 
human happiness : then it is absurd to ignore the immediate results and recognize of, 


renmiote results.—Herbert Spencer : Data of Ethics, pp. 93-95. 


i 5 | 
any rational estimate of conduct. 111 


‘vino are thos 
রর j টং রর ্ 1 ving are t 
ablish rules of right living : and if the rules of right living ducive to 


bs ত করিত, তে 
অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধ্মু j রূপে অনুশীলিত 
৮৪ ধণ্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিত 


সাধারণত? 
সকল মনুয্যেরই স্বধৰ্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্যসমাজের অপরিণতাবস্থ মা 
ষটযা উঠে না! কেহ কেবল আনরেই প্রধানত সমাজের পাতে পরাগ 


ন ১৮০১৫ ধৰ্ম্ম, তাহাদি 
জ্ঞানের চরমোদেশ বন্ধ ; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জন যাহাদিগের স্ব 


বাণ বেলা যায় । ব্রাহ্মণ শব ব্রন্মণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাল করিয়া 
মত ণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুবিতে গেলে কারের বিষয়টা ভ না; 


পারে 
বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে বহি্বিষয় আছে। অন্ত্বিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে এ ভাগ্য 
বহির্বিষয়ই কর্থের বিষয়। সেই রর রঃ হা 


রী ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ব্রিবিধ, যথা, (১) বা 
সংযোজন বা সংগ্রহ, ৩) রক্ষা। ( 


যাহারা সং 
৯) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধশ্্ী ; (২) ধন্মী। ইহাদিগের 
সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্মী : মুগ 


; (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, ত 

নামান্তর ব্যৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শ' এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন বির বাসার 

নর করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধরমশান্রানুসারে এবং এই ই শূদ্রের ধর 
শের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ে বশর ধর অন্য তিন বর্ণের পরিচর্যা 


tion. ঠা 
eling. ACL বলাও 
৭ কোমও প্রভৃতি পাশ্চাত্য দাশনিকগণ তিন ভাগে চিন্তপরিণতিকে বিভক্ত করে, “Thought. Fre a, এই বিবিধ 
ল্যাযা। কিন্তু 5৩618 অবশেষে Thought কিন্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল 
্যাযা। 


+ আমি উনবিংশ শতান্দীর ইউরোপকেও 
৬১৪ 


সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 


ধর্মমত 


এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধ্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্যাও এখনকার দিনে 
প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানাধন্মী, যুদ্ধধশ্মী, বাণিজ্যধশ্মী বা কৃষিন্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, 
তত্ধন্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি 
লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, 
(৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্যা, এই পঞ্চবিধ কর্্ম।” 

ভগবদগীতায় টীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি রথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে, সর্বববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে, যাহার যে স্বধৰ্ম্ম, অনুশীলন 
তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্ম্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধন্মানবন্তী, হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের 
প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই। 

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্বের 
অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের 


কথাই বলিয়াছি, কেন না, তাহাই ধর্মতত্বের অন্তর্গত ; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই ; কেন না, তাহা 
হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন 


শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও 
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শ্রীমর্তগবদগীতা | 


ভূমিকা 


র না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরহ গ্রন্থ যে, চীকার সাহায্য ব্যতীত 

| বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টাকা প্রয়োজনীয়। 

] দেও দলা টাকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষোর ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ 
i য়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নৃতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা 


' 1০: 
| শীধরস্বামিকৃত 1 ! বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন 


য়া বৃথা 

র য় মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টাকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হও ff 

হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়ে কিন্ত ইহার যা প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর 

এখনকার পাঠকদি্৫ রা তাহা বুঝাইতেছি 
ইরান মধ্যে প্রায় অধিকাংশই নিত নতাারতুজা যাহারা পাশ্চার্ দি + 

“শিক্ষিত” শবদ ব্যবহার করিতেছি ত" বলা হইয়া থাকে ; আমি প্রচলিত প্রথার হই হউক, 

এখানকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষা হারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক" দাগের কথা 


ভাতত বু য় ভাৱেও এই হে সাল এই কা ডি রায়ের আনে ক ভাবনা 
নাই ; কেন না ভীন্তাবনা,পূ্ববপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারার মনে সে 
; “তাহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উ ধু 


৬১৬ 
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শ্রীমপ্তগবদগীতা 


সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টাকায় যত দূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা 
করা গিয়াছে। 

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি তাহাদিগের 
প্রতিযোগী নহি ; যথাসাধ্য তাহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, 
পূর্ববপণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টাকা-সম্বলিত শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকিত টীকা 
রামানুজভাষা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টাকা, বিশ্বনাথ চত্রবস্তী-কৃত টাকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা 
প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চান্তয সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন 
অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও 
সর্বত্র তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ববপণ্ডিতেরা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্তাগণ জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভূল 
তাহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। 

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক 
অনুবাদ ভিন্ন বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক 
উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন, সচরাচর যাহাতে 
অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ 


ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
কলিকাতা। শ্রীবন্কিমচন্দর চট্টোপাধ্যায় 
১২৯৩ সাল। 
প্রথমোহধ্যায়ঃ 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। | 
1 


ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥ ১॥ | 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাী সমবেত আমার পক্ষ ও পাগুবেরা কি করিল? 


১। 
গবদগীতা, মহাভারতের ভীক্মপর্বেবের অন্তর্গত। ভীম্মপর্কেবর ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় 
মি, রা নাম ভগবদগীতাপর্ববধ্যায় ; কিন্তু ভগবদগীতার আরম্ভ পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। 
পরাস্ত ংশের তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি; কেন না, 
তৎপূর্বের যাহা ঘটিয়াছে, করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 
| করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে 


রর র চির কপটদ্যুতে রাজিত 
শা ও , তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর 
দাং উাহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন । তার পর পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে আপনাদিগের 
দুৰ্য্যোধন ভাহাদি( গর রর পাণুবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, 
রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন পণ করিতে অীকৃত হইলেন। কাজেই পাওবেরা বদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের 
উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধাথ কুরুক্ষেত্র 
আরম্ত। ন 
- তিনি হস্তিনানগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, 
a ১ কের নি-সুখেও বঞ্চিত। কিন্ত নর ললিত 
’ বুল" ভগবান ব্যাসদেব তাহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতর 
বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বের ভগবান ৮৪ ৬১৭ 


বহার 5555 7 লী 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মি 
দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, hs 
জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃপ্রভারে আদোপাস্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তাপ্ত শর 
করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্টরের মন্ত্রী সগ্য়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও 
মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ববগুলি এই প্রণালাতে লিখিত! 
সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্টর জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ত। 


এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্োর সঙ্গে ইহার কোন 
সন্বন্ধ নাই। টি 
হই র্যা সীতার উদ্দেশ প্রথমাযারে তাহার কিছুই নাই কি প্রসঙ্গোপলকষয এই তা 

ছিল, থমাধযাযে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারহ পরিচয় আছে। গীতার 
মৰ্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাহ ; ভ ১ 
শদ্ধরাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে 
ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল। রি 

রুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। এ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্তী। 


হইতে পানিপাট 
নগর তে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও 
ভারতবধের যুদ্ধাক্ষেত্র, ভারতের : 


ভাগ্য অনেক বার এ নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরস। 
রা রএ ক্ষেত্রে নিষ্পান্ত পাহয় I 
করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। করেত পান কালেই পঞ্চ যোজন দর্ঘ এবং পঞ্চ যোজন এরি 


সমস্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। 


সর স্থানে তপস্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জনা ইহার নাহ 
আত কথিত হইয়াছে যে, তাহার তপস্যার রানে যা পুণাতীর্থ। ফলে নারি 
সোমো মখো বিষ্ণবিশ্বেদেবা ই য় শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে, “ দেবাঃ হ বৈ নং নিষেদুরদি রা 
দেববজনম্‌।” অর্থাৎ দেবতারা ভ্যাম। তেষাং কুরুক্ষেত্র দেবযজনমাস। ত্মাদাড় টি 


রূপ লেখা আছে__“উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী 
সর) হা বিখ্যাত ্াবর্েও ঠিক সেই সীম নি 
তং দেবনিন্িত রং। 
li তং দেশং ব্রহ্মাবৰ্ততং প্রচক্ষতে ॥ ২৷১৭। 
অতএব কুরুক্ষেত্র এবং by 
| কর্ড একই। কালিদাসের নিষ্ললিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে! 
ং জনপদমথচ্ছায়য়া ঃ 
২ কৌোরবং তদ্তজেথাঃ। 
ধার পিকে গাণ্ডীবধন্বা 
কমলানাভ্যার্ষন্‌ মুখানি ॥ 


__মেঘদূত ৪৯। 
কিছু মনুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা__ 


ক্ষেত্র মৎস্যাশ্চ রি 
এষ বন্র্ষিদেশো পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ। 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউস্থসাউও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে “ধর্মক্ষেত্র” বলি টু 
অশকত মুনি নি তাতে পরি অনেক যোদী সামী তথা পরিজন ফরেন। 
+] কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে 
স্থানে অভিমন্যু সপ্তরধিকর্তৃক অন্যায়-যুদধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে অভিমনুক্ষেত্র বা 
অমিন' বলিয়া থাকে। যেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। 
যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের 
অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর 
॥ যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'ভোর' 
বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে 
একখণ্ড বহুূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, 

তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। 
| কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাতরেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, 
| “কুরুক্ষেত্র হইতেছে”। অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টম্সন, হুইলর প্রভৃতি 
ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত 


সবিস্তারে লেখা গেল। 


সঞ্চয় উবাচ। 
দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা। 
আচার্যামুপসঙ্গমা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন__ 

ব্যুহিত পাগুবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্ঘোধন আচার্যোর নিকটে গিয়া বলিলেন। ২। 

দুর্য্যোধনাদির অন্ত্বিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রো। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ কিন্তু 
যুদ্ধ আবিভী়। শব ক্তরয়দগেরই ছিল, এমন নহে। ঘোপাচা্ পরায় েন। যখন 
হার মই পরন্মণ, অথচ সচরাচর ক্বরিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন! যখন 


পশ্চাৎ স্বধন্দ্পালনের কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে। 


স বাহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেযু পৃথিবীভূজাম্‌ ॥ 
আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির বৃহরচনাই প্রধান কার্য 
| পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্‌। 
| ব্যঢ়াং দুপদপুত্রেণ তব শিষোগ ধীমতা ৷ ৩॥ 
হে আচার্য! আপনার শিষ্য ধীমান্‌দুপদপুরের দারা বৃহিতাপাওবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩। 
সন, র পতি। তিনিই ব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহার 
পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা 
স্বধৰ্মমপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
\ আচার্যের ধৰ্ম্ম বিদ্যা দান। 
+ Mr. Stanislaus Jullien অনুবাদে লিখিয়াছেন “Le champ du bonheur.” অর্থাৎ ধর্মাকষেত্র। 
+ সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সমে 
লিখিতেছেন,_ 
“A part of Dharmmakshetra. the flat p 
the Capital of Kurukshetra," 
এইটুকুর ভিতর ৫টি ভূল। (১) ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে (৩) “The 
| flat plain around Delhi" কুরুক্ষেত্র নহে। (8) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর 
| ভিত এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না। 
৬১৯ 


Jain around Delhi, which city is often identified with Hastinapur 
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অত্র শুরা মহেধাসা ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুধুধানো বিরাটশ্চ দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যাবান্‌। 
পুরুজিৎ কুত্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ | ৫ ॥ 
যুধামন্যুশ্চ বিভ্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যাবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 


পদ, 
ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্‌, ভীমার্ভুনতুল্য ৰ তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্র" 
ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীৰ্য্যবান, ১০৭ পুরুজিৎ, কুত্তিভোজ, (8) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, টি 
যুধামন্যু, বী্যবান্‌ উত্তমৌজা, সুভদ্বাপু, (৫) দ্রৌপদীর পুক্রগণ, ইহারা সকলে মহারথ 

(২) পদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিনীপতি। ৪ 

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদিদেশের তার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা 
উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)। a 

(8) কু স্তভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুত্তিভোজ বসুদেবের পিতা শুরের পিতিদসূপত্র। পাগ্ডবমাতা 
তাহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল। 


অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তানিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্যসা সংজ্ঞার্থং তান ব্রবীমি তে ॥ ৭॥ a 
হে দ্বিজোতম। আমাদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, আমার সৈনোর নায়ক, তাহাদিগকে অবগত 


গলার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছ। শি 


আপনি, ভীনস, কর্ণ যুদ্ধজয়ী য়দ্রথঃ ॥* টিটি 
(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং বণ, (৬) অশ্বথমা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্ৰ (৮) 


(৭) দ্রোণপুত্র। অন্তবিদ্যায় কৌরবদিগের আচারযা। 
(৮) ইনিও বিখ্যাত ভূরিশ্রবা। 
(৯) দুর্যোধনের ভগিনীপতি। 


ন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। b 
আরও অনেক হ্‌ “ানাশস্তপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ হইয়াছেন 
ie র আমার জন | প্রস্তুত 
তাহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবনত্যাং 


পরে উভয় পর্গেন 


পশ্চাতে পাঠককে স্মর' কবির একটা 
যে করুণা পুল হইল, ইহা কবির এস করাইবার 
অঞ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী ভাত রে ন দন 


জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে। 


(৯)। ৮। 


ভীম্মাভিরক্ষিত পর্যাপ্ত ত্বিদমেতেযাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ ft ১০। 

পর দেই আর হি টিতে সন রখ 
বং অপর্যাপ্ত শব্দের অর্থ ভ্রীধর স্বামীর রী 

সয় পরিমিত এবং অপরিমিত। | 


৯ 
সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠান্তর অ ) 
৬২০ 


_ ৮ 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


অয়নেষু চ সৰ্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
রিট ০ hr ih কির 
Gy সর ৮৮০-৯8770-1 ১১। 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্ছেঃ শঙ্খং দর প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ ॥ 
eid হর জাল দির লি 
পূর্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীন্স দুর্ঘ্োধনের পিতামহের ভাই। 
ততঃ শঙ্থাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভাহনভ্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ 
তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া 


উঠিল। ১৩। 
ততঃ শ্বেতৈহয়ৈরুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিবো শঙ্বৌ প্রদপ্নতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
তখন, বতাযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষার্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজন্যং হৃযীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জীয়ঃ। 
পৌগুং দর মহাশঙ্থং ভীমকন্মা বৃুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 


অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্থা ভীম পৌও নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। 


কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, 
কী রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেবমণিপুপক (নামে) শখ বাজাইলেন। ১৫। 


১৬ 
j কাশ্যশ্চ পরমেঘাসঃ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ধৃষ্টদুনো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্ববশ্চঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দঃ পৃথক পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 
পরম ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, দ্য, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দরদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, 
মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র”_হে পৃথিবীপতে! ইহারা সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭। ১৮। 
স ঘোষো ধার্তরা্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ। 
নভশ্চ ১১ পভ n সি 
শব্দ ধৃতর গের হৃদয় রিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯। 
রি + dn ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্টথা ধার্তরাষ্ট্রান কপিধ্বজঃ। 
প্রবৃত্তে শন্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম পাণ্ডবঃ। 
হৃবীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ৷ ২০ ॥ 
পরে হে মহীপতে।” ধারতরাষ্টরদিগকে বযবস্থিত দেখিয়া অনতনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন 


করিয়া হৃবীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০ 
“ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন “যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।” 


Oo লা 
* তৃমুলো বানুনাদয়ন্‌ ইতি পাঠান্তর আছে। 
: ই করি পাঠকের স্বরণ আছে যে, সয়ে চলিডেহে। সক বাধতে অন 
৬২১ 


1... 
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অৰ্জ্জুন উবাচ। 
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথ স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতানিরীক্ষেহহং স্থতান্‌। 
কের্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতে এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্ভরাষ্্রস্য দুর্বুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অজ্জুন বলিলেন 
যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যামে কাহাদিগের সঙ্গে 
আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্যায় এইখানে যুদ্ধে 
সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থীদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার 
রথ স্থাপন কর। ২১।২২।২৩। 


সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তো হ্ববীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 


সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
ভীন্মদবোপ্রমুখতঃ সর্বেরষা্চ মহীক্ষিতাম্‌। 


সী _ উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥ চটী 
ভারত অঞ্জন কর্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে তীগরোপ্রমুখ 
রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ ক! 
২৪। ২৫। | 
তুত্পশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ পভ (পিতামহান্‌। 
স্রাতৃন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা৷৷ 
তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত শগুভয়োরাপ ॥ ২৬ ॥ 


র গণ, 
উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যাগণ, মাতুলগণ, জ্রাত্‌ 
পুত্ৰগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ + এবং সুহৃদ্গণকে মেনিজেরা ২৬। 

অন্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেরঃ সরববান্‌ বনধুনবন্থিতান। 

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদমিদমন্ত্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ বলিলেন। 
রি সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিযাদপূর্ববক এই কথা 
fy 


অৰ্জ্জুন উবাচ। 
ন্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান।$ 
অৰ্জ্জুন বলিলেন__ মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥ ie 
কা খে : এবং মু 
হইতেছে। ২৮। ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে 


বেপথুশ্চ শরীরে 


মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অংসতে 


হত্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥ 


জা জর এস রর 
1 ধৃতরাষ্্র এবং অর্ভভ্রন উভয়েই ভারত” বলিয়া 
*$ সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। 
§ দৃষ্টেবমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং 
৬২২ 


শ্রীমন্তগবদগীতা 


আমাদ দেহ কাপিতেছে, রোমহর্য জন্সিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব ড়িতে ং 
করিতেছে। ২৯। tirana ae 


ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেমন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল 


₹_ দৰ্শন করিতেছি। ৩০। 


ন চ শ্ৰেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহরে। 
ন কাঙেক্ক বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না-_হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যসুখ 


চাহি -না। ৩১। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা। 
যেষামর্ণে কািকতং নো রাজ্যং ভোগাই সুখানি চ ॥ ৩২ ॥ 


ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণা-স্তযক্তবা ধনানি চ। 
আচার্ধযাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথিব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পোত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বদ্ধিনস্তথা। 

এতান্ হত্তমিচ্ছামি ঘ্রতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥ 
যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য, পিতা, পুর, পিতামহ মুল, তর, 
জোস জন রর বন এন শা ভাগ এই হে রি সন হোমো! আমামের 
রাজোই কাজ কি, ই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মুসন! আমি হত হই হইব, তথাপিও 
তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২, ৩৩। ৩৪। 

“আমি হত হই হইব (গ্তোহপি)” কথার তাৎপর্য এই যে, “আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া 
আশি তর বে দির মাও রাত ভি গা 
এজি ৮১০7, 

অপি ব্রেলোকারাজস্য হেতোঃ কিনু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরা্ট্রন্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 


পৃথিবীর কথা দূরে থাক [েলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, 
"জনার্দন? ৩৫। 
পাপমেবাশরয়েদন্মান্‌ ইত্বৈতানাততায়িনঃ 
বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্রান্‌ সবান্ধবান্।” 


< হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 


স্বজনং 

আততায়ীদি বিনাশ করিলে গকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব, 
এই আহত বিনাশ করিতে পারিব না হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? 
ত৬। 


থে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দয়, ” 
করে রে আও আততামী। অর্থশা্তনুসারে আততারী বধ্য। চীকাকারেরা অর্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ 
করেই যন যার তর বব ত তি বাগানে ও তা পার 
কাছে অৰ্থশাস্ত্ৰ দুর্বল, সুতরাং দ্ৰোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও ভাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে 


* ব্ববান্ধবান্‌ ইতি পাঠান্তর আছে! 
৬২৩ 
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আমরা “৭” এবং “4০811 র” মধ্যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। “[.৪"র উপর স্লো 
ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় 
আততায়ীর বধ সর্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে। কি ্‌ 
আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও বুঝাইতে পারে টি চা 

প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় 
“গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।” 

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

কথং ন জ্েয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মামিবর্তিতুং। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনাদ্দিন ॥ ৩৮ ॥ চিনি 
বা ইহারা লোভে হজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিরল্োহে যে পাতক, তাহা দেখিতেছেনা, দি 


হে জনাদ্দিন! আমরা কুলক্ষ করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে রি 
হইব? ৩৭। ৩৮। 


নি প্রণশ্যন্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ। 
নষ্টে কুলং ৎস্সমধৰ্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ ৩৯। 
কুলক্ষয়ে সনাতন কলম নষ্ট হয়। বেক বত বু অধর্দ্মে অভিভূত হয়। 
সনাতন কুলধৰ্ম্ম_ অর্থাৎ পূর্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম 
pee কৃষ্ণ প্রদুব্যন্তি কুলপ্তিয়ঃ। 
বার্ষেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০। য়। ৪০! 
হে কৃষ্ণ! অধৰ্ম্মাভিভবে গণ দুষ্টা হয়, গণ দুটা হইলে হে বারে! বরণস্কর জনা? 
ত টির কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। 

ও ।পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥ লোপ হেতু 
ফুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদকক্রিয়ার 
তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১। ফা 

নিতেও কুলগ্নানাং বর্ণসহ্করকারকৈঃ। 
জাতিধৰ্ম্মাঃ কুলধর্্াশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥ ll যায় 
এইরূপ কুলগ্রদিগের বর্ণসঙ্কর রক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন 
উরস মনুষ্যাণাং জনার্দন। এ 
র তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৩ ॥ নরকে 
হাদি! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষাদিগেরগন উৎস যার, তাহাদিগের নিয়ত 


লাগিবে না। ইহা 
>, ৪২, ৪৩, এই গাচটি শ্লোক আ কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল £" প্রভৃতি 
পান প্রান কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া জি তার উপর “লুগুপিণ্ডোদকক্ি ন নর মুখেও 
ব্ণসম্করের ননদ সবি এ” গীতাক্রের বিশেষ বদ দেখা যায়। হনি সং ভগবান তখন / 
ুক্তির তাৎপর্য, বুবিবারিয়াহেন। আমরা যখন তথিষযিণীভগবদুক্ির সমালোচনায় কুলের 


তাহাদিগের গড নীড় যে বিরল হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ 


ৰণ হয়, 
ন রসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচ সম্ভতিতে পরিপুণারা বিশ্বাসবান 
ই যোগ কলা কাদির বাহ যো উিতে থাকো নাশি নত লরি তে রা 


ক্রি 


‘শসভূত, এজন্য 
৬২৪ বার্ষেয়। 


BD 


৮ ৯৬ 


নহেন_ স্বর্গ নরকাদিও যাহারা মানেন না, তাহারাও বোধ করি, করিবেন।* বাকীটুক 
কালোচিত ভাবা এবং অলঙ্ধার।। কথাটি মেটা কথা বটে। কাটা লে সই 

কারণ আছে__অজ্জুনের এই “কুলধর্ম্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “স্বধর্ম্মের” কথাটা তুলিবেন। চত 
গ্রন্থকারের কৌশল। “ন কাঙেক্ক বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ” এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার 


যোগ্য কথা এ নহে। 
অহো বত মহৎ পাপং কর্তৃং ব্যবসিতা বয়ং। 

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হত্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ৰ 

হায়! আমরা রাজ্যসুখলাভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি_মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় 


করিয়াছি। ৪৪। 
যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ 
যদি আমি প্রতীকারপরাজুখ এবং অশস্তর হইলে শস্্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপূত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, 


তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন__ 
অর্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুরববাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন 


করিলেন। ৪৬। 


বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যর 
উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন 
হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্ৃহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার 
আচার্যাকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্ঘাকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভী্কে রক্ষা 
করিবেন।” কিন্ত সেই বৃদ্ধ ভী্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল-তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্ধবনি 
করিলেন-_(শঙ্খ তখনকার ৮৪৫০)। তাহার শঙ্ঘধবনি শুনিয়া উৎসাহে বা 

সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল-_শঙ্ছে, ভেরীতে, অন্যান্য 
বাদ্যের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল-_আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে 


——— 
+ The women, for instance, whose husbands, friends or relations have bee 
aw, seek husbands among other and lower castes, or tribes, 
at all ages have regarded as a most serious 3 
Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners ve 
thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other. 
(Thomson's Translation of the Bhagavadgita, Pp, 7.) 
rites of both tribe and family would cease, because women were not 
f castes would arise, for the women would marry men of another 
1-40). Such marriages produced elsewhere a 
ans at the instance of Canuleius complained of the 
hat “omnia divina humanaque turbari, ut qui 


all slain in battle, no longer 
a mixture of blood, 
ike the 


restrained by |. 
which many nations 


By the destruction of the males the 
allowed to perform them ; and confusion 01 
caste. Such marriages were considered impure (Man 


confusion of classes. Livy tells us that the Roman patrici 
intermarriages of the plebian class with their own. affirmi 
natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum 
(09051 Translation of the Bhagavadgita. p. 26.) 
of Brahmanism in the mouth of Arjuna. 
philosopher in many unimportant points 


d these and other melancholy superstitions 


+ In bringing forwar' 
we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as 
of belief—himself received and approved of them. (Thomson, p. 7) 
£ কোন কোন পুস্তকে “সৈনাদর্শনং" ইতি পাঠ আছে। 
৬২৫ 


ব২-৪০ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্থিরচিত্ত অর্ভভুন__ধাহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার-_আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন__“একবার উভয় 
সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি__দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।” ও She ™ 
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,__সর্ববজ্ঞ সর্ববকর্তা বলিলেন, “এই দেখ।” অর্জুন পি 
কেই ত আপনার জন,__পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, চি HO রশ 
কাপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত £__আমি 
মহাধন গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, “কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল? at 
যুদ্ধ করিব না।” এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর 2 


উৎসাহ_-সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থয্য, তার পর তাহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্‌ প্রশান্ত 
ভাব-_এরূপ মহচ্চিত্র 


সাহিত্যজগতে দুর্লভ। “ন কাক বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ”_ঈদৃশী 
অমৃতময়ী বাণী আর 


কে কোথায় শুনিয়াছে? 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তথা কৃপয়াবিষ্টমক্রপূরণাকুলেক্ষণম্‌ ৷ 
সঞ্জয় বলিলেন__ ং বাকামুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥ . 
তখন সেই কপাবিষ্ট অশ্রপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অৰ্ঞ্জুন)কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


সর ₹ বিষমে সমুপস্থিতম্‌ ৷ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন গামকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥ 


মা ক্ৈবাং গচ্ছ কৌস্তেয়* নৈতৎ ত্বয্ুপ রর 
ক্ষুদ্রং রর পদ্য 


কৌন্তেয়! ক্লীবত হদয়দোর্ববল্যং ত্যক্রেবাত্তিষ্ঠ পরস্তুস ॥ ৩ ॥ 
নু তা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তপ! ক্ষুদ্র হদয়দৌরববলা 
৩। 


অৰ্ঞজ্জুণ উবাচ। 
কথং ভীন্মহং সংখ্যে দ্বোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইডি: প্রতিযোৎ্যামি পূজার্হাবরিসূদন 1৪ ॥ 
অর্জুন বলিলেন 
তি করিব? ্ ! পৃজাৰ যে ভীক্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকার আমি 


গুরুনহত্বা হি ভ 
hl ভোভুৎ বৈ লোকে ৷ 
মিরর গুরুনিহৈব - 
মহানুভ ভূর্জীয় ভোগান্‌ রুধির 
রা গুরুদিগকে বধ না করিয়া উর করিতে লে রর সরি রনি 
বধ করিয়া যে অর্থ 


কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫। 
টু 


₹ মা স্ম গমঃ পার্থ” ইতি আনন্দগিরি-ধুত পাঠ। 
৬২৬ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


ভ্য়ী ni প্রমুখ ধার্তরাষ্্রাঃ ॥ ৬॥ 
আমরা জয়ী হই বা গকে জয় করুক, উহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়, তাহা আমরা বুঝিতে 
না-_যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাচিতে ইচ্ছা করি না, যা 
কাপর্ণাদোষোপহতত্বভাবঃ 
পৃচ্ছামিশ ৪ ত্বাং ধর্মসংমুঢচেতাঃ ৷ 
যচ্ছেয়ঃ স্যানিশ্চিতং ব্রৃহি তন্মে 
রা সভা? প্রপন্নম্‌ ॥৭ ॥ 
কাপণ্য-দোষে আমি অভিভুত হইয়াছি এবং ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমঢ় হইয়াছে, 
০৬ জার আনি তের পম /রোম 
হইতেছি__আমাকে শিক্ষা দাও। ৭। 
কাপর্ণ অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থে নির্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। ‘দীন’ অর্থে 
মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণন্বরূপ-_তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন 
যথা+_“মহ্া ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।” আনন্দগিরি বলেন-_“যোহস্লাং স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স 
কৃপণঃ।” যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ।* শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, “এই সকল 
বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব?” অজ্ভু্নের ইতি বুদ্ধিই কাপণ্য। তিনি “কাপণ্যদোষ" ইতি 
সমাসকে দন্দ সমাস বুঝিয়াছেন-_ কান্ট এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ববকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ 
সেরূপ অর্থ করেন নাই। 


পত্রমৃদ্ধং 
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 
পৃথিবীতে অসপদ সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইত্জি়গণকে 
বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮। | 
সঞ্জয়. উবাচ। 


এবমুক্ডা হৃযীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ৷ 
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীং বভুব ॥৯ ॥ 


সঞ্জয় বলিতেছেন_ : 
এইরূপ বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তু্ণীভাব অবলম্বন 


করিলেন। ৯। 

তমুবাচ হৃবীকেশঃ প্রহসনিব ভারত ! 

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিবীদত্তমিদং বচঃ ॥ ৯০ ॥ 
হে ভারত! হযীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিযাদপর অর্জজুনকে এই কথা বলিলেন।১০। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


অশোচ্যানম্বশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাষসে ৷ 
গতাসূনগতাসূংস্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ 0১১ ॥ 


+ কাশীনাথ ত্র্ন্কক তেলাং “কাপণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন “helplessness.” 
1 মূলে “গুড়াকেশ” শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন “নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও 
দেখা গিয়াছে। 

৬২৭ 


হি টি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


স্রীভগবান্‌ বলিতেছেন__ 

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছে বটে ; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জনা 
শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১। 
এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারস্ত। এখন কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। 
দুৰ্য্যোধনাদি অন্যয়পূ্ববক পাণুবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা 
নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই 
কর্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। নার 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও আমরা পাওবাপেক্ষা 
সিদ্ধান্তের যাথার্থ স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ববা Wo 
নিকৃষ্ট । কিন্ত ধৰ্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়াম দি সাইলেন্ট, এবং * তু 
প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম দানাদি আপেকষাও শ্রেষ্ঠ রম পাওডবদিতে 
এই যুদপরবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি__এক্ষণে সে সকল পুর 
করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থল মর্ম এই যে যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সা পারে; 
রক্ষা তাহার ধর্ম রক্ষার অর্থ এই যে,কেহ অন্যায়পূর্ববক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে কার্যত 
করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ভার দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধি র 
তাহা হে পরাগ উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিনও টিভির অনা 
ভোগ করিবে। অতএব সম্পত্তির পুনরুদ্ধার | 
সু থাকে। ভবে তাহাই অরে অবলহনীয়। যদি বল ডিন সদুপায় না থকে, তবে বলই ্রযজ্ এবে 


মহাভারতে সবজনবধের সময় 
উপস্থিত হই, দেখি যে, অঞ্জন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে লন ইহাও 
সজ্জনম্বভাবসূলত আন্তি। ০০ ছিলেন। পরে 
যখন ডিন তে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তঙ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ব কর? বনের 
সাথ মাত সী উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্থীকৃত হইয়া, গাং এ থলে 
ধৰ্্ের পথ কোনটা করিযাহিলেন। কিন্তু কৃষ যুদ্ধে অগুবৃ্ত হইলেও তিনি পরম ধ্বজ, করা 

৫ ৮,৩ রর যে, 
ধর্ম, যুদ্ধ না করাই অধর বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন 


রী আছে। 

কৌশলে গ্রন্থকার ক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার বিশেষ কোন স্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় পোঠক 

র এই ধর্মব্যা র প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃতত্যাছে। 

সনুতূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওঁ দয়া সমস্ত 

গত্বা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য ঞ 
সদর প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য। 


I 
* এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ 


৬২৮ 


সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধন শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় 
পভবপরতবনিনাও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কটি 
কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য তি 

(১) গীতায় ভগবপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রস্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, 
অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। 

[জি হা এর পদে, তিনি যে বৃষার্ুলের কখোপরৎনকলে দেখানেউপহিত থাকিয়া 
সব) যে বা শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিরাছিলেন বা স্মৃতিধরের মত মরণ 
নরকে আন কথাও রিগাসরোগা হইতে পারো রং রে সকল কথাটা ত 
া়াছিলেন” এমন সবই প্রকৃত ক্ষ ভগবানের সুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিবার ায় না! 
রাজ দিছিল যর নিজের সত, রিনি য়াজের সুদ উহ বা লিল 

ক কথা গৰারে এই আহ মহাভারত, মহাভারত মহ সী: ভিনি যোগবলে সা 
এবং অন্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের কেন বিচার হইতে পারে 
এবং অন অতএব গর অই বাসা পরধীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রাহা 


(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে রর পর 
টেলর? আমটি রা যর উন 
পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শোক 


শঙ্করাচার্যের অন্যন সহস্র বা ততোধিক বৎসর 
র্ষিপ্ হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ 


হ্য়। | 
| কল কথা সণ না খিল আমরা তার পরত আপ্তে পারি সে হে 
কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন' সে 
সকল কথার সার মর্ম কি? 
ল কথার সার মী নীভিশান্রের বব হইয়া উপরে যে গণালীতে সং লু এই যে, 
বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ শালীর নতি কয়েন মাই ই বল বার তর বা ১8 


রম কর্তব্য 


সকলেরই স্বধৰ্ম্ম পালন করা 


দিত হইতে রর লোকসংখার অভি সে অধিকাংশ মনু টি মনা সৃষ্টি করিয়া কেবল 


নাই? জগবীশ্বর কি তাহাদের কোন আর তত করিয়াছেন? ভগবদুকত ধর্ম কি হিন্দুর জনাই? 


বন্কিম রচনাবলী 

সি ০৮৬ ৮ 
চিত দল মত পারে এবং মামাত এই রী বাকি এরাও 
কতকগুলি পারে সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে! এই শ্তিগুনি শরীর হইতে ভিরোহিও 
হইলে মনুষ্যত্ব থাকে না ; কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় 
সুহানের হাতে হই সেই দৈহিক শক্তিওলিই মনযাশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি দার 
এইগুলির নাম দিয়াছি_“শারীরিক বৃত্তি”। মনুষ্োর মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্ি। সেইগুলির রা 
দেওয়া যাউক-_মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ 

যদি তাই চুই ধৰ্ম্ম। 

তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের / 

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু ক করি না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষোর 
জীবনে ফল আর কিছু নাই।£ to 

ন ও ক উরে মানুষের সম সকল বৃত্তিওলি সকলই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে 
ঘটি উঠ যেই সকল মনুযোরই ধর হইত। কিন্তু মনুষাসমাজের অপরিণতাবসথার় তাহা সাধারণতঃ 
ঘটিয়া উঠে না।$ কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্ব নস্থানীয করেন, কেহ কর্ম্মকে এরূপ প্র 
স্বধৰ্্মস্বরূপ গ্রহণ করেন। ধর্ম, তাহাদিগকে 

বল চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের স্বধর্ 
ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ 


বাণিজ্যধ্মী; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধন্মী। ইহাদিগের 
ই রিয় বেশ, শুর, এ কথা পাঠক তারানা লা ; 
স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি হিন্দুদিগের ধর্মমশাস্রানুসারে নারে এবং এই গীতার যা 
কৃষি শের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং বড পু পুর 


} 


এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি দুধ উই বশর ধর্ম। অন্য তিন বা পরিচিত দিনে 


হয় যে. 
ধন্ম্ীর কর্ণের এত বাহুল্য গুলি 
তামিগণ আপনাদিগের দৈহি ুদ্ধধনমী, বাণিজ্যধন্মী বা কৃষি কতকগু 


প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন রিয়া উঠিতে পারে না, তথ রক্ষা 
লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্া, (২) যুদ্ধ বা 


৭ মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুযানুক্রমে হইলে 
* কলুরা পুরুষানুক্রমে নানার দা 
’ যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নিদ্দিষ্ট ব্যবসায়ে 


মাত্র। 
এআনাগ র অনুবাদ 
1 “মন চলিত কথা, এই জন্য “মন” শব্দের 


"ন ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজি “101টি শব্দই ব্যবহার 


ভা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই 
কা ৭nd ind" এই বিভাগের অনুবর্ভী হওয়াই ভাল। ০ ইহা ন্যায্য 
টু বারা Aion প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম এ 


৬৩০ 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


পচা ছাড়িয়া কৃষিধন্মী। পক্ষান্তরে পূর্বকালে আর্যাসমাজন্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সমাজিক কারণে 
শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধশ্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য। 
সবাই হউক, সনুষ্য মারে, জ্ঞান বা কর্মনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষতি, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা 
পিসির সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে মনুষ্য মারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নু, 
তাহাতেও কো আপত্তি হইতে পারে না। স্থুল কথা এই যে, এই ষড়বধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর কর্ম ভি 
জাতের না যদি একে, আহা কুক এই অযুর কে মধ্যে ববি বাহার 
উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার 
অনুষ্টেয় কর্ম, তাহার 9. তাহাই তাহার স্বর ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধ্দ্মের উদার ব্যাখ্যা 
জনে ক চো প্রাচীন হিনদুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, হারা ভগবদুতিকষে অতি 
সঙ্ধীণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্‌ কখনই সন্ধীর্ণবৃদ্ধি নহেন। 
যাহা ভ' ,_গীতাই হউক, Bibৎই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক বা তাহার 
অনু গু ুবনির্তই হউক যখন উহা প্রচারিত হয়, উহ তখনকার তাহ থাকে, 
২ কেক শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত 
< লাকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ভগবদুজির 
কোর হা রর 
বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের 


ঈশ্বরাভিপ্রা ত পারে না। কালক্রমে পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির 
উদ্যত যাস রা কৃষ্ণোক্ত ধরে অর্থের ভিতর বর্ণরমধর্্মও আছে আমি যাহা 
জনোগযোদিন যা পে বন না, উহা কম সংসারণ যা তবে তেই 
বুঝিলেই র র আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই 


কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়। f 
হউক এক রকম, আমরা বুয়া থাকি, তবে এক্ষণে পালন কেন করিব, ( 


তাহা বুঝিতে 
জে! বা অলপ এ তে ইত জন 
আরশ জোক পথ জনম করন, তৎপরে কর্ম 
জ্ঞানমা্ তত্ব আত্মা অবিনশ্বর, পর-ল্লোকে সেই কথা তেছে। 
০৪০৪ না তেবাহং জাতু নাসং'ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
নটচৈব ন ভ দু 
৭০ চিল এন নহে রিবা এরর লন সা মর 
না, এমন নহে। ১২। 
সকলে বে খাতির দেখিয়া আন অনুতাপ করিলেন তাহাতে কফ যনে 
র বন? করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতে” যে মরবে, তাহার জন্য 
বলিয়াছেন: হার দন, তাহা এইযে বি ইল বের পর 
শোক কৰা উচিত হর অথচ বলেই চহী পে সকলেই হনে কের গর 
, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?” 


৮ ওলি ক ই) "বি উপ নি 

করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ কর য় যে, অনার্য জাতিবিশেষসকল হিন্দর্ঘন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শৃদ্রজাতিবিশেষে 

লাম, তাহাতে গনী নর তিল এখন ফোন হানে ড়া কোন স্থলে পোদে পশি বে এনে 

পরিণত হয দে সংখ্যা বাড়য়াছে। বৰ্ণস্র শূতৃদ্ধির অন্যতম কণ! 
+ যথা চৌর্যাদি। 


৬৩১ 


ইহাই হিন্দধৰ্শ্মের স্থূল কথা--হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তন্তু, কেবল হিন্দুধর্মের নহে, রর 
রর সা ইহাই গান ভা লা এই নেহাৰি বিজিত 
আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী । শরীরের ধংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে যর 
কি অবস্থা হি নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্ত দেহাতিরিক্ত অথচ দেহহিত আয়া 
আছেন, এবং তিনি বিনাশ-শৃন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত 
এই সকল ধর্মের ইহাই মূলভিত্তি। 

এই তবের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই। শরীরাতিরিক্ত 
আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিযয়ে কোন প্রমাণ নাই। 


আর নি নানি রকমে উদ আলে, অত্র বিজ্ঞানই টাহাদের কাছে জানের শেষ hid ios 
দে “৩ছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, ত 

করিয়া দেখা উচিত। ০০০৪ রঃ 
| বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতে এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ 

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন * যাইতেছে রা 


সম্বন্ধে আড়ি অহপপ্রতায়বিষয়াম্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ"_অর্থাৎ “আমি i 
j যাও আমি পূর্বের যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাকো 


2 রি 
দেহরই ই র দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তঃ 
রর গহ এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব? 
তোমর মৃত্যু হইলে তে 


i যারা, তাহাতে দেহের কোন 
নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমাকে অপমান করিয়াছে, ত সে তুমি। 


তোমার 8 ঃখভোগ করে, সে স্বত্ত! 
তিল; দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখভো রা 
৮০ ন্দ্রারচানারঃ at), UA 
সন মাত্র, ইন্তিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগব 
আত্মাতত্ব বিষয়ক এই স্থূল কথাটা 


খবষ্টিয়াদি কটা অতি 
তাহার উপর আর এ 
সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা কেবল হনুধর্সেই আছে| ধরেই আছ কিন্ত ত উদার, বিশুদ্ধ, 
মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, হিন্দু ভিন্ন কোন জাতিই সেই অতি মহত্তন্ত অনুভূত করিতে পারে নাই। সেই তত 
পাসে জন্য সকল বরের অপ বে অতি মহত নত করিতে ঠিকোরণ। 
I 
ভিন্ন। 

আত্মা সকলেরই আছে৷ তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ৃ 
কিন্তু ভিন হইয়াও পে তে মনে বর রসি ভি 
আকাশ আছে। এক পাত্রাভ র কি পানর আকাশ হইতে ভিন। কিনতু পৃথক হইলেও সবল পাত্রহ ন্ট 
আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। 

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, 

* প্রবন্ধ পুস্তক 
৬৩২ 


প্রচলিত প্রথানুসারে Science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব। 


2 — 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীব 

শ ৃ য়। এইরূপ ভি. গত আত্মা পরস্পর পৃথক হইলেও 

উল, কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে দি Uo ST 
-দার্শনিকেরা পরমায়া বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয়, তত দিন 


মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতে ইচ্ছা করে। 


নাই। প্রমাণাভারে কোন কব, পরমার এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে এই শ্রেণীর এক 
জন জগদিখ্যাত রিতা, তা তির বরার পক্ষে যে আপি, তাহা রিল রা 
“Thought and consciousness, thou hable from the body, may not be a 

it, but a [৩১ t, like that of a trun to 
to prove that the 


gh mentally distinguis! 
ult of it, standing in relation to i 
d : and that the arguments used 
y prove that the tune does not die with the 
apart. In fact, thoes moderns 


Substance separable from 
the musical instrument on which it is playe 
soul does not die with the body, would equall 
instrument but survives its destruction and continues to exist 
Who dispute the evidence of the imnmortality of the soul, do not in general believe the soul to 
be a substance per se, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feclling, 
thinking, reasoning, believing . willing and these attributes they regard as a consequence of 
n which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving 
spersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving 
৩, who would deduce the immortality of the 


hed. Thoes therefor. 
question are not attributes 


the bodily organizatio' 

when that organization is di 

when the rose itself has peris 

Soul froms its own nature have first to prove that t 

of the body, but of a separate substance."* 
এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য এই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, 


he attributes in 


সুতরাং আত্মার অসিদ্ধ। তত্তিম ইহার দ্বারা আন, 
কথা মিল, কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই 
বুঝাইতেছেন। 

does not prove, experimentally, that any mode of organization has the 


“In the first place, it 
power of producing feeling or thought. To ma 
we should be able to produce an organism, an. 


do.” 


ke that proof good, it would be necessary, that 
d try whether it would feel, which we cannot 


1 যে ততটা বঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী Panth৷৫i5৷ নয়, এ কথা রোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। 
+ Three Essays on Religion, P. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইং 
, সুতরাং ইংরাজির তরজমা 


দেওয়া যাইবে না। 
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আত্মবাদী জয়ী 
ভড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার টিম রহিল নাঃতখানি ই নাই, ইহাতে 
হইতেছেন। পৃথক্‌ আত্মা নাই Hl 


” এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি গৃহীত হইয়া আমিয়াছে। 
অনেক সহম্র বৎসর ধরিয়া র সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সং সম্বন্ধে তাহারা র 


চুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ 
| অতএব তাহারা এ | 


নাই। শরীর 
পরী তে ই লে, আদা কখন কাহারও রা বিষয় হয় না শন 
নি টি শর থা রানা রর LG পঃ 


হইল। 
ক্স র শ্রাবণ প্রতাক্ষ 
০০৮০০ বিরয়। পুলপর ভানৰ এতাল হল, নলের ধাদির 

৬৩৪ 
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্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। চহ বা 
ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষোর কোন প্রকার পরত্যক্ষলাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই হে তাহা 
হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপীয় প্রযুক্ত হইয়াছে 


| তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই! 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী বিজ্ঞানের যত দূর সাধ্য, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান 
করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না 
কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী 
কোমরে দড়ি বাধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে 
সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য 
আত্মতত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন 
সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। “Our victorious 
ound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage 
before all science, 
aws. Our fa 
like children at processes we do not 
bashed before our own 


Science fails to ১ 
Of mind.* For mind was in truth 
interpreter. even father of all its ১১ 
above our heads because We no longer wonder 
understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are al 
untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field. the very dust that shall be man, 


foil our curiosity as much as ever. and none the less for yielding to the lens, the prism and the 
er now triumphs for our pride and delight."+ যখন বিজ্ঞান একটি 


ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না তখন আনাই প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে 
বিজ্ঞানে পায় না। ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সনে 


and remains for ever, the seer, judge, 


stems, facts, and | culites are none the less truly 


আত্মার ত্তিত্রে যখন প্রমাণ নাই,তখন আতস্ছে বর কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব 

আদার অভির যখন এন ই ভিন্ন আর কিছু আমাদের বদির উত্তর 

J যা আছে কা যাইতে পারে। একটি পাচি হি পি আধুনিক 
জন্মাণদিগের উত্তর য়া = হৃটি জাতিই পৃথিবীর শেঠ এই দুই জাতিই দেখিয়া প্রত্যক্ষ ও 

টি অতি সী, তাহা কখনই মনুয্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য 


প্রত্যক্ষমূলক অনুমান, তাহার গতিশক্তি 
্জ ্ [গড করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমা এবং 
তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। 


যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষোর ইন্সিয়-পরতাক্ষ হয়। 


[ভর দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ভূত র 
(লোকের লে অবস্থাবিশেষ ভূত প্রেত নাম প্রা হয়। ৈজানিকে বলেন, এ সকল সতের 
তন্ত্র বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপীয় ও 


দেহ-বিমুক্তাত্মা এইরূপে মনুষোর 
ভ্রমমাত্র, রজ্ভুতে পো অমজান মার, জার উদ আসজানিই আমার 
চুরি, এই প্রেত বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাড়াইয়াছে ; এবং Crookes. Wallace 


আমেরিকায় Spiritualism তবের প্রা ্‌ 
টিসি টা 
তি সানি নানা কারা প্রতিবাদ চলিতেছে তে ই আমি সন করিত পা জাযারীর লও 
হার নান ন না। সুতরাং উহা আত্মার অন্তিত্র প্রমাণের মধ্ে আমি গণনা করিতে পারিল জর 

সী বিবেচনা করি না। ধর্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থপিত। 


* আত্মা। cs 
t+ Oriental Religions, India, p- 447. 
য় দার্শনিকদের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। 


$কতকগুলি ইউরো! 
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উপমান (4১701985) যে একটি পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগের স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। 
অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্যা করে, সেখানে 
উহা পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ মাত্র। এক্ষণে “শাব” কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

০ শান্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাকা, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে 
নমল বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা 
বলিয়া, উহা অনয ঢু স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে 
ভ্রম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না, মনুয্যমাত্রেই ভরমপ্রমাদাদির অধীন। স্থুল 
সরি, “বক ই অমুমাদাদিশৃল্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে 


ও বন্ধে তাহার অন্য প্রমাণ খুজিবার প্রয়োজন ' এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে 

কি বাধ্য নিক, গীতাদিকে রক্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন না; এই তা বিশ্বাস করিতে তিনি 
তাহাদিং গর জনা জর্্মাণ-দাশনিকদিগের উত্তর j বুঝাইবার স্থান 
খানে নাই t দন উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে 

০ পল তাহার পরবতী কতকগুলি লবপ্রতিষ্ঠদার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ 


ত { যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা! 
দেহীর যেমন এই চা দেহাততরপরপ্তিীরসতত 
দেহে কৌমার নত্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ কহন 
না।১৩। bi ন ও যৌবন ও বাৰ্ধক্য, তেমনি দেহাস্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মু' 


* অনেকে বলিবেন, তবে কি 17410 টি ত হয় নাই? উত্তর 
সকলগুলি হয় নাই। ৮ [yndall প্রভৃতির মত লোকের চিন্তবৃত্তি সকল সমুচিত মাজি, 
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মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর 
এক দেহ আসেঃ__যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা লে 
কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহাত্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব? 

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্মের 
প্রথম তর, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রী্টিয়াদি অন্যান্য ধন ধর্মে 
স্বীকৃত, জন্মাপ্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মাস্তরবাদ যে কেবল হিনদুধর্মেই আছে, এমনও নহে। 
বৌদ্ধধৰ্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং 
ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী" এ মত গ্রাহ্য করেন না। 

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মাস্তর সম্বন্ধেও তদ্ুপ 
কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মাস্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। 
তা না যাক যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্তে বিশ্বাস যে, চিত্তবৃত্তি সকলের 
সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, 
জন্মাউরবাদীর অপেক্ষা াহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রশাণ 
নাই গা সরাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিন্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত বি 
ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান_অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক 


মানেন না, তাহার রেতামাদের কথাই নাই। কেন না, তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি 
te রুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত 


আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাহার সম্মুখে একটা বড় গু 
হয়। 
তাহার কি গতি হয়? 


পরব্রঙ্গে প্রাপ্ত হয়। 
রা লীন হয় বা নির্বাণ ত আছে। এই তিনটি মতের সাম্য কি প্রকার হইয়াছে, 
জীব মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্নার পার 
দেহাত্তর রর আবার জন্মাস্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় চে র রর 
০25: য় না, নির্ববাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা 
ন এই অবস্থাপন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশান্ের উদ্দেশ্য হিন্দুরা ইহাও 
জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় , 
বলেন মের জীন কৃতি সনি পতন কলে সর 


বিচার করিলে আর এক 

পাড়ে কি হিল লি নুর, ীতোকত হিন্দুধৰ্ম, সৌরাণিক হিল 
বাহার সবল প্রকার দিত ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সুরে মি গতিত থারে দুদের 
মাজাহ তেনে এনি আছে। অব ভই টি নটর ও সম কিক ভূতে 
সকল তাত বড় গুরুতর, অভি দুর! আমরা বালাকাল হইতে কথাটা ওনিয়া 'আসিতেছি ইহা আমাদের 
“ বালা-সংস্কারের মধ্যে সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং 
কুসংস্কারবর্ভিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার 


অন্যধৰ্ম্মাবল্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা 
হসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “Undoubtedly it is the most novel and starting 


অনুবাদকার টমসন সাহেব এত 
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idea ever started in any age or country" টেলর সাহেব ইহাকে “One of the most remarkable 
developments of ethical speculation”. বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।* 
কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 
বলা হইয়াছে, জীবাস্মা পরমাস্মার অংশ, ইহা হিনদুশাস্ত্ের উত্তি। পরমাত্মা বা পরব্রক্মের অংশ তাহা হইতে 
পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্তরে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা 
বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে 


যার ভুত হইয়া পৃথক ও দেহবন্ধ হইয়াছে। যদি সেই পুথগভৃত চৈতন্য বা জীবাঝা কোন প্রকারে 
মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, 


ইচ্ছা বা 
জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের নিয়োগ 
বাহ চি কনে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের মের 


এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই | ছেন মায়ার অতিক্রমের 
উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। = ৮ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন সেই 


ন, জ্ঞানেই 
| সে উপায় কি, তদ্বিযয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, 
ত করা যায়; কেহ বলেন- কর্মে, কেহ বলেন--ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন 
সত্য বা কোনটি খন হার বিটা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার কর 
ভাত এইলিই যদি বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে বাত ইবনে জান, বদ 
রর লা করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা যুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির হইবে। 
ইহ ধর যাই? আত্মা অবিনখ্বর ; সুতরাং দেহ আত্মাকে কোথাও না কোথাও ৮৯ 
প্রভৃতি এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহ আত্মা কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ থা ক, 
সাত লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। কালের জন্য * 
তামা স্্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্ম স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ 
যদি বল কিয় র জন্য যায়? স্বীকার না 
বর উলের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মাভতর স্বীকার 
করিয়া, এ পরম উত্তর নাই। হয় বল যে ইত ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে রক ভোগ কারি 
ববে, নয় বল যে গ করিবে। 
তাই বলেন। ঈ অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ পুণাবান্কে 


এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। 


খন করে নাই 
বা কোন অসৎ কৰ্ম্ম কখন করে নাই। 


পাপ 
সফলেই কিছু পাপ কিনু পণ্য করে। এখন জিজ্ঞাসা যয দা 


রঃ 


_ যাইবে? 
= ভাগ.বেশী, সে অনন্ত নরকে, তাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্ব * সার 
তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরো করা হইল। কেন' লে পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুর 
হইল না, আর এক পক্ষে পাপে করা হইল। কেন না, তাহ ৪ 


কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার উই দণ্ড হইল না। আরোপ করাও হয়। 
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যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্তকাল 
জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে ; তাহাতেও এ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। 
কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও 
নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার করবে 
তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উদ্ধ 
ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক বা পৌ্ববাপর্যের সহিত 
উভয় ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে 


স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র কর্মক্ষেত্র নহে, এবং 
দেহশৃন্য আত্মার জ্ানেন্সিয় ও কর্ে্িয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ণের অভাব অর এখনও 
জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়? 


কৰ্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতক 
নরক ভোগ করিতে হয় যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে র র ফলের 
জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে। 


কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে ৫ 
আহা আমি দলা চি তদের আই দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে 
দুঃখী কেহ সহস্র দোষ ' কের এ দেশী়গণ অনার সুকৃত দত ভিন্ন এরূপ বৈবযোর বিদু 

j নরকে সতের পরার ও দের দণ্ড হইবে, একা লে 
ইহলোকের | রূপে যায় না। কেহ আজন্ম দুঃ , অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে। ; কেহ 
র অনৃট_বৈষমযসমপ্ণরপে বুথ লেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্মফল হয়, 
কৰ্ম্মফল নহে ; কেন না সন্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম নাই। কাজেই তাহারা 
পত্তিকারক = সতত হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই কি কর্মফল? যদি তাই 
স্তি কখনও কোন জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব 


মৃত্যুকে কৰ্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্ত 
রও কো কৰ্ম্ম বা কর্ম নাই, যারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব ত্য 


কৰ্ম্মফল না বরের নিয়মে ঘটে ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র ভয়ে, 
সান মহে শত ঘরেও জনো ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন হুলে জাত বাতির করল হুর 


কেন!” 
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রব “ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই 

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পর্বনজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারে, “ঈশ্বরের তি 
ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই নে, পরপর 
ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অন্থীকার করিতেছে কি 
কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে-_তা রাস্তীর গর্ভেই, কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? ৮৮ 
জন্মতত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে__ j 


ফল। 
য় য় নাচ তারতমটুক বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূ্বপুরুষগণের প্রকৃতির 
ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তংপূ্বগামীপূর্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার ধ্য যে তারতমোর 
পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা স্রমাণ করিয়াছেন। কিন্ত মনুষ্য ভু এক পিতার 


তাহা তোমার বৈজিক ততে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে 
গুরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের 


নিতুর মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে যে, মানসিক অবস্থা ও 
পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত 


দিন শিশু গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও 

তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম- কিন্তু যমজেও এরূপ 
লে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি?” তারতম্য 
ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সক মের অধীন বলিয়া 

বিপরিত সক নিরমাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনুষ্ের ক্র যায় নাই যে, এই 


নিরপ্ত 
কোন পে জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজানিক জা পে 
j ’ ঈ্মস্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের র 

যাহা অজ্ঞাত, উভয় তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মাও্তরবাদীকেই বিশেষ পর্ীকর করিতে 
দাতি শির হইতে য়; এ বিনে রাড রা হইতেছে, এমা | বলেন! 
ৃ ত মন মন কথা আনেবে। হী 
টল হতে মনুয্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এ বিশ্বাস কর! পথ 


রা যাই বলুন, অন্যান্য ধৰ্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সদ * 
বারা করিলে হার বহরে, নানা হা নানা জাতত ভারে 


ন Im the 
* “ft has been accepted, in some fe 2 inion in the world. Itis appear who 
Philosophers, Epyptian (০৯০16 form, by disciples of every religio! tian Sec Fourier. rom 
spectlations FEN বি Jewish Rabbins and several early Chris Socialists lke on isles 
Of the Neo-Platon ics, even 9 Cc 
elaborates a fanciful 1১15, of later European mystics 


bn SR 
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বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর 
সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, রো জা LOL 

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মাঙ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির ছারা বিধৃতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় 
না। এক জয়ে সকলে তদুপয়োগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন গ্রীক 
সবিস্তারে রিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা £/০০৫০ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের 
করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব। এ itr 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। ' 
কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্বজন্স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। 
পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য।* আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থই 
বলিয়া থাকেন যে, তাহার পূর্ববজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, 
দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূ্ববক মিথ্যা 
না বলুন, তাহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না? 

৫। যোগীদিগের পূর্ববজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ববজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয় যে, পূর্বের যেন কখনও এ স্থানে 
আসিয়াছি_ কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও 
নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে 
বিবেচনা করেন যে, পূর্ববজন্নে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল-_নহিলে এরূপ স্মৃতি 
কোথা হইতে উদয় হয়? 

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, সত্য। অনেক পাঠকই 

হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশাস্ত্ও 


বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় 
, এ সকল “Fallacies of Memory,” অথবা মস্তিষ্কের 


ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে 
i র কাপেন্টর সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ 

হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। বক 
now Rector of Bethnal Green, was doing clerical 


over with a 


duty for a time at Hurstmonc 
y Castle, which he did not remem! 
became conscious of a very vivid impression of having seen it 


arch and people on the top 0! 
former occasion—a ) ন্‌ 
i been in the neighbourhood 


er with a large party an 
ing brought lunch with them, had eaten it on the roof 


from below, whilst he had been left with the 


যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ববজন্মস্মৃতির কথা বলেন। 


০1501 his doctrine of metempsychosis, by recognizing 


* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য 


“Pythagoras is made to illustrate in his own person hi f 
where it Hg in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbos 
ec of Troy. Afterwards he was Hermotimos, the Klazomenian prophet 

le his soul was out, and after that, as Lucian tells the 


on Menelaus slew at the 5168€ 
Whose funeral rites were so prema 
story, his prophetic soul passed into the body of a ০। 
roy—were things there really as Ho 
Mikyllos? When the Trojan war Was ৪ 

TLD. 13. 

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মাত্রা 

৬৪১ 


ব২-৪১ 


Be I 


.ock. Mikyllos asks this cock to tell him about 
“How should Homer have known, O 
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attendants and donkeys.— This case is remarkable for the vividness of the sensorial 
impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic 
temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought 
up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event 0. 
his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever.” 


যদি এই ব্যক্তির মা না বাচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই 

লি হইত রানির ইন এ ভি সাহ এটা নেক সত 

আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্েই তাহার কারণ পাওয়ায় এই” 
সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 


০৮৭০০ Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor Ye 
with a fever and was said by the priests to be possessed of the devil, because 


as out of the question; the woman Was 4 ১ av 
ver. It was long before any explanation, ১ sician 
ines. At last he mystery was unveiled bys Pinas 
the age এ girl's history and who after much trouble discove ন 

ge Of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Bopcen 
till his death. On further inquiry it appeared 1 which the 
Walk up and down a passage in his house I Books were 
[75611 with a loud voice out of his books. টি other with 
found several of the Greek and Latin Fathers tof wn at the 


ন itings. In th: assages taken i 
Young woman’s besi Titings. In these works so many of the passages i their 
Source.” eside were identified that there could be no reasonable doubt as to 


এ দেশে র 
পু হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, রী, লাটিন ও হিয়: এই জীপ 


পারা যায় না, এরূপ সকল , অনুসন্ধান করিলে, এই অনুসন্ধান 
র সন ন হলে এরা থাল চেল পিন 

অনুসন্ধানের য় তত দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চত 
যাদের ফল যাহাই হউক, আর এটা তর্ক উঠিতে পারে। সৃতি মির ভয় না বর এক 
আগ আপ স্মৃতি কের পে প্ৰতি আমানের মনে উই হার 


এ আপত্তির 
ই পি রা করা খা িন্ত পয়োজন নাই। নেন না, এই সি গর 


না। 


১ দেহের সহিত আত্মার ংস নাই; কি র কল্পনা 
আনা ছিল, এমন হে পা যাহারা এমন কন হর আগক জীবে একটি তন সবল 
ie এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল সূত্র এই যে, জা 
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নিভ তাহার কখন বিপর্যায় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে পরমা ত 

এই পক রে ন দি রেল না 
রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নৃতন সৃষ্টি হইল এমন 
কথা বলা যায় না পর হইতে বিদ্যমান জড় পদাৰ্থসমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বহর রপাতর 
হইল মাত্র। আত্মা, যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপাস্তর বলা যায় না। কেন না, 
আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সুতরাং তাহারও 
রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবির্ধ। অতএব আত্মাকে 
অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার 


করিতে হয়। 
আর যাহারা আত্মার স্বাতন্তয বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাহারা অবশ্য জার হকার কের 
না। তাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্রাস্তরবাদ অপ্রমাণ্য হইলেও ইহা ভাহাদিং গর কাছে অশ্রদ্ধেয় 


হইতে পারে না। ওাহাদিগেরই সমপরদয়তুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন, শুনা যাউক।* 
বৌদ্ধতত্ববেত্তা [0755 [99৬1১ লেখেন, 


“The doctrine of Transmigration in cither the Brahmanical or the Buddhist form, is not 
capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe 
in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe.t The 
explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be 
explained ; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be 0150709৬০07 


for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry." 


টেলর সাহেব লিখিতেছেন_ 

“The Budhist Theory of ‘Karma’, or ‘Action’, which controls the dest! i 
beings, nor by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into 
effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is 
indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation. — Primitive 


iny of all sentient 


ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুর পুরস্কার বিহিত করেন। টের 

তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত পে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই 

কা্যাকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা এ 

কর্্কারণ সমন্ধে নিন কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন পে কোন 

সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রয় নির্বাহ হয়; জগীশ্বরকে কন 
নিজেই করেন, কিন্ত সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। 


কাজ সত্য, র 
করিতে হয় না। ইহাত ইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্ট সমন্ধে ভিজী ডিসমিস 


* নাবস্তুনো বস্ত-সিদ্ধিঃ Exnihilo nihit fit. 

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরো! 'পীয় লেখক সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও 1:০১ তন্মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। ত্তিন্ন 
Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pez2ani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা নে? 

t Buddhism, 0" 100. 

1 যদি বল, প্রেতত তেরা মাপ করিতেছেন বে, দেহ মনুষ্যা কখন কখন মনুয্যের ইিয়গোচর হইয়া থাকে, 


করে। যদি য় যে, রর 
৬৪৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


খর জন্মান্তর সম্পাদিত 
যোনিবিশেষ, তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্যা-কারণ-সম্বন্ধে-নিবন্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর 
হয়_"৷racle”" প্রয়োজন হয় না। 


নি ও পণ্ডিত৷ তিনি এ 
শ্লেগেল বড় গোড়া খ্ৰীষ্টীয়ান, কিন্ত তিনি ইউরোপের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। 
বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন,ত হার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। 
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in ee and profound aspirations. It c 1 0 

moral sequence with that m Stic sense of t i i 1001 isn grr 
ra a ০ cing which 1৬ 

religious truth."+ ' i LEON 


its roots 
্‌ ১805০ it had its 
gration ly spread in the elder world, because It 00 


বাগ 
ality an 

নি? mortality af 
ombined the two-fold intuition of im f the highest 


| শ্লোকটিতে ঈশ্বর মর 
বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই হা গীতায় 
থাকে” তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার বিচার্্য বিষয় এই যে, জন্মা্তরবাদ সা 
আছে, তাহা যথা ঈ্বরোক্তি, না রর বিশ্বাস মাত্র__তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বর 
রিয়াছেন? 


ণর উপরে 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমা্ তরে 

বিশ্বাস দ'ল তাহাতে যদি জার বিশ্বাসবান্‌ নাহল জিজ্ঞাসা করিবেন, 

নিসা দা রিলে, এই রীতা ঝা গহণ যে লং তাহার পক্ষে 
ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত র্‌ 


পক্ষে 

; যে না করে, তাহার পক্ষে | যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করে, তাহার রি 
যে তা তাহার পে ই ই কে ই লেগি 
মে উরে সি নাও বরে, তাহার পক্ষেও ইহা রে খান রেশ চিত ও সর্ববব্যাপক 
ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক 


* Philosophy of History—trans| 
Tt Oriental Religions : India, p. 


৬৪৪ 


এ -8. 
lated by Robertson—Bohn’s Edition, pp. 157 
539. 


. শ্রীমন্তগবদগীতা 


ধৰ্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। 
যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা হইতে পাইবেন। 
মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌস্তেয় শীতোষসুখদুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহ নিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ধ ভারত ॥ ১৪ ॥ 
হে কৌন্তেয়! ইন্্িয়গণ এবং ইন্্িয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ*, ইহাই শীতোষ্ঞাদি সুখদুঃখজনক। সে 
সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪। 
একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। 
দ্বাদশ শ্রোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না; 
কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ 


শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন 
অর্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জুন বলিতে পারেন, আমার 
রহি কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আযীয ব্যক্তি, যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? 
দের প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই-আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌ অয়োদশ কে 
অনুচিত; কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই 


অবস্থাত্তর মাত্র,তেমনি দহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থার মাত্র। ইহাতেও অর্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় 
দেহীর একতা থাকে-_কিন্ত মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই 


কেন? 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চতুর্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা 
গ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, 
রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের 


কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 
রে করিব? থাকিলেই জীবন মুর হয়। জা করিলে সত কোন তারে 
দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত যী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আধুত হয়। 
দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিফুতা আছে_তাহা ব্যতীত কিছু 
-সংযোগজনিত যে সুখ-_-ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে 


হইবে না। ইন্রি়গণের সহিত য়র যোগ হর অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই 


যং Y 
£খসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ 
১৯ সর পুরুষ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। 


হে.পুরুবর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধার 


861. 
| » মাত্রাশ্ড স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ। ee 
& ও মাত্রমপর্শ পদ আছে, তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দারা ইল্রিয়গণকে বুঝাইতে 
লা এখানে মুলে যে সক বুরাহতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন,“ মাত্রা আডিশ্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্ৰাদীনীন্দ্রিয়াণি, 
র, এবং র £1" শ্রীধর স্বামীও এ্ররূপ বলেন, যথা--“মীয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা 
ইন্দরিয়বৃত্তয়স্তাসা' সন্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।” মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বলেন, “ম না ভাও র্‌ লি বহত, কি একল হেজ পরে সে, রা দিয়াছেন 
যে রা শব্দ ন 17 ও ইংরাজিতে 17811৩, সুতরাং তিনি “মাত্রাম্পর্শাঃ" পদের 
“Matter-contacts” লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাং ্ 
“তন শব্দের তারক রিার করা কর্তা বলা নাহন, যে, আমি বিশ্বনাথ চক্তবহী ও সপ তান 


শঙ্ধরাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করিয়াছি। 
৬৪৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। 
সংসার দুঃখময়। যাহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, 
সা গা এজন্য া্তরও দুঃখ, কেন না, পুন্ববার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখতোগ করিতে 
হত পন হইতে মু্তলাভও মুক্তি বা মোক্।সুলতঃদুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভ মোক্ষ। এই 
কা কার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, “ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যপ্তপুরুষার্থঃ।” এখন, দুঃখ সং 
সমে দল নি বা হইত যুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহা করিতে শিখয়াছে, দে দঃখকে আর দুখ 
প্রয়োজন নাই। দুঃখ সন্ত দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জনা রব 
প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ 

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 


স্তর অভিত্ব নাই্‌ উভযোরপি দ্টোহবনয়স্তরদশিভি 
% শয়াত ভঃ ॥ ১৬॥ I 
সা নাই, সদনত অভাব হয় না। তবরদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অস্ত দর্শন করিয়াছেন 


অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা তাহাই অসং। 

আত্মাই সৎ; শীতোষ্ঠাদি i থাকিবে, ত : যাহা নাই বা থাকিবে না, 

পায়না দেন ১১৭ নিত আয় হই হতাহত সুখ-দুঃখাদি স্থায়ী হইতে 
পট যে আত্মা, অসৎ শীতোফাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইযাছেনণ 


করিয়াছি সাতোহনায়ধ্্াৎ অবিদ্যমানস্য শীতোফাদেরায়নি ন ভাবঃ1” আমরা তাহারই অনুর 


অভিনব মোক করিয়া সদসদ্বুদধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশে 
দিক্‌ হইতে দেখিতেন, ং আয় এয তাহা হইত আমাদের বরের এই সরু রিবেন। এই | 
| 


সোকের শঙ্করপ্রণীত ডান ভা কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখি,তাহার প্রভেদ 


< a 
কারণ হইতে উ. য় দুর্ধহ। নিন্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া ৫ রে 
কারণ হইতে উৎপন ও অতএব অসংস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্যোর অস্তিত্ব নাই। | কারণ, 
’ তাহা প্রমাণ দ্বারা পিত হয় ; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে থাকে না)। 


রা বিকার মাত্র, এবং রা 
জন চু দারা দেখিতে লেই ঘটাদি চার হয় রাহ কখন বিকার থাকে তর না, লেপ 
বার বলিয়া উপল না হওয়ায় অ কিয় উর পর্বের 
তাহাদের কারণ হইতে হইতে উৎপনন ঘটাদি কারোর উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কাডৃতে পারে, 
কারণসমূহ এই ভিন বলিয়া উপলব্ধি হয় না সুতরাং তাহারাও অসৎ। এন্থলে আপত্তি ₹ | এরপ 

মহ এইঃ ই যে, হইলে সকল দাই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে নযা জঞান। 
যে বস্তুর জানের ব্যভিচার সায় ইল দই শরকার জ্ঞান উৎপন হয় ; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অস, বলিয়া বোধ 
হয় না, তাহার নাম সৎ। আর ে এও যে বস্তু একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “ন লিয়া রোধ হয় 


জ্ঞান সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই র 
০ ’ ইমান থাকিলে 
অভেদ হয়, যেমন “নীলং লং” ইহান এ, বিশে পদ এক বিজ পের জান ন 


উৎপলং” ইহার 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভি ং র অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ এ 
ঘট শীলত্বের জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্‌” পটোং সং ও গা 
ভেদবুদ্ধির যে সহিত “সৎ” এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুপ্তপলবি করে 
১ : তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিরভাবে বধির বার 
মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; 


য়না, 
= বটের জান জগাম 


জন্মিতে 
সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ হার সঙ্গে সেই মৃত্তিকার আন জা ্তিকার জান নাজ 


৬৪৬ f 


শ্রীমণ্তগবদগীতা 


হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া সে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না 


রত এই আপত্তি খাটিতে পারে না ; কার 
সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না।) সে সতবুদ্ধি বিশেষণভাবে 


চুল ২৮৮৬ ০৪৫৪ ইহাতে খাটিতে পারে না ; 
বল  সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। বুদ্ধি বিশেষণভাবে অবহিত, 
শের অত হই বিশেষ তা তি 
ক এড লা। খড়ি বল ঘটারি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ 
র থাকে না। যি বল বতা হার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি লও সুদ এবং উদক, উভয়ের 
j অভাবায য়া ঘটত ‘লং ইদং উদর এরাপ ব্যবহার হয় হহার ছারা এক বিভজিতে উল্লেখ 


হওয়া সং অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে)। 
অতএব অথবা অনারণ হইতে উৎপ্ন ও অসং, উহার অসিত নাই; এবং সৎ যে আত্মা, হারও 
কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসতরূপ আত্মা এবং 
অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ, সে সংই ; যে অসৎ, সে অসংই।* 
শঙ্করাচার্য্ নিরিখ পণ্ডিত, এই দাৰ্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত তবে উনবিংশ শতাদীর 
ঃখকে সংই বল, আর অসংই বল, সুখ দুঃখ আছে। 


Wait till to-morrow, 
Will have passed away." 


১ এখন ১৪ ১৫ ১৬,এই ভিন জোক বাহ উক ন, সহ লৱণ হে নে 
ডান উকি বার রা 
J দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ রে! পে দুর নিবারণ হইল ুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ হুলে 
ছন চরিত ভাল লা দিয় আল মি, আহ নম যাও 
hh টি না বাপপমের জন্য উব বাবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের দুঃখ 

সহ্য করিতে উপদেশ 'দেওহার সঙ্গে ডিও যেন তদ 
করিতে উপরেশ নিবারণের কোন নিলা তরে মেখন দিব রত গেলে অধৰ্ম্ম হয় 
রাস রা সুরু ফিরা সহা রি রে জব র অপেদ্ষ 
হাল ছা মিলয় দারা এরা লম কিয় নিগার বর্ব 

আছে। এ এখানে সহ করিতে হইবে, দিল কর কিরণ সু 

রবে সুখ সহ্য করা রূপ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? 

সরি রি কাহাক বলো 


সুখশূন্য ধৰ্ম্ম লইয়া কি হইবে? হীন 
ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি। ইন্্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ-__তাহা দুঃখমং 
যথা__জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদিজনিত যে সুখ, রী ক 


ইন্্িয়াদির অনধীন যে সুখ, 
পরিত্যাজা নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে 


ত ভার সারা কেনি বর নিকট উপহার ভা রনি 


৬৪৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী A 
পরিত্যাজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মশ্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত 
উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে। 
রাগদ্বেষবিমুক্তস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২/৬৪ ॥ 
উক্ত চতুঃযষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। অবিনাশিতা। 
আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার সূচিত 
ত্রয়োদশ শোকে দ্বিতীয় তত্ত্_জন্মান্তরবাদ। চতুন্দিশ, পঞ্চদশ এবং যোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তন রর 
হইতেছে সুখদুঃখের অনাত্মধর্্িতা, ও অনিত্যত্ব। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখদুঃ 
সম্বন্ধ পূর্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা তছি। _ এমন দুঃখ 
যারে নি শারদ শারীরাদিতে যে দুঃবের কারণ নাই দি 
থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত এব প্রকৃতি 
বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবনেন্দিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ! অত 
ভিন্ন দুখ নাই, কিন্তু পুকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুযে বর্তে কেন? “অঙ্গোহয়প্পুরুষঃ। পুরুষ এক , ত) “ন 
সংসর্গাবশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (এ, ১৪ সূত্র 


্ ৫ আস্তরিকের 
াারপারজ্যোপরপ্কভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ ত্স্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।” বাহ্য এনবিশি, রে 


জন তদ্রুপ। 
রী রে থাকে জার একজন জু নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান ও টু 
সং কেশ! প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহে আন্তরিকে দেশব্যবধান পুপ্পের 
কিন্তু কোন প্রকার স ই 


দেখা যাইতেছে ; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের দা তথা 


রী দুঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষা 
* পুরুষাথপ্তিদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ৪ 


- a 


তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমহতি ৷ ১৭॥ ত পারে না। 
১৭। রর এই সকলই বাণ, তাহাকে অবিনালী ভালমত বর কেহই বিনাশ করিতে 


He সর্বব্যাপীই “নে না। 
অতএব তাহা অবায়। আ নত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ববব্যাপী সত্তা তৈ পারি 


এ 
ধন করিতে পারে না। এর স্থুল কথা" 
এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি হিন্দুধর্মের 

সি কয়ে ক সূচিত হইতেছে সেই সকল কথা হি' 
জন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা থা সূচিত হইতেছে। 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


উপাসিত হইল প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বকা যে, ূরগেতিহাস শিবাদি সাকার বলিয়া কত 
অনুসরন ও ইতিহাসকারেরাঈ্রের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে হেন না, ঈ্ নিরাকার তাহা 
কখনই ভুলেন না পূরােতিহালে ভা সি 
এ রণ আমার কথার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। রাণের প্রহাদচরিত্র 
লা বি অং 
করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন । যথা__ y 
ব্রহ্মতে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ। 
| . রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমনস্তভ্যং ত্রিমূ্তয়ে ॥ 
এবং পরিটে নীপা সশরীরে পদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি এই রিতু 
এবং তির নী রান” বি আছ নাসির 
কার রস অপ ভিন রে নিত ও দির রাহ পরি কম 
নমন্তুন্মৈে নমন্তস্মৈ নমন্ত্মৈ পরাত্মনে। 
নামরূপং ন যস্যেকো যোহস্তিত্বেনোপলভাতে ॥ ইত্যাদি ১। ১৯। ৭৯ 
পুনশ্চ, বিষ্ণু “অনাদিমধ্যান্তঃ” সুতরাং নিরাকার। 
লু নি অতএব দিবার, ইহাই হুর দা, বর শা 


নিশ্চিত। 
গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ 


লে জালে, তাহা ক সে যাহার পে হা 

অচিন্তীয়, ধ্যানের অপ্রাপা, অতীত। কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, হে 

সর্বময় ত নালা, অন পাছ, কিন্ত আমি তোমাক দেখিতে পাই ন তুমি মক কিয় 

2 
রর ভূত পাই; মার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তি 


মনঃস্থির করিতে পারি না। 
রে পা মার শিক্ষার ইজি রা লিও 
গু উপর রাগ, তাহর বারণ াইদেলে ই হর 
ভরত নর ইহ উপর রাগ, ঘানার রী 
ভরত রা রি দত ভতিমল অ মা তব উতর 
অবশ্য মিন হিচাব আচারের প্রয়োজন নাই! ইং বাইবে ই প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎস 
€ ইহার ছলে একেবারে উৎস যাইবে ; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে 
বাধ্য ; তাহার আর র আচারের পরতে 
বায; তাহার জর বাইরে হলে রতি ই তদের অয 
রর যাইবে; তষযে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ 


৬৪৯ 


আমার উিররুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর স্ঝাজ, সকলের অন্ত্যামী। সকলের অন্তরের 


নিরাকারোপাসনায়ও উহ ৫ 'উপাসনার মধ্যে 
হইলে নিরাকারে ও উৎসম্ হইবে তদ্িযয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার 


পাঠক ” বা 
সি রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা" এবং “সাকারোপাসক" ভিন্ন “সাকারবা' ছা 
i ” শব্দ ব্যবহার করিতেছি ন ৪ 2 নহেনঃ 
পূর্বেই বলা দি ছে না। কেন না, “সাকারবাদ” অবশ্য পরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার 


এই গীতার 
"৯ বদ সাকার নহেন, মর অবতারবাদের কি হইবে? র 
তার ই বরা যাউক। উনি তাতে কি পরাতে 
তার বলা যাইবে? এই তর নিরাকার, কিনু কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে রর তিনি থে 
এখানে সে সকল কথা পুনর্বনার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সুতরাং J 
তে লা, এ কথা বললে লি মা ক হা 
পনি ঈনততম্‌" ইত্যাদি অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্সিতে পারে যে, বিলাতী 7 

হুর বর বুঝি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা ঘাইবে। 

ত 


a লোকের এইরূপ শি 1 _&। নে রূপ, অতএব 
অপ্রমেয় ও অপি যে আত্মা, সপ ০ fein: রা নত রর ধা 
স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিও নদ নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া 
সা, তাহা রি লগ 
হইয়া তুকীভাবে আবে সি ধন কা হইতেছে না। যুদ্ধ রত হইয়াও ইনি অতএব “বু কর 

য় ক রা 
ইহা অনুবাদ মার, বিধি নয়ন হার কর্তবাপরতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন ৰ 


অনেকের প্রবৃর্তি 
kb গীতাখন্থের ংস ব্যাপারে মনুষোরা নহে 
নওয়।ভাহার যে গীত গীত র স্থূল উদ্দেশ্য__যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যা' পন্যাস-গ্র 


||. 
থে, একবার পু জু আর্থ বুঝা যাইবে। বিশেষরপে উহার আলোচনা কলি 


যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য_্বধর্মপালনে অপরিহার্ধযতা প্রতিপন্ন করা। স্বধৰ্ম্ম বলিলে শিক্ষিত 
৬7 বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ ৷) শুনিলে বোধ হয়, সে কষ্ট থাকিবে না। 
তা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধৰ্ম্ম 


ৰ এতদংশের উদ্দেশ্য_সেই Duty ধর্শ্মের J 
তির এতদংের উদেশ্যে চন কাহারও া। দিল বধ শত ছে কি 
মলের কাহারও বসা বার রস ছে তত কার ক যা) 
মে প্রকার স্বধর্ম্মমধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার! করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য 
। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা 
যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য 


ও অবশ্য সম্পাদ্য অতএব দীতাকার নব রাজি দর্শনশাস্ত্ে 
instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্ব র অবশ্যসম্পাদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্মেরও নিগূঢ় 
নহ ব্যখ্যা রত উর ই 
৪ অপ্রবত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই যুদ্ধের 
অত তাহাই হণ কর হে আত তে জাহ ন তাস, 5) 
করিয়াছেন ICrucial instance বটে। গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধৰ্ম্ম এরাপ নৃশংস, তয়া ২ 
এবং সাধুজনপ্রৃত্তির আপাত-বিরোধী হইলেও তাহ অবশ্য পালনীয়। 
সাত আগত, ও পরা অবশ বরে কাকি 
টার রে বি লনা বত কি হছে 


দোষ নাই? ভগবদ্ধাক্যের সে তাৎপর্য নহে তত 
ৰ মোহে অভিভূত 


শরীর নষ্ট ’ = যাহার শরীর, সে অমর. মারিতে পারে না। অতএব 

হইলে মানুষ মতি হর শী সে জনিত সা অতএব ভিনি যু করিতে 
ং রং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 

য এনং রেডি বিজন ং হস্তি ন হন্যতে ৷ ১৯ ॥ 


উভৌ তৌ ন বিজানীতো না, 
রে ইক হিরা জান ইয়ার কনট কিক ইনি হত 


বঙ্কিম রচনাবলী 

ই ই ই তে না হল হি কৰন 
জানানো রাহা অতপর আরে নিল রা 
স্বতঃ সদ্রুপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে 


তা, তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার 


অজ অর্থাৎ জন্মশূশ্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্ববদা একরূপ, শাশ্বত অর্থাৎ 
অপক্ষযশূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বি 


এক্ষণে 


পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের 


ই 
প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আত্মার এ 
তুই কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অন্পষটতঃ লই হস্তি” সা 
ডি ও বব দেহ wp দি রাম SO, 


দৰ্শনশাস্ত্ের একটি মত কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে; 
কিন্ত সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা ত। তন্ুটা 


রণ 
বাধ হইতেছে না, আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কার 2 


তি র ঠাপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের যেটি ১৯শ সৌধ কিনতু এই দুটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুটি করে 


উন বসতি হারং শট মন্যতে হত 
ভা তৌ ন বিজানীতো নায়ং ন তলা 
ন জায়তে ্রিয়তে বা কচনায়ং হস্তি ন হন্যতে 


তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় র ১৯শ শ্লোক; আর গীতার এ অধ্যায়ের 
শ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর 


যাইতেছে র এ বল্লীর তার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক 
পাশি লেখা যাইতেছে। বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও 


1২1১৯ 


কদাচিমা়ং ভূত ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
ইলা শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে 2 এ 


হন্যমানে শরীরে।।২।২০ 


৷ নং কুতশ্চিয্ন বভৃব কশ্চিৎ। 
শ্লোক দুইটি কঠোপনিতোহম্পুরাণো ন হন্যতে 


কথা লইয়া বোধ ক 
আনীত হইয়া করি বেশী বিচারের 


ইশ্যমানে শরীরে ।।২।১৮ 
হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ 


প্রয়োজন গীতায় 
“শোকমোহইযছে। অন্ততঃ প্রাচীন নাই! আমরা দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক 


আনন্দগিরি লিখিয রী 
এক্ষণে এই ক হত চন্য হস 
প্রথম, আত্মা যদি কর্তা 


গীতাশান্্ ্ ্করাচার্যা লিখিয়াছেন_ 

২সারকারণনিবৃ্তর্থং ত ত যকারদিগের ies রর যি রা নহ 
(িইতদাম্টম্থতো দশা ব্যাচষ্টে য এনমিতি। 

সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 

হে, তবে কর্মযো, 


আমাদিগেরও সেই মা রী 
নক মত যাহাই হউক, গাবলম্বী হওয়া উচিত। রি 
রয় বচন উদ্ধৃত করিতে পা ই সাধারণ মত- আত্মাই কও রণ করার র জন্য শত 


কটি 
কথা তুলিব। একটি উপনিবদ্‌ হইতে, আর এ 
আত্মা বা ইদমেক এবার 

নান্যৎ কিঞ্চন চি অসীৎ। 

কির লোকান্‌ নু সৃজা ইতি ॥ ১ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


স ইমাল্লোকানসৃজত অস্তো মরীটার্মরমিত্যাদি। 
ঝধেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ। 
আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্তা । 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক 
দেখিবেন, হিন্দুশান্ত্রের মধ্যে এক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা | 
কঃ কেন. হন্যতে জন্তর্জস্তঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হাসৎ সাধু সমারণ্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ। ১। ১৮। ২৯ 
যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে? 


কাহাকেই বা হনন করায়? | ২১। 
হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধবংসের কারণ 


- ভাবার্থ__যে জানে যে, দেহ নাশ 
হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম” বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না, 


আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না। | 
তবে যদি বল যে “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীরনাশেরই বা 


নান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 


পরিত্যাগ করিয়া নৃতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
তোমাকে জীর্ণ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 
দেহত্যাগ করিবে, তোমার 


হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। র 
যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে করিলে দোষ আছে কি না আছে__সে বিচারের কোন 
পারে না। এখানে বিবেচ্য, 


-_তাহাতে কাদাকাটার কথাটা কি? 
সরি বত শস্ানি নৈনং দহতি পাবকঃ। 


ন চৈনং ক্লেদয়ন্ততাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 
জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩। 


এই (আত্মা) অস্তে কাটে না, আগুনে পুড়ে শা, 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত। 
অচ্ছেদ্যাহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ। 


অব্যক্তোহঃ 
ইনি নহেন, দহনীয় নহেন, ক্রেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ববগত; স্থাণু, 
ছেদনীয় 
অ য় নহে অচিন্ত, অবিকাৰ্্য বলিয়া কথিত হন। ২৪! 
Ly) jy jy 

Y inki ly from the body ; she looked upon the bod i 

* “Jt was if my Soul were thinking Sep i y i ly as a foreign 

/ upon এ garment.” Wilhelm Meister, Carlyle’s Translation. Book VI. 

substance, a5 we 1০9% UP এ দলিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা রেশ বুঝা যাইরে। 
৬৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অনাদি। 
অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল- পূর্ববরপ অপরিত্যাগী। সনাতন-__চিরস্তন, 
অব্য চুদি আানেজিয়ের অবিষয়। অচিন্ত মনের আরিফ আকা অচল ক্র 
এর সর্প কলেন। আই এজনা আজ নি নিও 
সর্ববগত ; সর্ববগত-_এজন্য স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব__এজন্য অচল ; অচল-_এজন্য সনাতন, ইত 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহসি ॥ ২৫ ॥ 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫। 
অথ চেন নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্থসি ৷ ২৬ ॥ 


আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা স্ববদাই জনে, সর্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক 
করিও না। ২৬। 


নু তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে। 
জাতস্য হি ধুবো মৃত্যু্্বং জন্ম মৃতস্য চ। 

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥ 
যে জন্মে, সে 


অবশ্য মরে; যে মরে, সে | রহার্য্য, তাহাতে শোক 
বরকল অবশ্য জন্মে ; অতএব যাহা অপরিহার্ধ্য 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 


অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ॥ 
না আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত (আবার) নিধনে অব্যক্ত ; সেখানে শোকবিলাপ কি? 


ব্য শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন “অব্যক্তমদর্শনমনুপলবির্যষাং ভূতানাং' 
মাংস (হে অব) ভূৱসকলের দশা উহ অবমরমনুপল বা নেন 
উৎপত্তেঃ পূর্বরূপম্।” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ 
শরীরের, কেহ শফরের হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহন করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 

lls ই বে যেখানে জীব সকল আদিতে অৰ্থাৎ হল করিলে অত ছিল ৬ 
মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ য়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, ত 
আর তজ্মন্য শোক করিব কেন?" ্তিব শোকো ন যুজ্যতে” শর স্বামী) _ুম 
ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের, 


এখানেও আত্মার অবিনাশিত্বাদ জনয দা 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


আশ্চর্যাবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
ক্রতাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ৷ ২৯ ॥ 
এই আত্মা)কে কেহ আশ্চর্যাবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চরযাবৎ বলেন; কেহ ইহাকে আশ্র্যাব ৎ শুনিয়া 
.. থাকেন। শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯। 
এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন 


বিষয় মাত তাহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্েয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রানি। 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইন্দরিয়াদির অবিষয়” এই সকল কথাতে 

এমন কিছু নাই যে, পত্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিনতু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ববোধ্যতা প্রতিপদ 

করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় পরবে করেন 

আড়ি! মোসাদ, তাহা আমাদের সমত জীবন শাসিত করে না। এই িখাসকে আমন একটা 

সর্ববদা-জাজল্যমান, জীবন্ত সর্ববথা-হৃদয়ে প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য। 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্য ভারত। 
তম্মাৎ সর্ববানি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০॥ 
2 রাতে লাহোর রে ভাগি ওটা অ তন নলের কর দি লি ক 
উচিত নহে। ৩০। 
] ই বা রা সমু খাহা করি হল; এই লেকি অর লন 
স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ন তুমহসি। 

ধৰ্ণ্যাদ্ধি যুদ্বোচ্ছেয়োহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ৷ ৩১ 

রন রা ভীত হইও না৷ ধর যুদ্ধের অপেক্ষা কষিয়ে পক্ষে লেয়ার নাই! ৩৯ 

তি দি খা কা যাহা বলা দিয়াছে, হা রণ করিতে হই পা 

] নল চর উল নোনা কি নো সন যে, যুদ্ধ উপস্থিত 

| লিয়াছি। তয় হত প্বৃত হইতে হইবে এন দহে। জনে সে হে! বিছ 

হইলেই যে যোদাকে তাহা রহ জনাই বদ্ধ করেন। তাদশ যুদ্ধে রত যো 

॥ যে নর রা পাবে হাক তাহাতে পরত হইত হয় যু বু ললেও 

মাজ্ঞা তা ত করিতে, অধীন যোদ্ধ্মাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও 


যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্মম সঞ্চয় না মার জে ঘটে, লে পরম ভাগ্যবান লেইস 
অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর যে মে অনর্থক সবধর্পরিত্যাগ। অর্জুন সেই অনর্থক 
উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অতি রি জা ক 
পরিত্যা' রতর তাহা ভ বুঝাইলেন ; বুঝাইলেন যে, 
সনি র কোন কারণ নাই, ও ত কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্তু মাত্র। অতএব 


পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ i 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত রয়াছেন;_77790811, 
Action and Feline. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই 
মনযজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই 
বা করা যাইতে পারে £তিনিইঈশ্বরাপত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পার না ঈ্ুখ { 
হে জানমোগ ক %০ শষ হইলে বলার । চা ইরা অইল রিল ভিরোযার « 
সামই সখ্য করণ লৌক পরি জানে কথা ভগবান’ অর্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
বিত" যোগ” ৷! জ্ঞানে অঞজুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান এক্ষণে ৩৯ শ্লোক? হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট 
করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন। 

আহ বারন নেসা বীর) রাত রর লভা 
লা জল, বার রা এ তা জালা 


যৎ সাংখৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 


ই তাহার 
ফলভো আর == ৮ জক্মাস্রবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মাস্তরে 
"কনে হয়। যদি আর পন না হা বলেন, কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা 


ও ঃ ঠ ্ করি, তবে 
র ইহজীবনেই আ: ৭ শত্ৰুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার 
Ee eh ন্িপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহ রর 
রঃ র ই পরি করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজমেইা নিয়াত ও কাম সকল 
থাকে। 


আছে, তাহার বিশেষ প্রকার র প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই 
ই তব ই ই ন খে অ লে আআ মি 
ই পাই না বট আম ও বল, কল ই তা ক ণ 
কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ কেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগু 
কার ও হা আক দিলে পাওয়া যা, ক হীন এক 
গায় মা বদি মচি সে পাপের কোন প্রকার ও এবি হয়! ল তসকুলে দেখিতে 
ই ই নই ন লে = 
বৃদ্ধি আরব নাই, তাহা নহে। চিতা আছে লাই লো নাই, এমন নহে + এবংলা + 
ডি পাব পে মীরা বিরাগ তান আল নার চির উমি এ 


“জ্ঞানযোগ"। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে। 
তি রিট জোক তবে কি বাচা লা যাই 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধন্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি 
প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব 
না। ফলে জীবনু্তি হিন্দুধর্মের বহির্ভূত তত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবনি লাভ করা 
যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। 
ইহাও দেখিব। সুতরাং খাহারা জন্মাস্তর মানেন না, াহারাও কর্ম্মযোগের ছারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। 


গীতোক্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্বে বলা গিয়াছে। 
উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানু্ান করিয়া 


নেহাভিক্রমনাশোহস্ত প্রত্যবায়ো ন বিদাতে। 

স্বল্পমপাস্য ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
এই কের্যোগে) প্রারসতের নাশ নাই: প্রত্যয় নাই; এ ধর্থের অল্পতেই মহত্তয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়। ৪০। 

1851 তে জাগ কথা মলা পরনা। জেল নাং জন্যে রানি লাগব দি যান দা 
লা সারে এগ বারা ছরাদাানে রী ভজ ফর কির দিনত ফি 
গিয়াছে। 

রকেহ কুরুনন্দন। 


বুদ্ধয়োহ ব্যবসায়িনাম্‌ ॥৪১ ৷ 
চারা নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্ত 


অ রা ঈশ্বরার 

UG I EE দি প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, 

জপ সী নত নাই। যাহারা কামনাপরবশ এবং কামনাপরবশ হয়ই কাম কর করিয়া 
র বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই ioe =< 

ঃ র ভগবান্‌ কর্মযোগের অবতারণা করিতেছেন তৈছেন, কিন্তু অৰ্জ্জুন সহসা মনে করিতে 

কথাটার স্থুল তাৎপর্য এই! যোগ কেন না, তৎকালে বৈদিক কাম্য রই কর্ম বলিয়া পরিচিত। 


নহে, তাহার বিরোধী। 
প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন। 
যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 
য় হুলাং ভোগৈষ্বর্যাগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈষ্ব্যপ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা “১2 ন বিধীয়তে ৷ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! অবিবৈকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈখবর্যের সা ক্রিয়াবিশেষবহুল 
বাক্য বলে, যাহারা পা এত নিত নাব থর ই হেত কনার 
৬৫৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। 
৪২। ৪৩) ৪8৪1 
এ ই তিনটি লও হারা পরবতী দুই৷ গোছের ও ৬5 পরের বিটা আধানা আছে : কেন না এই 
ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কষ্ণের মাহাত্ম বুঝিবার জন্য 
ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পা; ‘ 
bh ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। 
কাম্য কর্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ণী কথাকে 
j সি কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে 
রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি। 


i শর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জগ্রৈব কর্ম্ণঃ ফলং জন্মকর্মফলং, 
তৎ পরদদাতীতি জন্মকর্্মফলপ্রদা।” জন্মই কর্মের র ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মক্ম্মফলপ্রদ'। 
রি ইহা ৬ * “জন্ম চ তত্র কর্ম্াণি চ তৎফলানি চ রদদাডীতি।” জয়া তথা বন এ 
তাহার ফল, যে প্রদান করে। কেরা কেত এ! রা সতী হইয়াছেন! দুই অ' 
গহণ করা যাইতে পারে।  বাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ ্ীধরের অনুবত্তী হ 


তার পর এ কামযক্বিষযিণী কথাকে “ভো? এ । তাহা 
বুঝিবার গিশর্ধোর সাধনাভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” বলা হইয়াছে। তাহা 
অর্থ। পিন কষ্ট নাই। ভোগৈস্য প্রাপ্তির জন ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য এ সকল বিধিতে আছে, এই মাত্ৰ 


ঃ ছিল৷ এবং এখনও এ সকল কর বেদমূলক বলিয়াই রদ ও 
অর্থাৎ বেদোক্ত t বেদেরই দোহাই দেয়-_বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই 
কামাত্ম” বা পর তা ভি আর কিনু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহার 
০১৮, স্বর্গপর,” অর্থাৎ হি তাহাদের পরমপুরুষাথ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, 
কেন না, রগ একটা ভোগৈ্ব্োর হু, ভোগ এবং বধে আস্ত--সেই জনাই রগ কামনা রি 


রা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে ন বর বিধি আছে ; বেদে বলে 
যে, ১ নানা কাম্য কর্ম্মের ঃ 
নিতে সা হকার কামা রর ফলে বেদে ভোগৈস্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপার 
কামনা করে, ত হী হর কামনাপরা়ণ, আপনার ভোলে সেই জনা রি 
বো ইয়ার জা সেই সয় কথার সু হয পর আপনা ভোর মলে রা 
তাহাদের বৃদ্ধি: ৰ ধর পাটা ত তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন 
কথাটা বড় উবহশাখা" ও “অনন্তা", ইহা পূর্ববশ্লোকে কথিত হইয়াছে। 
টি উয়াক ও বিস্ময়কর, হুহার 
প্রতাপ, গভ, র ইহার 
সহজ গাপ ছিল। সাহার সহআংলের এক অংশ নাই সেই চন কালে বেদের আবার 


০০০ 


ভাল। 
এনা কারী শে রমা আছে নিয় পাঠকের সের জনা ভিআর একটি বা দেনা, কিন 
বিশদ বটে। “ক মহাভারতের রর বানওএ হলো দেওয় হেল ভু কিল শুরুনাদ য়ন 

“যাহারা আ' তি 


রর; যাহারা স্বর্গাদি 
নক তির অ রী থাক অনুরক্ত বহি ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর প্রদ ভোগ 


শ্রীমদ্তগবদগীতা 


করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না-_পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য! 

ইহার ভিতরে একটা এ্তিহাসিক তন্তু নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে আর দুইটা কথা বলা 
আবশ্যক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে, 
বেদোক্ত কৰ্ম্মই যেথা, অশ্বমেধাদি) ধৰ্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল 
_অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে. আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যন্ত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা 
সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া 
নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমগ্রসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা 
বিবেচনা করা অনুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম, 
তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্মী আছে, ইহা 
মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধৰ্ম্ম নহে-_যথা, এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা 
ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা 
আছে, যাহা ধৰ্ম্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত যাহা প্রকৃত ধর্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ 
আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ করণপর্বব 


. হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। 


শ্রুতেধৰ্্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ। 

তত্তে ন প্রত্যসুয়ামি ন চ সর্ববং বিবীয়তে ॥ ৫৬ ॥ 

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মাপ্রবচনং কৃতম্‌ ॥ ৫৭ ॥* ণ 
যদি কেহ ইহাকে পো লাহে, তবে কৃ বেদনিন্দক এবং গীতার এবং মহাভারতের 
তে বেদনিন্দা যে, এতদ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়। 


আছে বলিয়াছি তাহা মৎপ্রদীত “ধৰ্ম্মত” গে বুঝাইযাছি। কিন্তু রহ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ 
জন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিমে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাসাদেবে যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্য-উপাসকের 
সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন 
দাও, সম্পদ্‌ দাও, পুত্র দাও, গোর দাও, শস্য দাও, আমার শক্রকে পরাভবোর কেনার নাঃ 


আমার পাপ ধ্বংস কর।" দেবগণকে এইরূপ অভি 


তাহার সাধার 
রাকা Bs PES র যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ 
রে লা যাছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্য ধর্মের প্রকৃত মাম বিলুপ্ত হইয়া 
নি সী i চে রস ণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মত্মক ধর্ম বৃথা 
৭ রা য় ; যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলে ০ EE হইলেন। 
j বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই 
re রান মিতা এক দল চার্ববাক--তাহারা বলেন, কর্মাকাণ্ড সকলই 
মিথ্যা--খাও দাও, চে রেভাঁও। দিউীয় জতাদারের আতিক ও লো পাবি দিলি সিজন 
আলি বটে রহ ই দুঃখ। কৰ্ম্ম হইতে পুনর্জন্ম। অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ 
নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম নিদ্দিষ্ট 
ধর্ম নিদিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রস্ন সিংহের অনুবাদ-_কর্ণপর্বব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ 
তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অনাত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া 


* “অনেকে শ্রুতিকে ধৰ্ম্মপ্রমাণ বলিয়া 
নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে 
মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, 
যায়। 

৬৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিয়া চিত্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জেয়। সেই ব্রহ্মা জানিতে পারিলে__সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার 
সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গে বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে বুঝা 
যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে! সেটা কঠিন __তাহা জানাই ধর্ম-_অতএব জ্ঞানই 
ধর্ম জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের থে অংশকে উপনিষদ্‌ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্তি। 
ভ্ৰদন্রাপণ ও আত্মাই উধনির সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে হা রাত 


টি নি্ন্দো নিত্যসত্ববস্থো 
হে অজ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয় : গক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ রর 
আত্মবান্‌ হও। ৪৫1 তুমি নিস্বৈগুণ্য হও। নি, নিতযসতৃহ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এব 


oleh “ৰ্ৰেগুণাবিহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরার 
গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি বৈগুণা। এই তিন 


অনুসরণ করিয়া কালীর? ন কিল কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।” এবং শ্রীধরের 


ইহার ত রা 

ৰ ! ₹সারপ্রতিপাদক 
রি হইতোছিল, "ক তুমি বকে অতি রিয়াদে অন্ন বেদ সফল লরি লি 
তে রণ করিয়া দেখা যাউক। পর ভগবান্‌ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কর্ম্মযোগ 
যে একটা গু প্রকাশ করিয়াছে ৷ কিন্তু কৰ্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্্ম সম্বন্ধে 
ঢু নব (আচনি ছিল তেৱা এই আজে), পারেব দিনার কার 
| সকল যজ্ঞাদির 
পক্ষে উহা কৰ্ম্ম নহে। এই করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এ জন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর 
৬৬২ £৫শ শোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন যে, বেদ সকল, 


শ্রীমত্তগবদগীতা 


যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোজে, তাহাদিগের অনুসরণীয় ই 
না। ত্ৰৈগুণ্যের অতীত হও। by জননী ভুরি ভাগ বুলি 
কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অন্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্‌ 
বলিতেছে__তুমি নিন্দ হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্‌ হও। এখন এই কয়টা 
কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 
১। নি্দন্--শীতোফ্ সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহা পূৰ্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে-সকল তুল্য জ্ঞান করে 
সেই নির্দন্। ॥ 
২। নিত্যসত্বস্থ_নিত্য সত্বগুণাশ্ৰিত। 
ত। যোগ-ক্ষেম-রহিত-_যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে 
ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও। 
8। আত্মবান_অথবা অপ্রমত্ত* 
যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 
এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের 
প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে ; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া 
ত নহে। 
আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 
প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্বব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 
দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না 


হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। 

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই *ু 

১ম। সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্ঘঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্বেবযু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি 
অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। টু 

২য়। সর্ববতঃ সংগ্ুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বববৎ। এই ব্যাখ্যা নৃতন। 

ওয়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ববতঃ সংপ্রুতোদকে তাবান র্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো 
্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত। 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাহারা সংস্কৃত না 
জানেন, উহাদের অনুবিধা হইতে পারে, এ জনয প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরপস্বরপ প্রথমে পরাটীন অনুবাদক 
হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিসে উদ্ধৃত করিতেছি :_ | 

“যাহা হই ভল পন করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচয, অর্থাৎ পুদধরিণী এবং কুপাদি! তাহাতে ছিত 
অল্প জলে তেন পরত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কুপাদি পরিভ্রমণ করিলে, 
58588515515 

* আমার সূলমদত বোধহইয়াছে, আমি নেইরপ অর্থ করিলাম কিনু ধারা বেদের দৌরর বজায় রাখিয়া 
এই শো ই হিতে বেরা” হার কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত কৃত এই গ্োকের ব্যখ্যা নিমে 
উদ্ধৃত" করিতেছি। পাঠকের, বে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন। 

“আত্মমূহের দুই উর উল রা উড মিনি রিও । তে চির য় ছে ভারি 
উদ্দি্ট বিবয়। বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দি বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নিদিষ্ট বিষর। অরুন্ধতী যে স্থলে উদদি 
ভি লে নিতেন দমে লক্ষিত সলা তারা, নিউ নিয় হয়। রেদসমূহ শিওর তত্বক চ্িষ্ট'বলিয়। লক্ষ্য 
করে, কিন্ত নির্ঘণ তত্র সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া পরথয়ে কোন বাণ তকে নির্দেশ রূরিয়। থাক্ে। দেই জনই সত, রজঃ ও“ 
রূপ ব্িগুণম়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিকে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নিদ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না 
থাকিয়া নির্€ণতত্বরূপ উদ্দি্ট তর লাভ করতঃ নিস্রেগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাসনে কোন স্থলে র্দস্তযোগুণাত্মক কর্ম, কোন স্থলে 
স্গুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্ধণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি ছন্যতাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য 
অর আমার ভ্তগণের সঙ করতঃ করনা অন যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ববক বুদ্ধিযোগ : 

ণ্য লাভ কর।” bk 


৬৬৩ 


শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। স্যাসম্তবাত্তত্ 
“উদকং পীয়তে যন্মিংস্তদুদপানং বাপীকৃপতড়াগাদি। তস্মন স্বল্লোদকে একত্র ০ টস 

পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্‌ স্মনপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভব তাবান্‌ সর্ব্বোহপাথঃ Et 

বিৰ আমা ভবতি আহ আযান আর তেরে জি RE 


বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবৃদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ভবত্যেব।” 


ইহার ইল তাৎপর্য এই যে, যেমন সু সু জলাশয় নেন পরি ণ করিলে যাবৎ পরিমিত 


আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের 
করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, 

ভাত হক জয়ে নাই) এয বারও অন্তরা 
এ পরিমা কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা 
বা তর পরি নুর য়ন আটা 
সময়ে ঘটে যে, তুমি এখ সা স্পট, তাহার পরবর্তী “তাবৎ এটা যাও আছে ই 
যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।” ইহার প্রত অর্থ, “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে 
বাবে ই হউক, আর উই উহ বং আদি তো) খা 


থাকে, 

| (অত সে বং থাকে আর যাহার সঙ্গে ভা 
য়র হাই বিন সায় নি হয় অত দস যাবৎ থাকে আৱ যাহার সনে তা ত 
বুঝিতে হইবে। আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও”_এই বাকোর প্রকৃত 


হইনে এই যে, “আমার পুনরাগমন পর্যন্ত দে আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান 


পানে এই দুইটি সমর তুল্য বা তল 


দ্র আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বিষয় 

আরও ইতি ত পর আবার যাবা ছে তে হইবে ইট বিষ 

একাই মেনে লতা হজে! ইহার অ ন তৰ অবশ হইবে, দুইটি 

টে এ ; f 

ন মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে ৮ রা 
বেদে 


” অর্থে 
র য়াছেন, “ ” সেই i রিনি 
এ দেনা কর্মকাণডমেব গৃহাতে,” সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন 

৭ ক অঙ্গে এই চারটা শব্দ পয, পাঠক লই দি: 
৬৬৪. 


শ্রীমত্তগবদগীতা 


আবার সমস্ত বেদ, সঙ্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্র্ননিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন 
অর্থবিপর্যায় ঘটিতেছে কি না? 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্যায় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্‌ তাবান্‌ যেখানে নাও 
থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয় ; তাহার উদাইরণ পূর্বের দেওয়া 
গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। 

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া লইতে 
পারেন। কিন্তু যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, 
আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া ‘তাবৎ তুমি 
এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, 
যদি বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ ‘আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাহার 
ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে। 

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 


“যাবৎ, তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।” (ক) 
১% ৰ (ক) চিহ্ন দাও। তার পর উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ 


এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে 
হইলে বাক্য এইরূপ দাড়াইতেছে। 


তিগ্রর রাকখনও বা চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ চিহ্ন 


এখানে করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য লোকের চা 
দেওয়া টস “যাবানের" গায়ে (ক) এবং “তাবানের" গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে। 
(ক) যাবানর্থ উদপানে দা ৬ 
(খ) সর্ববতঃ সংগ্রতোদকে UE I 
তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন (গ) যাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু 
(ক) যাবানর্থ উদপানে (ঘ) তাবান্‌ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 


(খ) তাবান্‌ সর্ববতঃ সংপ্লুতোদকে 
য়া দেখিবেন, তাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ হইয়াছে কি না।* 
এলে পাঠক বে ছে মিলাই ত ব্যখ্যকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। 
কি অপি এই রে পরী যেনো নূতমায়ানতাবার্নাবলহিয়া লইয়া সোজা অর করিলে 
অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অথই আছে? I 
যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে 
তারার কে বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ 
ইহার সোজা অর্থ আমি এপ দার বিজানতো ব্রান্মণস্য সর্ব্বেযু বেদেষু তাবানর্থঃ। 
মত আহে বাতিল ডলারের ররর নিত 
সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। 
র করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ” শব্দ 
চন - উল সবলে বান নদ বরহার করা? ্‌ 
বাহারি কাজেই এক কথা। ৬৬৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সার এরণ মোর সি তা টীকাকরের যে এই সহজ অর্থের তি দি করেন লাই, 
দরদী দেশকানগামজ পতিত বাহ হার এই অর তি বিল দৃষ্টি কাহে এ 
অতিশয় দরদী দেশকালপাজ পাত হযে এই তি বিলক টি রি 
ই তৱ যুত পে পেতে এ খান শৱ 
দি লেল হন দল অ ত এস হু 
হি বা ত মল পা য় অল নি ন পল নহ এ নী 
কুপাদিতেযোয় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিরাছে, তাহার-পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র নাত সানা 
এন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শিক আসা 


বেদেষু” অর্থে বৈদোক্তেযু কৰ্ম্মসু” “ বেদশব্দেনাত্র কর্মকাণ্ড গৃহাতে।” ইত্যাদি বাক্য র 
প্রাচীন টীকাকারদিগের 


৭ কিন্তু. 
: ই! আর একট যার জন্য কিছু মৃত কথা বসা ওয়া য় কিতা 
সমস্ত টাকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং 


মহামহোপাধ্যায় পশ্ডিতমগুলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্‌ 


সেইরূপ 
র দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, ভিনব 
বুঝাইলাম। দুই দিক্‌ই বুঝাইলাম, পাঠকের থে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। 

বৈদি সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে কিন্তু 


রথের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্শ্মের কি সম্বন্ধ ঠা 
বলিয়াছি। L 


উদপানে যাবানর্থঃ, এরূপ না য়া, তাহার ১ সর্ববতঃ সংগ্রতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ 
অর্থাৎ “সংপুতোদকে” পানি বেন সরবত সংগত 


] শ্রদ্ধা 
বানের বিশেষণ মার অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের 
হউক কানা হাক দের তি গণের পতি পাঠকের 


স্বীকার 
খের বয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না কিছু তাংপর্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা 
এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন__॥ 11578 
“The . meaning here is not easily apprehended. I Suggest the fos, 
explanation:—Having said that the Vedas Are concerned with actions for special Bern 
Krishna compares them t a T which provides Water for various রি টা 
Purposes drinking, * The Vedas similarly prescribe particular duty is 
Ceremonies for Boing to heaven or destroying An enemy &c. But, says Krishna, hee তে for 
merely to perform the actions Prescribed for him among these, and not entertain des 
the special benefits named.” 


৬৬৬ 


Teservyogi 
TI 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। 
ইহাই বলা যথেষ্ট যে, 19855 ও 111০75০৭ প্রভৃতি ষাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাহারা 
সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তে আরও রস আছে। 
Thomson-কৃত টাকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত ক রিতেছি__ 

“As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing. washing one's clothes, and 
numerous other purposes, 50 the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest 
by a Brahman who is well acquainted with them and knows how to wield them. We may 
exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the 
Puritans on the one hand. and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, 
be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful 
use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others 


fail. 

আমার ন্যায় বাত গীতার মন্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকঠে স্বীকার করি। 
তবে ন্যায় সা” ইত্যাদি বাকা স্মরণ করিয়াই ্বকার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন আমি বুঝাইডে পারি বা 
না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার 
মন্মর্থি বুঝিতে দিবেন এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন পাঠকের কাছে যুজকরে 
আই নিন তের কারে নেন রথ গুরিার রানা দা যাম বুলি সঙ্গীতে হরর 
কৃত বদন পড়িতত দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাের জনাই এট 


ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। 

র উপবেশন করিয়া কি চিন্তা 
দি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে 

বার পা পুরা সিল কত ভালে রি কা 
ক্রতেলেন পুরু নাম রি উহ সর লিটন সাল 
য় ছি নই তে নি 
মিল ॥ জজ উপরেশ লই পি পরল করি ইহাতে আমর 
নয় রর তথাপি আমার এখন মনে হইতেছে, আমার কর্তব্য 
মনের জিকা সার অভি রন লরি রাত এই পর ফা 
ই করা হয় নাই, GE ! কোথায় আমার কর্তব্ের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার 
jy L মনে শান্তি প্রদান করুন।“ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন 


০ চই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে 
ভাগবত ও ভগবদগীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই , অনুমান করেন। 


য় শরণ করা কর্তব্য। তগবান্‌ অর্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষা 
তে কা উরে কে ত অমি এই দে লৱ 
ভিহিতা সাংখ্যে দিকে প্রচলিত আয নিরাসে এত হইলেন। লে তি এই নে যো 
প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ নিবি, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাওচিত হইতে পারে নো। তাই ভগবান 
কাম্য কর্ম সকলেই লোকের চি “গার” তুমি নিরব রেদনিররকে তির খর 
অর্জুনকে বলিলেন যে, বেদ দস হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয়না বতেমনি যে 
be মিন হয না।কা্মীযোগের সহিত বৈদিক কর্মের সাহিত্য এইরপে 


্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার ক্ষণে কর্মযোগ কহিতেছেন 7 


৬৬৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কা তোমার অধিকার, কিন্ত ফলে কদাচ অধিকার) না হউক। তুমি কর্মফলহেতু হইও না; অকর্ণে 
তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭। 

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কৰ্ম্ম কি, “ক্্মফলহেতু” কি, “অকর্ম্ম" কি, বুঝা চাই। 

ক কি" বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল! কর্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই "কম্মফলহেতৃ"। 
কম্মশূন্যতাই অকর্ম্ম। কৰ্ম্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি। 


হইবার বত ইও এই জন্য সলকশেবে তাহাও নিযিজ হইতেছে। বলা হইতে লে ফল করতে বর 

ও কটি তা সর হল সর চিত বা দাদ মান 
বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই খ্যাত নিক কর্ম্মতত্ব। এরূপ উন্নত পবিত্র এবং 
Er তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগব্প্রসাদাৎই হিন্দ 

এরূপ পবিত্র ধর্মততব.লাভ করিতে পারিয়াছে। 


ভগবান ই y য় পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব। 
ভগবান্‌ ধাহাকে করিবেন নি পূ 
করায় বোধ সুপ বেন, তিনিই ইহা ত পারিবেন। তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা 


লি. গা যায় বা করিতে হয়, তাহাই কম্মী-কর্ম শব্দের 
চলিত অর্থ কিন্তু কতকগুলি হিন্দু ন্দু শান্তর ব্যাখ্যাকার হ্যা এ গোলযোগ 
৩, 42 পায় ১ রত 
মাত্রই কৰ্ম্ম নহে-_-বেদোক্ত অথবা পাবো সকল ইলে বুৰিতে হয়, ক অর্থ বেদোক্ত যদি কর 


উপস্থিত হইতে পারি না। আর ৫ ময কৰ্ম্ম নীলে কাম্য কৰ্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তরে 
বেদোক্ত আমরা 


অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান  গীতোক্ত কর্মের উদ্দিষ্ট নহে তাহা গীতার তৃতীয় 
| | | এ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কে গ"। ইহাতে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে 


au জাতু তিষ্ঠত্যক্ম্মকৃহ j 
« '৩ হাবশঃ কৰ্ম্ম স্ব ye 

= লহ কখন ক্ষণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয় থাকিতে বীতিজৈপ্ভগৈঃ nen 
কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য করে।” "পারেনা : কেন না, প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই 


২... 


শ্রীমদ্তগবদগীতা 


(11019) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা._অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস 
) ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্ম শব্দে বাচা যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই ১ যজ্ঞাদি নহে। 


পূনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে_ 
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যক্ম্মুণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদক্ম্মণঃ ॥ 

“তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম কর : কর্ম অক্ম হইতে শ্রেষ্ঠ: অক্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারিবে 
না।” 
এখানেও নিশ্চিত কর্ম্ম সর্বববিধ কর্ম বা “কাজ' : যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা 
J নিৰ্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা ০৮০ যাহাকে সচরাচর কর্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন 

শরীরযাত্রা নির্ববাহ হয় না। 
এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে!” প্রমাণ নির্দোষ হইলে, এক প্রমাণই 
যথেষ্ট। অতএব আর নিপ্রয়োজনীয়। . 
অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্মযোগ ব্যাখ্যায় করম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম বলা যায়, অর্থাৎ-কাজ বা 
901191, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত বৈদিক যজ্ঞাদি নহে। 
তাহা হইলে, এই: ৪৭ লোকের অর্থ এই হইতেছে যে. কর্তব্য কর্ম সকল করিতে হইরে। বিভু তাহার ফল 
করিবে। এক্ষণে এই মহাকাবোর প্রকৃত তাংপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। | 


| চন? তৃতীয়াধ্যায়ের 
Re sl eng নিয়ম-1.7৬ of 110 কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। 
লারা যান জিত সাধ! ব্রি সর্তযবাদ দয হর লা জা 
সকলকে কর্ম করিতে হইবে। | | 
লক, কর্ম বহ কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্সকে আমরা সংকর বলি, কতকগুলিকে আসর 
Yr hot করি নি হের নিয়ম নহে__ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকম্ম না 
অসৎ রভী ._অসংকৰ্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্ববাহের 


য় রর ত পারে না, এমন 

করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে করিয়া কেহ যে বাচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসংকর্ম্ম করিতে 
জি এ দুই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে। 
হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত যাহাকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবনযাত্রার 


হইতে পারে যে, 
পারে নি বা বলি, যথা-_পরোপকারাদি ; আর' কতকগুলিকে অসংকর্ম্ম বলি, 
যার আমরা গার করবাগুলিযে সাল রিড লি নাও) রা LA 
রদার ie করিবার প্রয়োজন নাই ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মগুলি না করিলে নয়, 
X করিব কেন? সৎকর্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে? 
সুতরাং করিতে কিন্ত প্রথম ৫৭ সবিস্তারে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই 
রাং করিতে হই মার প্রশীত ধিক নামক গে বিহিত রিবা আযাদ নত 
কথার ডত্তর [কে আমরা সৎকর্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা 


রী 
গন 
= 
A 
El 
Ef 


তি ৮ 

ই দত রা বিসর্গ: কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ” ইতি বাকাও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। 

লী শাসন এপ ৩০১০ বব 

এট ৭ ১ শপ 

শা পপ ৮০ 
নি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 


অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে 
৬৬৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 
বস্তুতঃ কর্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ 


করা যায় না। যাহাকে সংকর্ম্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি 


নাচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনু পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধরতে 
অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব। 


রও ররর ধার এলে পর 
ই রিতার এই যে জিরা নিয়া সোপ পিক দেওয়া যাউক। 


করিলাম, সে আমার প্রত্ুপকার করিবে ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত। 


অনেকে এই অভিপ্ৰায়ে দানাদির দ্বারা 


স্ব্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম 


পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে 


কর্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত। 
রোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, 


রর আরা সস করি তাহা ক না পয সদ) 


; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কৰ্ম্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত । 


নে ARR লা, কে জর 


যোগস্থঃ কুরু 


£ সমো 
টে) যাগ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর 


কর) | (এইরূপ) সমত্বকে যো 


করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব। 


শর দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে 
রি টি 
কর্ম সম্বন্ধে একটি প্রথম কথা 


| এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে। 
কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্রয় ৷ 

ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
র। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম 


র তিনি 
টা | র শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তি 
’ কৌইসৌ যোগো যত্ৰস্থঃ কুঁব্বত্যক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে। 
কি শ্লোকেই 


ভগবান্‌ বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুজিবার 


বিধি, প্রথম বিধির or মাত সমান, তাহাই যোগ তৃতীয় বিধি বুবিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় 


নণকে পুনরুক্তি বলা যায় না। 


য় বিধি বুঝা যাউক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? ্রীধর বলেন, 
অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশরয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা 


৷ শ্রীমত্তগবদগীতা 


শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা,” 
কেবলা কর্ম করিবে, কিন্তু ইশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম 
{ করিবে। ফলে, ফলকামনা ভাগই সঙ্গতাগ, এইরূপ অর্থে সর" শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় বাবহত হইয়াছে 


সমেত এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্ধরচার্যয যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ 
বুঝায় বিশেষ লাও নাই। তাহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপতি কর্ণের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, “সত্তবশুদ্ধিজা 
জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ"। এবং “তদ্িপর্যায়জা অসিদ্ি"। শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শশ্করাচার্থোর অনুবত্তী। 
তিনি বলেন “কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধিসিদ্ধ্যোঃ” ইত্যাদি। 

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, সে বিচারের র প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ 


মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাই, | 

ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্য” দি ফলমিদ্ধিতে হ্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিবাদত্যাগ, ইহাই 
র পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা 

₹ অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে 

ফলসিদ্ধিতে র. তত দিন ত হইবে যে, সে ফলকামনা করে__কেন না, ফলকামনা না 

কন কারি সল্প লো 


-. দেখা যায়। 
| ঙ এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। করি, এবং কর্ণের অসি্ধিকে তুল্য জান করিতে হইবে এই 


বুদ্ধিযো' সমত্বং যোগ তি 
উন নর লোন কাম্য কর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন,। অতএব 
বু fp গর কথা 
আকে পরমার অর্গ 8, ক ন আনার গ্রহ বর বা সুর নুন কর তরি হর তর 
“বুদ্ধি” শর রঃ i হইছে ভরের বলেন, সংখ নে মতা 
শব্দে এ বুদ্ধিযো - ভা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরভে “জ্যায়সী চেক মতা 
গ 


? 


সিরা ভহাতীহ উভে সুক্তদু্কতে। 
তি 
২. বৃদধিযুজে গায় যুদ্যথ যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌ ৷ ৫০৪ 
চা যিনি | রো তারার দি বাসন 
|. কৰ্ম্মে কৌশলই । ০ ৫ 
| ৬ রঃ যোগ ৷ ৫ সকল কর্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত ; আর যে সক্চল 
জিত রহ যোগে নি ও , তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ 

এ হুর এন বে ভি লো লারা বোর 
উউয়বিধ কৰ্ম্মই পরিত্যাগ করে হারার অর্থ এই নে, তিনি গা কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন 
রব য় বলিয়া করেন। 

এ যাহা করেন, ভাব কৌশলই যোগ। পাটা ভষাকরেরা এ কথায় অর্থ করিয়াছেন 
যে, যোগর অনু নিলেই পুচ হণ করিয়া ডাহা ফলভোগ করিতে হয় 
বিমল ’ ৬৭১ 


বন্ধিম রচনাবলী 


হুদ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহারে 
কর্মের কৌশল বা চাতুর্য বলা যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার 
অনুষ্ঠেয় কর্মসকল যথাবিহিত নির্ববাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানহ = 
যোগ। “ যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্‌।” এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ এ 
অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ আর্থেরহ 


অনুবর্তী হইব। 


কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যত্বা মণীযিণঃ ৷ 


জন্মবন্ধবিনি্দ্ক্তাঃ পদং গচ্ছ্তানাময়ম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন! 
৫১। 
_ অনাময় পদ-_সর্বে্াপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (ভ্রীধর) 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি 1 


১ 
তদা গন্তাসি নির্বেবদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥ . 
যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগা রপ্ত 
হইবে। ৫২। 

- এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ববক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীণ 
হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা (তারিন মিরা বাজনার ভয়ে! সা দুর বা 
সম্পদ্‌, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না। 

ক্রতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ৷ 
তোমার “ক্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন সামি (রা ) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন, যোগ 
প্রাপ্ত হইবে | €৩। > 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন”। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্িপ্ত।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি যাহা শুনা গিয়াছে ia 
বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এইরাপ তত 

২1৮ সোভা- শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই ন 
চাই বলেন, তবে উহার মাজত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। ৬ 
অপেক্ষা একট অনেকসাধ্যসাধনসনম্বনধপ্রকাশনস্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিগ্রতিপনা।” শ্রীধর স্বামী | 

ahs টিনা করিয়াছেন-_-তিনি বলেন, *নানালৌকিকবৈদিকারথশ্রবপৈর্বিপ্রতিপনয্থর কথাও 
শুনায় ক্ষতি রো কিছুই বুঝে না--বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পণ্ডিত, মন 
ন ক্ষত বোধ করে না। Dvi৪ সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। 
সু হেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন চা 
» too, have consulted Hi ave fou 

deficient in critical insight and To এ টান টির in ০৬০1 
part than in giving the true sense of the author (শাঙ্কর ভাবা সম্বন্ধ অনেক লোকেও এ কথ 
বলিয়া থাকেন।) have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common 
to western habits of thought, and thus while I have sometimes followed their guidance, I have 


nd them 


been oblige to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append 
some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgment. 


i Anglice—distracted. 


৬৭২ 


শ্রীমণ্তগবদগীতা 


এই বলিয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 
বেদ’ এই অর্থ করেন। এবং উপরিলি চু ৯ নিন ভিনি চালে 
“Here the reference is to Sruti which means (1) hearing, (2) revelati 1 
2 say that the meaning is, what you have heard, 2800: the njeans hol 
desirable things : assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attack সিল 
doctrine of the Bhagavadagita is, however, that the devotee (yogin), when লা ৪১এ 


lays aside the Vedas and Vedic ritual." 


ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণী--তাহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট প্রয়োজন 

এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠে-_খোদ ১৩৯ ৯৯০ 
এই মতটা ইউরোপের জন "দত অনুবাদকেরা তাহার পথে িয়াছেন। ত্তিম ডেবিসের আসামাঘার 
ভিতর একটি অমুল্য কথা আছে-সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। 
“FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাহার ন্যায় লেখকের 
আত্মশ্রাঘা উদ্ধৃত করিতে কুঠিত হইলাম না। | | 


বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
বিলবেদ সে কর খের মা করিলে ধর মী এখানে বলা দলে টানিয়া লইতে 


পারেন। 
এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপনা” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত 
হয়, তাহাই “সমাধি”। 
, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন। 


এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে 
অৰ্জ্জুন উবাচ। 
হিতপ্রজস্য কা ভাষা সমধিস্থস্য কেশব ! 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ৷ ৫৪ ॥ 


অৰ্জ্জুন বলিলেন,_ 
হে বশ! যিনি রি হইয়া হিতগ্জ্ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? হথতধী ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে 


অবস্থান করেন, কিরূপে চলেন?। ৫৪। 
ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অর্জজুনকে কৰ্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা 
যাহা ( বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক ) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি 

ত দিন সেরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কর্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিনতু যখন তোমার 

তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বৃদ্ধি স্থির হইয়াছে, 

অর্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্িত ্িতপ্রজ্রের লক্ষণ জিজ্ঞাসা 


শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ র্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ ! 
১ আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রক্তস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
[১ হা সকল প্রকার মনোগত কামনা বঞ্জিত হয, আপনাতে বা (আলে) আপনি সু থাকে, তল 
_তিপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫। 
এ দেখিতে াই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? 


২ কামনার পূরণেই মানুষের সুখ « 
চার বলেন মানয় নাতে অন্য আনন্দ নিপয়োজন। বেদে তদৃশ বাড়িকে ০০০৪৪ 


আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনিই পরমাননদ। 
ই আর একটা দোজা উরে হইলে বহি্বিয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না 
জ্রানার্জনে আনন্দ লাভ করে না? 

৬৭৩ 


খিহির্জ কামনাশূন্য 
গৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নর দেখিয় মুগ্ধ হয় না? না, 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আাসধরীলা্পারনে শর হয় নাঃ কর্ণের অনুষ্ঠাই আনন্রময়-তাহার টির মিন্ধি ও.অসিছধি। তুলা 
০:1৮ সবক পপ ১২৮ 
যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, এবং ইহার পর 

কয়টি শ্লোক Ascetic 71050 বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা /০/০%। নহে। সংসারে যে কিছু 
- সুখ আছে, তাহার নির্ধবি্ন উপভোগের এই তত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার 
উপভোগের বয় কামনা ও ই্তিয়াদির পরাবা। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের 
আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ুট করিবার 
মৎপ্রণীত অনুশীলনতন্বে (ধর্ম্মতত্ব, প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই। পরবর্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে। 

দুঃখেদনুদ্িগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ৷ 

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্শ্মনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ | - 


স্থিতধী 
দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্মনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাহাকে 
মুনি বলা যায়। ৫৬। 


টে যাহার মন উদ হয় না, সে দুঃখী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, দে 
না; এই উহ সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ 


f ঝা উচিত নহে। 
ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এ র রাগ বুঝা উচিত 


অনুর গই বুঝিতে হইবে। বিষয় খের কারণ, তাহা আবার 
বলিতে হইবে না। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের 
তে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ টিন 
ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত করিলেই সুখ ত্যাগ করা হইল না। এবং সুখম্পৃহাত্য 


হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য র সখভোগ করিতে পারে 
এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বব ie + সে সৰ্বমপ্রকার সু: সম্বন্ধে 


করে 
“1 যে কামনা, বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখ লাভ | 
রঃ ও পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও . 
দুখে স্পৃহা ‘ল্য হইয়া কৰ্ম্ম করিবে-_সুখ আপনি ky 


ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 
স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭। ্য, তত্তুদ্বিযয়ে শুভপ্াপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদবেষযুক্ত হন না, তিনি 


| / 
“সর্বত্র স্সেহশূন্য।”_শ্বরীধর বলেন, কি Yi 1” শঙ্কর বলেন, : 
“দেহজীবিতাদিষপি”। শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত ৯ Et ea যাহার কোন: 
আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে হর হইবার সড়াবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না! | 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্োহঙ্গানীব সর্ববশঃ ৷ 
ইন্িয়াণীনিয়া্েভ্তসয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 


কদম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্জিয়র বিষয়াহইতে 
ইন্দ্িয়সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৮। 


৬৭৪ 


| 
যঃ সৰ্ববত্রানভিন্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌ ৷ i 
| 


শ্রীমত্তগবদগীতা 


এই কথার উপর কোন টাকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধন্াচরণ নাই, ইহা সকল 
ধন্গরন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্মমন্দিরের প্রথম সোপান।* সর্বশান্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল 
এই কৃর্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ অবশাক। কৃষ্ণ তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে__ধ্বংস 
করে না, এবং আবশ্যকমত তদ্দারা জৈবনিক কার্য নির্ববাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই 
ধন্ম, ধ্বংস ধৰ্ম্ম নহে। ধন্মতন্তে এ কথা বুঝাইয়াছি। 
বিষয়া বিনিবর্তত্তে নিরাহারসা দেহিনঃ ৷ 
রসবর্জং রসোহপাস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥ 
নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) 
ভ্ৰহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯। 
“নিরাহার"-__যে ইন্দ্িয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত। 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। 
উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, 
তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্াগ্যক্রমে ইহার 
অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা 
সন্যাসাদি ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর 
এক দিন বালির বাধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির 
প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। “পরং 
ৃষট" এই কথার এমন তাৎপর্যা নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 
ধর্শোর এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে, ভগবান্‌ পরবর্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন। 
যততো হ্যাপি কৌন্তেয় পুরুষসা বিপশ্চিতঃ ৷ 
ইন্দিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ৷ 
বশে হি যসোন্দ্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 
হে কৌস্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্র করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূ্ববক চিত্ত হরণ করে। ৬০। 
সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগমুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া যিনি অবস্থান করেন, যাহার ইন্দিয়সকল 


বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্র। ৬১। 

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ব করিয়াও ইহাদিগকে সহজে দমন 
করিতে পারেন না বলপূর্ববক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ব করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ 
করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবতী দুই 


শ্লোকে বলা হইতেছে। 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেুপজায়তে ৷ 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ ভ্রমঃ । 
ৎ প্ৰণশ্যতি ৷ ৬৩ ॥ 


ংশাদুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশা 
হে) বিষয়ে ২. করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্ত হইতে কামনা জন্মে, কামনা 


নি | 
ক্রোধ জন্মে। ৬২। পি লিন বডির নি 


ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, সম্মোহ 
| ৬৩। 


০১ উস টি ১ 


* All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of our 0951০ 
System in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality ; a 
Bymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom 
Makes the heart glad. Kant: Metaphysics of Ethics—translated by Semple. 


৬৭৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিব। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ঘ 

করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। রর 

কর্তব্যাকর্ভব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্যা-কারণ-পরস্পর সম্বন্ধ 

হইতে হয়। কাৰ্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।* কি 
ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। কিঃ 

ইন্দ্িয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম 5০০৫৯ না ত ক 

তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়। | 
তাহা নহে, ইন্দ্িয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে 

আত্মবশ্যে্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 


যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের 
উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪। ূ 


বিধেয়াত্মা__ধাহার আত্মা বা অসন্তঃকরণ বশবর্তী। ভাহার 
ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দিয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন__বলের দ্বারা তাহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাহার 
ইিযসকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বদ হইতে বিমুক্ত--ইল্রিয়দকল তাহার বশ, তিনি হজ 
বশ লহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্িয়াদি বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শাস্তি+ লাভ করেন। অর্থাৎ তাহার 
উপভোগ দুঃখের কারণ নহে,সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধৰ্ম্ম Ascetic Philosophy 


ও 
নহে প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ 
উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। 


একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিযসকলকে “রাগন্ধেষ বিমুক্ত'_ অনুরাগ ও 
বিবেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগশুন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান 
নিল্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভো 


অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা কি? আর যদি উপভোগ্য 
বিষয়ে ইনি রর বিদ্বেষ ঘটে, নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি 


নিয়ে সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর ইন্দিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষে 
উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না এমন নহে। রোগীর £ ব্যায়ামসুখে অরুচি, 
s রাগার আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায় রও 
উদাহরণ - স্বরূপ নিদ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বান্থেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস 
লাইনে! অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিছে 
০০ শূন্য হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পাহারা 
তাহাদিগের যেমন এখনও য় s 
আর এরূপ আপত্তি করিনে বিকৃত" ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে a 
এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। 
তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত থার্থ 
হর ফলে করা বশৃলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মারে জানেন। কিন্তু আর খহিরা যথা 
্িতপর্র--কোন ইন্দরিয়ের প্রতি তাহদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাহারা ব্রহমচ্যয 
করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাহারা যেমন বিদ্বেযশৃন্য, ইন্দিয়ের প্রতি 


* সীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বারা পরিস্মুট নে জি কথাটাই আমি 
নেন করার 49০০1, তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিয। এই জন্য ইংরে | 


৭ “Makes the heart glad,” _ পূর্রেবাদ্ধত কান্তের উক্তি দেখ। 
৬৭৬ 


ক 


শ্রীমদ্তুগবদগীতা 


অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতে - 
সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না। OPE EERE 
Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে 7710119 বলে, এই গীতোক্ত ধৰ্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না 
Puritanism এই “বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধৰ্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই। | 
প্রসাদে সর্ববদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ! 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 
প্রসাদে তাহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাহার বুদ্ধি স্থিত হয়। ৬৫। 
পূর্ববশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগন্বেষবিমুক্ত ইন্দিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগই প্রসাদ 
লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ববদুঃখ নষ্ট হয়, সেই 


প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে। 
নান্তি বুদ্ধিরযুক্তসা ন চাযুক্তস্য ভাবনা ! 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তসা কৃতঃ সুখম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 
অযুভ্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই ; যাহার শাস্তি নাই, 
তাহার সুখ নাই। ৬৬। রর 
অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ ( যোগশূন্য ) ভাবনা, ধ্যান, চিন্তা। যাহার অস্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্জিয়সকল 
বশীকৃত হয় নাই, তাহার শান্্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জনে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে 
না। (ভাষাকারেরা বলেন, আত্মক্রানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই ; শাস্তি না 


থাকিলে সুখ নাই। 
ইন্িয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্রিয়পর ব্যক্তি 
যিমান বলিয়া জগতে পৰিত হইয়াছে তে তে গে কন নিত 
সুখা করে না, সে নহে। ৰ 
৮ হি চরতাং যন্মানোহনুবিধীয়তে ! 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ভমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ 


( ইন্দ্ৰিয় ) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭। 


টীকার প্রয়োজন নাই। | 
তন্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ ৷ 
ইন্দরিয়াণীন্ডিয়ার্থেভ্্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দিয়মকল ইন্দ্রের বিষয় হইতে সর্ববপ্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই 


স্থিতপ্ৰজ্ঞ ৬৮। 


শী ১ সর্ববভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ৷ 


মাই জালি বলি লা দির মাত অচিয়জসলির 
সর্ববভূতের র , সংযমী তখন জাগ্রত। সর্বভূত যখন জাগে, ক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯। 
যাহা সবভূতের রা এই শোকের প্রচুর টীকা। “অজ্ঞানতিমিরাৰৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশান্বরপ 
্নি্ঠাতে জিতেন্দ্িয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষযনি্টসবরূপ দিবায়প্রবোধিত থাকে, 
আত্মতত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাব্রি।” 
আপূর্যামাণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশত্তি যদ্ধৎ ! 

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশত্তি সর্বেব 

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 
্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে প্রবেশ করে, 


যেমন পূর্যযমাণ স্থির 
তিনিই শাত্তি প্রাপ্ত হয়েন ; যিনি ভোগসকলের কামনা করেন, তিনি পান না। ৭০। 


৬৭৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


+ জলের অন্বেষণে বেড়ায় না ; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
এন তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভি বৰালি নম রি 
করে ; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্্িয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে 
ডি কক রে না এখন ৫৬ জৌকের টাকার যাহা বলযাছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা 
পরিত্যাগই কর্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাহাকে আপনি আশ্রয় করে 
তাদৃশ সুখই শাস্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শাস্তি নাই ; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়। 

বিহায় { যঃ সৰ্ব্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ৷ 
নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 


যিনি সর্ববকামনা ত্যাগ করিয়া নিম্ৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্ত 
প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতাশূন্য__আত্মাভিমানশূন্য। 


তবে বৰহ্দনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দরিয়সংযম এবং কামনাপরিত্যাগই বর গল 
রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমহিতচিতের ইহা লক্ষণ মার- তগবদারাধলা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না 
অতএব সংযতেক্্রিয ও নিন্ধাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তাপণ, তাহাই প্রকৃত ব্হ্মনিষ্টা। ইন্দরিয়সংযম এবং ঈশ্বরে 
ি্াপরপূ্ববক নিন্ধাম কর্মের অনুষ্ঠান, ইহাই থে ব্ৰহ্মনিষ্ঠা। 

ইহা হইলেই ধর্ সম্পূৰ্ণ হইল। ইহাই ধর্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার 
সম্প্রসারণ মাত্র__অধিকারভেদে মাতর। হিন্দুধর্ম বা অপর কোন ধৰ্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা 
য়োজনীয় তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধৰ্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে 
ঘরে? করলেই ভালা ইহ রাগের জার টার জনা তেল ররর দাহ জা । ইহা 

) ব্যক্তি, শৃদ্র বা শরেচ্ছ, মুসলমান বা খ্ৰীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আযন্ত। 
জগতে একমাত্র এজ tholic religion. | 
৩ 


অৰ্জ্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণন্তে মতা বুদ্ধিজনার্দন। 
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজরসি কেশব ॥১ ॥ এনে 
হে জনাদ্দিন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে শ্ৰেষ্ঠ, কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্মে 
নিযুক্ত করিতেছ? ১। দি) ও 


নি অৰ্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্‌ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন 
য়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জুন এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, ৮ 
: হইতে শ্ষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি জ্ঞানই কর্ম ছে শ্ৰেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, 


রতেছ? 
৬৭৮ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 
অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন 


'অশোচ্যানন্বশোচভ্তম” (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে 
দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” সি (৪ 


(দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে গুপ্রধান ভ য 
2 
এষা ব্রা স্থিতিঃ পার্থ” (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংস উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম্ম, এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই 
ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছু 


ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল 
থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তীয়ের 
প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকায় “দূরেণ হাবরং কর্ম ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন ৰ 
যাহাই হউক, জ্ঞান কর্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, তাহা কিছু “ব্যামিশ্র” 
(anglice ambiguous) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ববকই ভগবান্‌ কথা প্রথমে পরিশ্ফুট করেন নাই__এই প্রশ্নের 
রর অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান কর্মের 
তারতম্য ও পরম্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে 
অতিমানুষ-ব্ি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমগুলে এরূপ সর্ববমঙ্গলময় ধর্ম 
কথিত হয় নাই। 
অর্জুন সেই "ব্যামিশ্র" বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন” 
ব্ামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম ॥ ২ ॥ 
ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার ছারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত 
হইব, সেই একই (একর প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২ 
শ্রীভ' 


গবানুবাচ। 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাং ₹ কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং 


(কৰ্ম্ম) যোগীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 


পামনারভানৈকর্স্যং পুরুযোহমুতে। 
নর সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 
এই কর্মের অনুষ্ঠানেই পুর নৈ্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর কর্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪। 
কে রা দি হইতে জান জেট তরে করে নিয়োগ করিতেহ কেন ভগবানের উতর, 
জ্ঞান য় উহ তাহ হইলে কি তোমাকে করস ত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জাননি্ঠ হইলেই কি তুমি 
কর ্যাগরিতে্পারিবে? ভূমি কোন কর্সর অনুষ্ঠান না করিলেই কি নার পাপত হইবে? না নক 


কাৰ্য্যতে হ্াবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈওঁণৈঃ ॥৫ ॥ 
কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। 
৫ 


৬৭৯ 


বন্কিম রচনাবলী 


হে অৰ্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্তেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না 
করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্থান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় 
কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি? 
জজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা 
যায় না বটে ; কিন্তু যে সকল কাৰ্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না? 
ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশবরচি্ত েচ্ছাবীন কর, ইহা 
কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? 
অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশান্তে শ্রোত কর্ম্ম ও 
রি কর্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্ত কৰ্ম্ম ও স্মার্ভ কন না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে 
পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব 
সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে--যাহা কিছু করা যায়--তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও 
বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিলে, কর্ম মাত্রই বুঝিতে হইবে; কেবল শ্রোত স্মার্ভ 
কর্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে। 
পে বত শা 
: ঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬॥ 
লে মি, মলেতে ই্িয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল করত সংঘত করিয়া অবস্থিতি করে, 
রী। ৬| 


বান বলিয়াছেন যে, কর্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্ পাওয়া যায় না এবং কর্ম্ত্যাগেই সিন্ধি পাওয়া যায় 

বারের অনুষ্ঠানে যে নত ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কর্মের অনুষ্ঠান না 

এই মা দিতেছেন মাকে কার্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর কর্্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার 
৩ 


১, মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন 


ক "ও করা যায় না, এবং কর্ম্ত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত 
তছে।__ * তি 


স্তি ্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহ্জ্বুন। 
অৰ্জুন রঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ 
হে ! যে ইন্দিয়সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া বনন্দিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের 
অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭। ত করিয়া, অসক্ত হইয়া কর্মেন্িয়ের 


নিয়তং কু ক তং কর্্য জ্যায়ো হযকর্্ণঃ। 


__ শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥ 
পাড়ি নিয়ত ক করিবে। কর্মশৃন্যতা হইতে ক শেষ কর্তা তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে 


“তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!” অর্ভ এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ এই উত্তর দিলেন। 

উত্তর এই যে, কর্ম্মত্যা গর কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্ ত্যাগ করিলেই সিন্ধি ঘটে না। কর্ম না করিলে 

তোমার না নি্ব্াহের সাবা নাই। অতএব কর করিবে। তব কর্ম করিতেই হইল, তবে যে 
? এলে কৰ্ম্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম 


মারো ই * মনের দ্বারা সংযত করিয়া; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। তদতিরিক্ত 
কৰিও নিয়ম আছে, তাহাই সর্ট ও সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এবং কর্যোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবস্তী শ্লোকে 
I 


* ভাষ্যকারেরা বলেন, কেবল জু নতি | 
৬৮০ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


যঙ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহয়ং লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯ ॥ 
যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তন্তিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থ) 
অনাসক্ত হইয়া কন্মানুষ্ঠান কর। ৯। 
যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্বে যজ্ঞ 
বলিত, যথা-_অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 
প্রাচীন ভাষাকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থ গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন.__“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্য্ঞ 
ঈশ্বরঃ”। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। 
তিনি দ্রব্যার্জনাদিক কর্মকে যজ্ঞ বলেন। 
শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে 
সকল কর্ম, তাহা কেবল কৰ্ম্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই 


কৰ্ম্ম করিবে। . 
তাহা হইলে বিচার্যা শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম" তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম, 


কর্মাফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম্ম করিবে। 
এ স্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত 
নি্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতে 


হইয়া এবং জীবনযাত্র তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ 
পারে? জি দদা নির্ববাহা  স্নানপান, আহারব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার 

থ % 

মাকিতে পারে? ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা 


এ কথা বুঝিবার আগে র করিতে হয়, 

আরা বুঝবার আগে বির রে সেরূপ তোষামোদপ্িয় ক্ষু্চেতা মনে করা যায় না। ভাহার 
্বস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, কি চিন্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ ভ্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন 
আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্তবা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় 
না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ “যাগযজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন, নৈবেদ্য, হোম, বলি, উৎসব, এ সকলও 


ঈশ্বরারাধনা নহে। 
কিন্তু তোবামোদে তাহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাহার 


তাহার অভিপ্রেত কার্যোর সম্পাদন ও 
এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন” 


তাই- সইতে সমদৃষ্টি, সৰ্ববভূতে টু 
৮ ৮৩ রর একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ববভূতের হিতসাধন। 
জজ সে নিজেও সর্ববভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষা ও ঈশ্বরাভিট ভিপ্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার র 
ভরি নিজের উপর দিয়াছেন! এ সকল কথা আমি সরিষার ধর্মতত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির 
প্রয়োজন নাই। “ “বন্ধন” বি 
যে, “যজ্ঞ” (যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র। বন্ধন” কি, 
এই নবম শোকে লাহে নধর নিল হয় বা পাগজনক, এমন কথা বলা হইতেছে না বলা 
১০৮ প। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মাস্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিলেই জন্মা্তরে 
তাহার ব'ল ভোর করিতে হুইরো বির সুফল হক, আর হুক তাহা ভোর করিরারাজনা 
জীহার কল ভোগএহণ করিতে হইবে। যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তি 


প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম বন্ধন মাত্র! 
৬৮১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,_যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোন্ত নিকাম কর্ম্মই কি 
ধন্মানুমোদিত? না, নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্মও তা? 

আমি ধৰ্ম্মতত্তে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিঙ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষাত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা 
ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন। 

সহযভ্ঞঃ প্রজাঃ সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক ॥ ১০ ॥ 

পূর্ববকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বারা তোমরা বদ্ধিত হইবে, 
ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে” | ১০। 

এখানে যজ্ঞ শব্দে আর 'ঈশ্বর' নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত ক্ম্মই যজ্ঞ; 
এবং পরবন্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্রোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল এ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে 
একার্থে একটি শব্দ কোন অথবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এ 
জন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্রান্ধক তেলাঙ স্বকৃত অনুবাদে 
যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন_ “Probably the sacrifices 
spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in 
this passage.” সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ 
ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে ৭৫ লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার!!! 

এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব 
বজার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভ 
৮৮৮ বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্বেবদ তাহার কঠ 
সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন ৫ তি 
সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহা, কেই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিষ প্রজাপতি যখন মনুষ্য 


পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবান্দথ ॥ ১১ ॥ পরস্পর 
তোমার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর, তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করুন। পর্ন 
এইরূপ সংবদ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ ল পা 


ইষ্টান ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙ্তে স্তেন এব সঃ ॥. ১২ ॥ 
যজ্ঞের দ্বারা সংবদ্ধিত দেবগণ, 


যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে তদ্দত্ত তন্ন) না 
* যে খায়, সে চোর | ১২। 


শর ও ভ্রীধর স্বামী বলেন, বেলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা”, 
র দ্বারা না দিয়া খায়, সে চোর। পঞ্চ যজ্ঞ যথা। 


| ৬৮২ | 


20 
ye 


শ্রীমন্তুগবদগীতা 


অধ্যাপনং ব্রহ্গযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিভোজনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃষজ্ঞ বা তপ্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা 
সরা ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চযজ্ৈরদত্তা” বলেন না, “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা” 
|| 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচান্তে সর্ববকিছিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্তাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥ 
যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাহারা সর্ববপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার 
জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে | ১৩। 
অন্নান্তবন্তি ভূতানি পঞ্জন্যাদ্নসম্ভবঃ। 
যজ্ঞান্তবতি পর্জজন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুত্তবঃ ৷ ১৪ ॥ 
উজির ace asin hues কিবা হসানল 2 v6 
ত! | ১৪। 
পর্জন্য একটি বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্্জন্য অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে। 
অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং বোধগম্য বলে। 
টাকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপাস্তরে শক্ত শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট। 
তার পর বৃষ্টি হইতে অনন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্ত 
যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য 


ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধুম ব্যতীত জন্ে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও 
বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি অসত্য ও 


তন্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিম্‌ | ৯৫ ॥ 
ক ব্রহ্ম হইতে উত্ভৃত জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদূত; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে 


প্রতিষ্ঠিত।১৫। 
শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই 


অর্থ হয় না। ক k রর হাতারতকার এবং অনান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুব্তী হইয়াছেন। 
3 লাও উপ বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের এই দুই প্রকার অর্থ 
করা যায়। 
প্রথম শ্রীধরাদির টি 
“কৰ্ম্ম এখরাদির মতে  পরত্্ম হইতে সমত হইয়াছে; অতএব সর্বগত বর্ম নিয়তই যজ্ঞে 


না। 
ং প্রবর্তিতং চক্ৰং নানুবর্তয়তীহ য্‌ঃ। 
মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥ 
সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন 


এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনুবততী না হয়, 


ধারণ করে ।১৬। 
(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দরিয়ারাম।) 


৬৮৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ত জীব। 
রর তে যন, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অর“ অন হইতে 

বদর পা সু সি এই জগচ্চক্রের অনুবর্ভন করা ৮৬ 
যত ইন হইতে মে হইবে, মেথ হইতে অয হইবে হইতে বা বাহ হইবে এই 
চরে এত নামান সা ১ ইতারদি। পক্ষান্তরে 
মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে বিনাও জীবনযাত্রা 
তিক আহে, বিন ও মেঘ হয় বিনা যেও শা (বি), শল খায়) ইত্যাদি। 
নির্ববাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অরদ্ধসভ্য জাতি মুগয়া বা পশুপালন করিয় ডে নদা 
সম ভাগি এই যে, বম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর ইহাও বিরোধের সথল। ্র্ তাও 
নহে এৰিল হলেন বদ অসৌরবে। অনেকে বনতে পারেন, বেদ অসৌকরুবেরও নহে, সত 
চিন জার কোন এ, ও পা বলে আছে। ভার গর বেদ হইতে করস এ কথা কেবল শৌ কর 
অনিকার সে সত্য নহে। পাঠক দেবেন, দশম কোক হইতে আর এই মোড় পর 
হি অচল অব আবৰ পড়য়ছি। সম অবৈজ্ঞানিক (০১০৫৭) ক রাড 
মহৰ্যিতুল্য প্রাচীন ভাষযকারেরা কেহই সহায় নহেন ; ভাহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরি অনায়াসে 


তবে পাঠক বলিতে রেন যে, যাহা তুমি 


সঞ্ষলনকর্তা সম্বন্ধে “প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ 
“কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে 
শ্লোকের বিশেষ 


এ যায় না। তখন 
হয়ত তাহাতে তিন চার হাজার বর পরে বিজ্ঞানে যে কিনা করিবে, তাহা বলা যত 
ও নয, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ জীবগণের সঙ্গে 
বিড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাড়াইয়া মঙ্গলাদিগ্রহ-উপগ্রহবাসী কিন্ুতকিমাকার 

তিষ্ঠতাকর্শকৃৎ" (৫ 
* যদি বল, রো ্মার্ কৰ্ম্মই করম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম্ম নাই, তাহা হইলে “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তি 
শ্লোক), এবং “শরীরযাত্রাপি 


৯ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ” (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই। 
* Great Bears. Tt Plerades. 
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শ্রীমপ্তগবদগীতা 


কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্ধালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, 
ভগবান্‌, সর্ববজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নৃতন ধর্মমতত্ব প্রচার 
করিলেন। করিলে, শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবস্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রাচীন 
কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি .দিশ্বিজয়ী 
পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্যরচনায় সাহসী। 

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম। 
দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের বিরোধী। এ আপত্তি 
অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, 
তাহা নবম শ্লোকের টাকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ 
হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মন্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাহার কৃত 
গীতার্থসন্দীপনী নাল্লী টীকা হইতে এ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সহযজ্ঞ” অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদ্ঘোষণা হইল। কিন্তু “মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ” এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও করা 


হইয়াছে, এবং গীতাতে কর্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ 
এবং গীতাতেও কামা হইবে। “প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া 


হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদুরিত 

ফলত চার কিয় করিও". পা এ কথা বলেন নাই! কর্বানুরোধে কর্্ের অনুষ্ঠান করিবে, 
ব্রহ্মার উদ্দেশা। কিন্তু এই কর্্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্ম 
লেন, “তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্টান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবের তোমরা বন হা বাসনা 
রবে, তাহা সি হই আম্নেরই জন্য যেমন আত্রবৃক্ষ রোপণ করে, য়া ও 

করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আমে সেইরূপ কর্তবোর অনুরোধেই ক সাধন করিবে, কিন্তু 


ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।” 

পাঠকের রও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে 

া। নার বোধহয়, আমার পাঠকের নি প্রয়োজন নাই। এই সাতটি শোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, 

১৬ ক্ষান্ত হইব। 

তাকার বলিতেছেন যে__ ণঁ 

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্া পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।2 

এই কথা তার সহঃ নই এই বি প্রন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় 

চা সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ। 
যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্‌ ॥ 


কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং 


সাধ্যানাঞ্চ গণং সৃ্মং ১-২২। ইত্যাদি। 


নত ও প্রসমন হয়েন এবং যজ্কারীকে অভিমত ফল দান করেন, ইহা বৈদিক 
রর স্ূলাংশ। ইহাই লো কিক ক ধর্্ের প্রতি ধর্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য? এমন 
পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্ম্মসংস্করণে 
লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতে ভুক্ত উপধর্র প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন? 

কর্তৃব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ও তাহার 


য়া হইয়াছে। 
$ ইহার অনুবাদ পূর্বের দেও | কী 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বৰ হইতে পারিতেন না। 
তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্া হইতে 
নিতে ই ধর্মের উপরেই আপনার চিত মত সংঘাত করিয়াছিলেন তার পর ই 
পে মক সা হত পচন উপরে এবারে য়া তাহার এমা কারণ এই 
ে, পোষক সাহার পর ধর্ম তখন একেবারে জীবন হাছন যাহ বশ তথ মৃত 
পা করিয়া নেওয়া বড কঠিন কাজ রহ গর শাক সিবতর তার চীন বের 

|| ব্রযোগ ও 
কৈ ধের পতি হতে ভিনি জানিছেন যে, াহার কিত নিন বো ও 
জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্মের সমন্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লে Sp তিনি 
থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে। তাহার 
লা ডা উহ কয়নে ধৰ্ম্ম 
মধ্যে তাহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই তিনি বৈদিক সকাম 
আসি মির যা তাহা পর করিতে হরে এইজন্য তিমি দন রা 
ধর্মীকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন 
তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, ৷ প্রথম, যাহারা 

যাহারা কর্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। 

নিফামকন্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম করে, 
“আত্মরতি” বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দিয়সুখের জন্য লিও 
সা হাদি  ইতিয়রাম’ বলা হইয়াছে। তি তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে তাহার পরল 
রয় ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা * নারে 
তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা 


র যপ্ডে 

5 র্‌ তা 

র রা পরে দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভি পে 

নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাহে রলিযাছেন। 
উপাসনা বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহা ফলদাতা, ইহা i 


নহে 

ian 909 

লালদীঘি, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian 

পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়” বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা নয 
Caspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা থর" বুঝিতে হইবে 

i বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ 

এ কথা খাটে না। 


আর কোন 
আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক। যা হউক, 
অভয় খুজিয়া পাওয়া যায় না- তবে শতগধবাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে খ 


একটা কিছু পাওয়া যায়। সে ক ন্‌ লিভ করেন এবং তজ্জন্য 
€াবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করে 
যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত বারা বে বিষ্ণুরিতি 
i পাচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, 
রঃ।” এখন যঁ 


বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না। 
৬৮৬ 


শ্রীমন্তগবদগীতা 


শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে 
ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া 
আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্ন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস 
করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি 
মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক 
ত্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ 
পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে 
যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবন্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। 
সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্ম্মই বুঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ 
শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি 
কর্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য “ন কর্ম্মণামনারস্তাৎ” ইত্যাদি যুক্তি পূর্বের কথিত হইয়াছে ; কিন্ত 
অনাত্মজ্ঞানের কর্ম্ম না করায় অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে। 

শ্রীধ স্বামী শঙ্করাচার্যোর অনুবর্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, সামানাতঃ অকৰ্ম্ম ( কর্মশূন্যতা ) হইতে কাম্য কৰ্ম্ম শ্ৰেষ্ঠ, এই জন্য পরবস্তী শ্লোক কয়টি কথিত 


য়াছে। 
সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিলে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যদি 


আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্রোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর 


একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। 
যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্‌ ধাতু দেবপ্জার্থে। অতএব যজ্ঞের 
মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্ত 
যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা_ 
“যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ৷ 


তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥” ২৩ ॥ 
গীতা, ৯ অ! 


সেখানে যক্তার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন_ , 
“অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ! ২৪ ॥ 
গীতা, ৯ অ! 


যজ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত লোকে তিনটি 
রণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে_ h S 
/ ভতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ৷ 

EA গীতা, ২৫, ১০ অ! 


“্যজ্ঞানাং জপজজ্ঞোহঁস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ 1” 
5 গীতা, ২৫, ১০ অ! 


অন্য শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা মহাভারতে__ 
০৮৮৮৮ দেবঃ গ্রীয়তাং মে জনার্দন !” 
E শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 
ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের 


ধন এন শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে 
য়, সুসঙ্গ য়। 

হয সুসঙগত অর্থ প্হণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে একটি আপত্তি এই £_এই 

শোকের পরবর্তীকের প্রোক যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। 

“সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ”, “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ” “যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ,” “যজ্ঞ কর্ম্মসমুত্তবঃ,” “যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্” 

£”, বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার 


ইত্যাদি টা 
১৯ ্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা 
৬৮৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বন্ধিম রচনাবলী ০০০ 
নিতান্ত অস্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসুর করা 
গীতাকৰ্ত্যা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও শব্দ 
যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একাথেই যজ্ঞ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে। 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও 
এমন প্রয়োগও নাই। “হে যজ্ঞ” বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, হে বিফ্কো!' বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর = 
অবতার" এ কথার পরিবর্তে কখনও বলা যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার" “যজ্ঞ, শবচক্রগদাহী তিনি 
বনমালী” বলিলে, লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তি 
বলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ”_যজ্ঞ বিষ্ণু, ইহা বেদে আছে। এ 

শতপথব্রাহ্মণে* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে 
করিয়াছিলেন। তাহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্ে মিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, 
আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। 
তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধত 
করিতেছি। 

“তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপঃ 


রর ০ যঃ স 
৷ স দেবানাং শ্রোষ্ঠোহভবৎ। তন্মাদাহুৰ্বিফু্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। সঃ য 
বিষ্ণর্যজ্ঞ: সঃ যঃ 


স যজ্ঞোহসৌ স আদিত্যঃ। গার 
অর্থ-ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষু দেবতাদিগে? 
শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য ০ পশবঃ 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপিবিষয়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।__“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পিরিতি 
শিপ যজ্ঞ এব পশু ্তিতিষ্ঠতি”? ভট ভার মিশরও লিখিয়াছেন, “যজ্ো বৈ বি্ণুঃ পশবঃ শি | 
81” 


“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌ ৷ 
মন্্োহহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতম্‌ ॥ ” 
গীতা, ৯ অ, ১৬। 
আমি কত, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি উষধ, আমি মন্ত, আমি ঘৃত, আমি অগি, আমি হত 
তবে বিষ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে।বিষু সর্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র তিনি ঘৃত, নে 
অগনি; কিন্ত মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু মহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু | 
ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না। 
রাতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ৷ 
আত্মন্যেব চ সস্তুষ্টস্তস্য কার্ধ্ং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সস্তষ্ট, তাহার কার্য; নাই। ৯৭1 
দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইনদিয়ারাম ( ১৫ শ্লোক দেখ ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সেই আত্মারাস : 
সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্রোকে তাহারই কথা হইতেছে। কাহারও 
ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর ব্যতীত কাবা 
জীবনযাত্রাও নির্ববাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের কর্ম নাই। অতএব 


*১৪। ১। ১ 


1 ইহা আমি টা সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে। 
৬৮৮ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


জজ বহতা বদ গও কালি 
জ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যঙ্ঞাদির প্রয়োজন নাই। 
নৈব তসা কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ! 
হার কে ন চাসা সর্ববভৃতেষু কশ্চিদর্থবাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
করের কোন প্রয়োজন নাই : এবং বা কারণেও কোন প্রত নাই। সণ কাহ 
য় হহার প্রয়োজন নাই | ১৮। 
তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচার । 
জত অসক্তো হ্যাচারন্‌ কর্ম্ম পরমাপ্লোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 
বস সতত জলক হই কতা ৰথ সদন রি পুর অনত হই ক কমল দুধাল 
ও বা অন খাল ৯২৮০১০৭ 
জা এ য়া হার এই ‘তস্মাৎ' (অতএব) 
ছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, 
শরীরযাত্রাও নির্ববাহিত হইতে পারে না। ৯ম 


হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, কর্ম না করিলে তোমার * 
করম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া 


রম কর,বাহইল যে রা আর্থ বে কর, তাহার ছারা নুহ মজিলাভ করে। চম, তার পর টি 
নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী কয়টি 


পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী 
দেখাইয়াছি। অতএব এ নয়টি শ্লোক যে প্রক্িপ্ত, ইহা 


সাহস করিয়া বলিতে পারি না। 
কন্মীণে হি সংসিদধিমান্থিতা ১০ রর 
লোকসংগ্রহমেব পি সংপশান্‌ কর্তৃ্হাস ৪ 
২৩ ক্র বাই জান লাভ করিয়াছেন। তুমি লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম কর 
ই দৃ্টান্তের দারা লোকের ধরে প্রবর্তন শ্রীধর স্বামী 


জ্ঞানীর দৃষ্টাত্তের অনুবত্তী ধর্ম পরিত্যাগপূর্ববক পতিত হইবে, র 
হইয়া নিজ ধর্ম পরিতাপের উ্াব নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে 


র এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন। 
শ্ৰেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ! 


যদ্যদাচরতি j 
যত ং কুরুতে লোকভতদনুবর্ততে  ২৯র। 
Ee ইলোবলাকেও তাহাই করে। তাহারা যাহা প্রামাণ্য বলিয়া 


ইইবে। অতএব সকলেরই কর্ম করা 


রা কর্তৃব্য। 
সে হা লগ সা 
হইয়া সমস্ত 


র কর্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং 
হইয়াছে। ভগবান্‌ উপরিলিখিত যে 


ছিলেন। এবং সেই দৃষ্াের অনু হ দশা প্রাপ্ত 
ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কেবল এই গীতাতেই কর্মের মহিমা কীর্তিত করিয়াছেন, এমত নহে ; ডি 

হর ভি করিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে 
করিলাম £_ ্ 
এ পি হই ধনী মাপন কিব, এই শালি বি 
বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্িয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা শিলা 
রি এ গা তোর রাণীর রর পারেন দন বাবা 
করি তি হয় পর্ন লা কিয়া কেবল রেল হইলে মাণগণের কাচ রঃ 
বাংলার সাধন যা বাকে, হি ফর + যাতে কোনও এরর সা 
নিজ হন নাবী লারমা লাম 
হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা সিল 
কৰ্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ববপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ণ অপেক্ষা 
বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিস্ফল হয়। দিবাকর 
“দেখ, দেবগণ কৰ্্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন ত হইয়া 
কর্্বলে আলস্যশৃন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত 
মাসাদ্ধ উদিত 


প্রদান 
ত হইতেছেন ; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ 
করিতেছেন ; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত করাঃ 


প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। 


করিয়া 
য়াছেন, রহ্মবিদ্যা, ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।” b 


আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কৰ্ম্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্‌ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরি 
করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন: 


ন মে পার্থাপ্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন ৷ 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত কর্মাণি ॥ ২২ ॥ 
যদি হাহং বর্ত্েয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ৷ 
মম বধ মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ ॥ 
হে পাৰ্থ! এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি 
কর্ম করিয়া থাকি । ২২। 
কর্মে অনলস না হইয়া যদি 


আমি কখনও কর্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্বপ্রকার 
আমারই পথের অনুবর্তী হইবে । ২৩। 


খ দুঃখ 
এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দু 
কিছুই নাই, অতএব তাহার কোনও কর্ম 


নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগৎ নর 
করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ তাহাতে তাহার হত্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই! ৰ 


৬৯০ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌ ৷ 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা ॥ ২৪ ॥ 


যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্তা হইব এবং এই 


প্রজা সকলের মালিনাহেতু হইব | ২৪। 
ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে ব্ণস্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধ রক্ষার জন্য অতিশয় 
যত্রশীল ; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্ধা সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন 
নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজানাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে_ " 
“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চট 
কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে 
বর্ণস্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ 
. ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া 
শৃদ্ধার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসান্র্যা নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ববদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, 
চৌ্য্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধর্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শ্কার কথা না 
বলিয়া, বৰ্ণসাঞ্চধোর ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, 
ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের 
ক্ষুদবুদ্ধিগম্য হয় না। 
কিন্তু সর শব্দে ব্ণসম্ধরই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, 
মিএণ। ভিরজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপনন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাফর্ষা উপস্থিত হয়! তাহারা ফল 
, ইংরেজিতে যাহাকে 051৫০ বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ম্মবিরত 
পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলসাপরবশ এবং কর্মে 


হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্লতা ঘটিবে। আদর্শ 
অমনোযোগী হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব। 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত ৷ 
ুযািাংস্তথাসস্তশ্চিকীুলোকিসংগ্রহম 1২৫ 
হে ভারত। যেমন তিনের করে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংএহচিকীরব 
বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন । ২৫। 
নাস ইয়াবা কর্ম করেন, বানের! লোকনাথ অর্থাৎ ধর্মে করাকামনা পরিত্যাগ 
করিয়া কর্ম্ম করিবেন। 
রে জে যান লন ২৬॥ 
যোজয়ে' { যুক্তঃ রন 
jl জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব কর্ম 


বিনে করে আসত অজঞনদিগের বিজ 
রয়া, তাহাদিগকে কর্মে করিবেন | ২৬। 
জাহির মান বিন নারিতে শা, আরিনেরও রর 
কর্ম কর্তব্য নহে। অতএব ভ্ঞানীদিগের অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিতেদ জন্মিতে পারে। 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ববশঃ ৷ 
রবিমূঢাত্বা কর্তাহমিতি মন্যতে ৷ ২৭ ॥ 
প্রতি ওলসকলের দার মর্ম বর্ম রমা ষ্ঠ যাহা মুদি জানে নি বৈ'অগিনাকে 
কা মনে করে | ২৭। 
তত্ববিতু মহাবাহো গুণকর্্মবিভাগয়োঃ ! 
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ! ২৮॥ 
হে মহাবাহো গুণকর্্বিভাগের তাহারা জানেন, ভাহারা বুঝেন যে, ইঞ্জিযসকলই বিষয়ে বর্তমান ; 


এ জন্য তাহারা কর্মে আসক্ত হন না। ২৮1 
৬৯১ 


বহার 55555 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যাহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাহারা উপরিব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের দুই অর্থ বুঝিবেন না। এ 
দুই শ্লোক এবং তৎপূর্বের বিদ্বান এবং অবিদ্ান জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকল্‌ এই 
আত্মজ্ঞান লইয়া। যাহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক অবিনাশী আত্মা 
আছেন, তাহাকেই বিদ্বান্‌ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান বা অজ্ঞানেরা কম্মে আসক্ত বা 
ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান জ্ঞানীরা কর্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? 
আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই 
প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দরিয়ের যাহা ভোগা, তাহাকেই বিষয় বলে। 
কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্িয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল : 
অভঞ আমিই কক আমি ক্র করা” এই বিযেচনাই হারে বে থে, আনি কর 
রয়াছি, এ জন্য আমিই কর্মের ফল ভোগ করিব ; তাই সে ফল কামনা করে। আর যাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে; ইন্দ্রিযসকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাহার বোধ আছে, তিনি 
জানেন যে, ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতিই কর্ম্ম করিল। কেন না, তদ্বারাই বিষয়ের সহিত হন্দিয়ের সুযোগ সংঘঠিত 
হইল। আত্মা কৰ্ম্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভোগী নহেন। আত্মাই আমি ; অতএব আমি তাহার 

ভাগ করিব না, এই বোধে, তাহারা ফল কামনা করেন না। অতএব আত্মতত্রজ্ঞানই নিম কর্মের মূল। 
এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম নিক্কাম হয় না, 
এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিল্কাম কর্ম্মও আঅভাত্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে 


a gy এ হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে 


প্রকৃতেগুণসংমূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ৷ 
যাহারা প্রকৃতির ভু মন্দান্‌ কৃৎস্সবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ 


বা 
দৃষ্টান্তের ঘটিতে তে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ 
হইলে, নাম কণ তে পারে যে, তাহারা সকাম কর রস পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর অভ 
হইতেছে। সভবে না ; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান 


ময়ি সরববাণি কৰ্ম্মাণি সংন্যসযাধ্যাত্মচেতসা ৷ 
ৰ ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ হইয়া যুদ্ধ 
কর। ৩০। নয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হা" 
গোর কাটা এই হইয়াছিল যে, অৰ্জুন আত্মীয় ্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপকর্্ের দারা রন 
তাহাকে উদ মা ন অতএব বুদ্ধ করিবেন ন স্থির করিলেন। তদুততরে ভগবান প্রথমে আসন 
i সিলেন। তার পর কর্মের মাহাত্ম্য ও বুঝাইলেন যে, 
কর্মা করিতেই হয়। অন্য কর্ম ও অবশ্যকর্তব্যতা বুঝাইলেন। 


নিম হইযাই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনু ক করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল তা 
হইয়া করাই ভাল ; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফ ্ 
পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে, না হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্ণের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, 
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ ৷ 
শ্রদ্ধাবস্তোহনসূয়স্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


যে সকল মনুষা শ্রদ্ধাবান্‌ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত 
অর্থাৎ চলা ত খু ৩১। দিত্য নাল ফরেণতাইারাকর্ম্াহউতে 
যে ত্রেতদভ্যসূয়ন্ত্যে নানুতিষ্ঠপ্তি মে মতম্‌ ৷ 
রী HEE, ai ir বিদ্ধি ০ নি: 
রা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের করে না, তাহাদিগকে সর্ববজ্ঞানবিমূঢ় 
বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও | ৩২। রিনা 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ৷ 
প্রকতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জাতি, যাহা আপন এঁকুতির অনুকুল সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। 
গ্রহে কোন ফল হয় না | ৩৩। 
ইন্দরিয়সো্জিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্বস্থিতৌ ! 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতৌ হাস্য পরিপন্থিনো ॥ ৩৪ ॥ 
ইন্ডিয়ের বিষয়ে ই্সিতোরাগবেব অবশান্াহী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, তাহা শরেয়োমার্ের 
রক । ৩৪ । 


শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্ঠিভাৎ ৷ 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫॥ 
পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা বধৰ্দ্বের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্ে নিধনও ভাল, পর 


সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দিয়ের বশীভূত হা 

রে সা নার মা কিছ দি তাহা ধরছি সর 

মেন করিয়া থাকে। বব হো রাম, নে সকল সমাজের পতি এই উপ রাগ | 
নে সকল সময রোজ ও পরানের উপর জা 

ইউ বত জীন তালার অনুর লয় এ করিয়াছে হাহ হাই নে | 

ন সমে হন চিত, পলমে ত ন ত লবি কণ | 
নীরা পুরুষপরস্পরায় একজাতীয কার্যাকেই আপনা ষ্ঠ কর্ম 

অন্য গ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও 
সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুয়ো খহু লোকের অনুকূল। কিন্ত অনেক সময়ে দেখা 


বলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর 
জাল বি পূ এবং পরধর্দ অবলম্বন অম্লের করণ 


অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান না প্রাণপণ যত করেন, 
বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন ; 


অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ ! 
অচ্ছিন্পি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
৬৯৩ 


রি ৮৮০..... 05190775181 


বঙ্কিম রচনাবলী 


র অর্জুন বলিতেছেন,_ 

হে বরে পুরুষ কাহার দা কত হইয়া পাপচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সেও বলের 
দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬ । ও সে 
যাইয়া হে ইজি বিষয়ে ইতি রাগ্েষ অবশ্যভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও দে 
স্ধরম্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বোঝায়। অর্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এর 
ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়? 


শ্রীভগবানুবাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুত্তবঃ ৷ 
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধযেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


ইহা কাম। ইহা ক্ষোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচ 
করিবে | ৩৭। 


উই হইছে একক যত হা ইহাতে 
ly ; দুইটি পৃথক্‌ রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, 

প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব হাত ধ একই। | 
তবে কাটা এই হইল যে, সধ্ানষ্ঠাই শ্ৰেয়, কিন্তু ইহা কলে পারে না। বেল না, স্বভাবই বলবান 
AE ৬০ সো ইই়াই পর করে +পাপাচরণ করে ইহার ফার-কাদেন 
লশালিতা। কাম অধ রপুবিশেষ না বুঝিয়া সাধারণতঃ য় মাত্রেরই বিষয়াকাঙক্ষা বুঝিলে, এ 
শোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্যয বুঝিতে পারা খাত ইনি 


৫ সার্বাজনীনতার ইতিহাস হইতে তিনটি 
উদাহরণ পয়োগ হা তার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতি 


খানে 
| নধশ্ম_রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। প্রচারক বা ধর্ম্মনিয়প্তা নহেন। এ 
Religion অর্থে ধৰ্ম্ম শব্দ ব্যবহার | কিন্তু hs ৮ রাজগণ ধর্ম্মনিয়স্তৃত্ব গ্রহণ করা 
মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ ত 
ত Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। হইতে 

* পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক ণ রাজার 
ভিন্নধ্মাবল বিয়া প্রাণে নিহত etherland দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল 


র 8 কতক 
;_আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একেবারে অন্তহিত হইল, 

ঘড়িতে হইল লা এন দারা সু ডুবি যে, আর ভাল না। কেপানিকেও শেষ বাজ 

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্তীজাতির আঃ ভাগে ও সৌরুষ করসে পতি হাক 

তি ক তি শর অক উস হি ক 

বলি শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দু 


স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। 
ধূমেনাব্বিয়তে বহির্ধথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেণাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ৷ ৩৮ ॥ 


৬৯৪ ৯ 


্রীমপ্তগবদগীতা 
যেমন ধূমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) 


প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, 

এবং প্রসবের দ্বারা উল্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া 

কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। 
কামরাগেণ রীয্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ] ৩S 


হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, কামরাণে দু" bk 
খদায়ক, পরিণামে সুখদাঃ 
টিন তাহ ০১ স্পা 
ba ইহার পূরণ নাই; এবং ইহা সম্ভাগহেডু, এই 
ইন্দ্রিয়াণি মনো দ্ধিসাধিষ্টানমু্াি ol 
রা 
ই (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। , এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্‌। 
কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? হা, i 
আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে! 
ত্মাতবমিন্দিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 


সি) ং 
বিনষ্ট হে ভরতশেষ্! ভুমি আগে ইল্রিযণকে দিত য 
ত্যাগ) কর ত হইবে। তাহা হইলে কামকে 
যদ ইজ্িয়গণই কামের অধিষ্ঠানূমি বে আগে ইন্িয়ণকে নিয়ত করিতে হইলে! 
করা হইবে। টি 


জ্ঞান ব ৰ 
উপ খা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, l হইতে 
বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচার্য্য বলেন, জানান রী স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাপ্জল বলিয়া 


বঙ্কিম রচনাবলী 


| 


পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন আন্তরিন্দরিয়। 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্দ্িয়ই এখানে অভিপ্রেত। 


সীতাপরযণকালে ইহা হইতে ভি প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল: তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই 
সম্প্রসারণে কপিল 


ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্িয়েভাঃ পরং মনঃ। 

মনসন্তভ পরা বুদ্দিবুদ্ধেয়ঃ পরতত্ত সঃ ৷ ৪২ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 

জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ ॥ fl - 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ : বুদ্ধি হইতে 


তিনি শ্রেষ্ঠ | ৪২। 


এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুর 


শত্রুকে জয় কর । ৪ত। 


পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুর্বোধা। 
বলা হইতেছে যে, ইন্দরয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্িয়গণ কাহা 


হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক 


অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইজ্িয় কি। দর্শনশাস্ে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পচটি জ্ঞানে্িয, হতপদাদি 
কিন্ত এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক বলা হইতেছে। সুতরা 


£ সাংখাদর্শন স্মরণ করিলেই এ 


প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি 


গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরাপ। 


৯1 হুজি ৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্ৰ ও একাদশ ইন্দরিয়। 
২। মহৎ। ২০-২৪। পঞ্চ স্থল ভূত। 

৩। অহঙ্কার। ২৫। পুরুষ। 

এই পর্যায়ের তাৎপর্য 


তন্মাত্ৰ ও 
একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ ওঁ এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ 


কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখাদর্শন নীতাপ্রয়নকালে জন্মগুহণ করিয়াছিল। তবে 


রত সাংখ্য। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কাদির রানির. 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 


৯১৯২২, 
* দুরাসদ শব্দে দুর্বিিজেয়, শ্রীধর স্থানী বুঝিয়াছেন। 
৬৯৬ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


আটটি মাত্র গণ কথিত হইল ; পাচটি স্থূল ভূত 

ত ; ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য 

লে সও থয মং হে৷ দল গান বত মত ৰ লম লে 
শত 
টি চি যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। অতএব কাপিল সাংখোর সঙ্গে এ মতের প্রভেদও 
যাহা হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য কতক বুঝা গেল। কিন্ত বুদ্ধির আর একটি অর্থ আছে 
অর্ক যাই অধে বু নর উপ কমিত 
কপির দ্ধ বাবার জন্য এই অর্থ ্মরণ করিতে হইবে ইন্দিরদমনের উপায় কথিত 
হইতেছে হলো সমস্ত অস্তকরণপ্রবৃ্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শেষ 


EE 
* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫1৬ শ্লোকে বলিতেছেন, 
মহাভূতানাহক্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব ট। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ পঞ্চ চেন্দরিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৬ এ 
ইহাতে কাপিল সাংখোর ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; 
সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার এব কাপিল সাংখা নহে: বরং কাপিল সাংখোর মূল এইখানে 


উদ্দেশ্য নাই। অত, 
আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে। 

1 বেদান্তসার_-২৮। 

$ সভ্যসমাজে মনুধোর একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইন্দিয়দোষ" বলিলে সেই ইন্দিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবলা 
নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে ভিজ্ঞাসু হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে 
এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা তাহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দিযদমনের ক্ষুদ্রতর যে 
সকল উপায় আছে, তাহা নিমে লিখিত হইল। 

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে 
হন্দিয়ের দৃষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না। 

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না ; 
বিশেষতঃ মৎসোর অনেক সদ্গুণ আছে; কিন্তু মৎস্য ইন্দরিয়ের উত্তেজক। অতএব মৎস্য মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। 
মৎস্য মাংসের এই নেক সং আছে কে হিলারি হইয়াছে। সা 

ন একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্য কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,_অনা 
করম না থাকিলে, ইন্দরিয়পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। ধাহার বিষয়ক 


ফল ফলিবে ; ইন্দরিয়ও শাসিত থাকিবে এবং 
কারণ হয়। অতএব যাহারা পারেন, তাহারা অবসরকালে সুসাহিতা পাঠ বা 


অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক র কার ন 
হে নি ভাবে ভাৱে আক যা জুন হারা আপনা রে ন 


এবং প্রতিবাসিগণের মুখন্বাচ্ছন্দোর তত্তাব সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাহাদের মন না যায়, 
তথ ত লারে। নেক একটা কুল বা একটা ভাতার স্থাপন ও রাগে মহ 


অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। | 
(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরি গ। যাহারা ইন্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল 'আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের 
উড) তি রন উট, চর ও করন কও কি দে 
একটি প্রধান অমঙ্গলই এই কুসংসর্গ। 
রান অনা, পর" খরার সুপ দাশ ত ৰ কন লিখিবার প্রয়োজন নাই। 
ক্ষ প্রাক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত 


হইল। 
৬৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চতুর্থ অধ্যায় 
শ্রীভগবানুবাচ। রি 


ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
Ei se মনবে প্রাহ মনুরিক্ষণাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥ 
এই অব্যয় যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষণাকুকে বলিয়াছিলেন ! 
১1 & 
এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষাক মনু পুত্র, এবং সূর্যাবংশীয় 
রাজগণের আদি পুরুষ। 


এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো বিদুঃ। 

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরভ্তপ ॥ ২॥ সহ 
এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ধিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরস্তপ! এক্ষণে 

কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২। 

(টাকা অনাবশ্যক।) 

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ ॥ । 
সি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উতম I 


অনাবশ্যক।) 
a অর্জুন উবাচ। 
রং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 
আপনার র বু 
টি রা জন্ম পরে, স্যর পূব, আপনি যে ইহা পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বি 
(টীকা অনাবশ্যক।) 
শ্রীভগবানুবাচ। 


বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জভুন। 
তন্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫ ॥ 


আমার বহু রঃ 
তুমি জান টুপ ইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পর 


জারি ১ উত্থাপিত হইল। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার প্রয়ে ৮ 
কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা রি হয়, যেন অর্ভ্রন অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। 

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক বটে। কিন্ত 

স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য j 

কৃষি নামক মংপ্রণীত এহে বুঝাইবার রে বলা হইসে এক সময়ের নহে? 


মহাভারতে নন অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতা 
সারা বতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একর 
৩৪ দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে ; কিন্তু পুরাণে 


শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি কি দশটি, কি বাইশটির কথা বলিতেছেন না। “বহু” অবতারের কথা বলিতেছেন 
ভাগবতের অসংখ্যেয়" এবং এই “বহু” শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই। 
৬৯৮ 


শ্রীমর্তগবদগীতা 


অজোহপি সন্নব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
Ee চিক ৮১৯ ৬ 
অজ ; অব্যয়াত্মা ; সর্ববভূতের ঈশ্বর ; তাহা হইয়াও আপন 
মায়ায় জন্মগ্রহণ করি | ৬। ০০০০৮০০৪৪ 
অজ- _জন্মরহিত। 
অবায়াত্মা__ধাহার ভ্ঞনশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর) 
ঈশ্বর__কর্মপারতন্ত্য-রহিত (শ্রীধর)। 
প্রকৃতি__ব্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ববজগৎ যাহার বশীভূত। 
এতদ্যযতীত মূলে যে “অধিষ্ায়" শব্দ আছে, শ্ধরাচা্য্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য” লিখিয়াছেন, কি শ্রীধর 
স্বামী “স্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে 
কূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত. তাহার জনম হইল কি 
প্রকারে? ভনে মোক্চ + যাহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কর্স্মধীন,__যিনি ঈশ্বর, এ 
জন্য কর্মের অনধীন, তাহার জন্ম কেন? 
টি বান যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করচা্যয তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে কৃতি, অর্ধ 
যাহার বশে আছে, যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার 
এ সেরূপ নহে। 


থামার” দরের একটি শখ রাত বনে মায়া কিরপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা জনন কারবার 
। পাঠকের স্মরণ 


আমাদের ্রয়োুন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই 
থাকিতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ২ গ্কের চীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই মৌকটি 
উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,_ 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ! 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা | ৪ ॥ 
ভূমি, জল, অগনি, বায়ু, আকাশ, মন, বু” অহঙ্কার, আমার 
বলিয়াই বলিতেছেন_ 
অপরেয়মিততবনযাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 
ইহ আমার পরা বর শুতি ॥ আমার পা বা উর কৃতি আন। ইনি বত বং ইন 
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন । ৫। 
ধারণ করিয়া শর, এবং াহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই হার পা বা 
রহ শক্তিতে ভগবান্‌ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া 
আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করি পারেন। 
হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিশ্রয়োজন; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও 
রর বলিলে তাহার শক্তির সীমা নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া 
সি তা হর না জিদ রি 
ারণপর্ববক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভবগান্‌ নিজেই 


* কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খণ্ডে। 
৬৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্রানিরভবতি ভারত। 
অভ্যর্থানমধন্্মসা তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিভ্রাণায় সাধূনাম্‌ বিনাশায় চ দুক়তাম্‌। 
ধর্মাসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুখান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন 
করি । ৭। 


সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, দুকতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ 
করিা। ৮। 
জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিবমেবং যো বেত্তি তত্ততঃ। 
তক্তথা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহ্জ্জুন ॥ ৯ ॥ 


হে অর্জুন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্তৃতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,_আমাকে 
প্রাপ্ত হয় | ৯। 


না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ এ টে তঃ | আবশ্যক। 
তহাতীত ক আদ কী) অতএব যোনীর পক্ষে আদর্শ কর কর্ম তরতঃ। বুঝ 


ই 
লোষ্টক্ষেপ। যদি ই কৰ্ম্মযোগ ক 4 
অবতারতত্ব উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন রা যার রা বিনি ভগা য় তন বুঝিতে চেষ্টা 
করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে! 
৮৮ ভ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ ব্রচ্মকে এই 
হইনে কিন ৱৰ্ম কি? বধ নিরাকার, নিরপন, অপরিচছির নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ্বরপ| এ 
মক্ুলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর তাহাকে নিরাকর ইত্যাদি 
যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, াহার উপাসনা, 
ততঃ জানিনা এই মোক সে সং িরাকৃত হইতেছে অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য তার 
বলিয়া জানিলে সে জাৱা নই পারনি রানির রাহা সামি 
বীতরাগভয়ক্রোধা মনয়া মামপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মদ্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 


বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় । ১০। 
৭ সনম, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার গত হইয়াছে 
প্রথমে কথার অর্থ। রাগ তি, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পৃত অনেকে মদ্ভাব র 


4:77... 


1 এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার রয়াছি। | 
৭০০ 


শ্রীমন্তগবদগীতা 


যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তৃথেব ভজাম্যহম্‌ । 
মম বত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১ 
যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ববপ্রকারে আমার 
পথের অনুবর্তী হয় | ১১। ূ 
অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্ভ্বন বলিতে পারেন, “প্রভো! আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও 
নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম কিছু পাইব না কি? সেগুলো কি পণ্ডশ্রম?” ভগবান্‌ 
এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে 
যে-ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা 
করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না, -_অর্থাৎ যে নিফাম, সে আমায় পায়। 
কামনাভারে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়। 
তার পর দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবন্ী হয়” এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ 
হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ববপ্রকারে সেই পথে চলে।” এখানে সে অর্থ নহে__গীতাকারের 
“1010” ঠিক আমাদের “11017” সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, 
“উপর বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে 
হইবো “মান্য যে-দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন 
হত নাই আমিই সৰ্বদেব_ অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরাপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ 


যোগান কারি আমি: আমিই হন ইন্িয়াদির ফল দিই। ইহা নিও ুঃখম ফল টে 


কিন্ত যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।” 

হী বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের পা রে কেহ 
এতে যেও দত দেবতার উর করন রাও ছাতি ভিজা 
লিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীরের, কেহ সনুযোর, কেহ গবাদি পর, অব স্বীকার 
প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা ; 
পততরখতের পম সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জানের পরিমাণ মার যে দিছা আরে, মে 


pr ৮ কপট কেবল লোকের কাছে 

র' গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপ” লাকের য় 
দি হরর মে হিল না, তিনি! জা উর আনার কাযা সা 
ইলা দে বনি নার লে উদ, নাত ক টান 
জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্টীতলায় মাথা 


অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়। 


জৈন, নিরাকার পন হদেবোগাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক _যে 
উনার পের দবানেইলারা এই জল ধর জাতে এরসার সালাদ ধরণ 
পথে নাহল পর্ণ ইহাও প্রকৃত হুর হিয়ে তুল্য উদার ধর্মী আর লাই_আার এই 


শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই। 
৭০১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কাঙকন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মাজা ॥ ১২ ॥ 
ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই 
তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয় | ১২। পু সেই 
অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই 
অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য 


ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব যে, যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য 
তাহারই চেষ্টা করে। 


চাতর্বর্ণান ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। 
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি) কর্তা 
হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকার-রহিত জানিও | ১৩। উরু হইতে 
y ন সাধারণ উক্তি এই যে ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য = থিত 
সাধারণ উদ হইতে ন হয় কিন্তু শুধকর্বিভাগশঃ চতুর সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিনদুশায্রের ক 
সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার 
করতঃ দেখা যায়, হিনদুশাস্তের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসূতে = ৫ পুরুষঃ 
= ধেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সৃক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম খক্‌ “সহজ যাহারা 


৮ পণ্ডিতগণ- 
প্রতিপদ কাতি ব্রা্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্ত ধুনিক। 


উরু তদস্য যদ্দৈশ্যঃ পডত্ত্যাং হজায়ত ॥” র 
যে আতা হইছে, রণ সনদে বলা হইছে হে, দেই রে 
মুখ হইলেন এবং ক্ষতির বাহ (কৃত) হইলেন” বৈশ্য সে বলা হা যে, ইহার বাহু হইতে 
দের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (ধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শুদ্র সৃষ্টি করিলেন। 


ancient and 
t come from 


চাল সর . 
| ডাক্তার হৌগ এই ঝক্‌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 1০, according to this passage, which is the টি 
authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and caste in general, the Brahmana has ঢা ন্ট! 
098) but the mouth of the latter became the Brahma 
Passage has no doubt an allegorical sense. (দেবের অনে hl 
6৪০71১01015 out that the Brahmans are না না 
i VA 
Tength. If the two arms of the Purusha are said to ha ক 
body are the 
কষ্ট 


এটুকু বড 
aisya caste is destined to provide food for the others মহাভারতের 


থা 
পুন ৩ ডাল ভাত যায় না--কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিনদুশান্ত্রে দেখা যায়। য 
শাস্তিপর্বের ৪৭ অধ্যায়ে__ 

ৃ “ব্ৰহ্ম, বন্তুং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎ্সমুবূদরং বিশঃ” 
indicates that he is destined to be a serv: 
body as a firm support.” 


৭০২ 


ha 

e Purus 
তার পর, “The creation of the Sudra from the নস কা of the 
ant to the others, just as the foot supports the othe! 


“Dr. Haug on the origin of Brahmanism, p. 4. 


শ্রীমন্তুগবদগীতা 


ec ভাগে, চাতুর্ববর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে কথিত 

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্বহ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি ” 

ছি লি বিশম্‌।” শৃদ্রের কথা নাই। 

রা জাতং বৈশাং বর্ণমাহুঃ যজুর্বেবদং ক্ষত্রিয়স্যাহু্যোনিম্‌। সামবেদা ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ। $ অর্থাৎ 
সতে উরস রে হানি করেন তে নলের জা! এর 

|| 

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত 
শা লারা নালা 
যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে 
আমি আমার অঙবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। 
প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে। 

সন্তরজন্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্তপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি ; 
সত্তরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি ; রজস্তমঃগ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম 
যি নিজ্যাদি ; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপ গুণকর্ম্মের বিভাগ 


| অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায়। 
এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্তগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি 


_.. প্রকৃতি সৃষ্ট হয়? 
যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সন্তপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, মনুষ্য বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে, তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে 
ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্বের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের 
পুত্রের তমোগুপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে, ভগবদ্ধাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলৰি। 


আমি যে একটা নূতন মত 
অনেক পূর্বের প্রাচীন খযিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্তে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, 


যথা-_ a“ ed 
ক্ষান্তং দাত্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্িয়ম্। 
তমেব ব্রাহ্ষণং মন্যে শেষাঃ শুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ৷ 
১৪৪ অগ্নিহোত্রবুতপরান্‌ স্বাধযায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 


উপবাসরতান্‌ দান্তাংস্তান্‌ দেবা ব্রাহ্মণান্‌ বিদুঃ ॥ 
ন জাতিঃ পৃজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
| চণ্ডালমপি বৃত্তসথং তং দেবা ব্ৰাহ্মণং বিদুঃ ॥ 
! গৌতমসংহিতা। 
ro _দমশীল, জিতক্রোধ, এবং ভিতাত্া জিতেন্তয়বেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে মূ 
- যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাত্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া 
is জর at the Sudra sprang fr ' টি 
১ 
s or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and সাপ 
15০ 12 (উদ্ধৃত ঝক্‌) to declare that the three castes were the three members a 


o Suppose Ve 
hree members were, or became the three castes." Sanskrit Texts, Vol, Il, p. 15, 2nd 
ia + 71s pe £5, An 


Superior cas! 
(t.e.) the caste 
Whether we are t 
conversely that the t 
edition. 
1২। ১1৪1 ১ 
ক ৩। ১২।৯।২ 


১ ইত্যাদি। 


চিত 


বঙ্কিম রচনাবলী 


জানেন। হে রাজন্‌! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া জানেন। 

পৃষ্ঠ, মহাভারতের বনপর্বেরমার্কতডয়সমস্যাপরববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঝষিবাকা আছে, “পাতিত্যজনক 
কুক্রিয়াসক্ত, দা্তিক রাম প্রান্ত হইলেও শৃদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধরে সতত অনুর, 


নম শৃদ্বেও লক্ষিত হইল, তবে শৃ ব্রাহ্মণ হইতে পারো” তদু্তরে 

যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শূদ্বে ব্রহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বি্াতিতেওড শৃদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, 

অতএব শূদববংশ হইলেই যে শূদ্ৰ হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল 

রর কত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল বাক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহার 
শূদ।” 


SL হে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা 
শিরয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগে 
প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই 2 হ্‌হা 


রন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর করিয়াও তিনি অকর্ভা। কন 
রা "তে তিনি কর্মফলের অধীন হইতে পারেন না-_ভাহার সুখ দুঃখ, 
নি না নর নে, তরে হার কৃত ক নিপা ও দেই 
না হইলে ইয়ে ত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শু 
El জীবায়া লীন হইতে পারে না। নিন্ধামকন্মীই মৃক্তির অধিকারী। কর 
র হা হয়, ত ৮ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিযোরা মনিবের না। তাহারা বলিব রক 
ৃ ৯০ নিয়মে (19) নিষ্পয় হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপন তবে 


দ্ধ কোন বিচারই নাই। 


হইলে সকাম কর্ম্মরপ বা লে, নিম কর্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর নিষ্কাম হইবে তে 
কথা পরিসকুট করা গিয়াছে। = অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ববশ্লোকের যে টাকা দেওয়া গিয়াছে, 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ববরপি 2 / 
কুরু কর্ৈব রে 01 মুমুক্ষাভিঃ। 

এইরূপ জানিয়া পূর্বকালের শসমানবং পূর্বেবেঃ পূর্ববতমং কৃতম্‌ ॥ ১৫ ॥ এল 
কর্ম সকল কর । ১৫।  সাক্ষাভিলাষিগণ কৰ্ম্ম করিঃ তুমি পূর্ববগামীদিগের পূর্ববকাল , 


যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥ বলিতেছি। 
তাহা জানিলে, অশুভ পাউতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব করম কি, তাহা তোমাকে 


্রীমগবদ্ীতা 


] কম্মাণো হ্যপি বোদ্ধবাং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ। 
fe পপ গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ন কি, তাহা বুঝিতে 
১ কর্মের গতি দুর্ভেয় । ১৭। | 855) 
] অৰ্থে বিহিত কন্ম, যাহা যথার্থ কর্ম। 
1 বিকম্্__-অবিহিত কন্ম। 
| অকম্ম__কৰন্মত্যাগ, কৰ্ম্মশূন্যতা। 
F কম্মাণাকন্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মঃ যঃ। 
| চিক স বুদ্ধিমান মনুষোধু স যুক্ত কৃংৎস্নক্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 
যে কর্মেতেও কর্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্থেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষোর মধ্যে বুদ্ধিমান্। সেই 


যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ববকন্মকারী | ১৮। 
বিভব কর জিত রাতে কের ও বরাত টু 
/ রা না করিবে না। আর যে কম্ বিহিত, তাহা না করিলে তাহার ফলভোগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির 
বোধক ; এ জন্য না করাকেই, অর্থাৎ অক্কেই কর্ম বিবেচনা করিবে। ্রীধরের টীকার মা এই ইহাতে 
শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্তবা। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্। 

Fs কারোর অনারূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা 
2 রয়াছেন, তাহার স্থল কথা এই-_আত্মা ক্রিয়ানিলিপ্ত ; কর্ম্ম ইন্দিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্ত 
} অক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কর্মের অকার্ম দেখেন। আর ইন্দরিয়াদি 

| বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন। 
" কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবর্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। 
; কামসঙ্ধন্প বিবজ্জিত, ফলকামনাশূন্য যে কন, সে অক্ম্ম-কর্মমশৃন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্মে বিরত, 
তাহার কর্তবা-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে__অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না, 


৷ ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী। 
| যস্য সৰ্ব্বে সমারভ্তাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ। 
4 জ্ঞানাগিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 
যাহার কর্ম্ম জ্ঞানাগিতে দগ্ধ, তাহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত 


._ খাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্ধল্পব্জিত, এবং 
| বলেন | ১৯। 
পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্যযকৃত অর্থ 
তাঃ”, “কামৈস্তৎকারণৈশ্চ স্ল্লৈরজ্জিতাঃ”। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি 


৷ “কামসঙ্কল্প” এই 
: এই,_“কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ”, 
ফলতৃষ্া। সঙ্কল্পোহহং 
সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ 


৷ ফামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বঞ্জিতাঃ।” মধুসূদন সরস্বতী বলেন, “কামঃ 
| ভিমানস্তাভ্যাং বজ্জিতাঃ"। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন 
. আতাউল কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত শঙ্করাচা্যাকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সহ উর বিবঞভিত 
| লে করসে পৰৃত্তির অভাব জিব যে বা করে না, সে কর্ম 
সা ম[মিবে কেন? এ জন্য শঙ্করাচার্যযা নিজেই বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামাত্রম্‌ অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন 
৮ ললোকসংগরহা্থ নিবৃতেন জীবনযাত্রার!” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমার্তসকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র 
তিক সংহাধধত নিবে ্ষাথ, এবং নবতিরগে কেবল জীবনযাত্রনর্াহারথ। পাঠকদিগের নিকট 
| বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কামও সঙ্ধলপবজ্জিত হইল না। 

« ঈধূসৃদন সরম্বতীও “লোকশিক্ষার্থ" ও “জীবনযাত্রার্থ ৷ কথা দুইটি রাখিয়াছেন, কিন্ত 
উহ পতের তন থা করি, তা = 

্ ং অহঙ্কাররহিত কর্মানুষ্ঠান তাহাই বিহিত, এবং তা কর্মশূন্যতা 
i কাঠাল প্রবৃত্ত হয়-_এবং আমি এই কর করিতেছি, বা করিয়া 


উজার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায 
২২৯৪৫ অভাবই কর্মাশূন্যতা। নহ , 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর ক্দ্মে প্রবৃত্ত 
হয় বটে, কিন্ত ফলকামনা ব্যতীত যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে 
নিঙ্ধাম শব্দের অর্থ নাই-_এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন 
মানে নাই। কথাটা পূর্বের বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক। 

কতকগুলি কাৰ্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের সব 
অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না-_মরিতে পারিলেই তাহার সব 


হু 


1 মজ্জনোন্মুখ বা অন্য প্রকারে 


রথ, কাম, মোষ, এই চারটি অপবরগ-_-পরুারথ। পুরবারথেহা তি ভার কোন প্রয়োজন নই। | 
কায হর, অর্থাৎ এহিক ধন সৌতাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের এতিিত কোন অয এই জন্য | 
nh সেবার, বাদি লাভ সাধনাকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্ম্বজনিত যে 
ভাগ, সে র 


দে ্ভানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে। 

ঁ স কাম ত মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্‌ ॥ 

পাচটি ইন্দিয়, মন, এবং হৃদয়, | l ভে র বিবেচনাই 
তাহাই কাম। তাহাই করস উহ মন থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার 


সেই স্বদেশহিতৈষীর এর মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের হিতকামনা : 
করিয়া কর্ম করেন, তবে তাহারই ্নিকাম। আর যদি আপনার যশ মান সত্ম উন্নতি প্রভতির বাসনায় 
মহলের রাধে জু হত, তারে ছিলি সরা 


৭০৬ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম 
হিন্দুধৰ্ম 


hb) 


এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। 
পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে “সত্য সত্য” 


নাই, এ সকল কি হিন্দুধৰ্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন i 
ইহা সব তি হু আমরা সুজবটে বলিতে পারি যে, আমরা হি দুলছে চাল 
নু হয় তবে সে দুর নিয়মতুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একার 


আতপ নিতে পার উপায় তরে পরীক্ষার যতই কি হজ জারা বিটি মিনার 


দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্ৰাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু 
রায় আজান করেন এর! অধ পুরাজিকে বি টিলা সা বা দানে হি পর 
বিঘ্ন ত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্ণ 


জাল নাশ করে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্‌ 
যতন পৰ্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহিকে, 


হইবে, ইহাতেই তাহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং 
ক্ৰিয়া কর্মে, দেবতা ব্ৰাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম 
করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি 


কি হিন্দু? ' পু 
বাট হি ৰথ বলি জহা রা হাতল যাহ অহা লটক বম 
এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও 
মেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আ আহিক ক্রিয়া করম কিছুই করেন না। কিন্ত 
বলের দা একর ভিত দন হা যেখানে 
লোকহিভারথে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া 
ভা তেব এক পর 
দির Ca et জলা রা রর 
মূর্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। ৪ 
সত সপ ৮ 
র ওজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া 
রি কর বিএ ভিন তি হাতত মাহা যেবে মা 
নিন অয “ঘা চালে রি সাদাত 
ব্যক্তি আচারভর্ট। আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না 
ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি? - 


বি CEE SC Fn তল ak 
হ আছে বলিয়া, আমরা ওাহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না। ০ 


যত্ব সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস 
৭০৭ 


rr 70000000000 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্তরবিহিত আচারবান্‌ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। 
কোথায় এ হিন্দুধর্মের স্বরূপ পাইব? 

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশানতেই হিন্দুধর্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল 
্স্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্তর বলিয়া এ 
দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রু সেনা যে তড়াগপুস্করিণ্যাদির জলে 
স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।* যে হিন্দুধর্ম্মে তৃষিতকে এক গণ্ডষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই 
বলে, সেই হিন্দধর্ণোরই এই গ্রচ্থে বলিতেছে যে, সহ সহস্র লোককে জলপিপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে 
মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্্ের পুনজ্ডীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম 
নহে, যদ্ধনীতি মাত্র, _ কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিযয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধ্ 


দি ধৰ্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাসা, মনুর কোন্‌ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম আছে এবং কোনগুলিতে 
নাই, এ কথা কে মিমাংসা করিবে? যদি মনি ঝযিরা অন্ত হন তবে তাহাদের সকল উক্তিগুলিই 

হইতেই অট ধর্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দধর্মানুসারে সমাজ চলা অসাধা। 
মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতা উপস্থিত। হিন্দুশাপ্ৰমতে 
বেহে্রাণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার 
তাহানে খু খাওয়ার না + গা বাহ্য করে, তাকে জাহির না | যে টাকার সা খা 

ওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয় ত নে না, ত 

তদ ০1৬ খ্য়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যে পরলোক মানে 


তান মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে 
অথচ মা দে একটিও বাৰণ পাওয় বায় ন সামা পিতা করিতে হয 
কাম বাপের শা করিল না, তাহারেই হিন বলি কি ছাদ ভার পারত ছার রমা 
না; ও হি রাশ শা্ুসনমত যে হিন্দুধৰ্ম, তাহা কোনরাপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে 
এ না, উচ কি লা, তে দেহ আর হইলেও, সের গে তল সমাজের উপকার 
কিছ সর্ববাংশে সংমিলিত যে হিন্দুর তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, ত 
এক্ষণে আমাদিগের কি করা করব? দুইটি যর তাহ ১৬ টিক লি 
এ দর সারতাগ অর্থাৎ লইয়া প 
র, ত 


পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে 


রর য় নাই যে, ধৰ্ম্ম ছা 
কেবল নীতিমাত্র অবলঙ্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই ee REE 


নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম বা 


দেবতত্ব ও হিন্দুধন্ম__ হিন্দুধৰ্ম 


করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধর্ম্ম এবং  বৃষ্টধন্ম, এই তিন 
পু পপ ১৮৭ 
কেহই হিন্দধৰ্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্লাম কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা 
অনার্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্ধাসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে 
পারে নাই। ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধ হিনদুধ্কে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশাভ্তরে 


পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম রাজার ধর্ম হইয়াও কদাচি ৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা 
কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম, 


দুই একজন কুকুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর 
ইস্লামধৰ্ম্য, ও খৃষটধৰ্ম্ম, হিন্দুধর্্বের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্‌ ধন্মাকে তাহার স্থানে 
এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্গধন্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্মের শাখা 
মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক 


“ ধন্মে পরিণত হইবে। 

যখন বধ সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদ চিত্র করন অধিকার করিবার শক্তি আর শোর 
নাই, তখন হিন্দু রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিম ইয়া একটানে 
পড়িতে হয তারা দেখিয়াছি যে. শাসক যে ধর্ম, তাহার সরব রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে 
পারে না-__এখনও চলিতেছে না__এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম 
আলে, ও পরের জার রি করিত রা বর পর এর হলে 
শা জলা অযাতেবৃহীচ রো বিহার ভিলা বিন রানেই সদা 


এইসবারিবহার বি নুর ছারা হদুমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাইআমরারলিডেছলাম যে. 
সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির 


যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, ব 
উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে, যাহা কেবল 
তত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের 


স্বা্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্বেবাধগণ কর্তৃক 


£ মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইহা 
অথবা ভ্রান্ত এবং মি ধর্মী বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। 


ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়া 
যাহাতে মনযোর যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, € সামাজিক সর্বববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধৰ্ম্ম। এইরূপ 
শুষে ধর্মেই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্বসকল, সকল ধন্মাপেক্ষা 


হিন্দধর্েই প্রবল। হিন্দুধর্দ্মেই তাহার প্রকৃত 
ধর্মেই নাই। সেইটুকু সারভা সেইটুকুই হিন্দুর সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে শানে কুক, অশান্ত 
নাই। রভাগ। ক যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধ যদি অসত্য 
মনুতে মহাভারতে থাকে বা থাকে, তবু অসত্য, অধৰ্ম্ম বলিয়া পরিহার্য। 
চার সুদিন রসি গজ মির রাম হা আসিল 
অনেকেই স্বীকার র করিবেন এন কথ শরিরে তিনেক তা রে পা 
টন রশ ভি Mog St 
অন্য কোন ধার গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না। 
জোর দা জরা তের ৪ পরের জমা ঘা দোন রি দে রে 
নয়? কোন্টুকু সার, কোন্টুকু অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার 


দেখিতে কি কি আছে৷ 
শর হইবে, নি । তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে 
এরা ৭ লরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ব 

করিব।__প্রচার ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫২৩! 
৭০৯ 


বেদ 


বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, 
তাহাও বেদের দোহাই দিয়া. পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব। 

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি-_ঝক্‌, যজুঃ, সাম, অথর্বব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ 
তিনটি__ঝক্‌, যজুঃ, সাম। অরর্বব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথৰ্বব বেদ অন্য তিন বেদের পর 
সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 

কিনবদস্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় 
যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঝথেদের অনেক শ্লোকাদ্ধ যজুর্বেবদে 
ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

যখন বলি, ঝক্‌ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঝথ্রেদ একখানি বই বা 
যজুর্বেবদ একখানি বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক 
একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। 

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মনত্গুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, 
যথা-_ঝাথ্েদসংহিতা, যজুরব্বদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ 
অনেক। যজ্জের নিমিত্ত বিনেয়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রহথের নাম ব্রাহ্মণ। ব্হ্মপ্রতিপাদক 
অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গর বেদের অংশ। এই উপনিষদ্ই ১০৮ খানি। 

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই 
শয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। 
হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ-ভাষায সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে 


ক 
পরতে শত হা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সদা করিতে 
আ' 
বেদ যেরপেই প্রণীত হউক বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। 


ইন্্োর, অমিতিএবং ইভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ সত ; যথা, 


উদ্দেশ্য। সামবেদের ১3 ওখ! যজুর্বেদের মন্ত্র পরশ্নষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার 
মন্ত্রের মরণ উঠ দের সী হয় এবং পীত হইলে তাহাকেও সাম বলে।অরানেদের 


এক! এক একটি মতে এক একটি খচ্‌ বলে। এক খর প্রশীত এ 

ke সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঝষি কর্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক 

কর্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল খঞ্েনসংইতায় আন কিন্তু এরূপ পরিচয় 
* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি। 

৭১০ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধ্ম্ম_ বেদ 


দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে গারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা রাগ বল্লাম 
| আমরা পাঠককে ঝণ্েদসংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঝক্‌ উদ্ধৃত 
| করিব। সর্বাগ্রে খথ্েদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের ্রথম সূক্তের প্রথম ঝক্‌ উদ্ধৃত করিতেছি। 
| কিন্তু ইহার একটি “হেডিং” আছে। আগে “হেডিং”টি উদ্ধৃত করি। ৰ 
এখিবিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নিদ্দেবতা ৷ 
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ 1” 
আগে এই “হেডিং্টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ “হেডিং” সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ 
পাঠকেরা দেখিবেন, তাহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও এরূপ 
একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্‌, এই “হেডিংস্টুকুর তাতপর্যা কি? ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, 
এই সূক্তের বি, বিশ্বাসিতরের পুত্র মধচ্ছ্দা। দ্বিতীয়, এই সুক্তের দেবতা অগ্নি তৃতীয়, এই সূত্তের ছন্দ 
গা চতুৰ্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ বরহমযজ্ঞান্ে এবং অগনি্টোমযজ্জে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঝি, 
একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নিদ্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য কি? 
প্রথম আ্শিক্টুকু বুঝা যাক্‌। কবি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড় দারা 
সিম সি বাহন বড় জোর সেকালের ব্যাস বান্দীকির মত তণোযলবিশিষ্ট একটা অলৌকিক 
কাণ্ড হক পরা কিনতু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই। 
, তাহার নাম “নিরুক্ত”। নিরুক্ত একটি “বেদাঙ্গ”। 
প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্ভা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে 
যা করি বার পরা বারিতে হা এখন, নির্কার কবি শলের অর্থ বলেন নিক 
কথা সেই ঝষি।1 অতএব যখন কোন সৃক্তের পূর্বে 
রাজা এন 
তো ? হারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্র নহে, তাহাদের উত্তর এই যে, বেদ 
বুঝিতে হইবে কি? বহার আবি হইয়াছিল, ডাহা তরু করেন নই. জানবলে দু দরদ 
সুখে তিনিই সেই সুক্তের যবি। শব্দ ক্রু হইয়া থাকে ইহ জানি কি 
ই হউক ই ই জন তি ধরণ য় 
লা রতে চান যে, যখন লি র সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্তি ধারণ করিয় 
দি কহ বি ছিল, বে তন জে বাস কর, আমর আপি বি না আমর 
রোদই অনেক হে আছে থে রান হইতে পারে 
প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে 
সিল ১১৮৯ যে, এমন অনেক সুক্ত আছে যে, তাহাতে ঝষিরাই বলিয়াছেন যে, 
রাত সি বা লাই ই ছি দস 
আদৌ তপোবলবিশিষ্ট মহাপুরুষ ৭6 
ম্‌ "তার পর দেবতা অগ্নি। সুক্তের দেবতা কি? যেমন ঝি শব্দের 
এই প্রথম সুক্তের ঝধির Ao তি দেবতা শখের কালের নেতার 
ট নিরুক্তকার বলেন যে, “যস্য বাক্যং স £ যা তেনোচ্যত সা দেবতা” অর্থাৎ সৃক্তে 
২৯: সে সুক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা +$8৮1০০” “তাই দেবতা। 
পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে 


: প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রসংশা আছে। অতএব এ সকল সূক্তের দানই 


চা 


বলে। তাহাতে কোন দেবতারই 
আনা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সুক্তের বিষয় (581০০), তবে 


দেবতা। ইহা অনেকে ৃ 
টিকলি কোথা হইতে? এ তত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। 
ক 
হক রিড বজরার ভা সা আনার তুল রা 
৭১১ 


bE 


) 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, “যো দেবঃ সা দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব 
শের লাতি রেখ। নি দত হাত দেবা দি টিলা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই কি বাং 
অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জনা আদৌ ই ন 
প্রশংসায় স্পা ১ 
হইল। পর্জজন্য যিনি বৃষ্টি করেন। তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দের হইলেন। ইন্দ ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র 


য়ার ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ 
আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী অনু, কষ, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সৃক্ত যে ছন্দে 
রচিত আমরা যাহাকে “হেডিং” বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঝাষির পর হের নাম কথিত থাকো 
মাইকেল দত্ত ও হেমচন্স্র পূর্ববকার কবিদিগের কাব্য পড়িয়াছেন, ভাহারা জনে যে, এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতে 

ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত, যথা-_“গণেশ-বন্দনা।” তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, 
যথা- “ত্রিপদী ছন্দ” বা “পয়ার।” ঝি লিখিত হইত, যথা-_“কাশীরাম দাশ কহে" কি “কহে রায় 
গুণাকর।” ইংরাজিতেও দেবতা ও ঝষি লিখিতে হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা Alfred 
Tennyson খাষি। 


ঝি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের 


ব্যবহার 
জন্য সৃক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা 

হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগনিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা সা 
না ইংরাজিতে তি হইলে বুঝাইব যে, ঝষি (author) দেবতা (subject) ছন্দ (metre) | 


এক্ষণে আমরা ঝক্‌টি উদ্ধৃত করিতে পারি। 


আগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্‌ ৷ 

হোতারং রত্বধাতমম্‌ ॥” 

পর চি তব করি। “জলে কিনা অনিক তব করি। এ বাকের এইটিই আসল কথা। “রিং 

তে দু আর যতগুলি কথা আছে, সব অর বিশে একের এইটি আগে রি ত 

৷ বেদের টাকাকার সায় “অগ কম্পনে।” বাচস্পতা 
অভিধানে লেখে, “জগ বজলাতৌ "কিন তা রগ ধাতু হইতে হইয়াছে, 


LC ' ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, 
ইহাতে “অগ্নি শিপ হইবে। হা তা কর তাহা হইলে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে 
আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা 
পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত াখাটা 
বায়। যথা [atin 1৪5 318 08৫ তবে নিরুক্তকারের হউক আর যে জন্যই হউক, 
চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহারা হউক ই হর নী ধাতু 
হে আহ ও রি ৰতাদিগের অহী হইলেন, যদি অলী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের 
প্রধান, আগে যান এ কথাও উঠিল। বন্ধুক্‌ মন্ত্রভাগে আছে'_“অননিমখং দেবতানাম্‌।" অগ্নি দেবতাদিযেত 
প্রথম ও মুখশ্বরূপ। আর “অগ্নির দেবানামবমঃ” দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা 
৭১২ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধম্ম__বেদ 


হইতেই কথা উঠিল, “অগ্নিবে দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ ত 
ও অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না 
তারপর এক রহসা আছে। __আমাদিগের বর্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিনদুয়ানিতে 
দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই 
এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র যখন এই মত 
প্রচলিত হইয়াছে, তখন অমি রুদ্ধ মিশিযা গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে 
দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগনি রুদ্ধে হন নাই, তখন কার্তিকেয় অগির পুত্র। ধাহারা এ 
তত্তের বিশেষ প্রমাণ খুজেন, হারা মহাভারতের বনপর্বেবর মার্কগ্ডেয় সমস্যা পর্ববাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে 
এবং তৎপরিব্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। অগ্নির দেব-সেনানী, শেষ 
দাড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পৃত্র। 


“আগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য ত্রজম্‌ ! 


হোতারং রত্বধাতমম্‌ ॥ 

“অগ্িসীলে "। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে ৷ “পুরোহিতং"। অগ্নি পুরোহিত, অগ্নি 
হোমকার্ধা সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্িকে পুরোহিত বলা যাইতেছে।ঝধেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ 
হোম সম্পকে, আমান পাঠক সহপরেরা হি একটুখানি বল জনা করিতে পারতেন তাহা 
পুলোহিত বল হইছে) বে আধুনিক পুরোহিতের অঙ্গ বিহ সাপ আছে, বঙ্গ অর উভয়েই 


উত্তমরূপে সংহার করেন। 
“যজ্ঞস্য দেবং"। অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি__দিব্‌ ধাতু দীপনে বা 
দ্যোতনে। “যজ্ঞস্য দেবং” যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান। 

নে "রা তোরে কালো গর রিমেক হাছন সা বন গা 
ইউর করি মলে চারি জর উতর পা 
করিত, তাহারা হোতা চারি কেরা বর আর যাহারা সামগান করেন, তাহারা উদাতা। নাহার 
কার্যা-পরিদর্শক, তাহারা ব্রহ্মা। 

চিপি, যর আর গা করিয়া নারে আন কত: ক সর ত যে 

তাদিগকে করেন,এই জন্য অগ্নি হোতা। ‘ঝত্বিজং হোতারং সায়নাচার্ধ্য ইহার এই অর্থ করেন 
যে, অগ্নি ঝত্বিকের মধ্যে হোতা। 

৯০ ধারয়িত হোডাম। যিনি রত দান করেন, তিনি র়খাতম। অমনি যজফলরূণ নত দান 
করেন রি ধাতম। 

১ এই নিমিত্ত আমি র়াধরগাম, এই সুজ এমন নয়টি কক্‌ আছে। অবশ নটি এইরপ 
ঝা আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি I 
সবিস্তারে বুঝাইবার জয়েন রর চি দর রা ভিসি তে লি এখন যর 


যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগির দ্বারা প্রাপ্ত 


হইয়া থাকে।৩। তুমি যাহার র্বতোভাবে রক্ষাকর্ভা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন 


যিনি আহ্বান-কর্তা যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্ৰেষ্ঠ এবং সত্যরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের 
সহিত 
ইত আগমন করুন।৫। মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে 


না।৬। 
৬। অয়ে। আমরা প্রতিদিন রানে ও দিবসে ভকিভারে ভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীগন্থ হই। 
৭ 

৭১৩ 


বন্কিম রচনাবলী 
তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্ভা। এবং স্বগৃহে বদ্ধমান, (তোমাকে নমস্কার 
করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপন্থ হই) ৮। 


হে অগ্নি! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও ; মঙ্গলারথে তুমি আমাদের 
সন্নিহিত থাক । ৯" 


অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষোর বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; সুক্তের 
চেষ্টা করা কর্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল--তাও দ্বিজাতির পক্ষে । এজন্য আমরা খৰেদ-সংহিতার প্রথম সৃক্তের 


প্রথম তিন ঝকের দেবতা, বায়ু, ৪__-৬ ঝকের দেবতা ইন্দ্র 
ও বরুণ, সংস্কৃতে “মিত্রাবরুণৌ।” মিত্র কে তাহা পরে বলিব। 


তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১__৩ ঝকের দেবতা, অশিনীকুমারদয়, বেদে তাহাদের নাম 
উপ স্লো ০৬৭ RR 
নামও অনবগত। ১০--১২ ঝকের দেবতা সরস্বতী। ইন্দর। 
ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্যান্ত সৃক্তের দেবতা 
বাট উই “যাও আছেন! মত থা হইলে ক ১৭ প্যানে দিছ) 
য়ন আবার অমিদেবতা। ইন্দের পর ষথেদে আত তিনে 
আত "আতর মৃত আতর বিনিয়োগ পশু ভবই ধিক! মনা আতীপকত আছে। 
এই আপ্ীসূকতের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু ৃকের ১২টি বকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্তির স্তব করা হইয়াছে। 
জর নক টব, বদ সুতি আৰ কা সাও 


মরুদগণ। 
পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্যা বলেন, 


| 

খতুরাই ইহার দেবতা। যোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা 

সপ্তদশে ইন্দ্র; বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মণম্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র 
দেবা হে তিন দক্ষিণা ও সদসম্পত্তি বা নাসাশ j 


¥ ংশ সূক্তের 
নাহা অয় ংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। উনবি | 

এক অধ্যায়ের দেবতার : 
সস হা = তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা 


তটা দুঃখ দিলাম। এই এক অ : র নাম আছে, অবশ্য এমত 
নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এ এক অধ্যায়ের মধ্যে যে সকল কভার না পুজার ভাগ খাই 
রান দল বি দু এপার রাগ 
চা 


: তরি বিল শুথম কক্‌ পূর্বে দেওয়া না | 
ভঃ ভির 
২। 
অগ্নিনা রয়িম্পবং _পোষমেব দিবে দিবে । le 
অনয বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪1 
যদঙ্গ দাশুযে তবমগে ভব ‘! রি 
পপ এ ং করিয্যসি । ভবেত্তৎ সতমঙ্গিরঃ। ৬1 
. এ দোষা বস্তৰ্ধিয়া বয়ম্‌ নমো ভংরত এমসি।৭। 
মাজভমরাণাং গোপামৃতসা দীদিবিং ৷ বর্ধমানঃ স্বে দমে। ৮1 
স নঃ পিতেব সূনবেহগ্ে সুপায়না ভব । সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে। ৯ ৷ 
পাত) যায় ওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঝক্‌ লেখকের ; অন্য ঝকগুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার 


৭১৪ 


দেবতত্ত ও হিন্দুধন্ম-_ বেদের দেরতা 


প্রজাপতিকে পাইব, লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের ও 
মৌলিকত্রের ও ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, 
বেদ-কর্ভা ঝষিদিগের কাছে তাহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি? 
বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। 
কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঝথেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সৃক্তের, ১১ থকে 
খষি অস্বীদিগকে বলিতেছেন, “তিন একাদশ (১১৯৩ -৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।” ১1৪৫।২ 
ঝকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, “ তেত্রিশটিকে লইয়া আইস" এরূপ ১1১৩৯।১১ ও ৩1৬1৯ ও ৮1২৮1১ ও 
।৪ থকে এরূপ আছে। কেবল ঝঞ্ধেদে নয়, শতপৎব্রাহ্মণে, মহাভারতে, 


৮৩০1২ ও ৮1৩৫।৩। ও ৯1৯২ 
রামায়ণে ও এতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে। 

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় 
দেওয়াই উচিত-__ 

“এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।” 

কাকে মেও হাজার ক আছে, রীণিশতা হানি অনিং ্রংশ্চ দেবা নব চ অপর্যান।” তিন শত, 
তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে।” 

তারি জিনস এই তেরিশটি দেবতা কে রে? যেনে নে কথা নাই, থাকিবার রাও য় তা 
শতপৎব্রাঙ্মাণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ এইরূপ । দ্বাদশটি 
আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু।“আদিত্য” “রুদ্র” এবং “বসু” বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, 
দেবতার জাতিবাচক মাত্র। 

এই রা তারপর এ ছাড়া “দ্যাবা পৃথিবী” এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে 
ই Sl et Sgt গার রর বড যন নিন 
আছে। যথা__ 

আদিভা। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর। বরুণ, ধাতা, অৰ্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্বর, তুষ্টা, পৃষা, ইন্দ্র বিষ্ণু। 


অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস। 
বসু। ধর, ধুব, সোম, সবিতা, * ১ চারা, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮। 


এখন খখেদসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, ফিড ঢু, বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা 


গুুরাণীদিদিদিগের গে সস্তা শতপথ্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
তার পর দেখিয়াছি যে, ) কু, (ওঠ বসু! তার পর মহাভারতে এই ভিন শ্রেণীর দেবতার যেযাপ 


নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি! দেবতার নামও খণ্থেদে পাও 
y না। ইহার মধ্যে কোন কোন র য়া যায় না। 
এ দের সঙ্গে ইহার কিম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভি নাই। কেদে কল 
-* তৰু খষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই। দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন 
তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ গু র । লোকে কোটি গুণ 
যে ভিন একাদশ শে তিল, ই তাহা হইলে হনু ধর্মে চরমে সহিত পারিবেন! নে কথা পে ই 
৭১৫ 


বন্কিম রচনাবলী 


আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, 
রাশ বর অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঝথেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়। 

(১) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তৃগু, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঝথেদের কোন 
স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে নন টা 

র মধ্যে অর্ধমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তগু গর কোন প্রাধান্য নাই। 

০৮১৮১ ১০ অ দেবতারাও 
খণ্েদসংহিতায় বড় প্রবল। 

অগ্নি, বায়ু, মরুদগণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পৃষা, তৃষ্টা অস্নীদ্বয়, সোম। 

(৩) বৃহস্পতি, ব্রন্মণম্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে। 

(8) ত্রিত, আপ্ত্য, অহিব্র্ ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বুঝায়-_বিশ্বকর্ম্মা, হিরণাগর্ভ, সন্ত, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম। 

(৬) তত্তিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা-__অদিতি ও উষা। 

(৭) সরন্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, বীণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, 
রাকা, সিনিবালী, গুদ, শদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তিন পরিচিতা সকল নদীগণও স্তত 
হইয়াছেন। 

লে অই আনিতাদিগের কথা কিনু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূরা বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য 
বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিতা অধে 
বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। 
ধহারা অমরকোষের ছুতর দুই চারি পড়িয়াছেন, তাহারাও জানেন যে, “দেব” ইহার প্রতিশব্দ মো 

তযু শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আদিত্য 
দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা = ত বা ছিন্ন। অদিতি, 
যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অচিন দত’ যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, খনির 


এই জড় জগৎ সূর্য, চন্দ্র পিন ই উৎপন্ন। পূর্বের বুঝাইয়াছি' 
ডি মাতা ই দেব, সর্দি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন $ অদিতি অনপ্ত, তাই 
অদিতি দেবমাত ; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া 
বায় না। এ কথা পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই , বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা 
রা হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেক-শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, 
এবং উপধা্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধৰ্ম্ম অন্ধুরের অং 
বহার শ্যায় শ্রষ্। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে 


কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি এ যে, এই 
অনন্ত-_অনস্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, তৈছি, তাহা এই £__পৌরাণিকেরা বুঝিয়াছিল 


Infinite in time, space and existence) 


“যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিম্বতে পয়ঃ পীযূযং দ্যোরদিতিরদ্রিবর্হাঃ”_ইত্যাদি। 
এখানে অদিতির বিশেষণ “দ্যোঃ” শব্দ। দঃ শব্দে আকাশ।* 


— 

সব হও বাণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ", এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনস্তার্থে। অথর্ব বেদে 
পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ কর হইয়াছে। যথা, “ভূমির্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম।” এখানে তিন লোক গণা হইল! 
এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ। | 


৭১৬ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম ইন্দ্র 


অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি ইনি আকাশ মাত্র। ইহাকে 
আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও 
আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঝথ্েদের দেবতারা, হয়, 

(১) আকাশ, যথা, অদিতি, দৌস্‌, বরুণ (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র প্জজন্য। 

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূযা, বিষ্ণু। 

(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্ৰহ্মণস্পতি, রুদ্র। 

(8) নয়" অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অম্বীদ্বয়। 

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্গণ। 

(৬) নয়, সৃষ্টিকর্তা, যথা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বক্্মা। 


(৭) জুট, যম প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে। 
_প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮। 


ইন্দ্র 

এ ভারত কতক আনিরারি সনে ছি জোন ঢোবতর উপল সারি সা রি 
র্যা দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সবিশেষ 

আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদির কথা বলি। 

এই ইন্দ্ৰা শি ৯০ 
আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষা কি র' দেখিয়া আসিয়াছে? তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ 
কি? ইহার উত্ত রা জানিলা কোল হে,” অনেকেই দলকে চবি ওরা 

বির সর্বদাই ংইন্দরাদ রয় 

সদাই যাতনা করিতেন। এ সৰল কথা পরই বোধ 

পৃথিবীতে আসিয়া মনুষাদিগের সে তে হইবে না। কেন ন, আমাদিদের জিপ ২ ইলোদি 

হয় আমাদিগকে এ সকল কারী কথা না বিয়া খাবা না ই 
যাহাদি৫ রাজর্ষিরা এবং র ৎ করিতে যাইতেন এবং 

পপ গর চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ ওঃ হচৌর, 


প এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর 


মনুষ্য-উরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই তার না হিম হয়, তবে হুর পুনজীবন নিশ্চিত 
র ভিতর একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে; 


কোথা হইতে জানিলেন রর 
দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাহারাও বেদে আছেন। অপ 
পৌর! বেদও চিরকাল আছর সর্ব , কাজেই বেদে ইন্্াদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য 
৮০ ররর ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে বফি-পরণীত 


কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর রা ; 
নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচ পুনঃ উক্ত হইয়াছে । এ কথায় যাহারা বুঝিবেন না তাহাদিগকে 


অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুন 
বুঝাইবার আর উপায় নাই। টির 


৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বেদ যদি ঝবি-প্রণাত হইল, তবে বিচার্যা এই যে, ঝধিরা ইন্্রাদিেকে কোথা হইতে পাইলেন। তাহারা ত 
বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঝথেদে নাই। অথচ তাহারা 
ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর দৌছিল কোথা হইতে? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা 
বুঝিলেই সে কথাটা বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে। 

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে £-ক নাম রাখিল? 
মনুষ্যে না তার বাপ মায়ে? “তার বাপ মায়ে.” এমন কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে, তাহার বাপ মা 


কশাপ- ইন্দ্রের হত সায় লি টির এ জা রাররািটোর? 
i ৯২ 5 ত কে, ৩ 

ং কশাপের সন্তান কেন হইলেন? sede 
আমরা পূর্বেই বুঝাইয় ইতিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার উপর দুই একজন বিলাতী 
পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপূত হইবে। এই জনা নোটে প্রথমতঃ 
এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন 
নি বা রে পা সেকি রর রাগ বা অর্থে কচ্ছপ। এ অথ 2 
লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম ৃর্ম। আবার কুম্ম শব্দ ক 
হইতে নিষ্পন্ন হ তর যে মি” হত পারে সে বকচিতে আমানের কাত নাই বে 
} ই কর্তা আবার 

 কশাপ এনেছে সেই কৃ্্ম। কৃষ্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্তা 
রন বু কাচ বাক হাতত তর লাহে বারা 
প্রা অভিহিত, তিনি কুর্মা, তিনিই এই কশাপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ হিল 
কৃম্ম। কালো রে একর রব রাগ জান হের তে অর পাস 

ইহার অর্থ. =! তম্মাদাুঃ সর্বাঃ প্রজা কাশাপা ইতি” সত জকযোজব 1১1৫ 


নামের কথা বলা যাইতেছে।- প্রজাপতি এই যাহা সৃজন 
বলেন, তাহা তিনি করিলেন প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন 


লেন ( র ন রে রি ত্। এই 
জন্য লোকে বলে; সক জীব রো), করিলেন বলিয়া তিনি কৃষ্। কশাপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) করণ 
কশ্যপ। গোড়ায় রা রর 
১ ইন্ ঈ ২২ল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুর 
সাংখোর প্রকৃতি এ £ 
খার প্রকৃতি পুরুষ নহ ; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন ছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা+__পুরুষ আদি 


সি দিডিং ভিত ভুজাদিকাং।” জােন বে অদিতি চৈ ৮৮, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে 
শরণ থাকে যেন প্রথমে অদিতি অনস্তসত্তা নহেন অদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র। “অন্ত 
বউ, রথে কাপ হইতে ভি নত বা কৃতি চিনি আমে 


দেবতত্ব ও হিন্দুধন্্__ ইন্দ্ৰ 


কারণ। যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় পাইলাম, তখন এরূপ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও বুঝি একটা শরীরী চৈতন্য 
না হইবেন-_প্রকৃতিতে এশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই 
সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা অদিতি ও কশ্যপ তাহার অরপ্রাশনের সময় রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। 
আমরা খাহাকে ইন্দ্র বলি, তাহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর “র” প্রত্যয় 
করিয়া “ইন্দ্র” শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ। 

আমরা অনা প্রবন্ধে বলিয়াছি, অদিতিও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক পৃথক্‌ ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে।* বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে__থাকাও সম্ভব। যখন 
আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি ; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া-ভাবি, তখন 
খন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দৌীঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্তি আছে। 


আকাশ ইন্দ্র ; য 
সূর্য্য অগ্নি বায প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে 
দেখাইব। 

রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত 


“ইন্দ্ৰস্য শীর্ষং ক্রতযো নিরেকে" ১০ 
er হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে “হরিশিপ্র” “হরিকেশ” 


“হরিশ্মশ্র” “হরিবর্পা” “হিরণ্যয়” “হিরণ্বাহু" ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্যালোকজনিত কাঞ্চনবর্ণ 


হইতেছে। বর্ষণকালীন সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র 
৯ পন বাতস্য ধুনী দেবো দেবসা বদ্রিবঃ” ১০।২২।৪।৬। ইন্দ্রের 


বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন “ অশ্বা 
বজ্ের পরত হয়ছে ১২৭৯ শয়তে উদনা বদ্রো অভীবৃতঃ" ৮1৭৯।৯। বজ্র অস্তঃসমুদ্রে 
জলকর্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরীক্ষের 
বায়বীয় পদার্থ। হইয়া ওই জাল আছে "অক্ষম জালমাসীজ্জালদা দিশোমহীয়। অথ্বব বেদ 
রানা রা দিলি ২1০ তারার 

এরূপ উদাহরণ খুজিলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে পারিব। 
টপ লারা ধরার “OUEST টা ছি রা ও এর 
উপ রেলের রাম রে আযুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন যে, “অস্যতি 
ক্ষিপতি দেবান্‌ উর বিরোধে ইতি অসুরঃ।" 

যদিও গরহান্যাখা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, তথাপি শেষাবস্থায় 
টবে সন হ রর মারা জানালার 
ইহেরে বদলে ত হস রা ররিলেন ধন নেক কানে তে পারি নি, প 
০৪ টানি উনি ট তি... দে . 

ন্ট নিমকর নহে। প্রথম যখন আকাশ “অদিতি এবং আকাশ “ইন্দ্র” বলিয়া কল্পিত হয়, 
পপ -০ মো গচিতি হল মাহি কবল ঝর লে গার 
ঝাথ্েদে আদিত সাড়া অভিহিত হইয়াছেন! দে সূকতটিও বোধ হা আধুনিক। 

৭১৯ 


দি তির রি রে 
অনি রর য় ঘা মন ই বে নে বাশ হিপ গা 
অতৃণৎ নদীনাং” “ইন্দ্ৰো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহীহাচ্চ সমুদ্রং” এমন কথা অনেক তির গো 
৩২ সূক্তের ২ ঝকে আছে যে, “বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমুদ্রবজগ্যুরাপঃ চে আউল 
রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রপ গো সকল হাম্বারব রহ 
গমন করে। পিন 

লা বধ লে জল চোট আব আৱ লি 
নহে-_বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, গ্রীশ্নের পর প্র রর 
০ ও সা ই ছার রি জের বের ঘর রর রপর 
অবিধ্যদর্ববুদং" যো সরা মাতরলানলিতম বা, নে রা 
প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (৮1) পড়ে। পুনশ্চ “অপাম্‌ ফেনেন নমুচেঃ র্‌ পর রর | 
ভাসা পর চকরিয়া রি তো যাম ত লা 

অতএব নমুচিবৃতর শন্বর অহি প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য 
ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণেতিহাসের অনেক মালমসলা জপ জিডি, 

ইন্দৰ বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল 


ইন্দ্র 
আছে, 

হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। কথিত 
গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং 


করি গারো ভারা জক সহ বরা হারামের 
ঝবিবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পরিণত হয়। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য এবং এইর 
জন্যই হিন্দুশান্্র লক্ষ গালি খাইয়াছে। 


আর এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নার লাসেন প্রভৃতি, 
অভক্তির কারণ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবরাও-_অন নয়, মুর, মাকষমূলার চৃ্রাদি দেবতাকে 
রয় » লাম্পট্যপ্রিয় হিন্দুশান্ত্রকারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তাবশতঃই, 
লম্পট বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে। 


রা উঠে? সহস্্ রাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। ক লা বলি, 
গড়িতেছি না--অনেক সহ বৎসরের কথা। প্রাচীন ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা 
সহ্রাক্ষ ; তাহারা বলে, আর্গস শতাক্ষ।* হল 
দলিত সার, তাহা হউক, কিন্ত হলা কথা আসিল কোথা হইতে সকলেই আনেন ই 

কঠিন ভুমিকা ৰথ থে ভুনি হেরা কত হয় া_ কঠিন, অনুর ইজ বর্ণ করি দর 

রন, জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৃধাতু হইতে কুমারিলভ এ 

উপনা সের হত বেশ করেন, এই জন্য ভিনি অহলাতে অভিগমন করেন। মানি 

খ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধৃত করিলাম। উপরি-কথিত ব্যা 

লেখক নিজে দায়ী। 


are 

ing, there ০1 

প্র a ic meaning. thel 

* Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic m এ 
Often sufficient gr i i 


3 slain by Herr the 
Pies, To's hundred eyed all scecing guard, who slain 
changed into a peacock. for Macrobus ol. |. 
Aryan Indra—the Sky—is th ধীরে . 230, Vi 
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রহলাশদবাগার 
৭ “সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্নিমিত্তেন্্রশব্দবাচাঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রের 


টা আমি 


দেবতত্ত ও হিন্দুধর্ম. কোন্‌ পথে যাইতেছি? 


এখন রোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্মের ইন্্রাদি দেবতা কো 
আসিয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে রে 
সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব। ! বেদের অন্যান্য দেবতা 
এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দরকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র কিন্ত 
ইহার রে শি, মহিমা, দয়ার আসচর্ পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, বং 
সুখদুঃখের বিধানকর্তা বলিয়া, তাহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাহার কাছে প্রার্থনা করি যো, হে 
শত্রসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। 


হিন্দুধর্ম্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দুধর্ম্ে 
য়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা 


ইন্দ্িয়পরবশ, কুকর্ম্মশালী, স্বৰ্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। 
রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে 


কোন্‌ পথে যাইতেছি? 


তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর 
ব্যাখ্য ও পরা বলেন, যাহাকে নী বলিতেছি, তাহা ঈনবরোক-বানধারকিত পরেশ চোর বা 
ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য এই, এই কথা বলিলেই 
, মুসলমান, যীুদী, সচারচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। 
, কোন ধর্ম বা ধৰ্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার 

€ নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ ইহারা 


যাহারা ধর্মা-বাখ্যায় প্রবৃত্ত, 


তাহাদিগকে ধর্মের এ 
না_কিসের উপর ধৰ্ম্ম সংস্থাপিত হইবে? ধর্টের এই 
শরপ্রণীত ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, ও ও ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন। 
/ উপস্থিত লেখক হিন্দুধৰ্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যা 
চি দত বর প্রেরিত মনে করি নী।*খর্দ্রে টিক ভিডি আছেই মীর করি। অণচ সকার 
করি যে, সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শেঠ 
এইট কথা একরিত করিলে, পাঠ প্রথমে আপতি গরিবের যে. এইই উজ পরস্পর অনল 
ভি হা পা বরে, তা ডিয়ার দদযোকি বিরহ এ রত ) কেন না, হিট 
গাত কিড জনত, হাই ইত খা উরি সেরার আল হন দা! 


ব২-৪৬ 


হা 2 


৭২১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বেদমুলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা 
এবং শ্রেষ্টতা স্বীকার করে কি প্রকারে? হি. 

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের যে নৈসর্ণিক ভিত্তি আছে হিন্দুধন্ম তাহার উপর স্থাপিত ত 
ঈশ্বর-প্রণীত ধৰ্ম্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। 

যাহারা এই কথা বলেন, তাহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, 
হিন্দুধৰ্ম, ধর্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক 
বলিবেন, “হিন্দধর্ম্ম তবে ধর্মেই নহে, মিথ্যা ধর্ম(" আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "ধর্মের নৈসগি 
ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও-_বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।” উপর 

অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির 
স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্শের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে 
হইবে যে; হিন্দুধর্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত। এ 

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্মের নৈসর্গিক তনু, আমি 'নবজীবনে' বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি 'প্রচারে' বুঝাইতে প্র 
পাইতেছি। 

আমি 'নবজীবনে' দেখাইয়াছি যে, ধর্মের তিন ভাগ, (১) তরজ্ঞান, (২) উপাসনা, (৩) নীতি! 
হিন্ুধ্ক্ের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, এ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়। 


হরর প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্‌ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। (১) 
বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) গৌরাণিক। i ‘ 


এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। (১) দেবতাতত্ (২) ঈশ্বরতত্ব, (৩) আত্মতত্ব। দেবতাতর প্রধানত 
সংহিতায় ; আত্মতত্ব উপনিষদে ; ঈশ্বরতত্ব উভয়ে। il 


অতএব হিন্দুধ্ম্মের ব্যাখ্যার 'গোড়ায় খণ্রেদসংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন ঘে, কেন 


(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় 

) ২ সন পদে যে উপন্যাগে 
হা ং পৌরাণিক 

পরিণত হইয়াছে। যে সকল গুণ তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বৈদিক এবং ৫ এ 
€৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্‌ বা সুন্দর, অতএবা। 
পানর জি ও চিত্তবৃত্তির স্কর্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা রি 
পরিচয় দয়াছি। কিন্তু অ Fe 
কাত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতাগুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে রি নন! রি 
র পি হাহ, তি যা অব কহ |, 


বরুণাদির পরিচয়ে সি না। আবশাক 
দিব। দেবতাতত্ সমস্ত হব কিন্তু সকলেরই তত সবিতার পরিচয় আবশ্যক হইবে 


গার ঈশ্বরততবের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। কোন্‌ 
BS ়া আমরা কোন্‌ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হই, ১ 
“শে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন। প্রচার 
বষ, পৃ. ২০০-২০৪। 


৭২২ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম বরণাদি 


বরুণাদি* 


আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। 
যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অদিতি, 
যন আকাশকে বারী জা, তন আকাশ ইন যখন আকাশকে সী ভন সপ 
রুণ। 

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঝথেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে।? কিন্ত প্রাচীন কালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, শ্রীকদিগের মধ্যে 0॥r৪॥০5 দেবতা তাহার 
এক প্রমাণ। ভাষাতত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসভূত, তাহার অনু ডা 


প্রমাণ আছে। গ্রীক ধৰ্ম্মে Ouranos দেবতা। 

আছে লোক বড় পরধান্য। তিনি সচারচর সাই ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইযাছেন। ইউরোলী় 
পাতিতদে বরণের যে প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, কয়ে ইহাকে 
সাত লে কেহ যত জেনে বনের হের মহা কীর্চিত হইয়াছে, এরপ ইস ভি আর কোন 


দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা। 
আর এক আকাশ-দেবতা “ দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ববিদেরা বলেন, ইনি শ্রীকদিগের “2০5” এবং"2৩৪১ Pater 
ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। “ দ্যোঃ” 
বেদে পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম 


কয়েকটা কথা ভবিষাতে বলিবার আছে। 


“দ্যাবা পৃথিবী"। দৌঃ পিতা-_ পৃথিবীর মাতা। ইহাদিগের সম্বন্ধে 
নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না। 


ইহারা যে আকাশ ও পৃথিবী ইহাদের 

রা যে আকাশ ও পচি ওতে নায় বৃ করেন, বলপাত করেন, কেশব | 

কোর একটি আকাপ-দেবডা কেন হইল, তাহা আমি ববিতার নাই যা গরিলা না সুর 

করেই সঙ্গে হে ত্র দেবতা লিখুন বলিয়া ক পের 
হে র্যাব ংশোসতব। শুনিযাছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার 


ূ্বপুর | হতে দেবতা ই নাম ভারত ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল 
ভারতীয় দবতা।আরেরা ভারতবর্ষ তবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক 
পরবর্তী 

এক্ষণে দেবতা কথা বল।সর্ােতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য, সবিতা পানি 
অর্যামা, ভগ বত শেষ পরিচিত হইবে না সাক পতিত পাইন আথে 
জামা” ভগ, নর দেবতাগুলির পরিচয় দিতেছি। বতুর্বেদের মাধনদিনী-শাখা চতুগ্তিংশ অধ্যায়ে 
সুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, উষা ও প্রাত্তুতির পর পারম্পর্যোর সহিত 
বজাঠে কতকগুলি দি আছে। প্রথমে তত! তারপর পার তার মার তি 
তারপর বিষ্ণুর ভততি। পণ্ডিতবর সত্যত সামশরমী যজর্বেবদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের 


প্রাতঃকাল-_ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল-_অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই 
যখন সূর্যের প্রকাশ অধ ত তীর হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূরযা।” 


১৮ রি ০ 
* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে. ইহার ূর্বস্থিত 

জি পতল রি মরার শিউর আরাম ইসা 353%, 
১১। . 


সত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়। 


৭২৩ 


১০. Tr 


বঙ্কিম রচনাবলী 


“যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেভা সূর্যোকে পৃষা কহে, অর্থাৎ পৃষা 

তার পর অর্ধ্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন।__ | 

“পুষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল-_ইহার পরেই মধ্যাহন। এই কালের সূর্যাকেই অর্ক বা অর্থামা কহে! 
এই অর্য্যমার অস্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।” 

“মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।” 

বেদে পুষাকে অনেক স্থলেই “পশুপা” "পুষ্টির" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই 
কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ততিতে সূর্য্য কৃষিধনের র 2 
পজদিগের পাতা, পু সূর্বোর সেই মৃত্তি। কিনু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক হি 
পূযা গর দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। ! 

যাহাই হউক, পৃষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত 
দেবতা নহেন। 

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই, বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের 
ভি মিত্রাবরুলৌ বেদের প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পু 
পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সন্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি ছু যে, বরুণ আকাশ, ৩ 
মিত্র সূর্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, “ন বৈ ইদং দিব্য ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে 


মিত্রাবরুণো অনুবন্‌ ইদং নো বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্রুণো রারিং অর্থাৎ দিন ছিল দা 
ছিল না__জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরণকে বলিলেন__তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। 
দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি রর 2 


£ এব বরুণ 
ইতি উচ্যতে. 


করিলেন। ১। ৭। ১০। ১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “অস্তং গচ্ছন সূর্য্য 
৪ ং হি লোকে মিৱঃ। অসৌ বরণ" অর্থাৎ ইহলো 
আছেন বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ববারণকারী অন্ধকার_তি 
মিত্র যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো “9৪ 
+ সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্াজাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে ্্ীকদিগের Urar 
তাহা বলিয়াছি ৷ আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ 


|| 
ণ 
রস্যদগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্দ। ভাষাবিদের রত স স্থানে হ উচ্চার 
করে।--যথা, সিন্ধু স্থানে হিন্দু, ভুত সালে হয 7 পাশ নল সরাসূর শব্দ খাহারা 


গর কথার তাৎপর্য এই, অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেষী,* কিন্তু ভাত নদীতে 
যাহাদিযাকে সে! অর পর র পরায় করিয়া “অসুর হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্য পরে হা 


ক্রিশালী লোকাভীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাহারাই অসুর। বেদে এই 
দেবগণ পুনঃ পুনঃ ন RS iio যাছে। 
অহ্রমজ্দ নাট অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, খথ্েদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ অসুর খা ধারার থে 


| মিত্ৰ সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের ** ভাগ 

অধিকৃত করিয়াছিলেন হর, সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার রা 
নয়াহলেন, তখন তাহারা র পর রোমব 

খ্ৰীষ্টীয়ান হইয়া গেল৷ কিন্তু উ ধবরাজ্য মধ্যে এ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার ্বষ্টমার্স 


(525) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত ত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাদাফু পালে 
বদ িয়ছে, সাহেবের জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানু, এ উৎসব 
£ উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি। 
EN 

* অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্‌ উর বিরোধে। 


on with 
+ রহ 001 A. 
+ The Roman Winter solstice 0517৮ al. Jan.) in ০০017081001 
i al as celebrated on December 25(VIIIL. Kal. Jan. in a 
the worship of the Sun-god Mithra, appears to have becn institued in this special form by Aurel 
৭২৪ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধৰ্ম্ম_ সবিতা ও গায়ত্রী 


আবার সেই মিব্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সুর্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও 

আবার সেই নর উই হয় বাতি এখনকার “বেৰ সংজাতি”, 
আছে কর লংকাত সর হয়, সে এক দিনই নয় মরে রত সা, কর সাত 
হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ “Precesion of the 
Eqখin০X5”. জ্যোতিষ শাস্ত্র যাহারা অবগত আছেন, তাহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই 
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের “মকর সংক্রান্তি” পৌষপার্ববণ ও 
শ্ৰীষ্টমাস” একই। কথাটা “আযাঢ়ে” রকম, কিন্তু প্রমাণের কিছু ছিদ্র নাই।--'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ 


২০৪-১০। 
সবিতা ও গায়ত্রী 


আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর ূ্-দেবতাদিগের কথা বলিতেছিলাম। সূ্য-দেবতা, 


সূর্য ভগ মা পূবা, মিত, সবিতা, বিষ্ণু ইহার মধ্য সূর্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই__চেনা 
মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না__পৌরাণিক 


জিনিষ। ভগ, অর্ধ্যমা, পূযা, ও ন 
জিনিষ ত, সয় তাহার সে অনেক কথা বলিতে হইবে! অতএব বলদ কেবল সবিতাই আমাদের 
আলোচ্য। 
লা সবিভাকে লইয়া বড় গোলযোগ সূর্যের নাম সবিতা ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী 
নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন ( বলিয়া পরিচিত 
অনেকেই সবিতা অর্থে জগতকে বুঝেন। এ কা 
অনেকেই সবিতা আগ পে করিতে পারি না নি সর ভাগ লে 
রা আপনাদের ব্রাহ্মণের ও উপাসনার সার ভাগ মনে 


বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে। 
“সূ” ধাতু হইতে তৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থে প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? 
প্রসবিতা" । সায়নাচাৰ্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা কালে “তৎসবিতুঃ” ইতি বাক্যের 


করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাহাকে “প্রজাপতি” 


ame of the Birth-day of Unconquered Sun, “Dies 


D. 273. and to this f Yj ith histori 

রি » With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day 
to have been generally introduced in the fourth 

the Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Chirst 


century, and whence in time passed to ! পর 
the 00711751101) Dies Natalis, Christmas day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of 
istent Christian tradition vouches for it, The real origin of the festival is 


history, but no valid or এনা as লন 
clear from the writings of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and 
spiritual Sun, Augustine and Gregory Nyassa discourse on the glowimg light and dwindling darknesss that 
follow the Nativity, while Leo the great, among whose people the earlier solar meaning of the festival 
remained in strong remembrance, rebukes in a sermon. the pestiferous persuasion, as he calls it, that this 
Solemn day is to be honoured not for the birth of Christ but for the rising, as they say, of the new sun 
Tylor's Primitive Culture, Vol. TI, P. 297-8 


করিয়াছেন, ধাহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা এ নোটের 


টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত 
নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে। 


লিখিত গ্রন্থগুলি, পড়িয়া দেখিবেন। 
৭২৫ 


| 70000000000 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দেবঃ সর্বভূতেষু গঢ় সা নো জীবনিতি যাবৎ মায়ারা অঘটন নজর গং মন্ত 


হইতে পারে না।* জলবায়ু তাহার আ্ঞাকারী ।1 অন্য দেবতারা তাহার অনুযায়ী। বরুণ, মিত্র, অর্ধামা, 
আদিতি, ও বসুগণ তাহার স্ততি করেন।$ তিনি প্রার্থনার বস্তু ঈশ্বর আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন। 
তিনি ভুবনের প্রজাপতি ; আকাশকে ধর্তা (দিবো ধর্তা ভূবনস্য প্রজাপতিঃ।৫1৫৩।২।) তৈত্তিরী় ব্রাঙ্গাণ 


আছে যে, “প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত"। সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। 
কথাগুলায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিত শব্দ ফথেদে সূর্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে 
91৬৩।২।) ! বথেদের সৃক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা ভ্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় 
হইয়া দাড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহা কর্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা হা সবিতা যে সূর্য, 


২! সে ন্যায় হার রূপ। সূর্যের মত উহার কিরণ আছে। (পরসুবনভুর্ি্জগৎ। 8ম, ৫৩ সূ,৩ 
সু বার তাহার রথ আছে, অজ আছে এবং সুর্যের ন্যায় তিনি আকাশ রিম করেন। 


/াহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরবরহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই 
স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকে, 1 তার ন্যায় সাকার। তিনি 


রগাপাণি, পৃথুপাণি, সৃপাণি, সুজিত, মন্্রজি, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে 
বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে সেক বার কথিত বিরত সেই 


ব্ৰাহ্মণে এমন ভ ভি গায়ত্রীর 
কিরূপ চর্ধ করেন, উদাৰ তে বান্দণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রহ্মণেরা ্ৰহ্মপক্ষে ? 


* নকিরস্য তানি শাপ্তারাং 
সবিতুঃ কচ্চন তিনি িরনত। হস ই রখ ন মিযো রত অমন নি অনা 


ধা ং ২।৩৮।৭।৯।-_-৫।৮২।২ 
আপশ্চিদ্য ব্রতে আনিমৃগ্া অয়ঞ্চিৎ বাতো রমেত পরিমজ্মন্।২।৩৮।২। 


i সবতু্জুযাণা। 
অভিসম্রাজো বরুণো a জগ আচিছবিশ্বেবসবো গৃণাস্তি। অভি যং দেবী অদ্িতিগরণাতি সবং দেবস্য 
* তস্য কালো যদ্য গ্ৌরপহত অর্যামা সযোষাঃ। ৭1৩৮৩, ৪| 
1 উদয়াৎ পূৰ্ববভাৰী সবিতা।*উত্াবীি্ভবতি। 


রগ যাজরন্াঃ। দেবস্য সবিতূব্চো ভগ, হি, পঞ্চ ধীমহি। চিয়ামো 
ংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্ত্গতং যচ ভগাঁখংতন্মুক্ষভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য রিয়া চ। ধ্যানেন পুরুষে ণং 


বরণ জী আগত তে গহ এ ন ব্ৰহ্ম 


ভূতানাং 
প্রেরয়ন 


যগতারটানি মায়মা।” ঈশ্বরোহন্তর্যামী হৃদ্দেশে অস্তঃকরণে ভ্রাময়ন্‌ তত্তৎকর্স্মসু “একো 


ইতাজলাসা। কর্মাধযক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্ভণশ্চ।” 


Ft 


দেবতত্ব ও হিন্দুধৰ্ম সবিতা ও গায়ত্রী 


গায়ত্রী আর কিছুই নহে। ঝথেদের একটি ঝক্‌। তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮ টি ঝক্‌ আছে 


তন্মধ্যে দশম 

২ কা সৃজটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক "গার মর্ম বুঝিবেন 
এই সূক্তের ঝি বিশ্বামিত্র। ইন্দাবরুলৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে) বৃহস্পতি 

মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের তি ও দা 
ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তত হইয়াছেন। এ স্তত 
বলা যায়, তাহা তাহারই স্তব। 

সূক্তটি এই 


“ইমা উ বাং ভূময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্‌ ! 
ভদিন্াবরুণা শো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সবিভাঃ ॥ ১ 
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়স্থত্তমমবসে জোহবীতি । 
কণা মরুত্তিদ্দিা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে॥ ২৪ 
এ্কতঃ সর্বববীর 


করতঃ সর্বববীরঃ ৷ 


অস্মে তদিন্দ্রাররুণা বসু ষ্যাদস্মে রি 
{ বর হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥ 

বৃহস্পতে জুবন্থ নো হব্যানি বিশ্বদেবা ৷ 

রাস্ব রত্বানি দাশুষে ॥ ৪ ॥ 


শুচিমকৈর্বৃহস্পতিমধবরেষু নমস্যত ৷ 


বৃহস্পতিং বরেণ্যং ৷ ৬॥ 
পষানাঘৃণে সু্তির্দেব নবাসী ৷ 


তাং জুষন্ব গিরং মম ধিয়ং ৷ 


বধূয়ুরিব ঘোষণাং॥ ৮ ॥ 
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি ৷ 
স নঃ পৃষাবিতা ভূবৎ ৷ ৯ ॥ 

ধীমহি 


তৎসবিতুর্ববরেণ্যং ভর্গো দেবস্য |! 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১০! 


দেবস্য সবিতুর্ববয়ং বাজয়ন্তঃ পুরান্ধ্যা ! 
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥ 
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্রৈঃ সুবৃক্তিভিঃ ৷ 
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২৪ 
সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিফুতং ! 
তস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥ 
সোমো অন্রভ্যং দ্বিপদে চতুম্পদে চ পশবে ৷ 
অনসীবা ইযস্করৎ ॥ ১৪ ॥ 

রবধন্নভিমাতীঃ সহমানঃ৷ 
সোমঃ সংস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ৷ 
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈ্গবৃতিমুক্ষতং । 
মধবা রজাংসি সুক্রতু ॥ ১৬ ॥ 
উরুশংসা নমোবৃধা মহা দক্ষস্য রাজথঃ ৷ 
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ৷ ১৭ ॥ 


দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তে বক্তা (প্রণেতা) এবং 
দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। টি তি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


" গৃণানা জমদগ্রিনা যোনাবৃতস্য সীদতং ! 
পাতং সোমমৃতাবৃধা | ১৮ ॥ 


শেষ ৪ খকের ঝযষি কোন কোন মতে জমদগ্ি। অসার্থ। 

হে ইন্দ্ৰ ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান্‌ 
রিপুকর্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে, যে যশঃদ্বারা সখিভূত 
আমাদিগকে অর প্রদান করে।১। হে ইন্দ ও বরুণ !ধনেচ্ছু মহান্‌ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান 
করেন। মরুদগণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুণ। ২। হে 
দেবদ্ধয়! আমরা যেন সেই অভিলযিত বসু এবং সেই সর্ববকর্ম্মকরণে সামর্থবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের 
বরণী় দেবগা্রীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ও। 
be বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধনদান করুন। ৪। হে 
বা়িক্যণ! বৃহস্পতি বকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা তাহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি 


৬ হে দীপ্তিমন্‌ পৃষন্! এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশ্যে কীর্তন করিতেছি। ৭। হে পূষন্‌ স্তৃতিকারক 
করুন, যেমন ্ত্রীকামী পুরুষ স্্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূযাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। ৯। সবিভৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বদিবৃ্ি প্রেরণ করেন। 
ne ৮৮৬৭ ্ততির সহিত সবিতৃদেবের' এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১! নেতৃ 
বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্ততিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত 
আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ববপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান 
করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের আয়র্ববদ্ধন এবং পাপনাশ করিয়া হবিধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। 
হে শোভনকর্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুগ্পূর্ণ করুন এবং জল 
মধুররসবিশিষ্ট করুন, ৯৬। বহুত্তত এবং স্ততিবন্ধ শুদ্ধব্ত আপনারা দীর্ঘস্ততিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭! 
জমদগ্নি ঝষি কর্তৃক স্তুত হইয়া যন্তবদ্ধক আপনারা যজ্ঞন্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮। 


মনে করেন, “তৎসবিতা” অর্থে, এই 


ছে রুল কে গা একটি ছের নাম। এই ৬২তম সূ পম ডিনটি থক 
প্রাধান্য, হার অর্থগৌরব হেত 1 এই খক্টির প্রাধান্য আছে বলিয়াই হহীই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। 
হই স্বীকার সরব হেতু সত্য বটে যে, সপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থনৌবর থাকে না। কিন্ত 
বেদমূলক বলিয়া প্রতিপদ ভারতে ধান সিরা বাদী হইলেন, আর তাহারা pe 
সেই অর্থই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত করিতে লাগিলেন, তখন গায় অর্থ ্রহ্মপক্ষেই করিলেন। 


করিয়াছিলেন “রাই বা লাঘব কি? গায়ত্ীরই বা লাঘব কি? যে খষি গায়ত্রী প্রণয়ন 
যখন সেই তিনি যেই অভিপরোত করিয়া থাকুন লা, যন লাক ভোগের সদর্থ হা, তার 
থাকাই উচিত: গার পযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই 

সকলেই টিপ ন রও গৌরব, হিন্দধর্ম্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্ৰ, ব্রহ্ম খ্ৰীষ্টীয়ান 
ks য় জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর কি ছিল, তাহার যথার্থ মনা কি, তাহা হইতে 
কারে বর্তমান হন উৎপর হইয়াছে, এই ততবগুলি পরিষার হারা আসাদের চেষ্টা, তাই 


দেবতত্ব ও হিন্দধন্ম__ বৈদিক দেবতা 


গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম হিন্দুধর্ম 

থাক হ ৯ ধর্মের মূল, কিন্তু 
রা 
বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না-_প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭। 


বৈদিক দেবতা 


এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সর্যাদেবতাদিগের 
কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা, প্রথম 
বায় বা নাত দিতীয় মরদগণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছু দিবার নাই। সূ্োর নায় বায়ু আমাদিগের কাছে 
নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্য স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্রাদির ন্যায় একজন 
দিক্পাল মধ্যে গণা। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধো 


ধরিতে হয়। ৃ 

মরুদগণ সেরূপ নহেন। ইহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদগণ ঝড়। নামটা কোথাও 
একবচন নাই : সর্াত্রই বহবচন। কথিত আছে যে. মরুদগণবরিগুণিত বষ্টিসংখাক, একশত আশী। এ দেশে 
ঝড়ের যে দৌরাত্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইহাদিগকে কখন কথন 
রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ ধাতু চীৎকারার্থে রুদ্‌ ধাতু হইতে রোদন হইয়াছে। রুদ্‌ ধাতুর পর সেই 'র" ূ 
প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুদগণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। 


কোথাও বা মরুদগণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে। 
তার লা অরিদেবতা। অরিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে, তাহারও কোন পরিচয় দিবার 


প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াই হইয়াছে। 
ঝথেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ব্রহ্মণম্পতি বলা হইয়া থাকে কেহ 
কেহ ছে হা অর, কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্র্মণাদের। সে যাহাই হউক রদণস্পতরি সঙ্গে আমারে ূ 
আর বলেন নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটি তারা। অতএব তাহার সে বড় 
বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই। 
তিনি চন্দ্র নহেন। ঝথেদে তিনি সোমরসের দেবতা। 
ত আছে যে, তাহারা সূর্যোর রসে অশ্বিনীর 


গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ 
অনেক কারণ আছে যে, তীহাযা শেষরাত্রির দেবতা ; উবার পুরা দেজ! 
ক কারণ আছেন সা পূরাগেতিহানে বিধ্ববস্মা বাহ, কছেদে সা তাহাই। অথাৎ দেবতাদিগের 


ডু ভায়া সমাজে সাদ প্রভৃতি মুই একটি সু পাকা ক দাং বন বেল হাদিগের 
নামোল্লেখ আর কিন উহাদের সম্বৰে এমন কিছুই কথা নাই যে, ভারাদের কোন পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন করে। 
অদিতি পৃথিবী এবং উষা এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অদিতি ও 
। উষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, যাহার ঘুম একটু সকালে 
য় ও একটি বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী কখন বাগৃদেবী। গঙ্গা-সিন্ধ 
রানির তাত৷ ভালে! হা পলে লা টা সি বর 
পার নেছার নিজা পোল লাই রর এইখানে বৈদিক জেতার বাজিগত খর নাও 
কামে জানামরা বৈদিক দেবতাতষ সমাণ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক েবতাতের মল মর 
ঈশ্বরতত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব।__প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. 


২৬৬-৬৮। 
৭২৯ 


বহার 0 


বন্ধিম রচনাবলী 


দেবতত্তব 


আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা 
নদী ; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের উপাসনা কেন ? এরূপ 
উপাসনা কোথা হইতে আসিল ? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে ? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইব। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক 
সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইহাদিগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই 
দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্ধজাতিসভভূত 
যেন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাও 
সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে 
ইহা বিস্ময়কর নহে। বিস্ময়কর এই যে, সকল জাতির সঙ্গে আর্যাবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য 
কোনপ্রকার এঁতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দরিয়াদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, 


বদির রন দুই একবার আপন মতের পোষকতায পাত লেখেন ৮৮ les 
করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্ববক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না টু 


ণ 
এক্ষণে আমরা উদাহরণ সফলনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ হউন। পরম 
করিয়াছি যেই বৃষ্টি দেবতা। শ্বেত-পীল-নদীতীরবাসী দি নামে জাতি ইন দেন্দিদ নামে পাস 


০ ৮৬ হুঙ্কার মধ্য দুইটি সভ্যজাতি ছিল, মেক্সিকোর 


রাগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টি-দেবতার ভারতবর্ধীয় এ 
উর বদর কু বে তকে তাহার রর 
তিনিই ইহাদের বৃষ্টি-দেবত। পূর্ব আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে রোমকদিগের জুপিটার বৃ্টিকারী 
কানের উদ ইও কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সহ হে বেন 
be opts গর ইত এইজন্য তাহারা জুপিটার পুিয়স, অর্থত বৃষ্টিকারী আকাশের 


অগ্নিকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ রা যাউক বিশেষতঃ আশি দশে রি উপাপন 
বড় প্বলতা পরত হইয়াছিল। আমেরিকার দিবে তা আমেরিকার আদিমবালীদিদের নার 


পুরুষ (মনু) বলিয়া বৎসরে উপাসনা করে। অর্ভিঙের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনুক নামে 
৭৩০ 


দেবতত্ব ও হিন্দরধন্__ দেবতত্ব 


প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা অগ্নির পূজা করিত। সভ্য মেজিকোবাসীদিগের মে 
রা রা রর ও জর লাদাদর তে কে 
পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে অগ্নি পৃজিত। আশিয়া প্রদেশে 
কঞ্চড়লেরা শব পূজা করে এবং অগ্নিও পূজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে অগিই প্রধান দেবতা। 
তুঙ্গজ মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। টইলর সাহেব মোগলদিগের 1 একটি ' 
ইতিহাসে বিখ্যাত আসিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক 
ছিল। প্রচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, বোস্বাইয়ের পারসীর অদ্যাপিও 
বিখ্যাত অগ্নির উপাসক। ইউরোপেও শ্রীকদের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। 
তৎপরবর্তী ইউরোগীয়দের মধ্যে একটু একটু অগ্নিপূজা আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 


একটু উদ্ধৃত করিলাম।” 
সূর্যোপাসনা জগতে অতিশয় বিস্তৃত। সভা এবং অসভ্য সকলেই তাহার উপাসনা, করে। আমেরিকায় 
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আদিমজাতিরা প্রাতঃসূর্যোর উপাসনা করে। বন্ধুবর 
দ্বীপবাসীরা মধ্যাহসূর্যোর উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্যা দ্বিতীয় দেবতা। 
বর্জিনিয়ার আদিমবাসীরা উদয় এবং অন্তকালে সূর্যোর উপাসনা করিত। পোত্তবিতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া 
সূর্যোর ভোগ দিত। আলগোষ্কুইনদিগের চিত্রলিপি মধ্যে সূর্যোর চিত্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ লিখিত 
হইয়াছে। সিউস জাতিরা সূর্যাকে জগতের সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা স্বরূপ বিবেচনা করে। ক্রীক্‌ জাতিরা 
আরৌকানিয়েরা সূর্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উপাসনা 


প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য উ 


উৎসব করিত। এদেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মেক্সিকো নিবাসী অজতেকদিগের মধ্যে সূ্যাপূজার সেইরূপ 
ঘটা ছিল। তাহাদিগের নির্ন্মিত সূর্যোর বৃহৎ ভূপ অদ্যাপি বর্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই 
সূর্যোর ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ 
আমেরিকার বোগোটা নিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্যোর নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্যোপাসনা অতি বিখ্যাত 
এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্যেপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজারা আমাদিগের 

য় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহারা সূর্যোর প্রতিনিধি বলিয়া রাজত্ব করিতেন। 


রাজার মারি দির সূর্যোর স্বর্ণনির্্িত প্রতিমূর্তি সকল সর্ববলোকের দ্বারা উপাসিত 


পিরুদেশে স্বর্ণ খচিত অস 
মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্যয উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী 


বি ah” জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূরযাদেবের উপাসনা করে। উড়িয্যার খন্দদিগের 
ং বিধাতা। তত্তিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়াবাসীরা 


লি রন ০০৪০ 

» 50001000017 also Huchuctcocl. 

+ আমরা যাহাদিগকে মোগল বলি তাহারা যথার্থ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে 
আমা, ভই মোগল বলি। তাহারা মোগল লহে। মধা-আলিরার মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে। 

টি ৰ 100 consecrates her new hearth and home by an offering of money cast into the fi 
or নটি চা Enta; fire mother. The Carinthian peasant will ‘fodder’ the fire to ডা 
kindly and throw lard or dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing 
to spit into the fire. 0০05 fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs after a meal, for they 
belong to the fire. Of every kind of dish some should be given to the fire and if some runs over, It is wrong 
to scold, for it belongs to the fire. It is because these rights are now so neglected that harmful fires so often 


break out. " Primitive Culture, P- 285. 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


আর্ধজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্যোপাসনার কথা বলিয়াছি। শ্রীকদিগের মধ্য 
সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্‌ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্‌ প্রভৃতিও তাহার উপাসনা করিতেন। 
আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল 
অধিকাংশই সৌরোপন্যাস-_সূর্যারূপক। তাহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা 
অবগত থাকিতে পারেন। 

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাহারাও সূর্যোর 
নানা মূর্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্তি রা আর এক মূর্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্তি হার্পক্রোতি।* প্রচীন 
সিরীয়, ও আসিরীয় ও টিরীয়দিগের মধ্যে সূর্য্য বালস্মেস 
হইতে সূর্যোপাসনা রোমকে .আনীত হইয়াছিল। এই 


মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্যের উপাসনা করিয়া .থাকে। 

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রামিসর্য্যের ন্যায় বায়ুরও উর বসরা 

বারুদেবচতুষ্টয়ের উ ত Hiawatha নাম 

প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এব। 
মরুদগণ পৃথক্‌ পৃথক দেবতা, অসভ্য জাতিদিগের মধোও তেমনি কোথাও বায় কোথাও মরুদগণ ত 
জন ঝাড় 2 মরুদ্গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিব 
নামত সময় সমু থাকিলে উহারা এই মক্ুদগণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, এ পূজায় 
রান বড় বন্ধ হয় এবং প্রা্নামত ঝড় উপছিত' হয়। অক্টলেদিরার লৈরীগ অধ মৌহ প্রথা 
তিনি তিনি কোন কোন স্থানে বায়ুদেবতা বলিয়া পৃভিত হন। টাহিটিতে তিনি পূৰ্ব বায়ু। নবজিলাণ্ডে 
তিনি বায়ুগণের শাসনকন্তা। ফিন্‌জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্লো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধো 


১ জিফরস এবং ইয়লস বায়ুদেবত দেবতা । স্ব্যাণ্ডিনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওডিন 
মরুদ্দেবতা। এই মু hl = [দেবতা । হাৰ্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্্যাণ্ডিনেভীয়দিং . 


বলি। পলিনেসিয়া আছে। আকাশ বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণের নী 

রি মান শে তুয়ারাতাই এবং কুযাহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থা র 
০ সমান জাতিদিগের য়া থাকে। 

অন্যান্য প্রদেশেও জলেখবরের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া মু্রদেবের 


iy স্থলমধ্যগত a গত জলেশ্বরের 
্বিস। ৩ জলেশ্বরের নাম মিধসুনোকামি, এবং জলমধ্য 


আগামী সংখ্যায় আমরা 
জন্য এই সকল উদাহরণ 


আর দুইটি বৈদিক দেবতাকে উদাহরণস্বৰূপ গহণ করিব। পরে যেত বরই 
সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।-__প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০ 


* Harpokrates. 
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দেবতত্ব ও হিন্দুধ্ম__ দ্যাবা পৃথিবী 


দ্যাবাপৃথিবী 


আকাশের একটি নাম দ্য বা দৌঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে বাবহৃত হয়। এই দ্যু বা দ্য 
বেদে দেবতা বলিয়া সতত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশ-দেবতা। ইন বৃষ্টিকারী আকাশ, 
বরুণ আবরণকারী আকাশ, অদিতি অনন্ত আকাশ। কিন্তু দৌ বা দ্যু আকাশের কোন্‌ মূর্ভি__-একথাটা বলা 
হয় নাই। 

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিশীঃও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া 
স্তৃত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, দ্যু বা দৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সৃক্তেই ভুত 


হইয়াছেন। তাহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী। 
হইয়াছেন, এমত নহে, তাহারা দম্পতি বলিয়া 


বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী 

কেবল তাই নহে। এই দম্পতি সমস্ত জীবনের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যো পিতা; পৃথিবী 
মাতা। আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি__বাঙ্গালা সাহিত্যেও “মাতর্ববসুমতি!” এমন সম্বোধন 
পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক বষিরা যেমন পৃথিবীকে 
. মাতা বলিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। “তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ। ” (১,৮৩,৪) এই 
“পিতা দ্যোঃ” বা “দ্রোম্পিতা” অর্থাৎ *ন্োপ্পিতৃ" শব্দ শ্রীকদিগের “2545 Pa" এবং রোমকদিগের 

“Jupiter” ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। 
ছিনদু দৰ্শনশায্ে বলে, আকাশ পঞ্চভুতের একটি। কিছু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়, বু হইতে 
তেজ পাত জন, জল হইতে ক্ষিতি। বহেদসংহিতয় দর্শনা নাই_ অতএব ফযেদসংহিতায় 
সই তে আকাশ হলে পি পতি হছে খা গাৰ 

। ” “দ্যো্পিতা পৃথিবী মাতরধুগণে ভ্রাতর্ববসবো” I 

রঃ মুর্তি, বরুণ আবরকমুর্তি, অদিতি অন্ত দয বা টো তেমনি 


জানে এসন কথা বলে না হে আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথার 
য় ৪2 বসত 
বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না হইবার আকাশের কি কোন দাবি 
দাওয়া ছিল না গঠনে জামাদের বলিরার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী 
যারা ছিল নর করিয়াছিল। সকল জিন ধর আকাশ জন্ক। অনেক ধরে আকাণের নামে 
ঈশ্বরের নাম। 
8 বস্ত্র রী ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্ী। আমরা বলিয়াছি যে, 
এনে টী a 2০৪5 গ্রীকপুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে ০॥r৭০5 দেবের পত্রী 
ৰ "' কী“ “গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি 295 নহেন, 
Ouranos পতি | Ouranos দ্যৌঃ নহেন__ Ouranos EE টি ১ Te 


পৃথিবীর দাসী! এবং ইহার kl আমরাও দুর্ভাগাক্রমে সেই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এ কথার 


উত্তর আশিয়ার 
বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ। 


২ কারীর টির 
ইজি পারিবেন, যখন আকাপ ও পুথিনীর পরিণয় করিত হইয়াছিল, তখন দৌঃ শব্দ জিয়স্‌ শব্দে পরিণত 

হয পাইতে পদের পৃথক শুক দেশে যারা করে নাই। জদেক কারের ওর বার। 
৭৩৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পরত তত হাতা উর সংযোগে বন এহ বিষ্াস হল, তাহা হইতেই 

জানি লোধ হয তি রগ আকাশ নহে, এবং এত পরী তাহা আহ 

ভু! নখ হয় এই দ্যাবাপৃথিৰীততত, উপনিষদের আত্মতত্ব ও যায়াধাদে মিনিট ওই পরত পুরুষে মূলে 
মা িব! লই প্কৃতিপূরুষত ইইতে তিক উপাসনার ইসা কিল হয়ো কৃতি পুরীর 

দাহন কি না. মে স্তর কথা। এক্ষণে আমরা তাহার পি কিনা এবং | 

জা ইতর ভি হাতি দুল কথা ররাহলাম, তাহা পাঠে পরত না 14 করাইয়া দিই 
এ ই তি লনা বিকাণ মা, যয আকাশ রা বা = 
বিতর এইরেপ ইতি উপাসনা বল ভারতবর্ষে খা আকাশ, রা আর ব্রার 29 
প্রথম। কেন এরূপ ঘটিয়াছে। 


দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি। রর 
'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৬৩-৬ 


৬ || 

অনেকেই মনে করেন, আমার উত্তর অতি সহভ। খ্রী্টীয়ান বলিবেন, মুসা ও যীশু ধর্ম আনিয়াছেন 
শুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্ত যু করে 
আছে, তাহা টন হি জাতির রা হইত কত জাতীয় মদ 
আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলি ও হয়। সকলেরই এক একটা ধৰ্ম্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি 


আবিষ্কৃত এ প্রায় মহন্মাদ মুসা 
ত হয় নাই, নহাদের কোন প্রকার ধন্ম্জ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্মে পরায় 
বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্মাজষ্টা নাই। রন 


ট মাছে; হের { ১ বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম হিন্দুধর্মের সং 
মত মুসার ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এতে ক ৰম দিল করিয়াছিলেন। সেই সক 
আদিম ধর্ম কোথা হইতে "আনিল তাহার ছিল দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্সেরা সংসৃত। 
কটা স্টর্ম নাই ; সকল ধর পরস্পরাগত, কদাচিৎ বা সং যন, 
টান একটা প্রশ্ন আছে-_পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল? যদি 
রাজ জা নিতাম সাল দা 
দাদির কি বারের কি effet হা জে দিলি সা বৈজ্ঞানিক 

লাগ রত জা রা রা রি সার 
প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়। 


৭৩৪ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধম্ম_ চৈতন্যবাদ 


ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা 
মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার সর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। 

ধর্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না, কেন না, সভ্য 
জাতির ধৰ্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তি 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অন্ধুর দেখিলে বুঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা 
যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্মের সমালোচনা করিয়া ধর্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল। 

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, 


শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্‌ সামন্রী। 
এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে 
, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু সে আর 


করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। 
যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্, শরীরের বলে জীবত্ব নহে। 
সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, “জীবন” বা “প্রাণ” বা আর কিছু। অসত্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না 
পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পারে যে, এটা 
পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত ং 
পাতা গজায়, ফল ধরে সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া 
যায়, মরিঃ তএব গ রও জীবন আছে। 
গাছ যায় অতএব গাছপালারও না করেনা মারপিট লড়াই বা ইচ্ছজনিত কোন ক্রিয়া করে 
ন উয়া বেড়ায় না, খায় না, 
দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা 


র এক পদ উঠিল। 
4০৭ অসভ্য নাম দিতে পারুক না 


অতএব অসভ্য জ্ঞানের সো ’ 
yh হইলে তাহার নাম দেয়, “চৈতন্য"। 


আছে, যাহা গাছপালায় নাই। সভা 


পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। 
রর _ অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য 
শশা ৯:০৮ না। মূর্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্ত 


ত রখ 
প্র দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে 
ডে গাদা কা করিতেছে হৃত 
j নই ন সই, কিন্ত সভা কি সত কখন হত 
op মু ৬৯ ht কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের aN 
দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষা ভূত দেখে! ছাই পরলোকে বিশ্বাস, এইখানেই ধর্মের 
এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চেতনা থাকে এ | { j 
থম সূত্রপাত। 
, যাহাকে ক্রিয়াবান্‌, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌, 
বলিয়াছি যে, অসভ্য মানুষ না ৰ, আপন ইচ্ছনুসারে কয়া, এজন্য জীবের চৈতন্য আহে, 
’ তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্ব এজন্য জীব চেতন নহে। কিনতু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে 
ধন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌ হতনা নহে। পাহাড় পর্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছনুসারে 
ন না, কোন্টা চৈতন্যযুক্ত, বে বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি 
উপর পৃ ৮ নাদিৰ et he it পি 
মনুষোর সেটাকে সচৈতল্য ৭৩৫ 


০... 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্ববনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত 
জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্যোর কথা বড় 
আশ্চর্য্য। জগতে যাহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্বদিকে হাজির। আবার ঠিক 
আপনার নিদিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুকায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয়া 
বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয়, চন্দ্র ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে 
আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা 
সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময় বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক 
সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন 
অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য আকাশ 
সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও এরূপ । বজ্র বা বিদ্যুৎ 
সম্বন্ধেও এরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে এরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে 


সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ সেই কথা 
রহিত পা ইতাদি। দুত্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্রাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও 


এইরূপ জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম উপধৰ্ম্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা 
করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে নই ্রক অব 


ৰ » তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতি 
নিকৃষ্ট, দর্শন কাব্য সাহিত্য- ইহা 
শিল্প, সর্বপ্রকার বিদ্যা বৃদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট কেবল তত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে 


তার পর ধর্ম্মের তৃতীয় সো তাহার 
মধ্যে অনেকগুলি রি ২ তাশালী সকল জড়পদা্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আর করের দিতে 


অতিশয় প্রশংসনীয় বৃ 
বন, বিদ্যুৎ, অগনি, ইহাদের অপেন” য়া, অমঙগলে অতি যী বলিয়া বোধ হয়। ঝড় হান 


তে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, f 
: রুষ্ট হইলে 

অনিষ্ট করে সচারাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, তুষ্ট হইলে ভাল করে, র 

নর এসকল মহাশভিযু্ত মঙগলামঙ্গল-সম্পাদক দা চৈতন্যবিশি্ট হয়, তবে তাহা 


র র, র ৰ লারিলে 
জন্য স্বদেশে সূর্য, চন্দ ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সৌ বেদের 


আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বস্াদায়ক শেফালিকা বা গাভী, এবং 
a j র র র। দুগ্ধদা| 
কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। 


৭৩৬ 
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দেবতত্ব ও হিন্দুধৰম্ম_ উপাসনা 


উপাসনার বশবস্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে। বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা 
করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুথি পূজা করে।* 

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোনা 
উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বাঃ পায় 
যায়, তাহার ফিন ভনে না, সেও চাদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের তাল মন কিছুই করিতে 
পারে না. তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাহিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চল কেবল 


সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাহার মহিষী। 
কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। 


প্রকত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। 
য় উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা 


হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। 
যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ 
অশ্জজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু, 
কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি। 
বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই 


এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা 
শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। 


সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্ববনের প্রতি 
এই তিন পদার্থের পরস্পরে বিশেষ 


শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আ 
কর্মী সকল সমাজের সহিত ক্তিবিশিষ্ট, অন্ধেক জগৎ আজিও তাহাদের বশীভূত। 
যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক কেবল হিতকর, উনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে শিব! 
আছে, সৌম্য সৌমাই আছে। 


সুন্দর বা সৌমোর নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই 
উ এই সত্য (The 118০), শিব (The God) এবং সুন্দর (7৫ 8০48000) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের 
পাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উ য় 
উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই 
অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়া জ্ঞান খাবে গেটে (0০০0০) বা বর্তস্বর্থ 
rene এই জাতীয় পদ লেপ নহে, বরং হিতকর, কেন নাঃ ইহার দ্বারা | 
তিকগুলি চিত্তবৃত্তির ও পরি ধিত হয়। র 
সি 
| পাসনাই 

রী হইতে বৈদিক দাত সে আমরা কি কি কথা বলিলাম তাহা একবার ফা 


নিয় প্রথম সংখ্যা 

রয়া দেখা যাউক 

ই বৈদিক দেবতা, আকাল, রিবা প্রদৃতি জড় বিকাশ চি লোকাতীত চৈতন্য 
ee আছে, এবং ভারতবীয়েরা যেমন ইহাদিগের দেবতা 


র উপাসনা যেমন বে 
কলা জল পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে। 
৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবন্থা় STE 
এ উপাসনা করে। 
সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ 
হইলেই আমরা বৈদিক সমাপ্ত করি। __প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭৪-৮৩। 


৩] 


উপাসনা 


পূর্বের উপাসনা সন্ধে যাহা বলা দিয়াছে, তাহা ত দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের 
ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ববক তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে 
ঢাল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে কাজেই বৃদ্ধির 


* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড 
জোরে লেফটেনেন্ট গবর্ণর হইলেন। 
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বাচা 70000000000 


বন্কিম রচনাবলী 
ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। 
এইরূপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে 
হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই 
নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। 
গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর 
এই বিশ্বাস যে গোরুকে যত্ব করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা 
উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য। ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর 
আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
শুক্ল যুর্বেবদ সংহিতায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্ধোর মন্ত্রে আছে, 
হে বসগণ, তোমরা ত্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে গিদগন্তরে ধাবমান হও। বায়ুদেবতাই তোমাদিগের 
রক্ষক। ৩ ॥ 


হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত 
তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪ ॥ গে 
হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসৃতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষক্ধ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে ৫ 

oo ! রা অকক্ষুক্ধ চিত্তে নি ব্যাগ্াদি 
চুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবদ্ধীন কর। তোমাদিগকে 
হিংজ জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাপিগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে 


এ 


এ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঝত্বিক বলেন, করুন!” 


শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা তোমাকে পবিত্র কর 
অধিন অথ ডিক সন্বোধন করিয়া বলিতে হয়। “হে উত্ে! তুমি মু সুতরাং পৃথিবীরপিণী ত বটই। 
নার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। 


বানে সং বেন আমাদিগর প্রতি বক্ত হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বকর না হন! 
পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জর 
বলিয়া জানেন। ছাড়ি কি দুধকে কেহই ইষ্টনিষ্ফলগদানে বিশ নত বলিয়া মনে করিতে 


জামানের মস্তক কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে হন গ্রের 
কা কর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় শাক বলিতে হয়৷ হে কুশা সকল। অতীক্রধার রে? 
i i হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত 


পরে ক্ষৌর ও না৷” 


রব ! 
তারপর গাতে নবনীত দিন করিতে হয়। ফ্দনকালে নবনীতকে বলিতে হয়, “হে গব্য নবনীত 


47 লু, নাদ হইতে। 
* এই প্রবন্ধে যন্ৰ্মন্বের যে যে অনুবাদ উদ্ধত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্য্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার 
৭৩৮ 
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এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা ক্ষুর বা বস্তু বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে 
রুল জরে কিনা SP OR 
বস্তুতে নক বিধি প্রয়োগ মত। ই দেবের যে ভি সকল কেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা 
আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি। 
*ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি পর বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। j 
অহন্নহিমন্বপত্ততদ্দি প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ববতানাং ॥ 
অহননহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণাং তৃষ্টাস্মৈ বং স্বর্যাং ততক্ষ। 


যদিন্্রাহন্‌ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ। 
আত সূৰ্য্যং জনয়ন্‌ দ্যামুযাসং তাদিত্বা শক্ুং ন কিলাবিবিৎসে ॥ 

অহন্‌ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন। 

স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্‌ পৃথিব্যাঃ ॥ 

এ জুহে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীযম্। 
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশক্র ॥ 
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্মধি সানৌ জঘান। 
বৃষ্ণো বধিঃ প্রতিমানং বভৃষন্‌ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়ৎ ব্যস্তঃ ॥ 
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতিযস্ত্যাপঃ। 
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্যাতিষ্ঠ তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভুব ॥ 
নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্্রা অস্যা অব বধর্জভার। 
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥ 

€ কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং। 


অহের্ধাতারং কমপশ্য ইন সি যত্তে জদ্ুযো ভীরগচ্ছৎ। 
তিং ! শ্যোনো ভীতো অতরো রজাংসি ॥ 


১। “বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে 
তিনি অহিনামে অভিহিত বৃত্রাসুরকে 

আবে পৰ্বতে লুকায়িত জানের করিয়াছিলেন। রাজের হন্মদেবের নিমাত গর্জনলীল বদ 
নিও দিয়াছিলেন। বৃতরামুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সুরে প্রবাহিত 
হইয়াছিল, যন্ূপ গো সকল হ্বারব করিয়া সত্র বৎসের নিকট গমন করে। 

৩। বলবান্‌ ইন্দ্দেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপরযুুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোম a 
| ৭৩৯ 


১... যে 


বঙ্কিম রচনাবলী 


করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণপূর্ববক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ 
করিয়াছিলেন। 

৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসূরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট 
করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্যা উষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর কোন শক্র 
দেখিতে পান নাই। 

৫। ইত্দরদেব তাহার বৃহৎ ও বধকারী বন্দরের সহিত লোকের উপদ্রবকারী বৃত্রাসূরকে লোকে যেমন কৃঠার 
দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করে, তদ্বুপ বাহুচ্ছেদনপূর্ববক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভূমির উপর 
পাতিত করিয়াছিলেন। র্‌ 

op কারি ক আর কেহ নাই এইরূপ দপযুক্ত বত্রামুর মহাবীর ও বহুশক্রনিবারক ইন্দ্রদেবকে 
টে পা | কিন্তু ইন্দ্ৰদেবের অন্তপরহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না 


উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষবজ্জিত ব্যক্তি যদ্র্প পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা 


১ মকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া 


দরে সকল ভগ কুলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তু নদীর উপর পতিত 
লে দ্বারায় * 


তদ্ূপ মৃত পুত্রের তিত হই 
১০। জবস পরীর হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল। 


বন্ধনমুক্ত 
হইয়া অন্তহিত বত্রদেহের উ সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জল সমূহ র 
নিত হইল। হি ত হইতে লাগিল। ইন্দ্ৰদেবের সহিত শক্রতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় 


৯১। দাস এবং অহিনামে প্রসিদ্ধ পনি নামক 
বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল যদ্রপ 
অনুর গো সকল গুহাতে নিরদ্ধ নিরোধ দুর 
করিয়া রহ যু্ত করিয়াছিল, ইজ বৃতাসুরকে বধ করিয়া সেই সকল 


১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন টা 
বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন ' বৃত্রাসূর আপনার বজ্ে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল তখন আপনি তদন্তর 


রাকৃত # 
লেন, যদ্ূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। 

লেন কতৃক অপহৃত অনি ও নি গোসমূহ ভয় করিয়া বরণে আনা 
তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। পান করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়ন 

১৩। বৃত্রাসুর ইন্দ্কে নিরস্ত করিবার . পা, 

এবং যে অপরাপর কৌশল কর ন নিমিত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গর্জন, যে বর্ণ, যে পনি এবং 
আপনি যখন বৃত্রামুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং ভীত হইয়া শোন 

ন্যায় ত সং রয়া ভীত হইয় ং জনকে 
দেখিয়াছিলেন “শত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন , তখন বৃত্রাসূর বধের নির্যাতনেচ্ছু কোন্‌ 


্ 


বত 
জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দান্ত জীবগণের অধীর “তুপ 
ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নয়া থাকে 


৮২২২ 
* এই অনুবাদ রমানাথ সরস্বতী কৃত। 
৭৪০ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধ্ম__ উপাসনা 


এই সৃক্তের তাৎপর্ধা বড় স্পষ্ট। পূর্বের বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃত্র বৃষ্টিনিরো! 
নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষণশক্তির দ্বারা ক 
বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে 
তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই। 

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং 
উপাসোরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জড়শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে 
প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। 


“জগতের রাজা.” এবং “জীবগণের অধীশ্বর” ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাংপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও 
যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং 


জীবগণের টৈতনাবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে 
সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল 

উপধন্মে পরিণত হইল। 
বৈদিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপরি উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে 
পারি। খথ্েদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই ; এবং ঝাথেদের সর্বত্র বু দেবতার 
উপাসনাত্মক উপধর্মই যে আছে এমত নহে। অনেকগুলি এমত সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা 
একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সময়াস্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্মের 
অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় আর উপরি উদ্ধৃত সৃক্তের সদৃশ সুক্তগুলি যে আদিম অবস্থায় আর সচেতন 
প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ববক 


বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা 


মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সুক্ত বলিয়া সূক্ত 
প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পরিণতি একেশ্বরবাদে। অতএব সূক্তের 


নির্দেশ করা যায়। | 
দশ করা যর দ্তীয় সংখ্যা হইতে এ পর্যন্ত বৈদিক দেবতাতত সম্বন্ধে যাহা বলিলাম পাঠক তাহা 
স্মরণ করুন। তাহা স্থূল তাৎপর্য এই :_ 


১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য অগনি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য 


নহে। ্ 
২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বা 
মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া তাহার শক্তি, হিতকারিতা, 


৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় 
সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপাসনা র। 
৬ কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। 


কালে লোকে সে কথা ভুলিয় , ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়। 

নদ তর দেবোগাসনা এই অবস্থায় পরিণ হইয়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনি্টকর এবং উপর কিন্ত 
কার ভয় ভার মলে অভুপজিও উতর সত নে সকলের আলোচনার ছারা ঈ্রের মহিমা এবং 
কার সুরাতুত করা এবং তদ্থারা চিত্তরজজিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে 

বৈদিক ধর্মের এই স্থুল তাৎপর্যা। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা উপাসিত । অতএব 
এখনকার হিন্দুধর্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিন্তার ছারা ভ্ানর্জনী 
এবং চিন্তরঞজিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের 
উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্মের একটি স্কুল কথা। 

এক্ষণে বৈদিক তত্বান্ত্গত দেবতাতত্ সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্াসতগত ঈশ্বরতব্বের সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দধর্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।__-প্রচারা, ১ম বর্ষ, পৃ. 


৩৯৭-৪০৭। 
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বক্ষিম রচনাবলী 


হিন্দু কি জড়োপাসক? 


যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ এ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া 
ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ। 

এই সমগ্র বিশ্ব চেতন্যময় য় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি 
পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতনাময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি 
সেই চৈতনময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির 
সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ। এ 

আজকালকার পাশ্চান্ত পণ্ডিতগণ অপ্নিকে (17৩0১ principle) জড় বলিয়া জানেন কিন্ত ণ 
হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতনোর সস্বন্ধবুঝিয়া (উহাকে চেতন বলিয়া বৃঝিতেন। আজকালকার পাশ্চান্ভাগ 
অগ্রিগত শক্তিকেই (11৩41) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঝষিগণও 
এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই পাশ্চান্তা পণ্ডিতদিগের অগ্নি 
জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু খধিদের অগ্নি চেতনাযুক্ত। 

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা 


বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্রিগত শক্তি হইতেই এই জগতচক্র ঘরিতে ই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য 
সমন্ধ রহিত ইহা তাহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের Ee EEE j ত 


প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বদ্ধে চিন্তা করিতে উত্ত শক্তির সাহায্যে যিনি কোন 
কর্ম করিতে চান, তাহাকে সরবপ্রথমে উক্ত মন্ত্রের ঝষি ক তত লানি হরে স্্ে ঝধি কে__হহা না 
জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষাশক্তি কিরূপ ে তাহাকে 


বেদে 1 অন্তজজলাদৌ বা রর 
ছে জড়ো ত বর্াচারী বষিগণকে ১১ ও টি ভাৱে রাত হয় না... 
প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য কর একৃতপক্ষে তাহারাই জড়োপাসক। ৷ পাশচান্তাগণ আজকাল গানে 
চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা ন করিয়া নানাবিধ কর্ম প্রবৃত্ত হইয়াছেন: কিন্ত এ সকল কি প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে একবারও ভাবেন না। জগতে এ সকল শক্তি দ্বারা চৈতনাময়ের গাদি না 
জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির এ তাহা একবার অনুসন্ধান করেন না। পাশ্চাত্তগণ ঝি বিনিযো! 

আমার বোধ হয় যেদিন হইতে (লা করিতেছেন। শ্রুতি মতে উহারা পাপভাগী হইতেছে! পাপের 
ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে ডাইনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চাত্তগণের 


এ চেতনাবিহী যাহাকে জড় 
পদাখ বলা হয়, যেমন অগ বায় পন দা হলুদের কাছে অল্প পা আজকাল ool 


চেতনাবিহীন স্পর্শে 
চি কত ন ১০ হি কথায় হনু একই অর্থ ঝি থাকেন। মৃত শরীগেণ সং 


+ Bia-20। 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথ। 
ব্রা কথায় আমরা প্রবেশ সপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্থরতর সমালোচনে গরবৃ্ত হইব। পরে রী 
একজন বর যে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই ক 


আমরা অনু 
র যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্যবুদ্ধির কত দূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আগর I 
করিয়া উঠিতে পারি না। মনুয্যজ্ঞানের অগম্য যত তর আছে, সর্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগা! 


দেবতত্ব ও হিন্দুধম্ম_ হিন্দুধ্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা 


এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি 
আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র 
বীজ হইতে ক্ৰমশঃ হইয়া আসিতেছে ; তখন সর্ববাপেক্ষাদুপ্্াপ্ ও দুর্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য 
সর্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; 
যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্রবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে 
প্রকটিত করিতে পারেন ; এবং এখনও দেখিতে পাই যে, সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও 
ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্তমান আছে, 
তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষোর 
আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতনো কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস 
তেমনি সভা সমাজস্থ নির্বেবাধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া 


তাহার মৌখিক র করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্ত অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান 
হী হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, 


ভক্তি প্রভৃতির সম্যক অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। ত 


অতএব বুদ্ধির মা্জিতাবন্থা ভিন্ন মনুযাহ্দয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সভ্ভাবন| নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে 
য়, র ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন 


সুরত দেবতমা নগর যে জান, বশ রি হইলেও, সে জান কেবল চিৎ দের 
হে খে দে তে সত cet 

সভ্যতার ত আরাঢ় হইয়া ঈশ্বর য় । 
রে রর দেবতাতত্ই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্ত 


উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান 
উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্বত্র এক, 
এসি আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয় ; 


এক, স্বভাব দেখা যায়। ঘোল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক 


fl র গণ্ডুযের জল 
টিনার বাগান বি) মাই নেই বিরত ধা ই সন আপন স্পা 
& করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মবা্।শাস্তা, এবং কারণস্বরূপ 


করিতেছে, বেহই নিয়মকে ব্যতিশু 
; আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত ; অতএব এই 
আর একঞ্জন আছেন। এই বিশ্বসংগাররে যাহা কিছু | 
একনেক প্রণীত এবং শাসিত। ইনি হইতে রেগুরুণা প্যাড সকলই এক 
নিয়মের অধীন ৯৯৮ 

পাহারা জানেন থে, “নিজ্ঞান" অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে এ অৰ্থে তাহা বাবৃত ইয়া 
Ets by ব্যবহার করিতে বাধা। “নীতি” শব্দেরও এরাপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি আথে ॥০৷৷০৪ কিন্তু এখন 
আমরা “M০৪” অর্থে ব্যবহার করি। 

৭৪৩ 


জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না, জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ 

উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়। গকে 
তবে ঈশ্বরভ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদি 

আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের 


eo es ক LE es আছেন, 
এই যে, একজন ঈশ্বর স্ব্বস্রষ্টা সর্ববকর্তা, কিন্তু দেবগণও আত 
এবং তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দু শান্তের অন্যানা অংশে 
স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে। 

তার পর, জ্ঞানের আর এ 


নবান উপাসক 
দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি কটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বদ্ধে ভাবাস্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান 


কারেন। বায়ু 
করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয় : ঈশ্বরই বৃষ্টি রে 
তা না 
১০৭ এ" বায়ু, সূর্য, এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহত 
তিনি এক কিন তাহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শত্তিভেদে বিকাশভেদে তাহার না 
তাহাকেই ডাকে; যখন বকে বরা ডাকে, তর তাহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ET 


> সৰ্ব্বাঙী ১8585 ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দরাদি নামে তাহার পৃাকালীন' 
৮৫, “ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্র be 
র সৃক্তে এই ভাবের বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সৃক্তে ইন্দরে জগদীশ্বরত্র, ও স্ভে গ্াছে। 
শান পতিত জিতে ভগদীশবত, সৃকতান্তরে সূর্য্য জগদীশ্বরতর, এইরূপ পুনঃ পাবা কি 
বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামকরণ বন অ বঝিতে না গারিয়া, একটা কিডুতবিমাকার ব্য পাশচা্ত ধর্সে 


তপ্রবর গ্রীক 
sm 


লিয় akenothet 
Henotheism এই সকল নি eh হানি ভুত নিল সস বা 
নিই দশা মুর বেদ বিশেষ প্রকারে অীত করিয়াছেন, কি পুরাণেডিহানে তল 
কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতে যে, এই দুর্বেবোধা ব্যাপার-_অ' কিছুই 
দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য আগ এ৷ 
শহে_কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের বর্ষা দিনা) তাহার Henotheism. বা Kakenothet 
আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theis. 

এই গেল বৈদিক ধৰ্ম্মের তিন অবস্থা 


তৎসঙ্গে দেবোপাসনা। 
(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিল্য়। J 
৭88 


দেবতত্ব ও হিন্দুধন্ম__ বেদের ঈশ্বরবাদ 


বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় 
ব্ৰহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিছু অসম্পূর্ণ। ইহা চতুর্থাবস্থা। 
শেষে গীতাদি ভক্তিশান্ত্ের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন 
হিন্দুধৰ্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সৰ্ববাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম, এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষঠ। নির্ণ বর্গের স্বরূপ জ্ঞান, 
এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুর ইহাই সকল মনুষ্যের অবলহনীয়। দুঃখের 
বিষয় এই যে হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্সানত্ের উপদেশক বা দেশাচারকে হিন্দুধর্মের 


এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও র 
সফল হইব বিনা তাহা যিনি এই ধৰ্দ্মের উপাস্য, ডাহারই হাত। কিনু পাঠকের যেন এই কট স্থূল কথা 
হইবে। হিন্দুর সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা 
ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম গ্রহণের নভবা র 
. শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। 
“এটা রাজদ্বারে আছে, নার বান্ধব", এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।-_পরচার', ২য় বর্ষ পৃ. ৭৪-৮০। 


বেদের ঈশ্বরবাদ 


গান আছে হিনুনিগের তেতরিশ কোটি দেবতা, কিন্ত বেদে বলে মোটে তেরি সিসি বেদে লে 
আল আছে হিুদিগের দত করিয়াছি, পাঠক তাহার বরুন আমরা দে বত 
এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্ৰেণীভূক্ত ; এগাণ , এগার অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে। 
_ ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। (নি অতি প্রাচীন নিরু্তকার--আধুনিক ইউরোদীয় পণ্ডিত নহেন। 
তিনি বলেন 

“তিত্র এব তি নৈরুক্তাঃ অনি পৃথিবীহ্থানো বায়রা বা অস্তরিক্ষহ্থানঃ সূর্য দান? ভাতা 
he hate = লা মধেরানি ভবতি। অপি বা কর্মপুথক্ত্বাৎ যথা হোতা অধ্বৰ্যু্বহ্মা উদগাতা 
ইত্যস্যেকস্য রী 

কস সতঃ তে বলের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অ ত ভাহাদিগের রর 
রি তর এ জান দক রস 
পার্থক্য জন্য, যথা তাত অ, ঠা, এ জিন 

ৰি জন্য, হোতা য়া, এখনি বত সত 
উরি লে গড দূত, এব ক পথ হা িকে অয এক 
জন দেখতেছি, বায় হর নহে, ৃতিবীতে সা এৰ মিমের সা পতিতে আর 
নিয়মের শাসন তি এক রি এক নয়নের শাসন এন ভারা চা েছেলা বিতর 
গারটি পৃথক ' তা, হার কর্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্ততঃ তিনি এক, অনেক 
দেবতা তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা। 

তা নহ কাশ পাইতেছে না যে, ঝিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ এক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন 

পাইতে না দেবতা, আকাপের তৃতীয় দেবভা জীব, ক চিত 

ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি 


হইতে বায় বৃষ্টি প্রভৃতি অর যে, এই তিনের কয এবং একনিযমাধীনত অনুভূত করা আরও 
বৈদিক খধিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। 
ধথেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, ূদ্ধা ভূবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন।” (১০-৮৮) 
SUE কের TE উজান রা 
সূর্যামাদিয়েতম্‌।” ইহাতে “এনং অগ্নিং সূৰ্য্যং আদিতেয়ং” ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে। 
৭8৫ 


এই সুক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, “ ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপুণি” অর্থাৎ শাকপুণি 
পের্ববগামী নিরুত্তকার) বলিয়াছেন যে, “পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থানে অগ্নি আছেন। 


বিপ্রগণে অনেক বলেন যথা, “অগ্নি যম মাতরিশ্বন্‌। ” পুনশ্চ, অথ্বব বেদে, “স বরুণঃ সায়মনি্ডবতি = 
মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যান্‌। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং 


আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয় যে শক্তির দ্বারা অস্তরিক্ষের প্রক্রিয়া 
সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একই 


বুঝাইয়াছি। স্থলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং 
অসংস্কৃতাবস্থা হা সৃস্মতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা-_ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই 


৷ সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে, বেদে কি আছে, তাহা হইলে ও 


? জ্ঞান, 
তালার ভিতর গাপন্ন এবং অবনত হইত না ; মনসা মাকালের পূজায় পৌছিত না। 
চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই, উন্নতিপ্রাপ্ত দির “অর কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর রা 
প্রিয় শিষ্যকে বকশিষ করেন। তাই, ভ হাতে চাবি তিনি কদাচ কখন সিন্দুক খুলিয়া, এক-আধ টুক তল্রান। 


টি এ ভিতর 
র এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এত দিন চাবি-তালার 
ছিল, তাই বেদমূলক ধর্মের ক্রমশঃ অবনতি। দাত নানার বোধগম্য হইতে 


চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ভাগের 
প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। দত সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্্র পাল উপনিবদ্‌ 


* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ 
বণ্রেদ সংহিতার অনুবাদ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ই 
বব করিতেছেন, ইউর কত ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপরকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্বাদীণতার সহিত না নাই 


যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্ববত্রই স দার টু তের আত 
হউক, অশ্রদ্ধেয় হউক মত আছে। অনেক স্থানে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শর আমারি 
Se হার পরি দর সেগুলি জানা আবশাক। জানিলে বৈদিক তন সমুদায়ের হারা সুমীমাংসা করিতে পারছে ন করিয়া 
বুঝিতে পারিব না। অতএব | প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি এ 

ণ । দেখিয় বসেই সকল মত সন করিয়া চীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেরবল ছাপার 
be তো যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের n মূল্য নির্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা 

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই 
অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় 


৭৪৬ 


ভাষায় 
কীন্ডিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি বর প্রতিও 
পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়াখন্ত হইয়াছিলেন। রমেশ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম_ বেদের ঈশ্বরবাদ 


জে দিক খা জে এক জে আমি পি ভি নো 
পা ৰ সস ছপাৰ সা 0 
৯ এক আহ দত ঘর দর সকলেই এ আমা 
র এক ইহা স্থির। 
(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্সিত করিয়াছেন, এই জন্য বেছে 
ণেতিহাসে বিশ্বকর্মা দেবতাদের 


প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে, তিনি আকাশ ও 


(বিশ্বতঃ) তাহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (এ, ৩) ইত্যাদি। 
ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড 


(২) তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শানে নানা প্রকার 
হিরাগর্ড বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসেও হিরযগর্ড শব্দের 


হইতে উৎপন্ন বলিয়া বরহ্মাকে মনুসংহিতায় হির 
বু উৎপ বিয় বদাকে মনু তং সূজে ব্রড কাদে জাত সাত 
বিশ্বের উ জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


হইলেন। ঝথেদসংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই। 
(৪) ব্রহ্ম শব্দও আমি খথেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পরভাগ, উপনিষদ, 
হই) ও আমি বাবদ হত রণ ভাগে ওযা বোস ওম সস 
যায়। সে সকল কথা পরে হইবে। 

(৫) খণ্ধেদসংহিতার রেইন রত বলে। হতে সরা পুরে বত হয় 
তার ৯০ সেই বির পরের এ থব যয 
৪ পু 8 bY 


পুরুষঃ সহস্রাক্ষ 
কথিত হইয়াছে 1 বো সা তাত তি দিয়ছিলেন। সেই যজ্ঞফলে সমস্ত 
ECR) oe বি সি যজোমন্ত বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র বিশ্বকর্মা 


জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সরব যতূতং হে হইে 

ছি র হইলে পরব্লগে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়। 

গর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, পুরন এপ হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেস্বরবাদে উপস্থিত 
দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও 


অত বৈদিকেরা জড়ে 
এব অতি প্রচীন কালেই রা জে উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে 


য়া কুন নল হার একমাত্র জগদশ্বরের উপাসনা। আর সকলই 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। এর পি 
নি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকং ৷ গীতা ৯।২৩। 


EEE 
সেইরূপ বেসন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির 
দই আচার হওয়াই সারে এ দেশে তদুপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইহার খণ কখন প্রতিশোধ করিতে পারিবে না। 
প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড র নিকট র জন্য প্রেরিত হইয়াছে। প্রচারে কোন গ্রস্থের সমালোচনা হয় 
না, এবং বর্তমান লেখকও র কারে হহ্তক্ষেপকরণে পরাসুখ। 
লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


আমরা ঝথেদ হইতেই আরস্ত করি, আর রামপ্রসাদের শামা বিষয়* হইতেই আরম্ত করি, সেই কৃষ্যোর্জ 
ধর্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝিব__এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, : 
সেই এক জনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম। __প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ, ১৪৭-৫২। 


হিন্দুধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


প্রথমে জড়োগাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিপা 
হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। এক জগ 
সরবনিয়স্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল ভড়কে টৈতনাবিশষ্ট বলিয়া কনা কার 
লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্বব্্টা ঈ্ 
কর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে। 

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঝণ্রেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না, সু 
সকল এ সকল দেবগণেরই স্তোতর: স্তোৱ্রে ভূতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু এ 

উপনিষদ সকলে অত্যন্ত পরিস্কুট। বথেদীয় এতরেয়োপনিষদের আরস্তেই আছে, 

রাহ চট _ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীহ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ 


| জগৎ সৃষ্টি 
করিয়া দেবগণকে ফেল একমাহ আত্মাই ছিলে-_আর কিছু ছিল না। পরে তিনি 


বলয়াছি সঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপালাহ । ইত্যাদি। a 
উপাসক ওঁ ৯ রর যখন জানের আদান ভাই তাস থাকে নাত 
থাকে না, ইল ডক ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইনার 
তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্বত ও ১ হয়। ইহাই আচাৰ্য্য মাক্ষমূলরের Henotheis৷. খানে উক্ত 


লেখকের গ্রস্থাবলীর উপর বরাত 


দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে, উহা প্রাচীন বহ 


রে হল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে _ ১ 
এই নামে স্তৃত হইতে লাগিলেন। না। 
আচার্য যে শেষে সকলই দর স্বরাপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলা al 
-আমি দেখাইব যে ইে উদ্ধৃত 1107010৩1৭7 সন্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যং কয়েকটি 
স্তর উদ্ধৃত করিতেছি কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জনা মহাভারত ত্র 
ইন্দ্র স্তোত্ৰ ; ্ 
রাতে উনি র পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। “হে সুরপতে !- বর্ধন করিগে 
সমর্থ। তুমি তমি বাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই__যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বরং 
হইতেই ঘনাবলী এ মে তুমি অগনি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এব 
৩ হহয়া থাকে : তে করে; 
দেবগণের অধিপতি তুমি আদিত্য ; তুমি বিভাবসু তুমি অত্যা্্যা মহাডৃত = তি 
: সহস্রাক্ষ ; তুমি দেব ; তুমি পরমগতি ; তুমি অক্ষয় অমৃত ; তুমি j 
তর ০০১৩ টি 
রামগরসাদ কালী নামে প্রবন্ধে উপাসনা করিতেন। 
হার বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি। 
£ শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম সব ছেড়েছি। 


ও 


৭৪৮ 


দেবতত্ব ও হিন্দুধৰ্ম্ম_ হিন্দধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 
তুমি মুহূর্ত ; তুমি তিথি ; তুমি বল ; তুমি ক্ষণ ; তুমি শুক্লপক্ষ ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ ; তুমিই কলা, 
সম্ব 


; ঠ ৎসর ও অহোরাত্র ; তুমি সমস্ত পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা ; .তুমি 
তিমিরবিরহিত ও সৃর্যাসংস্কৃত আকাশ ; তুমি তিমিতিমি্গিল সহিত উতুগতরসকুলসন্ুল মহারণব।” এই 
স্তোত্রে জগদ্াপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল। নিন ৪ ECS 
করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ 
সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত 
পাত 
গণকে দ্ধ করে ; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর 
ইত অন্ত সমুদায় পতি হলের সৃষ্টি করিয়া তংপরে তাহা হতে সম জগৎ উৎপাদন করিয়া 
তোমাতেই হব্য ও চু যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি, দহন ; তুমি ধাতা তুমি বৃহস্পতি ; তুমি 


অশ্বিনীকৃমার ; তুমি মিত্র ; তুমি" সোম এবং তুমিই বন মা, গছ পৃযা, অর্ক, সবিতা, রবি, 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্ুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী' 
খগকুলচুড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।” 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ 
দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্থাক্ স্মরণ করি 
রানের যজন্তে শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ ৷ | 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্ববকং ॥ গীতা। ৯।২৩। 
অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ববক ঈশ্বরকেই ভজনা 
করে।_-প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-৭৮। 


চতুর্থ ভাগ 


চতুর্থ ভাগ 


সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা 
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রস্থাবলীর সমালোচনা 
জীবনী 
[১২৮৩ সালে প্রকাশিত] 


দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র 
উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি. সম্প্রতি মাত্র অন্তহিত 


য় য় ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, 
তাহাতে জীৱিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে ; কখন জীবিত 
কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, . 


বাক্তিদিগের অন্য প্রকার গীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয় ; 
আর, একজনের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা 


সবিস্তার বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূনয মনুষ্য পৃথিবীতে 
ছিল না, ইহা কোন্‌ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে। 
7 দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাহার 


, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা 
আমি খণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা 


তিন প্রভাকর-সম্পাদক ইশ্বরচন্দ্র ওুণ্ডের 
বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। | 
মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বার হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক | 
হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক 


শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা 


ইচ্ছুক নহি। বিত্ত ইহাও অষ্থীকার করিতে গার না 
তথ বা উন্নত ছিল না, বদিতে হইবে উহার পিকের 


অন্য পথে গমন করিয়াছেন। 
৭৫১ 


eee TEE 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল 
দীনবন্ধুতেই কিয়ৎপরিমাণে তাহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়। 
“এলোচুলে বেণে বউ আল্তা দিয়ে পায়, 
নলক নাকে, কলসী কাকে, জল আন্তে যায়। ” রি 
ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম ৯. 
যাইতে পারে,__টেকটাদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে রা 
প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকটাদের সহিত হুতোমের যত দূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের, 
দীনবন্ধুর তত সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (৷) প্রধান ; 
দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,_তুলা 
ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। কর্তৃক 
আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধর প্রথম রচনা “মানব-চরিত্র"-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গপ্ত বর 
সম্পাদিত “সাধুরপ্জন”-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজ দত 
কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে এ | 
পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত কা'রঃ না 
আমি এ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরপ্জনখানি জীণগলিত 


কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না, ত এজন্য 
দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পডঙ্ক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন } 
স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এ কবিতা হইতে দুই এ ও ওুলিলোে। ইহার আরও এইরাপ 
আত ছে নেত্র নিক্ষেপিয়া ৷ 
একটি কবিতা এই [£খানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া ॥ 


নি টানা লে জনে পরুন! 
দোষে বির 
আর একটি হয় সে জনে বিরস ॥ 


যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান ৷ 
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ চঞ্চু-বাণ ॥ 
ইত্যাদি 


-সমার্জে 
সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকে কবিতা সকল পাঠা" কাবা 
আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়দে যে কাজি হার তার অসাধারণ “রনী বা 
বালা রা কিন সেই পরিচয়নুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ব্টীর সময়ে, সহিত পরি 

দুইটি লেখেন এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্োে নিত ক 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই” যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা কবিতা" ছে 
হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, “সুরধূনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ চিং 
প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই | 
“জামাই-হষ্টা”তে হাস্যরস প্রধান। সুরধূনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় 

যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনমুদ্রিত হইলে বিশেষরপে আদৃত হছে তাহাদে 
আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদপত্রে “কালেজীয় নাও ভাল পাল 
বের কথা কিনু নাই, সে সন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বসে গালি দিতে টি | রর 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল র করিয়াছিলেন নায়বে” 
দীনবন্ধু পতাকরে “বিজয় কাহিনী” য়া কে! দলবদ্ধ টান প্রকাশ ক’ হয“ 


য় হয়। 
বিজয় নারিকার নাম কামিনী তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে “নবীন তপস্বিনী” লি 


বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবদ্ধুর অদিতীয় নই প্রভাকে 


চরিত্রগত, উপাখ্যান কাবা ও নাটকের নায়ক 


al 


পশ্বিনী" ্ 


শায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাবাখানি সুন্দর হইয়াছিল। 


দানবন্ধু হেয়ার স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধায়ন 


করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণা ছিলেন। 
দীনবন্ধু পাঠ্যাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। 
বোধ হয় ১৮৫৫ জালে, দীনবন্ধু কলেজ পরিভাগ করিয়া দরে বেতনে পাটনার পোষ্টমার্টারের পদ 
হু করে ২৮৫৫ ছয় আস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাহার পদবৃ্ধি 
ইইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেকটিং পোষ্টমা্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন 
যচ থাল না, খর জা পু 
ণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড় শত টাকার পোষ্টমষ্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাহার 
ইন্স্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় রর কার্ধোর নিয়ম এই ছিল, যে, 
ইহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্ট আপিসের কার্য 
একে অবিরত নামা নো তাতে সী রই পারে পর্ন রি থালা 
করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন কোন স্থানে তিন দিন__এইরূপ কাল মাত্র 
জবা হইত। কোন হানে এত এর পরিশ্রমে লোহের শরীরও ভগ হই যর! নি তিনি 
টিভি বর বের তরে আর দে পরি সহ না তলের রতি 
ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন। 

আন হি ই শা না 
একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চ ৭ র পর্যালোচনাতেই য়া যায়। 
টি বিশেষ শিক্ষার পযোজন। নন ররর মুর সংসর্পে জনিযাছিলেন। কন বি 7 
তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসূজনে সক্ষম হইয়া ছদে হার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্রবৈচিত্রা I 
আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। 

ই, তাহা বাদালা সাহা বির! বিভাগে প্রেরিত হতেন, এবং তথা হইতে দান 
কেতি বিভাগ হইতে জীন নদীয়া বত হনব নান সানে পির করি নী 
দৌরাত্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে “নীল-দ্পণ" প্রণয়ন করিয়া বসা 
প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় খণে বন্ধ করিলেন। 

_দর্পণের প্রণেতা, এ কথা 
রি . তাহারা নীলকরের সুহৃদ্‌। বিশেষ, 


চি: ই কোন নিতান্ত কাতর হইতেন নীল-দ 

A TY; $ 2 2 

je বন্ধ পরের দুঃখে নি অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল রী চারি বয় 

[তার সহি দুরে কাতর হল, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগা ছিলেন ত ইহতেন। ইহার 
ত. দীনবন্ধু তদ্রুপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার 


জে পুল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, 
| প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি 


করিতেছিলেন। রাত্রে তাহার নধর ট 
৪ ন কে জাগরিত করিলেন এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু ুচ্ছিত 
পির বানর অনার চিনির জার রা 
নিতে জিনা তেই দিন ারি়ালাম১ জনয আহার নে শপ খা, 
পরের দুঃখে দীনবন্ধর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ। 
ব২__৪৮ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তংপ্রচারের জন্য সৃগ্রীম কোর্টে 
বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন্া অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ 
্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। 

এ গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক. অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার 
নিমিত্ই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় 
আর কোন গ্রন্থের ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে বান্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন,টাহারা 
সকলেই কিছু কিছু বিপদ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন : সীটনকার 
অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরক্কৃত ও অবমানিত 
হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাহার জীবন নির্ববাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ নথ 
বাধ্য হইয়াছিলেন। গর্ব নিজে কারাবদ্ধ কি কর্মঢত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ 
হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দ্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। বুল হে 
প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাড়ী মাঝি সকলেই সম্তরণ আরম্ভ করি ণঁ 
দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দপণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোনুখ নৌকায় নিস্তক্ধে বসিয়া রহিল 
এমন সময়ে হঠাৎ একজন সম্ভরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া সে সকলকে ডাকিয়া বলিল “ভয় ন 
এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।” বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরল 
হইতে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। 
রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাটা বহিতেছিল 
সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, 


তখনও সেই আদ্র নীল-দর্পণ i be" 
 সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইতে 
তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দা 


সকলেই ভাবিতেছিল দর্কে 
ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিছ । তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার. চারি দন 
বেগবতীর বিষম আোতধবনি কচি মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চিৎকার। ভীবনরক্ষার কোন উ : 


হইতেছিলেন, এমন সময়ে দূরে দাড়ের শব্দ শুনা গেল, 
_ তৎসমভিব্যাহারীদিগের ৰা নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে 


টা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনৰ্ব্ার নদীয়া পরত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধ 
লু ছিলেন : বিশেষ কা্ানিাহ জনয তিনি ঢাকা বা অনার প্রেরিত হইতেন। চরিত 
ভা বে রাগমনে দীনবন্ধু “নবীন তপস্বিনী” প্রণয়ন করেন। উহা কফ নাহি। 
প্রভৃতি কয়েক জন ত উ i হইয়াছিল, কিন্ত য়া ££ 

দীনবন্ধু নদীয়া বিভা কৃতবিদোর উদ্যোগে স্থাপিত যা আনিয়া উড়িধা 


, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর দের সর্ব 
বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। 
সু গদ্দভ দেখা যায়। jl কষা দুর 
এবং সূর্যানারায়ণ এই দুই জন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নয যে 
গণ্য ছিলেন। সূ্যানারায়ণ বাবু আসামের কার্যোর গুরু ভার লইয়া তথায় অবিস্থিতি করিতে পশ্চিম, 


কার্যা পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কাৰ্য্যে ঢাকা, উড়িয্যা, 
৫৪ হি 


যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্বব স্থানেই 
দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা 


গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান 
তাহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল। 
দীনবন্ধু যেরূপ কার্যাদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে 
মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ববেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে 
পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিনা যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে 
সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। 07775 যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্মে তেমনি 
সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে। 
পুরস্কার দূরে থাকুক, শেযাবহার দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইযাছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং 
ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধু অপরাধ, তিনি পোষ্টার. জেনেরলের সাহায্য 
করিতেন (তোলো তিনি কারযানতরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কারো নিযুক্ত হইয়ছিলেন। 
হয়েন। সেই শেষ পরিবর্তুন। 
গাক্রন্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্ৰ রোগ 
আমাকে আনেক দেন হা নত কি না বলা যর না কি ইনানীং অন করিরহলাম যে, দীন ঝি 
হইয়া অবধি দীনবন্ধ অতি সাবধান, এবং 


নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যে প্রা 
এরূপ সূহদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হ্যা + 
নবীন তপস্থির ui » প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগু গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক 
নবীন তপস্থিনীর পর তি বু চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। “নীল-দর্পণে'র অনেকগুলি ঘটনা { 
হীন ont" রাণী 7 প্রকৃত। “সধবার একাদশী" প্রায় সকল J 
মা তরি না না ; তত্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা, 
E ব প্রকৃত। “বিয়েপাগলা বুড়ো”ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত 


হইয়াছিল। k 
জীবিত প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং “প্রচলিত খোসগল্প” হইতে ্‌ 
এ ঘটনা, ত ব্যক্তির চি রক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন বিনতে ইহার 
র রমশীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। দলের ব্যাপারে 
জজ এ লা’ রানা “Merry Wives of Windsor" হইতে নীত। 
বাঙ্গালি : অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল 
বদ শিকি পাছে, তরে জার ভাহার এছ গা হার 
is কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে 


ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতে হ। 
অনিচ্ছুক পনা সন্তবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় 

আমি আনি কেন ন; জনক উপনাল টন কাশ ৭ 

রামায়ণের অনুকরণ। হেন অনুকরণ। ইহার মে কোন গ্রহ অ্রশসনর? 
সর পু লা বুড়োর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্বে লিখিত 
তে অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই 
অনুমোদিত মন এই জন্য আমি দীনবন্ুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে ইহার 
হননি টি নাহ দন মার এ অনুরোধ রদ লন হার বিসীত 
বিশেষ রব বাতীত আমর "রিট দেখতে পা নে ইহ নও 
৭৫৫ 


হা ঠাস. 
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“লীলাবতী” বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই 
সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্যোর মধ্যাহ্ককাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা 
যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদাগ্রস্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিন কাবা 
অত্যৎকৃষ্ট হয়, “Lady of the Lake" নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদা লেখা 
ত্যাগ করিলেন, গণ্যকাব্য লিখিতে আরস্ত করিলেন, গদাকাবা-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মুর 
প্রথম পনের বা যোলখানি নবেল। -101100" নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্র 
শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রথর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্াকালীন ক্ষীণালোকের যে সব" 
“Ivanhoe” এবং "Kenilworth" প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদা-কাবোর সেই সম্বন্ধ 

“লীলাবতীণ্র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর "সরু 
কাব্য” “জামাই-বারিক" এবং “দ্বাদশ কবিতা" অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়। “সুরধুনী" কাবা অরে না 
পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ “বিয়েপাগলা বৃড়ো"রও পর্বের লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার 
হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,__-আমার বিবেচনায় ইহা দানবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ 
হয়, অন্যান্য বন্ধগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইজন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ হি 
_ দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বের “কমলে কামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রা? i 
তখন তিনি রুগ্নশয্যায়। 

আমি দীনবন্ধুর গুহ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গরছ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দি্ট নহে 
সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হরে 


তিনি ৮ 


পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে? গর 
রি খন ন দিয়াছেন বালা নই আছে। যেখানে দিয়াছেন দেইখা লাগ 
রি ৷ যে তাহার আগমনবার্তাশুনিত, সেই তাহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত রা বলিতে 
তিন সেই তাহার বন্ধু হইত। তাহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আর গকথনে 
পারি না, তন যে সভায় বদিতেন,সেই সভার জীবন হইতেন। তাহার সরস, সুমি সনত র 
শীত যু হইত। আরব, মর দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া তাহার সৃষ্ট হাসারস-সাগরে ভাপত 
ত গ্রন্থ সকল বাদালা ভাষায় সব্বোত্ষ্ট হাস্যরসের এর বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত হাসার পরিচয় 
শতাংশের পরিচয় তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাহার যে পটুতা, তাহার ॥ বোধ হইত! 
তাহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে তাহারে সাক্ষাৎ মুর্তিমান হাস্যরস বলিয়া ্েয়ার্ছেন! 
দেখা গিয়াছে যে অনেকে “আর হাসিতে পারি না” বলিয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন এ 
হাস্যরসে তিনি প্রকৃত এন্দ্রজালিক ছিলেন। j | সাক্ষাৎ 
অনেক লোক আছে যে, নির্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী, এরূপ লোকের পক্ষে দীন বাতাস 
ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে * র 
দিতেন। নির্বোধ সেই বাতাসে উস হইয়া উচিত তখন তাহার রঙ্গভঙগ দেখিতেন। এরূপ লো? | 
হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না। প্রায় বৎস 
ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। রস কোন 


এলি? তোমার রস শুধাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল ধাচিবে না!" দীনবন্ধু 


“কে বলিল?” কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাহার 
রস-উদ্দীপন-শক্তি শুখাইয়াছে কিনা আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলাম ; সে 
চেষ্টা নিতান্ত নিক্ষল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে যে 
জারগানিভা। তখন জানিতাম না যে, সেই তাহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েকবার দিবার 
একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাহাকে আনন্দ-উৎফুল দেখি নাই। তাহার অসাধারণ 

jy ঠি তছিন। তথাপি তাহার বাঙশকতি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও 


ক্ষমতা ক্রমে দুর্ববল হইতে 
তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, 


তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাত্ভাগে হইল। তাহার 
ই > স্থান হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবতী 


বন্ধুটি 
বর হাসিয়া বলিলেন, “ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।" 


দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মন i নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম ঈর্ষা মনুষ্যের 
« নাল রি 7 y 1 ঃ 3 
সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা বাতির দন্দ শর নিন্দা করিতে প্রব্ত হয়েন। এই শ্রেণীর 


নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।  জ্রোধশুন্য হইলেও এই সকল কারণে তাহার অনেকগুলি নিন 
না, কেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশ্বী হয়েন 


নাই। যখন “নবীন ত "প্রচারের পর তাহার 
গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ 
করিতেন। ত নব হেই: ভরে ভারা যে দোষের ভাগের দ্র ভাগ নস 
করেন না, এই জনাই ভীহাদিগকে ক ভূমেদারী করিয়া নিক্ষণ হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধু 
অনেকে দীনবন্ধুর চিট নিন্দকনিগের নিন্দায় দন হাসিতেন। নি 
j রা ছিল, ইহা বলা বাুল। কিন্তু,“কলিকাতা রি "র ন্যায় পত্রে কোন 
শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাহার সমুচিত বক্র হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কারোর যে সমালোচনা 


তারমাতা বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎ কাৰ্য্য করেন নাই। তাহার স্বভাব 
তই বু অনুরোধ রজব নিন আছে, খা পালের কার্য, মত 

না নত যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত 
নাই তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাহার অনুগ্রহে বিস্তর 


লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে 
৭৫৭ 


ff 


বন্কিম রচনাবলী 


একটি দূর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী ন্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী 
ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাট গ্রামে তাহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু 
চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কম্মিন্‌ কালে 
মুহূর্ত নিমিত্ত ইহাদের কথাস্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্ত 
প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি 
তাহার সহধর্ষ্ণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। 

দীনবন্ধু আটটি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। 

দীনবন্ধু বন্ধবর্গের প্রতি বিশেষ স্লেহবান্‌ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি 
সংসারের একটি প্রধান সুখ। যাহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে। 


" কবিত্ব 
[১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) 


যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই ব ত "তি কানা 
রহস্যসন্দর্ভে ['বিবিধার্থ-সংগ্রহে'?] টানাটানি iS বাঙ্গালা কাবা। তার 


কাব্যের নৃতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। 

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন 
র একজন কাব্যশিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্র কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধ গুরুর 

গুরুর ভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাসারসের যে অধিকার, তাহ 

নী কালী! বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধু কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও শুর 


করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বই জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হ 
ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ৯০৮১৬ তাজা পরি ; বটি 
সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে- দুর্ভাগ্যক্রমে সের কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু ত J 
হাসায় বাহুতে বল না, তাহারা লাঠির ভয়ে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মান না। 
উহাদে বটে কি হাসোর পার তাহার স্ব়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল বি সাতে 
অনেন এতে পাকা বাশের মোটা লাঠি, বাছতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিতর। দীনবন্ধু | 
কবির লিধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ- করিয়াছে। র পরিমাণে 
i প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুরদাহরণ। 

তাহার প্রণীত জলধর, জগদস্থা, মল্লিকা, নিমটাদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জল উল না। 
তবে" যাহা সুক্ষ, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত_সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার 
৭৫৮ 


বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থল, অসঙ্গত, অসাম, $ 
পা আহ হার নি মাও আই ও ডাকে সি 
ড়ায়। 
উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। উপাদান লয় ঢল সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙালীর দৈনিক জীবনের 
নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় 


শোনাবে ভহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার 
র , দেশের মঙ্গলার্থ 


সম্বন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান তাহা র 

ত কাজেই তাহাদের কাছেও দেশ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান 
ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে 
ণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, 


পাওয়া যায়, তাহা 
পারে। এমন বলিতেছি না যে কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ শ্রম 
কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে- যাহ! তাহার মূল্য কি? 
পাইতে পারেন। দীনবন্ধাকে 


সঙ্গে মিশিবার তাহার অসাধারণ 


বন্য < 
য়া বোধ হয়। 

অভিজ্ঞতা বি বত হয় না, সহি সৃষ্টি নই দীন সহ ই 
ল হার সহানুভূতিও অতিশয় তীৱ। য় এবং শষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল 
কর নহে হৃতিক তন কি 
র লোকের সং তোরা কি রাইচরণ, একটা আর কি রেবতী নিশি যনে 
ন্‌ সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে? সর্ববব্যাপী। তি পবিভ্রচরিত্র 
তাহার এই তীব্র সহানুত পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী 


তি 


ছিলেন, কিন্ত দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পার 
৭৫৯ 


সহানুভূতির গুণেই হউক বা নোষেই হউক, তিনি স্বস্থানে যাইতেন, জায় পাপাযা সকল শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি র 
“করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাণিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্টের ন্যায় 
বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমাদ দত্তের ন্যায় বিশুঞ্-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশাগীড়িত মদ্যাপের 
দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। 
গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম ; 
তাহার দের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিস্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর 
দেখিয় না সন্দেহ। তাহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে। 
কিন্তু এ সহানুভতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে: সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই তুলা সহানুভূতি। আদুরীর 
বউটি পৈছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাটাদ যে শুভ কারণ বশতঃ 
বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে 
কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ 
আছে। সহানুভূতি প্ৰধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। 


রন, তখনই য়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে দের দান 
[ভূতি আসি য়, আসিতে পারে না ; সহানুভূতি ত 
অপর শেদীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, াহার তাকে চর পারে না লে ওয় ড় প্রবল ; 
ছি হস বাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমে চান না কেন কল্পনাশক্তি বড় | 
= 2 পাতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল। 
শরীর লোক হিলেন। ভাহার সনদ াহার অধীন বা আয়ত্ত নহে তিনিই নিত 


বাধা তেন, খু রানী নত তাহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই 


য়, ওয়া যায়, 

i ঠ ত, এবং নির্মমলচরিত্র, তথাপি তাহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওঃ 
তাহার প্রবলা, দুর্দমনীয | হনুতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র * কতি 
তাহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত ! কিছু বাদসাদ দিবার তার তিনি 


3 র সৃষ্টিকালে য় রাগ প্রকাশ করে” ? 
বাদ দিতে তেন না। নুরী সৃষ্টিকালে আদুরী অ তোরাপ যে ভাষার দিতে রিলে 
নিমটাদ গড়িবার সময়ে, নিমটাদ যে ভাষায় মাতলামি করে, হস ছাড়ি পারিতেন না। অন্য নিমটাদের 
সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত”_বলিত,_“তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা "কি 
টি দাও-_কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে, ভাষা তোমার কাছে লইব আমার 
দীনবন্ধুর না, ৰ তাহাকে "পর রাগ 
হকম-_সবটুকু লইতে হাতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি পর রা 


দিতে I” => “ " 

৩ হহবে দানবন্ধুর সাধ ছিল না যেবলেন যে "না ত হবে না। তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ 
ত 1৭৭ * সাত || ৩ || মরতে ( * হেড়া তে ্ আপুর 
আস্ত চাদ, আস্ত আদুর দেখিতে পাই রু চির মুখ রক্ষণ করিতে গেলে ছেড়া তোরাপ কাট 

ভাঙ্গা নিমচাদ আমর পাইতাম। I aw’ 
যাহ করিয় ছন, বেশ করি য়াছেন। গ্রন্থে রু চির দোষ ন ঘটে, ইহ 


সর্বাতোভাবে বানী, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার র উদ্দেশা প্রশংসা বা নিন্দা 


নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশা 


আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন 

আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্বব্যাপিনী তীর সহানুভূতিই তাহার কারণ। 
দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ-_(১) তাহার অভিজ্ঞতা, (২) তাহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব-বযাপী 
সহানুভূতি, তাহার কাবোর গুণ (হার কারণ-_এই তবটিবুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ আরি 
হত হার কারোর ধাম এই দুইটির মধ একটির অভাব হইছে ইহ নো 
হইয়াছে। যাহারা তাহার প্রধান নায়ক নায়িকা (07০০ এবং (০1০). তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর 
তোরাপ জীবন্ত কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন 


কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব 
নায়িকা সম্বন্ধে তাহার কোন অভিজ্ঞতা 
ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, 
মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে 
হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন টে ; ইংরে কন্যা-জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি ছে ' তক নবেল ইতাদি পড়িয়া এই মে পড়িয়াছিলেন 


প্রণয়ন প্রথা.এই ছিল ls সরাসরি UE 

আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত হের 2 ষ্ঠ 

ডী নাই, কালেই ইং কাজেই দোদির সহি সেখানে নাই। কেন না, সর্যাপিনী 

সহানুভূতিও জীবন্ত ৮৮ 
তি জীবনের সামাজিক অভিজতাও নাই- বক সহি লা গা 

র কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল। 

_ যথা সৈরিন্ধী-সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত 


দীনবন্ধর প্রধান নায়িকা কোর্ট-শিপের পাত্রী নহে 
SU কা যে ব্লম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক 


হইতে পায় নাহ। 
সন্ধে উপ কথা বলা যাইতে পারে না। দীনবন্ধু নারকগুলি বস 
যর ilanthropy কাহারও কোট-শিপ। এরূপ 


প__কাজ কৰ্ম্ম নাই, ০:72 
বাঙ্গালী যুবা কাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতি নাই! কাজেই 


দীনবন্ধুর কবিত্ব নিক্বল। 

এখানেও দর য় আল বা জগ টি ইত! খাদি এতে 
তেন, তাহা হইলেও এখানে তাহার কবিত্ব সফল হইত। যদি একত্রে 

পাইলেন না, তবে বহুসং £ জীবন্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া যদি 


একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
৭৬১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বিন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলেও এখানেও কবিত্ব সফল হইত। তাহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্বে 
বলিয়াছি। বোধ হয়, তাহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপতা বেশী হইয়াছিল, বলিয়াই এ স্থলে 
সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, 
স্বাভাবিকী নহে, তাহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই ভীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া সহানুভূতিকে 
সেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত 047১5 বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা 
বা শকুত্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী। 

দীনবন্ধর এই অলৌকিক সমাভজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে 
তৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, 
এমন আর কেহই জানিতেন না। তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাহার 
হৃদয়ে আপনার ভোগা দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে et 
করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. “টম কাকার কুটার" আমেরিকার জারি 
দাসত্ব ঘচাইয়াছে ;-নীলদপণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নালদ 
গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া. নীল-দর্পণ তাহার প্রণীত সকল 


নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি 
কিছুতেই নাই। তার আর ) 


কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদুশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা 
ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশা মামাজিক অনিষ্টে 
সমুহ সেল কাবাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাবোর মূখা উদ্দেশ সৌদি! তাহা ছাড়ি 
হইলেও কে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নশ্ষল হয়। কিন্তু নীলদপণের মুখ্য উদ্দেশ্য এব 
হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট গং i 


ই মাধূর্যাময় 
৷ তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থক রী সহানুভূতি সকলই 
করিয়া তুলিয়াছে। ই যে, গরস্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি 
=" সংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধর চি তুর দোষ গুণের যে উৎপত্তিস্থল দি ন 
ইহা তাহার গ্রন্থ j 


নাড়া 
I 


বার জন্য আমি তাহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীন টু হাই 
প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কে ত ছিলেন, ত 
৬4৫ হে। কেবল কিসে অসাধারণ 
বুঝান আমার উদ্দেশ্য। টা * ভীরিজমাধারয ভর কি 


জীবনচরিত ও কবিত্ব 


[১২৯২ সালে প্রকাশিত] 
উপত্রমণিক অভাব 
বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব কবিতার নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও ভত্তগ 
রি রি ভাব থাকুক, তার অভাব 
নাই- বিদ্যাপতি টা ঃ , অনেক 
রঃ মাঠ হইতে রবীন্দ্রনাথ পৰ্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, == পীড়িত! 


যাছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি ভারে 
৭৬২ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে 


খন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। 


ফুল"। রাগে সর্ববাঙ্গ জুলিয়া যায় যে, এ 
করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা 


তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ 


একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন 
বিস্তীর্ণ ভাগীরহী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী-মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত 
বি াসর তন যে বারাওায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া ধীর হত 
করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্রশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত 
রয় তেল বাগে সি মনে ধন ফরি। রে কাতার তাহা হল দা ইঃ 
ইইল। মনোহর ত কিছুই মিলে না।. কালিদাস তবভূতিও সয় 

নীরব তই কাহাতেও ভি হুল ন।। পক এমন সমর গলা কে 
মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাঁয়িতেছে_ 

“সাধো আছে মা মনে৷ 


দুর্গা বালে প্রাণ তাজিব, 

জাহৃবী-জীবনে 7" 
তখন প্রাণ জুড়াইল__মনের মিলিল--বাঙ্গালা ভাষায়__বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে 
বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী 


__ হোক সুন্দর, কিন্ত এ বুঝি পরের-_আমাদের নহে। 
অলেক সে ধরি এ 
, নবীনচন্দ্ রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালার র 


“পার্বণ” কিন্তু তবু : 
সৌয়পার্কাণ" চাই নমি রা বিদ্বাধর-প্রতিবিদ্ধিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিসটা একেবারে 
ণ পরিণত হইলে চলিবে না। 


আমাদের ছাড়িলে না; যা 
আমাদের তি ক সত না 
বাল হি বর পল এ বিহ পা কিন্ত মশা 
সাদ। মার প্রসাদে পট না ভরে, বিলাতী বাজার 
তাই সংগ্রহ করিলাম। 
যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম 


গ্রহের জন্য বাবু গোপাল ডন যুখো 
আবশাক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন 


উঠিতাম না। 
লা রর গণের হে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও (সাগর 
বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই 


করিয়া এই জীবনী সন্ধলন করিয়াছি গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা 
নোটগুলি অবলন্ব লি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় করি নাই, 


সাহিতাসংসারে সুপরিচিত। তাহার ০ 
সাহিত্যসংস এ নিজের বক্তব্যের সঙ্গে দীধিয়া দয়হ! প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। 
৭৬৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি__আর কিছুই গাথিতে হয় নাই। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। hb 

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের 
নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


প্রথম পরিচ্ছেদ_বাল্য ও শিক্ষা 


প্রয়াগে যুক্তবেণী--বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী--কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, 
সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের 
“ত্রিবেণী"__পূ্বন পারহিত গ্রামের নাম “কাঞ্চনপনী” বা কডরপা্ 

hon দক্ষিণে কুমরহট কুমারহটের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদেন। 
pele, গির মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন" 


ব রামচন্দ্র নাম 
এটি হি ত্র দাস একটি বৈদাবংশের আদি পুরুষ। তাহার একমাত্র পুত্রের 
রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নি পণ্ডিত ie 
1 সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত i 


ন র একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত অলঙ্কার প্রভৃতি তাহার “৮ 
শিক্ষা করিত। তিনি সং স্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, নাই 


রি রেন, ত ‘ মী 

পারিনি বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভুষণ ডগা 

য় | নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে, (১) বৈদানাথ, (২) ভোলানাথ, এবং (৩) গো! : 

| (২) মু থম পক্ষের দ্বিতীয় পুর হরিনারায়ণ দাসের 4১) ভা দেবীর গর্ভে (১) মিরিপ্ 
উজ, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শি ং একটি কন্যা জ করেন। 

পিতার দ্বিতীয় পুর। তিনি ১০৬৬ একটি কন্যা জন গ্রহণ শুক্রবারে 


বব তায় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ র ৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুনে 
কীচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শকের (বাঙ্গালা ১২১ 


জমির 
ভরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্ নী, উদ্যান, এবং রাযি | 
আয়ে এই একাদডুকত পরিবারের কোন অভাব তির ধানের, পরি ই হিতে মানা গে 

| টবের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, বানের নিকট শ্য়োলডাঙ্গার কুটিতে 


‘ পুরে 
বিহ এড এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কান 


লের যে দুই এ হয়, ঈশ্বর বড় পু 
ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। $ কটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ i! 


গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন রী ig ঘোর অন্ধকারে 
চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে 


“কেরে?__কে যায়ঃ 
“আমি- ঈশ্বর fe 


“একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে ত কোথায় যাইতেছিস?” 


পারে। 
* এই প্রদেশের বৈদ্য যাইতে 
i র বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা 
৭৬৪ | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ__ ভূমিকা 


দা সা বাড়ী লুচি আনিতে।” 
গুণে এ সাহসের পরিমাণ__হোগলকুঁড়িয়ায় 
ঈশ্বরচন্দ্র বয়ঃক্রম যৎকালে রা 
বেগের বি পরই দিত হণ বি ভিন বাহ ন 
নাল হইতে বাটী না আসিয়া কার্যাস্থলে গমন করেন। নব বধু একাকিনী কাচরাপাড়ার বাটাতে আসিলে 
হরিনারায়ং লা েদমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে 
করিলেন তাহ চে পে টে অ ছি তিনি খাটি 
জি বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শক্ত এই সংগরহহ্িত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন 
যে কবি মেকির বড় শতর:_সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন-_গবর্ণর জেনেরল 
হইতে কলকাতার মুটে কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সনে মেকির রথ মুখ 
সাক্ষাৎ। খাটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে_তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দীড়াইল। মেকির শক্র 
কা ধাটি মা কোখার চইলা না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি 
বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুজিল--বিমাতা 


জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া 


কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পাশুপাত অস্ত্র সংগ্রহ র 
জুতা খাইতে হয়। ইহার পর যখন তাহার লেখনী হইতে অজ ( 


তোদেরই দেখিবে শুনিবে। 
দেরই দেখিয়ে শা ৌক- খাটি রকম তা নিতি ছিলেন বি কা নিকট এ 
হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন. 

! করে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্বেন।” 
দুরস্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র ; দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে 

উর হেল, বের য়া, গা ভি কারা যাত সুগার আদ যা 

ধের ঘা ভা ত 

সেই পীর হা! বদ আছে, রাত শহাগত খাকিরা সেই মশা মাছি উপরে এনা তই 


umbers came! 
করতে পারেন__আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না॥ তবে যখন 


শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা 


I lisped in numbers, for the n 
তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস 
জন টযার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক 
চলুক। 
ঈশ্বরচন্দ্ের পূ্বপপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই, তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত গাচালি, কবি প্রভৃতিতে 
আর সীতা করিবে শি জের বিজ ৪ হার ফিরা দড়ি 
ডিযে। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য ঘটনাবঘটে। 
বরের য় লেখাপিড় লিখিত কর মনোযোদী ভিন লা। কখনও গঠিশদ়যাইতেন 
কাকি পলা য় খেলিয়া েড়াইতেন। এ সময় মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া ঈশ্বর তাহার 
এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং 
অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবন্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে। 

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লবপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে 
লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি 
করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ 
ছিলেন। কিন্দ্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন। 

য়া সামান্য প্রকার লাভ করিয ৷ স্বভ তা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকার 
নিগার হাতি দটি দিতেন না৷ কবিতা রচনায় 


jy ke ত্রিশ বৎসর 

২২ বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বং 
অগ্রসর হইত। তাহার রচনায় দুইটি অভাব দেহি itso j € উচ্চ লক্ষ্যের 
অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধনিক সানিয়া বড় দুঃখ হয়-_মা্জ্জিত রুচির অভাব, এব প্রভাবশালী 


Re হিতে না পার কথা__কি রাখিব নাম? 
তব হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম 
সাহ শের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি দই বাঙ্গালা সাহিত্য উহা আছে বলিয়া, বা 
একটা দুর্লভ সামী আছে। অনেক সময়েই ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগবিলাসের আকা ত 
ki রি হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে-_এতটা প্রতিভা ইয়া? 


: যাছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি ভাল শিক্ষা লাভ না বন্যা 
কালির আঁচড় ৪575 রা শিখি 


a ০ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর গর রচনা 


*'স্কৃত ভাষার দুর্বোধ্য শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় ' 

করিতে পারিতেন। | প্রভাকরে' 
ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যুর পর তাহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের ‘সংবাদ 

বি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন__ কালীন পাঠশালায় 

৭ বাৰু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎ শান 

পাঠ অতি পশবকালেপ্রবর্হইযাছিলে, তখন ভাহা অপেক্ষা অধিকবয়ন্ধ বালকেরা দা, 

পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটি পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত 
করিতেন। ১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত 
করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত-কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি 
পুজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমণ করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় 
প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুস্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটা 


প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।” 
লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস এবং 
জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাহার সহিত 
প্রণয় সঞ্চার হয় তখন আমারও পঠদশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি 
উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সৰ্ব্বদা তাহার সংসর্গে 
থাকিতাম তাহাতে প্র প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাশ প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রতাহই নানা বিষয়ে 
অবলীটা তাহাতে কিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৎসমূহের সম্পূর্ণ ্োষ বিধান করিতেন। কোন বাতি 
কোন আছ ও পুরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, জগ পূর্বে 
{ গিয়াছেন যৎকালীন ১৭। ১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি 
উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু উপ BRS Es 
ঠন্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের 


মহেশের স দের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত। 
টি বাচতে তৎকালে গুীগড়ার গৌরহরি মলিকের না মণি দেবীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। , আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! 

র হইল না। ঈশ্বরচন্্র দেখিলেন হ্‌ ni shy যা 


হইতে আর তাহার সঙ্গে শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটি 
ইহার ভিতর একটু ৩৭৮০০৩ ভিলা হয়েন। কিন্তু তাহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, 


পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ কর উত্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন 
গৌরহরি মল্লিকের  অরথদান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই 


বিলের একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে 
পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা 
৭৬৭ 


বন্কিম রচনাবলী 


পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া ; 
এক এক স্থল অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তন, ঈশ্বর মূর্খ এবং 
ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, 


বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে 
স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মুর্খ ছিলেন। কলিকাতা! 
মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলি 


এ ৭ বাজাকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ বা হইলে, 
দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত রি বর 
র তা অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস, যে র 
৫ উচ্চ লে 
এবং 
দু নিক দেখিয়া বড় দঃ হয়-_মা্িিত রুচির অভাব, এ প্রভাবশালী 
মহান টাই ইয়াকি। নিক সামাজিক হয হত কচির | 
হাসার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। ভগ 


| ইয়ার দীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি__ 
bt না পার কথা-_কি রাখিব নাম? 
তুমি হে আমার বাবা ৰ 
সাহিত্যে একট দুর সামী আছে। রাহ য়েই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভো ভা হয়া 
লা বিচ টি রাইতে আসর ই ইক বিশুদ্ধ, এবং ভোগ বোর 
ফুরাইল | খালি এ 
একজন দেউলেপড়া খু মতি শীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল কোর অভাবে দা 
য়া বড় মানুষ লা যো বট বু করত পরলাম না কা তলা করি 
গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। নার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি_-ভাল শিক্ষা লারমা ির্ধ 
থাকি। ঈদের বলের সক কা J পর তভক 
থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রে জীবনের শিখি শি 


এই ভিন প্রতিভা 
ফলপ্রদা হয় না। সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি সুশিক্ষা ভিন আর রি 
না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা জায়? 
করিতে পারিতেন। যা বদর অনা 


য় ্রবর্ত হইয়াছিলেন, ত ধকবয়স্ক 
করিত তাহাতই যে দুই একটি পারস্য শন তখন পে কবর বিত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ_ ভূমিকা 


পূজোপলক্ষে যে সকল ও্তাদী দল আগমণ করিত, তাহাদের দিবা ৰ 
তে ক হওতে দন নদে অতি দই অতি দুশ চলর গা গা 
গাতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।” j 
লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহার "য় ইংরেজি বিদ্যাত্যাস এবং 
হত সদন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাহার সহিত 

অপ বি অধিক বক ছিলেন, সন 


অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৎসমূহের র 
কোন কঠিন সমস্যা কৰ্তা কালা রি গা লা | 
৮ বৰ্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি 


কদাপি প্রত্যক্ষ hs 
লবি প্র বাবু যৎকালীন ১ ত আর করেন। অনুমান হয় এক 
রণ অধ্যয়ন তক করিয়াছিলেন। শ্রতিধরদিগের 


একেবা। 

র চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিতস্থ হইয়া 7৮1 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গে মাতম নি 

কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটীতে পরিচিত হয়েনার সহিত র ০৮১ 
নিকট নিয়ত অবস্থান মোহনা করিয়া সথা বৃদ্ধি করিতে (7৩92 

I ক | রচনা কিঃ হার অনুরাগ ও লহ সহবাসে 

ঈশ্বরচন্দ্র ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশবীর্তির 


এ 
র বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের পরি কের কনা 
ভজন বাটিতে চনে গাগা মৌ 


্‌ হ্য়। মেক 
দুর্গামণির ক চন্দ্র দেখিলেন, আবার নাহ 
হইতে ক কা সুখ হইল হে 
শী, তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না! 
পরা ভিতর একটু 7২০/787663 আছে। মন ie 
শস্তীপাড়ার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী কারন! চৌরহরি, বৈ ্ 
ইসা উক্ত ৌরহরি মকর উকি হা অনিচ্ছায় বিবাহ করেল, হি 


কুলীন ছিলেন সেই কুল-গৌরবের আজ্ঞায় নিতান্ত 
পু উদ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ঈশ্রচন্ত্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর 
কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ।সা! করুন, চিরকাল তাহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে 
তাহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর 

এখন রা দুগ ণর জন্য (< দুঃখ করিব, না রচান্দ্রের জন বেশী দঃখ করিব? দুগ ৰ দুঃ 
ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন উর হৃদয়ে ছিল কিনা 


পারি jh যাত্রার সাধ মিটাইতে যান-_কিন্তু সাধ মিটে না। কা 
তি ইয়। তাহার প্রণীত “মানভগুন" নামক বিখ্যাত কাবোর নাহি 
তা ই হে উদ্ধত কাম নাইলা কাছি 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঝষিদিগের ন্যায় মুক্তকঠ__অতি কদর্য ভাষার ব্যবহার 
ৰ রি করেন না। কাজেই ত টি সঃ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


(৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দোগে__“সংবাদ-কৌমুদী” প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে 
সমাচার চন্দ্রিকা” (৫) “সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ব হালদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয়। 

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহাযো উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই 
মাঘে “সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারাস্ত করেন। তৎকালে প্রভাকার সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত। 
. ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, 
বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহাযাক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের 
যন্ত্রালয় ছিল না। চোরাবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্বোক্ত 
ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে 


অতি সম্ত্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।” 
কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্যবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্প দিনের মধ্যে সম্তরান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সন্ত্ান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক 
প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাহাদিগের নামের 


নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন._ | 
ঠাকুর, * বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ' বাবু নন্দকুমার 


শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের 
শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।” শিভাররের 

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকারের নিকট 
বিশেষ ঝণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে 
খাণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। 
প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাহার অনেক ছিল 
বটে__অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় 
ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্নী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, 
সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের 
যুদ্ধ, কাল পৌধপার্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, 
তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া পরতাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা 
কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লবপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার 
জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের 
রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে 

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ 
সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, 
এবং উৎসাহের শিরে বিষম ব্রজ নিক্ষেপ করিলেন, 


* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্বেযু সমপ্রভাকরঃ। 
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসন্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥ 
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিরমুকুলেফিনীবরেযু কি্াম্মমতারমীষদসূতং পীত ক্ষুধাকাতরাঃ। 
অগ্যোদারিসরে পভ কর প্রোতিরপরোদরেস্চ্ছদং দিবসে পিবত্ত চতুরাঃ স্বাভদ্বিরেকা রসং ॥ 
ব২৪৯ ৭৬৯ 


চু ক রচনাবলী 


্ তান্তের দন্তে পতিত হইলেন। 
রহ রা mee? টিপি 
সুতরাং এ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্যাপ্ত শোকসাগরে নি রি 
অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর 

দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।” 

নি তি কে কি এ তি 
আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্াথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে “সংবাদ রত্রাবলী” প্রকাশ করে 
ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন। 

৯২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, 
অন ছেল গিয়াছেন, “বার জগমথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকুলো 
মেদুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাশতলার গলিতে “সংবাদ রত্বাবলী” আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এ গা 
বাম সাদ ছিলেন তাহার কিছু মা রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্যয আমরাই পর 
কারিতাম বনী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্দ্মে বিরত হইলে, র J 
ধকারীসভার পূর্বতন সম্পাদক “রাজনারায়ণ ভটচা্যয সেই পদে নিযুক্ত হয়েন। পর 
“পর অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, উল 
প্রভাকর কর বহুকাল রত্বাবলীর সম্পাদকীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পানি 
দি দে গান করি, কটকে পরম পূজনীয় যু শামা মোহন রায় পড় নহাশয়ের সদন 
কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তথ্াদি অয়ন করেন। এবং তাহার 
ব্ভীষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন। 


সাই পতা ৰ মাসে দ্বরচন্্ কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় 
আসিয়াই প্রভাকারের চর জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের > 
বশাখেরপরভাকরে ঈদ, প্ভাকারের পূব ্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৪৩ সালের 
শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ববার 


রয় ৭ বাবু 
+ পাতুরে সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদনুজ 
গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী গা 


করিলেন, এবং 
তকারা বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান এ 
| অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাহারা সাধাম উপকার করিতে ক্রটি করেন না। 
কারণ আমরা উল্লিখিত 


দেহকে 
৩ ভাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঝণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্ব কাল পর্যন্ত 
বন্ধক রাখিলাম।” পার 
কালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের 
এ এব ক এই সময়ে চকে মতে সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধেই 
এ তকর এত দূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে 
সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম মা 
ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে ওঁ 


গোপালকৃষ্ণ মিত্র বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র টা গোরা 

ন, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, মল্লিক।” 

এসনচন্্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন' সেন, 'জগনাথপ্রসাদ মললিক। 
“সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্্র ঘোষ, 

পালনৰ দত্ত, শ্যামচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শদ্ুনাথ পণ্ডিত ইহারা কেহ তিন 

চারি বৎসর পরত প্ভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন” 

৭৭০ 


্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


“শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র নায়রত্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক 
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তার 
প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত বাক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ণ সমর্পণ করি 
তখন তাহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন” রঃ 

“রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহার সদগুণ ও ক্ষমতার কথা 
হা যা পবা 
হইয়া হৃদয় বিদীৰ্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ 
ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইহার মানসরূপ 
নাটাশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ 


করিয়া থাকেন।” 


ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা 
আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের যত্রে অদ্যাপি অনেক মহাশয় 
আমাদিগের প্রতি যথোচিত ন্নেহ করিয়া থাকেন।” 

«এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। 
বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ 
ইহার সৌভাগাবদ্ধিন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীগ্রসাদ ঘোষ, বাবু 
মাধবচন্দ সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ 
চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ 


যত্রশীল আছেন।" 

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় 
সমস্ত সম্তাপ্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। 
মূলাদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্্র বিনামূলো প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩/৪ শত 
হইব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও্ গ্রীহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় 
প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে 
অ্কারের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার 


করিয়া লয়। 


হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নে 
সেই অধার্দিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ এ সালের ভাদ্র মাসে পাষগুপীড়নের হেড চুরি করিয়া 
পলায়ন করিল: সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। এ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে 


দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।" 
জার গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। 
ঈশ্বর ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক 
ত্কবারীশ মহাশয় পূর্বের বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ 
পারেন না।” 
+ ৭৭১ 


বন্ধিম রচনাবলী 


১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, “ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচ সানুকূলয 
লন করিতেছেন, হত কি রে লিলি হা নং পের 
চরিতে পারেন? তিনি ভাস্বর র পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলা রে 
হহাতেই তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান,করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে য 
তাহা তাহাতেই আছে৷ স আরস্ত এবং হয়। ঈশ্বর 

এই ৯২৫৪ সালেই তর্কবাগীশ্লের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ রস্ত এবং ক্রমে প্রবল হয়। 


“পাষণ্ডপীড়ন" এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কবিত সা জা =i টড 
অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় 


লন বি বর হইতে পারে, ইহ অনেকেই জানে না। চোর 
(লোকে এইবকবিতা-যে মুগ্ধ হইযাছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ, হইতেছে, দুই পরের দিন 
তান সং জানের জীমতা বিতরণ জন আইন পারে বান ওত হারা দেই 
হইতে অনীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্ে দেখা চারে 


তা ছিল। সেটি বাসী গুরুতর 
সা পারত হইলে, উর কাহারে দেখিতে হিয়া তা নিল) টিম ক | [তিনি 
সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও এ এপস 
তারেক দেখিতে জানিতে পারেন৷ নাই। উরে যা পতিত হিলেন সুতরাং লো সম টি 
আস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে টু 


তাহা দেওয়া গেল,__ 
্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক গুপ্ত কোথায়? 
উত্তর। স্বর্গে 
প্র। কবে গেলেন? 


বে দা করিয়াছিলেন, রাহি ই পর এক দ্টকালে গমন করিয়া | 
প্র। তাহার য়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন? 
উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত। 


& নাই ; 
Y করিতেন। তাহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বীচিয়া 
তাহা হইলে সভার ভ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গি পা িণী, নববাহি; এজাহিনী পুত 
সা ালায়-ডিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সথেহ নাই। কলিকাতা ভিলেন পাত রর 


গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঙ্িনী, মাঠে ম'ঠসঞ্চারিলী খাটে খাটসাধনী, জলে 
৭৭২ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


জলত-রঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে 
অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। 

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভা, নানা 
স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন__আবার ও দিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাধিতেন। 
নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল-সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না 
কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় 
তাহারই জয় হইত। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাহাকে পাইলে আর 


অনা কবির আশ্রয় লইত না। 


সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নৃতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতি বর্ষের ১লা বৈশাখে 
তিনি স্থীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহৃত করিতে আরম্ত করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং 
মফস্বলের প্রায় সমস্ত সন্ত্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া 
উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত 
সম্ত্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মানাগণ্য 
ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া, 
যাহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাহারা 


প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
প্রদান করিতে হইত, এজনা ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না! সেইজন্যই তিনি 
১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ 
করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদাপদাপূ্ণ গর প্রকাশ করিতে থাকেন। 
হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, 
ইস সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্যোপাধায়ই সমস্ত কার্য 
সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। 
শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্যাটনে বিশেষ অনুরাগ ভয়ে! সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে 
সম্পাদনতার দান করিয়া, পর্যটনে বহিগতি হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের 


কোন উদ্যানে বাস করিতেন। 
প্রায়ই ভ্রমণে বহর্গত হইতেন। তিনি পূ্ববাঙ্ালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, 


পি হইয় র করিতেন। এই ভ্রম স্বদেশের, রর 
হই আদর করিতেন এই াহাকে রত হইয়া মহলের ধনবান ভমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন 
পর এ রিতা হর পরার নার নর উপর দিতেন। বহর সহিত 
এব যাচিত হইয়া * ত নিই ঈশ্বরে মত্ত ালে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্ভা তা এবং রা পা 
তিনি সকলেরই করিতেন। ভ্রম' »তারে য় 
তিনি সকলেরই দয় হণ করিতে হনয় সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদের বাত যাইত 
ইহাদগের বাচাতে লাউ! দিযে জিলা শেষে উপরের পরি জত হইল, বিচ 
৭৭৩ 


বন্কিম রচনাবলী 


সমাদর করিতে ত্রটি করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান 
শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন। 

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাহাদিগের জীবনী 
প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানা স্থান পর্যাটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, 
১২৬৩ সালের লো সাত ই এর থম উলোী। সালে, 
১২৬০ সালের ১লা পৌষের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও 
তৎপ্রণীত “কালীকীর্তন” ও “কৃষ্ণকীর্ভন” প্রভৃতি ১০০১৮ 
করেন। তংপারে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাব) 


হ্‌ 


মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তংপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্ৰায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে 
সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জোষ্ঠের 


দি ভারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরের প্রথম পুতুল 


'হিতপ্রভাকর” ও « ধন্দুবিকাশে প্রকাশ করেন। তিনখানি 
ৃশুকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে না নিন bi 


এ ₹ নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা “নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্র 


ly চালনাসৃত্রে ঈশ্বরচন্দ্রে চুর 
৬ টকা বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে হত সেইজনাই মাপ রি 

ং th "বমি এই সময় হইতে চিত) কিছু এই মত অয ৃ্ধি হয় মাসিক পা রি 

১২৬৫ সালের মাঘের 


মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র ভুররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা 
হারে পরিপত হয়া উ্ত সনের ই মাছের ই রোগে আকা তি তাহ 


য় পরামর্শ দান করিতে থাকেন। 
নর ী় সাধারণ নিতান্ত উদ করিতে থাকেনা প্রকাশ করিতে 
Sip «SON cist Her ey ES সস্প 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ__ ভূমিকা 


তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। গীড়ায় সকল মনুষোরই দুঃ 
সমান__সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক| অতএব সে সকল কিছুই 
উদ্ধত করিবার প্রয়োজন দেখি না। 

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দপ্রথামত তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান 
হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন, 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপৃজাবর “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত 
১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে “ভাগিরখীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত 
স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ববক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ববক পরলোকে পরমেশ্বর 
সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।” 

- এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য 
তাহার স্বহস্তগঠিত। 

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই 
সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “ভাই, আমাদিগের মাসিক ৪০. টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।” 
থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ধাতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি 
প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিন 
ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি 
হইবে?” বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। 

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহাযাপ্রারথী মাত্রকেই 
দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহাদিগকে 
নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, 
খণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ যে খণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য , 
ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও 
তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাচিত, তাহা কলিকাতার কোন 
না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক 
বড়লোক (11) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন 


নাই। 
ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার 


ঈশ্বরচন্দ্রে বাটীর দ্বার অবারিত 
পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধো ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার 
করাইতেন। সনত্ান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক 
তৎসমন্ত গাটরি বাধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, “শাল গুলা ব্যবহার করেন না, 


পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন ; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, 
বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাটরি 
শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও,ফিরাইয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দরও তাহার 
আর কোন তত্বও লয়েন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকাল যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সে সকল 
দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন ; মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য 
এবং ব্যঙ্গ তাহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় 
হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। 
সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শক্ররাও তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ 
হইত। 


aan 


বঙ্কিম রচনাবলী 


চরিত্রটি নির্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, 
3 সস পারার ETI, 
কোন সময়ে উহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ড়া প্রত দিতে আধ করিত তিনি 
আলনের সহিত হাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহ এত করিয়াদিতে অন 
ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।__ 
এক (১) দুই (২) তিন (৩) চারি (8) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। 
পাচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥ 
তথঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি। 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥ 
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি। 
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥ 
তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের 
উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঝতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহ দেখিতে পাইবেন। 
মনির গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, কুলের ছাত. বিন্ধ ত পি ঈশ্বর গুপ্ত আমার 
কেডা তিনি তুর বাতিল ছিলেন ভর খা গা বাল 
বা আমনের সা নিছে একটু গ্রীন বাহন হর হা হিল আরা রী 
আর ননাজাদের রর তাহার উপ পাডতা করে ভিন হেন হরি আকাল 
ভু জবিহাধলি পরিজ তাই ভালি বারবার সা বা শই খা 
~~ না, কিড হো প্রভৃতি ন্যায় হার আবৃভ্ভিশক্তি পরিমাজ্ডিত ছিল বা। যাহার কিছু রচনাশকতি 
Ll নক সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্বের বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য 
ধিকারীকে ২ আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী, 
ত কলর ছার-তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাহার রচনা্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত 
ছলে বোধ হয তিনি” দস তন করিতেন সই তাহার মাহ জীবিত 
মুলার দে উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলে 
সুরাপান করুন, আর গাটার স্তোত্র লি , ঈশ্বরচহ । সামান্য বেশে, সামান্য ভাবে 
অব রি অধ মাড়িয়ে রী বাতির টি লেন লামা লে সা 
একখানি সামান্য না মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না।সন্ত্ান্ত লোকেরা আসিয়া 
অহাতে বিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া আসবাব খাব 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__কবিত্ব 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? টা 
রোপা পরার করি নিত শরবত দন রি বরতণান্কারও | 
জ্যোতিবশান্ত্কারও কবি। নিসার 
পপর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে “কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ 
আটা ইংরেজি p০০ শব্দের মত। তারপর এই শতানীর শরহে মহাকবি কা দুই দল গায়ক 
: ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি” 


(১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) 
না। 


৭৭৬ 


অর্থে 
লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাৎসৰ্য্য (৫) মদ। “রিপু রিপু নয়” অর্থাৎ “মদ” শব্দ এখানে রিপু 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


আবার আজকাল কবি অর্থে ৮০৩ তাহাকে পারা যায় কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজ. 
| রা যায়, -কাল বড় গোল 
ইংরেজিতে যাহাকে P০t৷১ বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর a 


কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য। 
প্রত্যাশা করেন না, যে এই কবিত্ব কি সামন্রী, তাহা আমি বুঝাইতে 


২ ক রোধ হয় আম্াসালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া হিল 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচনত্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার 
কি শ্রীবৎসচিস্তা, কীর্ডিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা 
কি সি কতবার ভানিতেন না। তাহার কাবে সুন্দর, করণ, প্রেম, এ নব সান 


কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী 
রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয় যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা 
প্রতাক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা 


হা ই ছে তা নি 


সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রামাদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর,এই 


দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে 
একের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস গন! 


মনের চেলে মন ভেঙ্গেে 

ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো। 

রি 
বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ৫ য়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাটি 


রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় 


সলিলে ভাগিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল । - 


ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের য় jj 
রর পায় পটার অহিছিত মা তিনি নারদ হা পান তিনি বলেন, 
ঢা তপস্থীভাব দেখেন, গীটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, 
তার হাড় অত মাজ বড় করা! মর কু কা অধে কা হি 
তোমাদের রঙ্গ পর তোমরা এ ওকে ফাকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি ঢালাইতেহ , এখানে কাষ্ট হাসি 
কাদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় 


সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মানামোহিনী__প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্মের ভাণ্ডার তা হইলে 
৭৭৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


হতে উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বাদর পোষে, আমি বলি পুরুষে 
সপ ০৮ সুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে-_তাহা তোমার 
bY bl i 


কবি রাপ দেখিবার জনা, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্ত্র সেখান অর 
মজা ঢাবির দারা তোমরা হয়ত, নেই নীহাশীতল হচ্ছসলিলদৌত কমিতকান্তি লহ 
তিনি বলিলেন, “দেখ-_দেখি। কে 

রে তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর?” তোমরা মহিলাগণের গৃহকৰ্্মে আস্থা ও নত দেখিয়া, 
বলিবে, “ধন্য স্বামিপুত্রসেবাত্ত! ধন্য স্ত্রীলোকের সেহ 

থা হল এ জনের সময় লতার মৃ তোত আন ক 
ইহা তাহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিতো অদিতীয়। 
ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরো অনেক ব্যঙগকুশল লেখক জগ্নিয়াছেন, তাহাদের রচনা অনেক 
ইসা দয় কী, নিরানন্দ এবং পর তরতা-পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও 
ইউরোপীয় র ণ বেশ করিতেছে যাহ পের কাজ মানুষকে দু ও ইউলোসীয অনেক 
সানী এই দেশে বেশ করিতেছে- এই নরঘাতিনী বা 

নস বিদবেষপরিপূ্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের বঙ্গে কিছুমাত্র বিত 


i র সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। 
করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, এ রকম 
য়” শিচ 


মাঝি, উড়িয়া বেহারা হা নাই। এক একটি চড় চাপড় থাক কৌনসিলের মের হইতে, মৃ 
কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে বিধবার পাপা বিচার নই। ছে সাহসে তিনি বলিয়াছেন 
আমাদের বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে 
রহিল 5 নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের চেরা সই 
সিন্দুরে বিন্দুসহ কপালেতে উদ্ধি। 
সি কী বামী, রাম শ্যামী গুল্কী ॥ 
মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে GF অনার we Batra 
৮৮৮ আমরা সব পোষা গোরু 
শিখি নি সিং বাকানো, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস। 
শিয়া তাদল, _ তুলেমামলা 
গামলা ভাঙ্গে না। 
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-_ ভূমিকা 


5 চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায়, সাহেবদের নৃতাগীত__ 
গুড় গুড় গুম. গুম লাফে তাল ৷ 
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥ 


কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়। 

গালভরা গোপদাড়ি, তপস্বীর প্রায় ॥ 

মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে ৷ 

মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥ 
অথবা আনারসে__ 

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি৷ 

চিন্ময়ী চেতনারপা, চিনি তায় ভরি ॥ 
অথবা পাটা_ 


রাগ (ছিল। মেকি বাবুরা তাহার কাছে গালি খাইতেন। সাহেবেরা “গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ 

লি বা ও ই হল ছেল দেরি গর 

তরল দি রি ধনে শেল উপর ডা রিলম ন 
সকলের উদাহরণ পাইবেন এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। 

তা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান 


ES যেরাপ অৱ তাত উদ্দীপনার বা গ্র্থকারের হৃদয়স্থিত 


fe অশ্লীলতা নহে। যাহা হয়া 
যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা পি তা নু অললীলতা। তাহা পবিত্র সভাভাষায় লিখিত হইলেও 


ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ 
বাঙ্গালীদি 5 স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি। অশীতিপর বৃদ্ধ, ধন্মাত্মা, 
গর ইহা এক প্রকার ও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই “বদ্জোবান 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রানা যিনি ইন্দিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা, সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে 
‘বিলুপ্ত হইতেছে। 


ভাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ধাটি সোনা কাড়য়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক দিতেন মাত দিয়া 
গেল-_মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্র--শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় 
নর হরে রর রো ভা তাহা রেল আর জড়তা (ক 
নারে হতে আইলে না, বিছা যাম ভি মা সারের উপর টনা নিলা যাহা ক 


কানের অভাবে কষধার্ত। কত কুকুর বা মর্কট বরুষে 
তিনি হযে বাগী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা তয় 
এজত্াচারে হরি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া 


ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান 


: র থে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জোঠা মহাশয়ের জুতা তিনি 
সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে সনে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম + 
পর কদর্যা ভাষ ভব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে 

তাহার কা, দেব দেবি তর সমতা হইত। বোধ হয ইহাদের মনে 
আসার এইরলে উর পি হাইতি বাবা 

ইয়ে, তাহা ছাড়া অন্যবিধ তার লতা আসিয়া পড়িয়াছে। 
নয শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশলীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য 
তাহ সন রা লে কালে কে কাল বিবেচনা কিলে, আহার না 
নহে, তাহা তা বে কথা অনল নহে তত’ কথার আমোদ হিল না। যে বাদ অল নহে, 
ডে অধ খটা মি রি তথনকাদ সহ ইত গাল অ 
পক্ষে অর্থ খ্টাইয়া লিখি _বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে-_দৃই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্বণ 
আইল উৎসবগুলি অ্লীল- দুর্গোতসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই 
বত চটি হাকআক়াই নীরা ধা বাপ) যার সঙ জীন হইলেই 
বদ্ধিত। এটা য়া কে আমর জনারসে একটি উর ও সেই বাতা 

নি ডের জনতা ললঙ না করিতে পারি ভর ভিন 
পরকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজরা পপ 
₹ এমন অনেক কথা আছে, রা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজ 
আনিতে নাইরে কাছে, টু বাউলের হা আমর নীল বিবেচনা করি, ইংরেজরা 
ও ওল ৬য় ন ক অ আল নি নল 

ব্যবহার করিতে আমাদের না নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মু 

মা ইন তি পর কইছে দে ই প্র কে মশা 
ইক! এখন আমদের সৌভাগ্য ছে চকে উহ আপি সেই উহ 
5৮৮৮ 
করিতে শকিত বালী নও জহি নন সূতা আদর বি 
জিসান আলতা মলপর পা দশন তদের পরীর নে আপি নাই, বিছ 
এতে একটা উদাহবশের দারা শেষ বিশেষ আগ! ইহাতে আমরা যে কেবলই 
পর্ববত উল বরা নন ররর টের এ কিতা কেরির হেন 
৭৮৩" “কাজেই এই উপমাটি নবোর বন নী বি বলত কি অনুসারে 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ__ ভূমিকা 


পরস্্ীর মুখচম্বন ও করষ্পর্শের মহিমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ 
উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া “মাতা বসুমতী” 
বলি ; আমরা তাহার সন্তান ; সম্ভানের চক্ষে মাতৃত্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই 
নাই_ থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, 
আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল 
নহে, এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে__দেশী রুচিই বিশুদ্ধ। 


আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অমীলতা 
অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার 
নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসভ্ভব লিখিযাছেন, সীতা সকুন্তলার 
! ইউরোপীয়দের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ। 
পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাহাকে 


তাহার মার্জনা নাই। 


তবে তাহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত 


বুঝিতে 
জিনিষ 
লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র__তাহার ভিতর কবির অবিকল 
বুঝিব। কিতা, কবির কীর্তি তাহা ত আমাদের হাতেই আছেলুপড়িলেই 

ন ,কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। 


ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হং য় য় 
ও টিতে পন করিল। কি ভিত? তাহাও দেখিতে পাইনি প্রতিভা ভা গর 
য ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছর। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ 

প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী-_ প্রতিভার 
টিনের বেলা তাহা ঘটে নাই নাই কেন? এখানে দেশ: কানা য়া দেল 
দু বুঝাইলাম, কালের রুটি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম 

যে পাত্রের র সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, 
যে পছ, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একর ধর্ম শিক্ষা করি, তাহার পবিত্র সং অভাব) রাহি 
(৩) সহি ত্্নিত সমাজের উপর কবির জাতকোধ। যে মেখে প্রভাকরের তেজোহাস করিয়াছিল 
তাহার জনম। কুল তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বলীভূত 


মানুষটাকে আর করিয়া বুঝা যাউক__কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা 
বিমানে গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অন্নীলতায় 
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আমোদ, ইয়ারকি ভরা-_পাটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের 
টি সুরাপান* সম্বন্ধে যুক্তকণে__আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক। 
এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর প্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা 
পাইবেন। অনেকের পক্ষে এগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, 
তবে সেগুলি মনোযোগপূরধ্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক 
কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে এ কয়টি বাছিয়া দিয়াছি__আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের 


বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ 


কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য 


সময়েই রর গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক 
নিতে গাই ঘেমূর্তিমান ঈশ্বর সন্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাহার 


বার জি কোর গা 
একবার তাহে , নাহি দাও কান ॥ 
সর্ববদিকে সর্ব 


১৯৯৯ টু 
* সুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জনার আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে নার আ ও কোন কারণ দেখিতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে 


একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে টু 
1 কবিতাসংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি সা নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেিবান্ধঃ। 
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সংস্থিত, যে তদালোচনা আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব 
সংসথিত, েতদালোচনা কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত।বাদালার 
দুই জন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদা, দুই জনই কবি। এক রাসপ্রসাদ সেন নাই 
রর শপ ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুরা কান্তভাবে দেখেন নাই। 
সরচ ৭ রকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন-_ঈখ্বরচন্্র পিতৃভাবে। 
রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প। 


আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি । 
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়? 
পুনশ্চ__আরও নিকটে 
তোমার বদনে যদি, না সরে বচন! 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় ৷ 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥ 
যার এই সঈশ্বরভক্তিযে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে__ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় 
যার এই উরি সে কি বিলাসী হইতে পরে? হয় হউক। আমরা এরপ বিলাসী ছড়ি সস 
দেখিতে চাই না। 
তে ই সী হবিষ্যাী বা অভোা ছিলেন না। পাটা, তপসে মা আনারসের শপ নান 
তাবেঈ ই চিলেন। হি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাহার বিলাসিতা তিনি 


এ ক, কথা এই যা ৰ হী ত্র ধর্ম তিনি গহণ করেন নাই। ভে রর দাড়ির 
ধর্মের পর লোড তিনি জানিতে ধর্ম রণ আহার ভাগে নহে। বা 
নে খাড়া করিতে চাহিত-_তিনি তাহার শক্র। সেই ধর্ণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ 
লতার, এচ তপ সহা রি এর কব মিরার তর ত 
টার টি, মেকির উপর বড়া কের কবিতায় আলতা কেন দেখি, রোধ হর তব 
নি বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন ধলা! 
| ছি বিলাসিতা তার কথা বলিতে বলিতে হার বদের কথায়. বানের কথা হইতে হর অলী 
কথায় ৷ গুপের কমি হইতে তাহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়ছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে 
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লতা হারা রন 
পাতা রা রাড OA 
যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে রর 
না-_ দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে 
তাহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিতোর অবনতির সময় 
হইতে বমকানুপ্রাসের বড়" বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেবেই__কবিওয়ালার কবিতায়, গাচালিওয়ালার 
পাচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস ঘমকে বড় পট -__তাই তার পাচালি লোকের এত 
প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাস্মো তাহা প্রায় একেবারে 
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে ; পাচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে 


পটুতায় ঈশ্বর গুণ্ডের স্থান তার পরে-_-এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে বাবহার করে না। এখানেও 
মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়। 

অনুপ্রাস যমক যে সর্বত্র দৃষ্য এমন কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে তে ইহা বড় কদৰ্য্য শুনায় বটে, কিন্ত 
সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক 


যমকের 
সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে-_অনুপ্রাস 
বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত 5 


একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে_ 
বিবিজান চলে জান লবেজান করে। 
ইহার তুলনা নাই। কিনতু গুপের সময অসময় নাই, বিষয় করে নাই সীমা সরহ এ 
অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা টা ভি তন দিলে দৃষ্টি থাকে না, কেবল পনের রূপ 
দুইটি সদ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশৃন্য জে দু থাকে নাঃ এশের রি 
দুইটি গীত বোট হইতে উদ্ধত করিলাম। 
রাগিণী বেহাগ__তাল একতালা। . 


বামা, 
হার রবে নি লাজ না বাসিছে, 


গেল রে পৃশ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃত্তিবাস ॥১ 
৭৮৪ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ__ ভূমিকা 


কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী, 
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস।২ 
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে, 
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।৩ 
আহা, যে দেখি পর্বব, যে ছিল গর্ব, 
হইল খর্ব, গেল রে সর্বব, 
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্বব, করিছে সর্ববনাশ।৪8 
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ, 
মরণহরণ, অভয় চরণ 
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ।৫ 


ঈশ্বর গুপ্ত অপর্বব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্বব শব্দকৌশলী 
বলিয়া তেমনি তাহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে__-যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাহার বাঙ্গালা ভাষা 
সাহিতো অতুল। যে ভাষায় তিনি, পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর 
কেহ পদ্য কি গদা কিছুই লেখে নাই। তাহতে সংস্কতজনিত কোন বিকার নাই__ইংরেজি-নবিশীর বিকার নাই। 
পাণ্ডিতোর অভিমান নাই-_বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাকে না__সরল, সোজা পথে চলিয়া 
গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই__আর 
লিখিবার সম্ভবনা নাই। কেবল ভাষা নহে-_ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা-__দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তার 
কবিতায় কেলা কা ফুল নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী__তাহার বিশেষ কারণ তাহার ভাষার এই গুণ। খাটি 
বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে-_ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার 
সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা 
যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। 
বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতম্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা 
ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে উজান বহিতেছে__কত “ ধৃষ্টদ্যুন্ 
প্রাড়বিবাক্‌ মলিম্লুচ” গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না__আর 
একদিগে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে__মাধ্যাকর্ষণ, 
যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ 
উৎগীডিত; মাঝে স্বচ্ছুসলিলা পুণাতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর 
আবর্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার 
হইতে পারে। 

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাহার কৃত সামাজিক ব্যাপারে সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল 
রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে. সকল পাঠকের নিকট বিশেষ 


অদরণীয় হইবে, ভরসা করি। 
ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে 


তাহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে 
পাইবেন। “বর্ধাকালের নদী”, “প্রভাতের পদ্ম” প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন। 

স্থূল কথা তার কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাহার প্রকৃত পরিচয় তাহার কবিতায় নাই। যাহারা 
বিশেষ প্রতিভাশালী তাহার প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা দুই 
একটা উদাহরণ দিই। 

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্মা, কিন্তু এ ধৰ্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশের ছিল না। কখনও ছিল 
কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই 
বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, 
ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে__অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল 
৭৮৫ 


ব২৫০ 


বন্ধিম রচনাবলী 


ত্র হরিশন্দ্ ক্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের 
রি ৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ববগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসলা তাহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও 
তাহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিঙ্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্ত করিবেন, 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে 
পর্ণ নয়ন মেনিযা। 

কতরূপ টি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ 


ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি 


হত রর গু বা সমকালিক নিলে দিলেন ক 
তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধৰ্ম বলিয়া শিক্ষিত 
রাকা আনে রী afte, উর তথ CY Fern নি হি হর আছ 
তন নেই ও বি ভয় অভি পল হর 
অধ্যাপকের সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যাহেতু সে 
মাল” তাহার প্রণীত গদ্যে পদো তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে 
ক পৰ বন সত ত ভিন নল 
তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হত এন ছাদ যুক্ত দেবেনা ঠাকুরের 
তৃতীয় ঈব পের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা 


উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা শ। যদি তাহার প্রতি বাঙ্গালী 
র অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও সা ও মা 
bh a সকল ভ 

হে এই লক্ষ্য ছিল, য়ে, উ ডর রচনার কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে 

কিছুই ডা কেবল আমার পদ মত তি পরি বি 

নাদ কির ক মনন বত রা বদ তি 
থা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর “হিত ভাকর”, “ বোধেন্দুবিকাশ”, “প্রবোধপ্রভাকর”, 

উহাইইতো ছু লা করি নাই। কেন না সেই হত বোফসুবিাশ রোধ প্রভাব ত 

লা লা জর দি উতর নাই ভরসা করি পা তার সা ততে 


পারিশেষে বক্তব্য যে, 'অনবকাশ--বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রা্চনকার্যোর কোন তন্বাবধান 
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BENGALI SELECTIONS 


Appointed by the syndicate of the Calcutta University for the 
Entrance Examination. 1895. fl 


PREFACE 


tw in this compilation has been to place before the student as 
তা a variety of style as is possible in a small volume like the present, T have admitted on this 
10010, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as 
Superior to that of their modern Successors in vigour and richness, as it is inferior to it in 


One of the objects kept in vi 


clegance and refinement. 
I have also taken care that the matter should be equally varied. and should enable the 


young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The 
passage specially translated from the Mahabharata, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's 
beautiful renderings from Kalidasa. Babu Bhudeb Mukerjee's masterly studies of modern 
Bengali life. and Babu Raijkrishna Mukherjee's lucid expositions of the most advanced 
European thought in his singularly charming style. wili present the student with reading as 
varied as useful. and with instruction which. although almost indispensably necessary to him, 
ain from his English text-books. There are many who do not accept 
me of these extracts. but it is impossible to find anything in Bengali 
৩, to which all parties will subscribe. The best way of training the 
minds of voung men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the 
results of education, scarcely anvthing is more valuable than the capacity to consider 
15 that arise from different and even opposite points of view. T have not therefore 
acts to what will meet with universal acceptance, to the 


he cannot expect to obt 
the views put forward in so 
literature. or in any literatur 


question 
thought it proper to confine the extr' 
of what will best benefit the student. 
about Grammar, Bengali Grammar is Still in some respects in an unsettled state. 
a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they 
ontened that whatever is sanctioned by the usage of the 
best writers is admissible. In the present volume I have allowed each writer to retain his own 
grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints. 
I have admitted extracts from my own writing with some reluctance. They had a place in all 
+ previous selection : their exclusion now for the first time would have required some 
explanation, and T had none to offer. . এ 
The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its 
predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must 
be prepared to give to their own vernacular. more lime and attention than they have hitherto 
done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical 
and they must not complain now that the balance is sought to be redressed. 


language. 
BANKIM CHANDRA CHATTERJEE. 


exclusion 
A word 


Purists insist on 
can be made applicable, while others c 


[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত] 


['লুপ্তরত্রোদ্ধার-এর ভূমিকা] 


হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্্রলাল মিত্রকে আমি 
বলিয়াছিলাম যে তাহার পিতার সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনমুদ্রিত করা তাহাদিগের কর্তব্য। উক্ত 
মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের ইচ্ছাক্রমে 
বাবু প্যারীটাদ মিত্র সম্বদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। 


সাত আট বৎসর 


৭৮৭ 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন 

প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার 
|| 

fe” নিন EE EE EEE কোন কোন 
লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, 
ততই ভাল। সংস্কতে কাদশ্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক 
যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাহার গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই 


দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা 
ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই 


এবং সেই সকল উন্নত ভাবের 
কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত 
জন মাত্র অধিকারী, সে 

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এ 
ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য 


রা কদাচ “ য়র' বলিতেন ন এস " বলিতেন ; ' বলিতেন 
না-ু-শ্করা' বলিতেন। ঘি" বলিলে তাহাদের়েরসবালতেন না'খদির ১ 

ক র সময় ‘দধি' বলিয়া চীৎকার করি আমি দেখিয়াছি, এক! 
অধ্যাপক একদিন ‘নিশুযার' ভি “গ'ল মুখে আনিবেন না তাছ শুর অর্থ জানে না, 
ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য এখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙ্গালা 


; কিনা! 
কহ হা: পড়ত বাসার কোন গহ এণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হই 


রে রহিল। 
নি হা অনেক দূরে রত 
সকল প্রকার কথা এ ভাষায় য় ব্যবহার হইত না বলয় জন বোধ ভাবা হইতে ইহ নাত 


সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ৫ বৈচিত্রের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতি 
শালিমী হয় া। কিন্তু চীন পথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যসাগত চির অভাব হইতে বিমুন্ধ হয়া 


i হয়। 
সং তার উপর হতে গর হান করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাবাও অতি রা ভাষার চিত 

রামায়ণ ও কালিদাসের সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই 
৭৮৮ 


লুপ্তরত্োদ্ধার__ ভূমিকা 
কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ববমত 


সংস্কতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে 
নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাহারা 
প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন ; কিন্ত 


হওয়াই বিপদ। 
এই দুইটি গুরুতর বিপদ্‌ হইতে প্যারীচাদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল 


বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রদ্প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। 
এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ববগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না 
করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক “আলালের ঘরের 
দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। “আলালের ঘরের দুলাল’ বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও 
টিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে 
কেহ করিতে পারে কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালে" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর 
কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। 
আমি এমন বলিতেছি না যে “আলালের ঘরের দুলালে”র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গান্তীর্যের এবং 
বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্মুট করা যায় কি না সন্দেহ! 
কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা স্ববজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, 
তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ববজন-হুদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার 
গঙ্ষেেতি এ ভাষার তাহা সহজ কী এই কথা জানিতে পার বাঙ্গালি জাতির গে অল্প ভাত নহে এর 
এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দুত্বেগে চলিতেছে! 
নায় লা ডানার এক লীমায় তারাপভরের কাদরীর অন্বাদ,,আর এক সীমায় গ্যমিচার মিরর "আলালের 
র কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালে”র পর হইতে বাঙ্গালি 
লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের 
আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা 
গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীটাদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম 


কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি 

আর তাহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান 
রি মক = ভায়া জা ইজি বা বাজে ডলা ভাতিজার না দি পর 
দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ 
হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা 
হা বা ভয়াই সাহিতা গড়িতেহইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের তীয় সাহিতের আমি "লালের 
ঘরের দুলাল”। প্ারীটাদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্তি। 

রর দুল লা সাহিত্য পযারীটাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ এই কথাই আমার বন্বা। তাহার প্রণীত এহ্‌ 
সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই। 

শ্রীবহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
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বন্ধিম রচনাবলী 


*স্ভীবচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী 
[ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ] 


বাঙলা ইন রা হয়নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ প্যাড 
হারান লাহি তাহা যিনিই তাহার জারি অত য় 
নাত জি হতনা আযিরাচন্দনারা রানু এ ত 
পারিব" এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কষে ব্রতী হই নাই। তরে 
৷ কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশা ঘটিবে। আমরা 
কার্ধোর সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। টক 
দর কণা ও জয়, আমার আলাল 

না। সৌভাগ্যক্ৰমে তাহার ও আমার পরমসূহূদ বিখ্যাত সমচালোচক বাব চন্দ্রনাথ বসু এ 
গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাহি ব্যান ME 
৭ উপযুক্ত পাত্র নহি। ধাহার জীবনী লেখা যায়, ঠাহার দোষ গুণ উভয়ই রা 
রর যোগী না_জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই 
আমি হার উর তেও ছল কি হার নম কী আমার প্রি হতে পারে না 
ঠা টা কাল লোকে বসে পন ভিন ফোলিলে। কি 
নিত আমি ভি আর কেহ সবিশেষ তানে আত বাণ 
লিখতে গেলে, তাহার কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন দা ঢালে 

লি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরি 

গুণ ে’ বা তাহার গুণে ঘটি ল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তাবে 

গুণ দোষের কথা খুব কম 


য়া কৃ তলের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের 
কারি হইয়া কাটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই বধিকরাসহ চারার বংশীয় সকলেই 
গাটালপাড় করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী ৷ পরমারাধা 
সেই কীটালপাড়া, সপ্তীবচন্দের জন্মভূমি। তিনি কথিত রামহরি বাপ ্যায়ের প্রপোত্র : শাস্ত্রের 
যাদবচন্তর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইহার জন্ম। যাহারা, জ্যোতিষ 


কত সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্ত নামই বত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই 
+ কিন্ত সংগে রোধে সপঞ্জাবচন্দ্র নামই ত হহত। প্রকৃত নামের | 
সশ্রহের নাম দিয়াছি, সম্ভীবনী সূধা। 

UL লিখিবার অনুরোধে, জোষ্ঠ ভ্রাতাকে 
কমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ পণ্ডিতবর 
গেল গতঃ স পদ্থা। বিশেষ তিনি আমারই “দাদা 
পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে 
৭৯০ 


তান্ত ইংরাজি 
ও কেবল সপ্ভীবচন্্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অতান্ত চার 
যুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তখন 


মহাশয়, 
মহাশয়", কিন্তু পাঠকের কাছে সপ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা 
পারে। 


সঞ্ভীবনীসুধা__ ভূমিকা 


লোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, যে, তাহার 
অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু, তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধপিতি ও দশা বিগতি = 


সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালায় গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ন সাহায্যে 
সে সে পাম পেলে পাঠশালায় তর মহ রা নার হাত 
সমৰ্পিত হইলেন। গুরু মহাশয় যদিও সপ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন , তথাপি হাট 


মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না আমাকে ক, খ, 
সম্ভীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে 


প্রবিষ্ট হইলেন। 

সেখানে তিনি চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বেবাচ্ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে 
স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলেন ভাহার 
স্থান লাভ রদ দম হইত। কিন্তু বিধাতা দের করিলেন না। পরীক্ষার অকাল পূর্বেই আমাদিগকে 
মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কীটালপাড়ায় আসিলাম। স্জীবচন্্রকে আবার ছগলী 


কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior 5০৮০৭৮৪০ পরীক্ষায় বিলম্ব পড়িয়া গেল। 
লিক ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরু 


র যাহারা গবর্ণমেন্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাহাদের সন্তানগণকে প্রায় 
সদা এপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়।গৃহকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অরথনায়, এবং আতমসুষের লাঘব 


স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না। 
. রর ভরের ারীযাধা কর্ড, টা চুই দিয় লট কলর বালির দি রি 
করাও একারিনেপুনা রঃ নাল রি রিলিস অ পর লতা তালা? 
সততার কার সনে বালান গিলে রাকেরহিাশিক্ার আদল না দুদ রর পান 
জর দিযে কা নান পিন, এট রোব রিটা পরা 
সক পথ পিকে বিদেশে, তামাদিনের সরকারে সহোদরও চির উপলক্ষে বিদেশে! মহান 

সন্ভীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্তা-- 

Lord of himself, that heritage of woe! 
কাজেই কতকগুলো ক্রীডাকৌতুকপরায়ণ বালক-_ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা 
আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া বসিল। ” 
চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্ত রা 
বিল কোরে যারা বা বায কেই 
লাগিল। নিম্নলিখিত 'খনাটিতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল। 


৭৯১ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে 
যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতে 
ছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহার অনুশীলন করিত, এবং সপ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি 
তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল : 
তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না লেখা পড়া করার ভান 
করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্তি কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে 
নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিন্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই 
বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত 
হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা 
শুনিলেন না। 


তখন পিতাঠাকুর বদধঘানে ডেপুটি কালেষ্টর। তখন রেল হয় নাই : বন্ধমান দূরদেশ। এই সংবাদ যথা 


কালে তাহার কাছে গৌছিল। তাহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পূত্রকে আপনার 


নিকট লইয়া গেলেন। তাহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্যাবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে ইহাকে তাড়না করিয়া 
হাসির লালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদোপার্জন করিবে, তখন সুফল 
ফ 


তাহাই ঘটিল। সহসা সপ্জীবচন্দ্ের প্রতিভা জুলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন ভম্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা 
দ্রালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক্‌ আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ববাগ্রজ “শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
দন খারিজের ॥ তখন সেখানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিষ্টি স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের 
১৭ রর Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট সা 
ক্ষার জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন, ত যা 

| চরিবেন। কিন্তু বিধিলিলি এই ও হই সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ ঠাহার 


র + । তখন 
নূতন প্রেসিডেলি কলেজ খুলে “ক কেরানিগিরি করিতেন ইহা আমার অসহ হইত 


ইল ; তাহার “1৪ 04 ত তাহাতে 
হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ ত ik তাহার “[এw 0195” তখন নৃতন। আমি নিরিটি 
পরিত্যাগ করাইয়া সে রিট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরম দিয়া কেরানিসিরি 


টরিতে আমি শেষ পর্যন্ত রহিলাম না : দুই বৎসর 
লোম তিনে পৰি রহিলেন, কিন্তু পড়া শুনয় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষা সূ" 
তখন উদারচেতা মহাত্মা এ সকল ক নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভন্মাচ্ছন্ন। 


জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতা ঠাকুর সব 
কয়েক ব আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হল্লেয়, 
সান সর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কীটালপাড়ায় পুষ্পিত 
he Re emo নর আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বর 
রি গি উপস্থিত হইল। জোষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের 


স্ভীবনীসুধা__ ভূমিকা 


দ্বারা নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুল্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া 
শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে, সপ্ভীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার এ 
অগ্নিশিখায় জন্মিল "Bengal Ryo.” 

এই পৃত্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না, যে এ জিনিষটা কি? কিন্তু একদিন এই 
পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাটালপাড়া হহতে য় 
প্রাচীন পুত্তক টিয়া অভিলযিত তত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইেন। 
্জাদিগের পূর্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছেন তাহার 
হাক ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার. (৪) প্রজাদিগের উ্তির জন্য যাহা 


কর্তবা। 
কান প্রচারিত হইবা মর বড় বড় সাহেব মহলে বড় হল পড়িয়া গেল। নিউ বাকের 
সেক্রেটরী চাপ্মান্‌ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন, 
যে ইংরেজেও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধায়ন করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল 
লী দাদীর মোক পরহথনি দেলের অনেক মল সি ন এনে লোপ পাইয়া 
আইন রহিত হইয়াছে ; 111১ ১১. [5১৭৮ 07০১০ মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত 


ও { নট গবর্ণর সাহেব, সঞ্জীবচন্দরকে একটি ডেপুটি মাজিষ্টরেটি পদ উপহার 
থানি পাঠ করিয়া লেফট হইতে পরীক্ষা দিতে হয় ; আমি কখন পরীক্ষা দিতে 


পরিশেষে , কিন্তু এক্ষণে 
তাহাই মটিল J তখন তথায় বাস করিতেন। ইহাদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট 


সপ্জীবচন্দ্ের জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের 
অর্থাগম লা অপরিমিত ্নেহ ; ভ্রাতৃগণের সৌহদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু 
| নিব! উরু হাহা চার, দূর তিনি এই সদরে পাইলেন) 


গরে 
দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণন রে কা ড্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্য প্রদেশ মার সহদ্রি় সজীব সে 
য় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, 


করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাহার চাকরি রহিয়া গেল, 


তাহার চিত বাঙ্গালা সাহিত্যে রিয়া 
হই নর কলা মত বর পলা বাসন 
়াছে.তাহা সেই নৌ প্রমথ নাথ বনু” ইতি কানিক নামের আদার রহিত এ পরবলি 


৭৯৩ 


বন্কিম রচনাবলী 


ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার 
প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল 
তাহার নিজমুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন 
কর্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ববক তাহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি 
পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় লাই। 

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেন্টের এমন একটা গলৎ 
সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে: তবে সাহ্বেদিগের তাহা 
ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক রাখা 
রকমের! সমীর ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমনট তাহাকে তুল্য বেতনের আর একটি 
চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন ্পেশিয়াল সবরেজিষ্টার থাকিত। গবরণমেন্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্্রকে 
নিযুক্ত করিলেন। 


যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্স হইল। এ কার্যোর কর্তৃত্ব Inspector General of Registration 
এর উপরে অর্পিত। সেন্সসের অঙ্ক সকল ঠিক ঠাক দিবার 
কার্যোর তত্তাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ববাচিত ও 

এ কাৰ্য্য শেষ হইলে পরে, সপ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Resistrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী 
হইলেন, কেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু ডিলন গণে হগলীর'সবরেজিসটারী পদের 
বনে মান বপনের অভিপ্রায় হওয়ায়, সপ্ীবচন্্ের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি 
বদ্ধমানে প্রেরিত হইলেন। 

মানে স্তর খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিতোর সঙ্গে তাহার প্রকাশা 
প্রকাশিত হু! বালাকাল হইতে সঞ্জীবচন্তের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিনু তাহার বাল্য রচনা কখন 
ey Re SO বদামাননাই। কিশোর বনে রাগ ছিল। কিন্ত হার বালা নামক 
বেতন দই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ্রশংসিতও কা ল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা 
ভয়ারীগুরে চু রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা যৈলার তাহার পরনে বদর 
নীপা উহা দুখিত ও অকাশিত হইতে লামিন বালা আমি বলদ সৃষ্টি কিলার একি 
উঠা সি করিলেন। নাম দিলেন বদন প্রেস উহা ও রি ডর ভবানীপুর হইত 
লিখিলেন ll দশ প্েসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ 

মিন তখন আমি পরামর্শ ছি করিলাম যে আর একখানা সুরত টাক ওর হলনা নার সঙ্গে বৃ 
উহাদের উপযোগী খুকু দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কড়ি 
কোন পরের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনটার হণীয় বিবেচনায়, তাহাকে অনুরোধ করিলাম 


| খন 
শ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এ 
- আবার তাহার তেজস্বিনী বা সমস্ত প্রবন্ধ 
মিলন ॥ আর কাহার ডৰ গণ য়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের 


সাহায্য সচর রর ওয়া গেল, 
তাহা হ্রমরে প্রকাশিত সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দে 


এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে শি 
তে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া ৫ 
যারাই পন কর লে ভিন কট 
মর btn alas মজনু A ao ah 
পূর্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, রা নাতি LAE UE নি 
ক অনু রহিল। যাহারা পূর্বের বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাহার কান্তের 
০১২ লেখক- যাহারা শুর আমিৰ, ভাৱত িমিকলা রর 
ক ৯ A » আন মঠ”, « ৮ উ ড় দক কালেই k ন 
তেজবিনী প্রতিভার সাহা শরণ বয় হার টা ক 
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yg প্রবন্ধ 
লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর জপ 


ঙ 


সন্তীবনীসুধা__ ভূমিকা 


প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্যাধাক্ষতার কার্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও 
রা OT ER 
গল। | 
বদ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্টার বেতন কমিয়া গেল। এবার সপ্ভীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। 
ভাহার যাওয়ার পরে, বাটন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, 
সেই মাজিন্টেট, সেই রেজিস্ুর। ভারতে আসিয়া বাটনের একমাত্র ব্রত ছিল-_শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে 
fe ও অপমানিত করিবেন বা পদচযাত করাইবেন, তাহাই তাহার কার্য্য। অনেকের উপর তিনি 
অসহ্য অত্যাচর করিয়াছিলেন। সপ্জীবচন্দ্ের উপরও আরজ করিলেন। সঞ্জীবচন্্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া 


বাড়ী আসিলেন। 
বাড়ী আসিলে পর. আমাদিগের পিতৃদের স্ব্গারোহণ করিলেন। এতদিন ভাহার ভয়ে সঞ্জীবচন্দ্র আপনার 
ণর পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্যে 


মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ 
কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম-_সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ 


পরিণত করিলাম। আমি কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া তায় 
লরি সবর বঙ্গদর্শন লয় ও কার্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। 
লেনিন চলা ভার হইল। বঙ্গদরশনের কোন কোন কর্মচারী এমন ছিল যে তাহাদিগের বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি সি াবিতে। 
দৃষি রাও মানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল. তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, ভিনি উদারতা ও 
বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি “মুশুরিবাটা” হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল__শেবে 
বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল। 
শের সবর কটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বংসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন 
মান কার্যো কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিলেন না। সে ভ্বালামন়ী প্রতিভা আর জুলিল না। ক্রমশঃ শরীর 
নড়ে বেত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শক বৈশাখ মানে, ঘবরবিকারে ভিনি দেহত্যাগ করিলেন। 
মধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপটাদ, (৪) রামেশ্বরের 


তাহার প্রণীত গ্রস্থাবলীর 
অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচনা, (৬) Bengal Ryot. এই কয়খানি পৃথক ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি 
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। “রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই 
সংগ্রহভুক্ত হইল। 
শ্রীবন্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
৭৯৫ 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী 
পতন গ্রন্থের সমালোচনা 


দির বব ও লো হই নাই ইহার কারণ এই ছে 
আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত 


LL রগ li ণই 
সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কার 
দা সি নরাযোচনর বাছা বি ছিলাম ই আছে, বা হইতে পারেনা লই রাত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য হইতেছে। 


কাকে গুহ উপহার দিয়াছে, যি তারা রিমা পর তে) রাহা থে প্রেরণ 
আমাদি গর কর্তব্য। তদপেক্ষা একটু লে সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।__ ' 
কার্তিক ১২৭৯, পু. ৩৩৬-৩৭। 


THREE YEARS IN EUROPE.* রর 
রা বকর করিয়াছিলাম যে, এই ্রহখনি সবিতার সমালোচিত করিব। অবকাশাভাবে এ পর্যন্ত 
ও ই সা ইজ তি অর 

ক সে বিজন তিন বর তাহ 
ক পিল মধ পি ন 
ই বহয় আনেক অবগত হয লি শা সান মা রাজি সাদি তে 
i A ত হু ং ংর তি ? 

শের দ্বারা হত্তির হাত : এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। ত 


ত yg le Ce GE te ৬ 

রর ৪ যে, ংর জের ৰং % ইনের le দেশবাসী 

রি ই ও করে রিল সণ নি ও হইতে দা ভইলা চিত ই যদি 
উর একপ্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার এক প্রকার স্বভাব। 

ফরাশীর লিখিত চিছে ইও এইরপ নূতন বন এ বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত 


* Three Years in Europe, being Extracts from [. 
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01০75 sent from Europe Calcutta. I. C. Bose & Co. 1872. 


Three years in Europe 


তারতম্য ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালীর হস্তলিখিত এক ং দেখিবার 
আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সস ৯০১৭ 
ধনাবাদ করি। | 

ইহা অবশা স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একটু অনুকূল চক্ষে দেখিয়াছেন। আমাদিগের 
দেশের লোকের চক্ষে যে ইউরোপ অতি আশ্চর্যা দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে দেশের জন 
কয়েক লোক মাত্র সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাচ সহস্র মাইল দূরে আসিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন বিস্ময়কর কার্যা 
করিতেছেন, তাহাদের স্বদেশ যে আমাদের নিকটে বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব 
যাহার স্বভাব দ্রেষবিশিষ্ট নহে, তিনিই ইংলণ্ডকে অনুকূল চক্ষে দেখিবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি বিদেশে গেলে 
বিদেশের সকল বিষয় ভাল লাগে না। ইউরোপে কি কি আমাদিগের ভাল লাগে না, সেইটুকু শুনিবার জন্য 
আমাদিগের বিশেষ কৌতূহল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না। 

সেইটুকু আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমরা 
বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় 
আমাদিগের কিছুই প্রশংনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। একথা সত্য কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি 
না , কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল 
নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই__তাহা কে 
ভালবাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অনা দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের 
কোন বিশেষ গুণ না দেখি তবে আমাদিগের দেশবাৎসলোর অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্বদা ইচ্ছা 
করে যে, সভ্যতম জাতি অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে 
পাই না। যাহা শুনি তাহা সতপ্রিয় সুবিবেচকের কথা নহে। যাহা শুনি, তাহা শুদ্ধ স্বদেশপিঞ্জর মধ্যে পালিত 
সিথযাদনতপ্রিয় বাক্তিদের কথা,_তাহাতে বিশ্বাস হয় না__বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি এই লেখকের ন্যায় 


সেই ন্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি সৎপুত্রের যে ন্নেহ' সে সেহ য়? 
“হার আছে? সে লেহ কিসে হইবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জনমভূমি 
সম্বন্ধে আমরা যে “সবগগাদপি গরয়সী" বলিবার অধিকারী নই, আমাদের ই ls 
ন মর প করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে "স্ব পি গরিয়সী” মনে করিতে র সে 
৪ সরগাদপি গরয়িসী” মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে 
করিলাম। লেখক যদি আমাদিগের মনের ভাব 


জাতি 
র সঙ্গে রোদন করিবেন। যদি কেহ সত্যপ্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী 


= ঘারে আমাদের রোদন করিবেন। 
থাকেন, তিনি ৯০ থা তুলিয়াছি, কিন্তু কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও 


আমরা গ্রন্থ সমালোচনা ত্যাগ কারঃ 
মামার যে ভাব ব্যক্ত করিলাম , এই গ্রন্থের আলোচনায় সেই ভাবই বাঙ্গালীর মনে উদয় হইতে পারে। 
ঃ উদিত হয়, তবে এ গ্রন্থ সার্থক। তাহা না হইলে ইহার মূল্য 


এই গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। কেন না, ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে 
প্রথমে প্রণীত হয় নাই। সুতরাং রচনাচাতুর্যয, বা বিষয়ঘটিত পারিপাট্য ইহার উদ্দেশ্য নহে। আহার সঙ্গ 
সরল কথোপকথেনের স্বরূপ ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব সমালোচক যে সকল দোষ গুণের সন্ধান 
কারেন, ইহাতে তাহার সন্ধান কর্তব্য নহে। কিন্তু সন্ধান করিলেও দোষ ভাগ পাওয়া কঠিন হইবে, গুণ অনেক 
পাওয়া যাইবে। ভাষা সরল এবং আড়্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়দ্বরশৃন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল 
এবং আড়ম্বরশূন্য, এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। লেখক সৰ্ববত্রেই গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল, এবং সুপ্রসন্ন। তাহার 

৭৯৭ 


| 


বঙ্কিম রচনাবলী 


রদ রাহা 
প্রীত হইয়াছি। চিত্রে বা খোদিত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা অনুভূত করিতে পারে নানা 
বা চাষায় “সং” দেখিয়া যেরূপ সুখ বোধ করে, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরাও চিত্রাদি দেখিয়া সেইরূপ সু 
করেন। এই গ্রহের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালী নহেন। তিনি চিত্রাদির গে’ সকল সমাচলাচন শ্রম না 
করিয়াছে আহে বিশেষ সত এবং হত কাশ পায় ইউরোপে দিন করিলে. ভুবনে 
অতুল্য চিত্রাদি দর্শনে, এবং তত্বদ্বিযয়ের বিচক্ষণ বিচারকদিগের সহবাসে যে বুদ্ধি মাঞ্জিতা, এবং রস রর 
শক্তি স্ফুরিতা হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্াহিণী শক্তি ন্বভাবজাতাও বটে। তিনি ইউরো? 
প্রবেশ করিবার পূর্বেবই মাল্টা নগরে “Charity” র গঠিত মুর্তি দেখিয়া লিখিয়াছেন: | 
“It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness and tender pathos 
dwells in the placid and unclouded face of the mother as she pazes with a loving an 
affectionate look on the sweet heaven of her infant's face. I stood there I know not how long. 


but this IT know I could have stood there for hours together, and not have wished to go away. 
৮. 11-12, 


a 
্তকের মধ্যে মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে একল গ্রশ্থকারের 
লিপিশক্তির পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ 


i ical, and of a 
+ Often pentagonical or hexagonical, and 
! aspect of the place. The roof its 


a ত” দিনা 91110 sound, 
; and every time that the wave comes in with a roaring 50! 


thousand pillars return the sound increased tenfold, and the 
101৩ effect is grand,” . P. 48. তাহার 
ভাবে যুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, তাহার চু 
সৌন্দর্য নুসন্ধায় যেখানে 


যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তিনি কালিদনীয় 
খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত 


হইয়া উঠিতেন ; তিনি লিখিয়াছেন ₹_ 
“Oh both sides of us Were continuous chains of mountains, and it being very bad We 
j nging over our heads Served as a gloomy canopy extending from the EBS 
Our right to those on our left. As far as, the eye could reach, before or behind, there রী 
nothing but this gloomy vista, the dark clouds.above, dark waters below, and os 
mountains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can assure you. I would প্‌ 
have changed that gloomy scene of highland grandeur for the neatest and prettiest spot in t রর 
earth, nor ever for the Sunniest sky, the dark rolling clouds which added to the gloom an 
Sublimity of the scene.” BP, 50. 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালীদিগের মেয়ের এমন শক্তি হইয়াছে যে, এরূপ গ্রন্থ পড়িয়া মন্গ্রহণ 
করিতে পারেন। কিন্ত বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে. তাহাদের শয়নগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত 
করায়। সৃতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে ২ কেন না সাহেব 
কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধবিবে? 


_ "বঙ্গদর্শন" ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫০৩-০৭ 
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


হিন্দু ধৰ্ম্মে শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাভনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যর 

এই গ্রন্থ এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্র্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, 
আরা একটি আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা খের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে 
লেখকাদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে “আমার প্রণীত গ্রন্থ 
সর্ববাঙ্গসন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজি পঞ্জান্ত যত গ্র্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ববাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।" 
সমালোচক যদি ইহার অনাথা লেখেন, তবেই গ্রস্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পৃথিবী মধ্যে 
জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার 


নাছে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্যো পরাস্ুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাস্ত নহেন। সমালোচনায় অপ্রংসা 
তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে-_ প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস 
ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বঞ্ডনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই 
ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল_-যে দেশে অদ্যাপিও গাচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল 
গালিগালাজ ভিন্ন অনা গালি জানে না. সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং 
সংসাগের স্পষ্টপরিচয় দিতে কুিত হইবেন না. তাহা সহজেই অনুমেয় কন ক দেখিয়াছি যে মহাসম্ান্ত 
টিনা বাজি আপনার সম্মানের টি হইয়াছে রিবেচনা করিয়া গা হইয়া বের ন ভয় বব 
দোমানা এবং মাতৃভাবাকে কলুষিত করিযাছেন। কখন কথন দেখিয়াছি রাগাহ লেখকেরা সমালোচনার 
রাজন কয যাদি করান বাজার রে বারা গে 
রর বররন বাতা ঠাল খালিদ রাম নি সর 
যর অন পাট নাজিরপুর বার রা জনি রে রানির 
নার বিকৃত সত্য সতাই দুর্জয় যা নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে 
| ং সকলেরই ভ্ঞানগোচর। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন 
স্থির . আমরা ঈর্ধাবশতই তাহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ 
হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলিন ভাল মানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া 
ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা 
আমাদিং ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত। 
আমিতো সারা বি ছা হামার ধর অসার কারের গে কারন 
যে যারা মিতার হত পড়ে ডানা পো রা জা জরে জান দি মা 
চিন আর গুনে, এ রা ভান জর রি তর রা 
ত হইয়াছে। তাই আজি আমাদিগের এত আহ্াদ। তাহার মধ্যে 


আছে যে, 


সকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত 
থাকি, এবং তাহাদিগের বিরাগভাজন হই, 


রর শ্ৰেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্র মাসে জাতীয় 
করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ 


এ প্রস্তাবের উৎপত্তি। 
৭৯৯ 


রা MNES 


. ৰঙ্কিম রচনাবলী 


বঙগদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কার্য্যাধাক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পাত্রে ধর্ম 
সম্প্রদায়ের মতামতে সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। সেই প্রতিজ্ঞালগ্ন না করিলে 
আমরা এ প্রবন্ধের র উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না. কেন না তাহা করিতে গেলে হিন্দ ধারের দোষ ওর 
বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পাবিলাম না, ইহা আমা? 
দুঃখ রহিল। bed দর 
কিন্তু সে তন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি একজন হিন্দুবংশজাত লেখক বলেন যে, আসান | 
দেশের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা একজন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে রোধ করি, অনা 
ধন্মাবলম্বী লোকেও তাহাকে মার্জনা .করিবেন। | ন 
আমরা বলিতেছি, এ কথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু এ কথা আমরা সরি বলির রে 
করিতেছি না, বা অবথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, তদিন6 
কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিন্নলিখিত কয়েকটির কথা, বোধ হয়, বলা যাইতে পারে। 
লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দু ধৰ্ম্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাহার উদ্দেশ্য ইহা অবশা 
অনুমেয়। তিনি বলেন যে, ব্রন্মোপাসনাই হিন্দু ধ্ম্মা অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ট ধৰ্ম্ম, কেবল তাহা * 
সমর্থন করা তাহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্ৰেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাহার উদ্দেশা নহে। হিন্দ 
ধৰ্ম্ম সব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ--কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধমকে 
তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তথ্সম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রলের উপাসনা__সকল 
'অন্তরগতি-_সকলেরই সারভাগ। 


ংসিত ধৰ্ম্মের মূলন্দরূপ বেদাদি হিন্দ শান্তর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পে 


& 


লি j i. দি ৯ 4 কাংশ ্ 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দু শাস্তে আছে, ইহা যথাথ। কিন্তু উহা হিন্দু ধর্মের এ ৃ 
মাত্র_অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের নল 


অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা ক তোর বিঘ্ন হয়। অ ৰ 
গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই সারা নারে বা দি বরের বারি রর | 
করিয়া এ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি এ ধর্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সকল কথাই ER 

ধা বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রল্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম বলা 


যায় না। উপধৰ্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ কালে ৰ নাহি | 
তৈ গশুদ্ধ ব্রন্দোপাসনা কোন কালে এক ভারতবর্ষে বা ভাগত" * 
প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন 


থার্থ হয়, 
এ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, সন্দেহ। যদি এ কথা এ 

তবে বান্ধ ধর্মেই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয়, র জনারায়ণ বার এব 
অস্বীকার করিবেন না। | | | 


বিশেষ 

a) ংসা করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সুকলেরই অধিকার আছে। স্্ীকার | 
আন হিস কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের একতা | 
টায় আমাদের নায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া নে রত হই 
সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার ; যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সে বহু | 
তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি দর অ 


হহাতে আমরা লেখকের অপ্রশ 


নয আমরা কোন কথা বলিতে ইজ নহি বলিয়া গদুকারের রচনার প্রশংসা ক বং 
ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ বোনা কথার 
আদ ভাষার আপন বা বাশি করিয়ছেন। মিথ্যা বাগাড়হ্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োগের ভাগে 
সুটারুরাপে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাহার সংগ্রহও প্শংানীর। সর্বাপেক্ষা শাহর রানি ক উন | 
স'মিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের গ্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া edhe 
আনা হাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়তবা rl 
আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই, তাহাতে ia 


৮০০ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন 


পূর্বের যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল 
জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাহার স্বজাতীয় 


“আমার এইরূপ আশা হইতেছে, 
তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম 
উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন” 


Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man 
after sleep and shaking her invincible looks : methinks I see her as an eagle mewing her 
mighty vouth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day heaven. 
বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দৈববিক্রমে উন্নতির 


ব২-_৫১ 


গাও ভারতের জয়, 
কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয় ॥” 


রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। 
হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নশ্্দা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব 


পশ্চিম সাগরের গন্ভীর গর্জনে মন্দীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে 
বাজিতে থাকুক! 


কিঞ্চিৎ জলোযোগ। প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র | 

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছাড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির 
করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে 
বিশেষরূপে বর্জিত, একেই কি বলে সভতা এবং সধবার একাদশী । সধবার একাদশী অশ্লীলতাদোষে দূষিত 
হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। “কিঞ্চিৎ জলযোগ” এ দুই প্রহসনের তুলা 
নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বঞঙ্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই 
যে, তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, 
অপকৃষ্ট নাটক মাত্র ; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাসোর প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত 
অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় 
নহে, কেন নাবযাঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া, কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা বযঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি বাদ 
বিডি বু ত অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে: সংক্ষেপে 

|| 


কের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপ নয় নিগ্চল। কার্য 
সফল টা লোপধায়কতা। কার্যা হয় সফল, নয় 

হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, 
তবে তাহাকে কর্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলি। যদি অসদভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য কৃত 


হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুকরিযা। যদি অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মাত্র। 

গে যাইতেছে যে, পুণ্য, পাপ, বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য তৎপ্রতি বাগ 
অপ্রমজ্য। পাপ, ভসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা 
বানের যোগ্য নহে। তদ্প ত্রানতিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য। 


নিক্ষল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে জজ সচরাচর কারণ এই যে 
উদ্দেশ্যের সহিত অন রন সঙ্গতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার 


পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোক 


রস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্ত 
৮০২ 


দুর্গা 


ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদরঘযভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে 
তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কুলফিত হইতে পারে।_-বঙ্গদর্শন' চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৫৭১-৭৬। 


দুর্গা 
ধা দেবতা। ইহাদিগের পূজা না করে এমত হিন্দু প্রায় 
বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণত্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্বব্যাপী হইয়াছে। 
সাতে উঠিয়া শিশুরাও “দুর্গা দুর্গা” বলিয়া গারোখান করে। যে কিছু লেখা পড়া আরম্ভ করিতে হইলে. 
আগে দুর্গা নাম লিখিতে হয়। “দুর্গে” “দুর্গে” “দুগতিনাশিনি” ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রতিনিঃশ্বাসেই নির্গত 
হয়। আমাদের প্রধান পর্ববাহ দুর্গোৎসব। সেই উৎসব অনেকের জীবনমধ্যে প্রধান কর্মা বা প্রধান আনন্দ। 
এম তাহারই উদ্যোগে যায়। পথে পথে কালীর মঠ। অমাবস্যায় অমাবস্যায় কালীপূজা। কোন গ্রামে 
সী রর হইলে রক্ষাকালীপূজা। কাহারও কিছু অশুভ সাবা হইলেই চণ্ডীপাঠ "অর্থাৎ কালীর মহিমা 
প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিও মদ্যপান ও অন্যান্য কুৎসিত কর্মে রত। ফলে 
এই দেবী বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। ডাকাইতেরা ইহার পূজা না দিয়া ডাকাইতি করে না! 
ইনি কে? আমাদিগের হিন্দু ধর্ম্মকে সনাতন ধৰ্ম্ম বলিবার কারণ এই 
হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত কি না সন্দেহ। যদি হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে 
y অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দুধ্্া্তর্গত নহে। বেদ 
বলিতে পারি না, কেন না'তাহা হইলে হিন্দু ধ্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। তবে দ্বিতীয় 


শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরা 


খানি গ্রন্থ নয়। অথবা চারি বেদ চারিখানি গ্রন্থ মাত্র নহে। কতকগুলিন মন্ত্র, 
কতকগুলিন “ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ, এবং কতকগুলি উপনিষদ্‌ লইয়া এক একটি বেদ সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে মন্ত্র 


বেদের শ্রেষ্ঠাংশ বলা যাইতে পারে। 
দর শে নর নিশ্চিত যে কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই! ই সি, 

নু , অশবিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার ভূরি ভুরি উল্লেখ ও স্তুতিবাদ আছে; 

আছে, কিন্ত দুর্গা বা কালী বা তাহার অন্য 


অনেকেই জানেন যে বেদ এক 


' নামের বিশেষ উল্লেখ নাই। 
অষ্টমাষ্টকে “রাত্রি পরিশিষ্টে” একটি দুর্গা-স্তব আছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে 


বেদ সিহত হইয়াছে, তথাপি াহাকে আমাদের পুত দুর্গ বলা যাইতে পারে না! সং 
পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম। 


| আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ। 

দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিভিষ্ঠসে ত্রেযাং বর্ততে তমঃ ॥ ১! 

যে তে রাত্রি নৃচাক্ষমো যুক্তাসো নবতিন। 

অশীতিঃ সন্তষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততীঃ ॥ ২॥ 

রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ববভূতনিবেশনীং। 
£ বিশ্বস্য জগতো নিশাং ॥ ৩ ॥ 
গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্‌। 

পরোহং শিবাং রাত্রিং 

পর্বে গারং অনীমহি ভদ্রে পারং অশীমহি ও নমঃ ॥ ৪! 
ভোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বনৃচপ্রিয়াং। 


স্তোষ্যামি 
সহম্রসংমিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্‌ ॥ ৫ ॥ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


গং তদ্ধিজাতীনামৃধিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ (সমুপাশ্রিতাঃ?) 
রে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ ॥ ৬॥ 
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্যবাহিনাং। 
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতিদুর্গানি বিশ্বাঃ ॥ ৭ ॥ 
অগ্িবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ। 
তান তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগিঃ ॥ ৮ ॥ 
দুর্গেযু বিবমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে। 
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্টগ্রহনিবারণে ॥ ৯ ॥ 
দুর্গেবু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ। 
মোহযিত্বা প্ৰপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু তেষাং মে অভয়ং কুরু & নমঃ ॥ Ju 
কেশিনীং সর্ববভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ। 


সা মাং সমা নিশা দেবী সর্ববতঃ পরিরক্ষতু সর্ববতঃ পরিরক্ষত £ . 

5 পসক্ষতু ও নমঃ ৷৷ ১১ ॥ 
তামগনিবস্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেযু জষ্টাম। 

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ১২॥ 

্টয়ে। 

সদা পঠেৎ। 

গায়ত্রী রাত্রিসৃক্তং জপেনিত্যং তৎকালমুপপদাতে ॥ ১৩ ॥ 


* কৃষ্ণা, এবং বিশ্বজগতের নিশাস্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। 
£) এহনকষত্রমালিনী, মঙ্গলযুক্তা রাত্রিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিং হে ভদ্দরে! 
| দেব, শরণ্যা বহুচপ্রিয়া, সহস্তুল্যা দুর্গাকে 


তিগণের র্থ ধিদিগের আশ্রয় 
(?) ঝথেদে তুমি সমুংপন্না অগ্নি অরাতিরিগের করি। দ্বিজাতিগণের শাস্ত্যর্থ তুমি ঝ৷ 


পির তোমেজন, এল হই শা নমর সাতে লে শল 
কর! ও নমঃ। যিনি সর্ববভূতের কেশিনী, পঞ্চমী নাম যার, সেই দেবী প্রতিরাত্রে সকল হইতে পরিরক্ষণ 
করুক হইতে আমাকে পরিরক্ষণ করুন! ও নমঃ। অনি তণের দা জ্বালাবিশিষ্টা, বৈরোচনী, 
০২, এপাগত হই, হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে নমন্কার। দুর্গাদেবী বিপদন্থলে 
র মঙ্গলার্থ হউন। এই পবির দরগা ভব যে রাত্রে রাত্রে সর এচ করিব রাখি, কুশিক, সৌভর, 
রাত্রিস্তব পরি কিন নি জল রে যে যা আরা এ 
করিতে পারে ই উঠ নই, এবং যহা অনুবাদ হইযাহে তার সকল লে কহ আধ 
গতে ৰ্‌ এত দর হয়েন, 
রাত্রির অন্যেতর নাম মাত্র বুঝা যাইতেছে যে, যদি এই দেবী আমাদের পূজিতা দু 


এয তে রুদ্র ভাগঃ স্বআা অস্বিকয়া ত্বং জুবন্ব স্বাহা ॥” 
আর কোন সংহিতায় কোথাও দুর্গার কোন নামের কোন উল্লেখ নাই। 
৮০৪ 


দুর্গা 
তৎপরে ব্রাহ্মণ। কোন ব্রাহ্গণে কোন নামে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তারপর উপনিষদ্। উপনিষদে 
দু লা তর তি 


স্থানই আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিতেছি। 
প্রথম, কেনোপনিষদে আছে__ 


“অথ ইন্দ্রম অবুবন্‌ মঘবনেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভাদ্রব্ত্মা্তিরোদধে। 
স তম্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্‌। 
তং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি। ॥ 


সাব্রঙ্গেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধবমিতি। ততো হৈব দিবাঞ্চকার ব্রহ্মেতি” “ ত 

চারি রসনা 
সেই আকাশে বহুশোভমানা উমা হৈমবতী নামক স্ত্রীলোকের নিকট আসিলেন। তাহাকে বলিলেন, “কি এ 

যক্ষ?” তিনি কহিলেন, “এ ব্ৰহ্মা, ব্রহ্মার এই বিজয়ে আপনারা মহৎ হউন।” তাহাতে জানিলেন যে, ইতি 


“হিমবৎপুত্রযা গৌর্য্যা ব্হ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাৎ গৌরীবাচকো উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যাং উপলক্ষয়তি। অতএব 
ইহারই নামান্তর কেনোপনিষদ্‌) ব্রহ্মবিদ্যামূর্তিপ্রত্তাবে ব্ৰহ্মবিদ্যামূৰ্ত্তিঃ পঠ্যতে। 


বছশোভমানাযুমাং হৈমবতীং তাং হেবাচ ইতি 8, 
তবে কেনোপনিষদের হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যামাত্র। মহাভারতীয় ভ পর্বের অর্জজুনকৃত কটি 
আছে, তাহাতে দুর্গাকে “ব্ৰহ্মবিদ্যা” বলা হইয়াছে। যথা_ টির 
তং ব্ৰহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং। 
দ্বিতীয়, মুণ্ডকোপনিষদে এক স্থানে কালী ও করালী নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে কোন দেবীর নাম 
বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই-_অগ্নির সপ্তজিহ্থার নামের মধ্যে কালী ও করালী দুইটি নাম, ইহাই কথিত আছে, 


যথা__ 
কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূল্রব্ণা। 


বিশ্বরূগী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিত্বা ॥ 
ক্ষুলিঙ্গিনী, এবং বিশ্বরূপী এই সাতটি অগ্নির জিহা। 


. স্ফুলিঙ্গিন 
কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধৃবর্ণা, 
ই ভি বেদে আর কোথাও দুর্গা কালী, উমা, অদ্থিকা প্রভৃতি কোন নামে এই দেবীর কোন উল্লেখ 


নাই। 
তৈত্তিরীয় আরণাকে দুর্গাগায়ত্রী আছে। তাহা এই 
কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তনো দুর্গীঃ প্রচোদয়াৎ। 

গী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার জন্য 


পাঠক দেখিবেন, স্রীলিঙ্গা্ত দুর্গা শব্দের পরিবর্তে পুংলিঙ্ান্ত দু 
তায়ঃ স্বর ছান্দসো দর” তিনি কাত্যয়ন শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন, 


সার নি রা স এবাং যয লা কাতাযনী। জবা কতা পা 
কাত্যঃ।” কন্যাকুমারীর এই রূপ ব্যাখ্যা করেন. “কুৎসিতং অনিষ্টং মায়রতি ইতি কুমারী, কন্যা দীপ্যমানা 
চাসৌ কুমারী চ কন্যাকুমারী।" 
এতত্তিনন খাথেদাস্তগত রাব্রিপরিশিষ্ট হইতে যে দুর্গাস্তব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ১২ সংখ্যক শ্লোক এ 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অনুবাকে অমিস্তবে আছে। তাহাতে, দুর্গার উল্লেখ আছে, দেখা গিয়াছে। 
কৈবল্যোপনিষদে “উমা সহায়ম্‌” বলিয়া মহাদেবের উল্লেখ আছে। কৈবল্যোপনিষদ্‌ অপেক্ষাকৃত 
আ' স্থলে আশ্বলায়ন বক্তা। 
4+ তীয় আরণোর অষ্টাদশ অনুবাকে “উমাপতয়ে” শব্দ আছে_কিনত এ বচন আমরা 


দেখি নাই। হিরন 
আর কোথাও দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 


উপনিষদে বা আরণ্যকে 
৮০৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদিগের পূজিত দুর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী, না ব্রহ্মবিদ্যা, না 
অগ্নিজিহা?*__বঙদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৪৯-৫২। 


জন টুয়ার্ট মিল 


মিলের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা কখন তাহাকে চক্ষে দেখি নাই ; তিনিও কখন বঙ্গদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করেন 
নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে। 
২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল সঙ্কটাপন্নরূপে পীডিত। পরদিন প্রাতে মিলের 


করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন এই খণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং 


কেই হউক যত়সহকারে আবেদন করিলেই তাহার বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে এরূপ মহাপুরুষ এত কাল 
“পরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত গতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, “মিল নাই" এই 
কথা. মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়। 


মিল অতি সৃন্মবুদ্ধিস্পন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাহার কৃত ইংরাজি নযায়শনত এবং অর্থবাবহারশাসতর তাহার প্রধান 
কীর্তি। ইহাতে তিনি যে কোন নূতন ক. 


থার উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু এতৎসংক্রান্ত সমুদায় কথা এমন 
সুশৃঙ্খল করিয়া লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয় এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে 
কাহারই উত্তশানত অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হুইবেক না। 


ক লেখাপড়া অপরাধ নিবারণের উপায় রাডার নদ হওয়া আবশাক, 
লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্তবা। উ ; বাসনা ছিল যে, উত্ত 
অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র সক নি তাহা শকাডিক 


| ই সকল কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। 

পরত দিলে এক Os রিতা দমন করিয়াছেন। এখন ৬5818 বলিয়া কাহারও 
রচয় তাহার একপ্রকার নিন্দা করা হয়। এ টন রা মিলের আযান 
ফললাভ করিয়াছে। হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার করণ পক্ষে 


জাতি স্াতোভাবে গুরুযের তুল্য, অতএব যাহাতে উপ করিয়াছিলেন প্রকৃত হয় মিল 


অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে, যে আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ 
হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে হয় যে মিত ও রক যা পর হার গা 
পরীভত কারে পর্যবসিত করগার্থ ব্রত স্বরপ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

“ইলে এ কথা বলিলে তাহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসিদেশে জাতিতে নাক সণ 
এক গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হয়েন এবং ওঁ সমাধি দা দেখিতে পাইবেন বলিয়া 


* এই প্রবন্ধে যাহা কিছু 
সংগ্রহই প্রবন্ধের অবলম্বন 
৮০৬ 


বেদ হইতে উদ্ধত হইয়াছে তাহা ডাক্তার জন মিয়োরের সংগ্রহ (59050170815) হইতে নীত। সেই 
|] 


জন ট্টুয়াট মিল 


তাহার নিকটবত্তী একটি বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটীতে এরিসিপেলাস রে 

দ্বিতীয় ; মিলের কনা এই যে পৃথিবীর ভূমিসম্পত্তির উপ হস তি তেই়াছে। 
কিয়দংশ কেবল মাত্র সভ্যতার উন্নতিজনিত ; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্য় হয় না, কিন্তু কেবল 
কতিপয় ভূমাধিকারীই তাহার ফলভোগী হয়েন। যদ্যপি উপস্বত্বের এই বন্ধিত অংশ রাজহস্তে সমর্পিত হয় 
তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজান্থ তাবৎ লোকেই ইহার কিছু কিছু অংশ পাইতে পারেন। অতএব 
ইহার সদৃপায় করা কর্তৃবা। মিল এই কার্ধো অতি অল্পদিন হইল হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরে 
যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, বোধ করি তাহার সম্ভাবনা অল্প। প্র 

মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্তের সহিত একমত ছিলেন কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত 
হয়, আমরা মনে করি যে পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে,_ 

বাক্তিবিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের 
উন্নতিসাধন করিতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক। | 

আর কোমং বলেন যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও মনুষোর স্বার্থানুরাগ পরহিতৈষিতা অপেক্ষা ক্ষুণ্ন হইবেক 
না: বাক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্বের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত 
তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্তৃব্য। 

মিল ও কোমতের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের একামত সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার 
কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ 
এবং কোনটি নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্যাস্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে, 
মিল, কোমৎ দর্শন বিচার করিবার জনা Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য 
নিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেক কোম্তের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বলিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাহার 
মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এই মাত্র হয় যে, যেমন কিছুদিন পূর্বে 
খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দধর্শের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতে, মিলকৃত 
কোমতভায্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রপ কেবল বাঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। 

মিলের ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তিনি নিজে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত 
করেন নাই। ইহাতে তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং 
আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর 


কাৰ্য্য হইতে পারে না। 

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমথ মানবজাতির সহিত 
্রাতৃসম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে 
ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানি 
এবং পরিশেষে চিঠিপত্র-পরীক্ষকের কার্যা করিতেন। কোর্ট অব্‌ ডাইরেকটর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল 
আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিন্দ্তী আছে যে, ভারতবর্ষের 
বিদযাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্যো মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে 
যেরূপ নিয়ম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের 11৮1 নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ এক্য লক্ষিত 


হইবেক ৰ রাজকার্যা হারালীর কর্মচারিগণের অস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়া কৌলিলের 
মেন্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু  নৃতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক বলিয়া তিনি উক্ত পদ 
গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে, মহারাণীকে এই কার্ধা হইতে ক্ষান্ত করিবার 
জন্য এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল 
যে ভারতবর্ষের ন্যায় রাজা পার্লিয়ামেন্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের 
মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে 
এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই ; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে 


আছে? 
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le লিখিবার প্রথা অনুসারে মিলের বিষয়ে, নিম্নলিখিত তারিখগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল। 
জীবনবৃত্তান্ত র র 
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রে -৪৮। 
_ বিঙগদর্শন', শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৪৫-৪৮ 


মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর 


১ i , সে দেশের 

ও সীল বার দে সভা যে দেশে সুকবি রা হয় শের 
আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পর র জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় য় { এবং 
বা দেশের ভা বি পের অপার, তিনি জীবিতকালে পরী! সি এ 
মীশুশ্বীষ্টের দেশীয়েরা, তাহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপারনিকস্‌, গেলি জিও 
তির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড মহাকবি বলিয়া খ্যাত ইয়াছিলেন। 


ড সহস্র 
" অনুমানশক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই 
বৎসর মধ্যে কবি রীহ্য 


৮০৮ 


জাতিবৈর 


যদি কোন আধুনিক এশ্রর্যা-গর্বিবত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা তোমাদের 
কি?- বাঙ্গালির মধ্যে মনুহ্য জন্িয়াহে কে? আমরা বলিব, ধর্ক্মোপদেশকৈর মধ্যে যে সা 
০:১৮, শ্রীজ়দেব ও শ্রীমধুসূদন। | | 
এ স্মরণীয় ।র অভাব নাই। কুলুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ 
jl টপিক ৮ 
বঙ্গমাতা রতুপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে? 
আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নিগুণ হইলেও, রত্প্রসবিনীর সম্ভান। সকলে সেই কথা মনে 
করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্র কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি 
॥ উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তশ্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে 
যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষোর ভ্ঞানোন্নতি কি 
বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়াত্তর হইবে না? 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রচীন ভারত উন্নত 
হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন__ইউরোপ সহায়__সুপবন বহিতেছে 
দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও__তাহাতে নাম লেখ “শ্রীমধূসূদন।” 
বঙ্গদেশ, বঙ্গ কবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ কবিগণ মিলিয়া বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন 
করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার ?-_“বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০। 


জাতিবৈর 


ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সম্থাদপত্র (ইংরেজি সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের ছারা সম্পাদিত সম্বাদপত্র) 
আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে 
দেশীয় লোকদিগের উপর কিছু গালি-_কিছু অন্যায় নিন্দা আছে। আবার যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র গড়ি 
না কেন, সন্ধান করিলে তাহার কোন অংশে না কোন অংশে__ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ-__ইংরেজের 
নিন্দা__অবশ্য দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরেজি পত্র মাত্রেই দেশী 

লোকের অন্যায় নিন্দা থাকে। বহুকাল হইতে এরূপ হইতেছে__নূতন কথা নহে। 
সম্বাদপত্রে যেরূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। এতদুভয় 
জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় 
লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত। তাহারা এই জাতিবৈরকে মহা অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শাস্তির 
জনা যত্ব করেন। যে সকল সম্বাদপত্রে এই জতিবৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার 
অলঙ্কারবিশিষ্ট, প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ অনেক 


নিবারণার্থ নানাবিধ কঁটার্থ, 
দ্বিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেতকৃষ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া 
৷ ইহার শমতা জন্য কত ইউনিয়ন ক্লব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং 


সতরঞ্চের ছকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে 

মদাবিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। 

সখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে, এই জাতিবৈর শমিত করিয়া, আমারা উপকৃত 
উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না? 

লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্ৰেষ্ঠ, তাহা আত্মগৌরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই 


জন ইরেজোর অল, কেরে এনা 
র্‌ ₹রেজ যে তদ্বিষয়ে সংশয় | যে এর 
ein হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাহাদিগের নিকট বিনীত আজ্ঞাকারী এবং 


হিতাকাঙক্ষী এবং শমিতবল 
ভক্তিমান হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সভ্বনা। যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত, বশ্য এবং 
শ্রেষ্ট তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ট হইয়া বল প্রকাশ এবং 
৮০৯ 


বন্ধিম রচনাবলী 


নিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজরা যদি আমাদিগের প্রতি 
নিম্পৃহ, হিতাকাডক্লী এবং শমিতবল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাহাদিগের নিকট নম্র, 
আজ্ঞাকারী, এবং ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা জেতা, আমরা 
বিজিত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে, বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে 
হিতাভিলাবী, নিস্পৃহ মনে করে ; এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে কুঠ্ঠিত হইতে পারেন না। আজ্ঞাকারী 
আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রচীন জাতি ; অদ্যাপি মহাভারত 
রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবক্ষের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুলা ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা 
করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় কবির, অন্তরে 
নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল-_যত দিন দেশী বিদেশীতে 
বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ববগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের 
শমতার সম্ভাবনা নাই। 

এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন 
আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল ইংরেজের, সমতুল্য নাহেই আছে তত দিন 


প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতৃল্য হইতে যত করিতেছি। 
ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত 


ন বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রতি জাতিবৈরশূন্য হইবে, 
তির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্কি 
দিবে না, আত্মরক্ষায় বড় করিবে না। তখন পপ 


কখন না ঘটুক! জতিবৈর এখনও বহ ৮ তৰী উতর মূল এককালীন উৎপাটিত হইবে। দে দুর 


j প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন 
shes রন দির কিন্তু বাঙ্গালীর অনিষ্ট কামনা না করেন। ছার 
সক কামনা না ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘটিতেছে।-__“সাধারণী', ১১ 

মানস বিকাশ* 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে 


অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই কবিতার আধক। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈফব কৰি 

ন সমুদ্রবিশেষ।বা্গালার সর্বাৎকৃষ্ট কবি জয়দেব. গীতিকাব্যের প্রণেতা পরবর্তী বৈষ্ণব প্রদায়ের 
মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডিদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই | 
দীতিকাব্য প্রণেতা আছেন; তাহাদের মধ্যে অন্ন চারি সাচ জন উৎকৃষ্ট কমি বালিয়া গণ্য হইতে পারেন। 


* মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র 
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মানস বিকাশ 


ভারতচন্দ্রের রসমগ্তরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। 
তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু 
ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধো তন্তুল্য কিছুই নাই। 
কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গীতি-কাবোর মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে 
তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারহিত। অবকাশরঞ্রিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাবা-পরণেতা। বাবু 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাবানিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাবা পাওয়া যায়। 
সম্প্রতি “মানস বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। 
সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ 
নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপন্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্স্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, 
কতকগুলি অলঙুঘা নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও 
হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিতোও দেশভেদে, দেশের 
অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রপাস্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অতাস্ত জটিল, দুর্জয়, 
সন্দেহ নাই ; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোম্‌ৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিষ্বমাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, 
সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকৃল ভিন্ন কেহ বিশেষরূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয 
বকল-এর সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষাচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি 
সমাজতত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন 
করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্ত প্রকৃত 
সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রহের সামান্য সনবনধ। ভারতীয় সাহিতোর প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু 
রাহ গোটাকতক স্থুল কূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আরযাগণ আনার আদিমবাসীদিগের সহিত 
আসাদ যত: তখন ভারতবীয়েরা অনাযাকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন, দিগনতবচারী, বিজয়ী বীর জাতি। 
সেইজাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য শক্ত সকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরগরসথিত ; 
ারতবর্ষ আর্যাগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যাগণ বাহ্য শক্রর ভয় হইতে 
নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরতপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যন্ত। যাহা 
কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ 


আর্ধাকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধন বৃদ্ধি, শ্রী বৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে 
আরাুল চেক পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য দুটিতে লাগিল : প্রতি নদীকুলে অনভ্তসৌধমালাশোডিত 
মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ীয়েরা বী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও 
গার হা কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য সকল। কিনতু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিন নন 
কৃতি তাত ধর্শৃত্থলে এরপ নিবন্ধ হইয়াছিল যে সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূত 
হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকারিণী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি 
হই বরকত হইযাছিল- প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল! ধর্মাই তৃষ্ণা, ধর্মই 
আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। 
লাচনা্বযেরা শেষে আসিয়া এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন যে, তথাকার 
জলবায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাম্পপূর্ণ, 
রা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্ধাতেজঃ 
অন্তহিত হইতে লাগিল, আৰ্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে 
৮১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ভলাবশূন্য, অলস, 
লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, 

নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাবাও 
উচ্চাভিলাবশূন্য অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাবাপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর 
দম্পতিপ্রর্ণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী 


গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যান্ত, বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিতোর পদে দাড়াইয়াছে। এই জনা 
গীতিকাবোর এত বাহুল্য। 


বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্য 
মানুষকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন ; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল 
মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, 
তদালোকে অন্বেব্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন ; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল 


করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী 
যামিনী, মলয়সমীর,ললিতলতা, কুবলয়দল শ্রেণী, 
নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর 


তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিকা সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর 
র প্রাধান্য বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের কাব্যে বাহা প্রকৃতির সনবদ্ধ 


এ ৪-প্রকাতি তি A অন্তঃপ্রকৃতির 
রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উ k বাদিতে বহিঃ-প্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে 


ইন্দিয়ানুসারি হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃ ঢ বল তংৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, 
নিতে সাদি হার সংঅবশূন্য, বিল ছাড় শি গীত, সে 

রি তির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ভাট: আকাঙ্ক্ষা ও স্মাঙ 
৮৮ পূর্ণ। জয়দেব ভোগ ; বিদ্যাপতি 


' স্বচ্ছ বারিবিশষ সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপতির কবিতা দুরগামিনী বেগবতী 
হরদসদুলা নদী। ভয়দেবের কবিতা পা রিনি জয়দেবের গান, 
মুরজবীগাসঙ্িনী সত্ীক্ঠগীতিঃ বিদ্যাপতির গান, সায়া সমীরণের নিঃশ্বাস। 

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির 
আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা 


তাহার অনু হিলিতে যাহা ভাতক, নিট তাহার পুথানপ সান জানিতে 
হার অনুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ আনী_ বনিক ইতিহাস 
বিষবিনী বন নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাহাদিগের 
বহবষরিনী বলিয়া ভহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। াহাদিগের বুদ্ধি দরসবধ pated 
শ্হাদিগের কবিতাও দূরসম্ব্ধ-্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাচ়তা রিতার 
হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সর, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুসূদন বা ৃ বলিয়া f 
বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ পরগাঢ়’নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্শক্তির হাস হয় বলি 
৮১২ 


সর উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাষেল 


যে প্রবাদ 
রে রিনি উলটে লি িিলটারািজগলর 
কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিশ্ব 
অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির আপিল এ 
বোধ হয়_ উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বরণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত 
চিত্রিত করাই কাবোর উদ্দেশ্য। যখন অস্তঃপ্রকৃতি ব্নীয়, তখন বহিঃপ্রকতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার 
ডক্দেশা। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দরিযপরতা, অপর দিকে 
আধ্যাত্মিকতা দোষ জয্রে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দরিয়পরতা বলিতেছি না-_চক্ষুরাদি ইন্দরিয়ের 
বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দরিপরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। 
আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন। | 
ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাহাদের কাব্য ইন্দরিয়পর। 
কোন মূর্খ না মনে করেন যে. ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে-কেবল কাব্যের শ্রেণী 
নির্ববাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাবোর অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা 
দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতক দূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য 
তাহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে।-_'বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮০, পৃ. ৪০২-৪০৭। 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি 
ধনী, নানা রত্বে ভূষিতা করিয়া 


বাহির করিতে পারিবে না। 


করিতে পারিয়াছে?” সঙ্গের লোক বলিল “আজ্ঞা হা_-দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।” বাবু জিজ্ঞাসা 
করিলেন__“সে কি? কি দোষ?" ভৃত্য বলিল “বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উক্কি নাই৷" 
আনেন এই বঙ্গদর্শনে, কখন সরু জর্জ কাহেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাহার নিন্দা তিন 
বহসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবনম্বরূপ ছিল, তাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে পাছে 
কহ বলে যে, ব্দর্শনের উক্তি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উদ্ধি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
বা পত্রিকা (কোনগুলি পত্র আর কোনগুলি পত্রিকা তাহা 
আমরা ঠিক জানি না-_কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি) যে পত্র বা পত্রিকা একবার 
পালে এই উদ্ধি পরিয়াছেন, তিনি বঙগদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাহার পষ্চাৎ পাতত 
বার এবং সাম্ৎসরিক অগ্রিম মূল্য বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে ভুিয়াছে। যে এই উ্ পরে, তাহার 
থ। 
অনেক সার জজ কাল এতন্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন--ইহাতে সকলেই দুঃখিত এ পৃথিবীতে 
পরনিন্দা প্রধান সুখ__বিশেষ নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্‌ হয় তবে আরও সুখ। সর্‌ 
পর হেল গুণবান্‌ হউন বা না হউন উচ্চশ্ৰেণীসথ বটে। তাহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এফ েযোর 
জর কা হল) ইহার অপেক্ষায়, আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে এই মে গুরুতর ভিত 
দেশ দগ্ধ হইতেছিল__তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম-_খবরের কাগজ চলিতেছিল, 
দেশ দ্ধ ইকো স্লিশে আল গলপ ছাড়িয়া সহ জর্জের নিশা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। 
কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে! 
জনন হওয়া সচরাচর দেখা বায় না। অনেকে বলিবেন সর জর্জ কাষেলের অসাধারণ 
ধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে এইরূপ 


দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসা 
নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে 


সর্ববজননিন্দনীয় হয়, যাহার 
৮১৩ 


০ 


বস্কিম রচনাবলী 


গুণবান__নয়ত দুই। জিজ্ঞাস্য, সর জর্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান, 
বলিয়া তাহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল। ৃ 
তাহার পূর্ববগামী শাসনকর্তা সর উইলিয়ম গ্রে। সর উইলিয়ম গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত 
হয়েন নাই। সর জর্জ কাম্বেল ও সর উইলিয়ম গ্রের এই ভাগাতারতমা কোন দোষে বা কোন গুণে? কোন্‌ 
গুণে সর্‌ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন্‌ দোষে সর জর্জ সকলের অপ্রিয়? 
যাহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশ ভারতীয় 
শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল-_ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? 


এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয় সে কোন রীতি অবলম্বন করিয়া? 
সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, হাধের কথা 


সংবাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন রে 
উপায় করা কর্তৃ্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ 
ণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটরি সাহেব হুকুম 
একটু বিস্তৃতি পাইল-_তিনি বলিলেন ইহার বিশেষ 
তে রর না উঠা কির উন ইইতেপ্ারে রা 

পাঠাইলেন ৩ পারফ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশানরের 
লেন। একাদশ কমিশানর নর, অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেনসিলে প্রাপ্তির তারিখ 

য়া বাক্সে ফেলিলেন হার গুরুতর কর্তব্য কার্যা সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে 


ড ইতি লিন ও ডেপুটিগণ বরাবর” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো 
পিল ভাত তে হট জারির, এরা হাতি হা আহার 
পুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্ন পাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলুব ভ্রমরের 
পরও : = হাদুরেরা পরায় উদরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা 
রওয়ানা করিয়া সব-ইনম্পে্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন__সবইনাম্পেন্টর পরওয়ানা 
কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল-_কন খানে, কাল কোর্তা কাল দাড়ি এবং মোটা রুল 
গায়ের বাধ থাকে না কেন রে রিট চোকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তে 


বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল আসিয়া সবই os ae Er. “বাধ সব 
রা মত জমীদার মেরামত করে না_জমীদার ত করিলেই মেরামত হইতে পারে!” ডিপুটি 
রন ধার রর নি করি ভাট সালে 
কানের বাহাদুর সেই সফল কথা লিখিলেন, আই মেরামত নীদারদিগকে বাধ মেরামত করিতে বাধ্য 
করা উচিতা কমিশন, দেই সকল কথা মিখিয়া বোর্ডে কিলো দারদিগ “এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার 
কারসেরামত করিতে বাধ হইতে পারে" বোর্ড তু সা করিলেন, গার উপায় চির 
করিলেন। সেক্রেটরি বর সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউশনের পাওুলিপি প্রস্তুত করিয়া 
লেঃ ত অহ হে ই তাত দা কিয়া দলেন। আয দেশে চা হইল 
লেঃ রর দেশে ত - রর bi 
তে ৪ Sees te he ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের 


রেডি লাগিল। নষ্টের গোড়া 
চৌকিদার নির্িয়ে স্বদেশে কোদালি পাজি দলীয় তাহাকে গালি পাড়িতে 


বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। 
সৌভাগাক্রমে যাহারা সুযোগা শাসনকর্তা, তাহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না। অযোগোরা করিয়া থাকেন 
এইরূপ কার্য প্রণালীকে “কলে শাসন" বলা যাইতে পারে। ধর্শের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া 
থাকে : কোন দিক হইতে কোন্‌ কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস, বা অন্য প্রকার ফাপি উঠিয়া, কলে লাগিলে 
কল চলিতে আরপ্ত করে : তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিশানার প্রভৃতি অধোধঃ 
পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। 
যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাঙ্ঞাও আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন; তদ্তিন্ন তাহার বুদ্ধিমত্তা, 
যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, 
কোন বিষয়ের সদ্ধিবেচনা করিবার জনা তাহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
কখন কোন নৃতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না ; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথারথ স্বয়ং মীমাংসা 
করেন না। তিনি শাসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র__যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, 
কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরি লিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, 
ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার কলে মিশিয়া যায়। 

সর ইউলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে সর্‌ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্‌ 
জর্জ কান্বেল তাহা করিতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসস্তোষের সম্ভাবনা 
অতি অল্প। যাহা পূর্ববাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তষ্ট 
পর্ববপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, 
নৃতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই নহে ; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই 
হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিম্াত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না? যাহা আছে, তাহাই 
প্রায় বজায় থাকে; যাহা নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জনে 
পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নৃতনে অত্যন্ত বিরক্ত। 
সর উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেল, কলে 

করি ঢ অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজাশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কিন্ত 
সর উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান : সর্‌ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য 

র্‌ জর্জ কাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনে সুফল 
ফলিয়াছে, সর্‌ উইলিয়ম গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল 
বলিতে চাই যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন $ এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন ; 
উত্দেশাগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যু করিতেন ; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া 
বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয় 
আপনি আপনি হউক, কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক-_আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বৃদ্ধি 
গ্রে সাহেব প্রায় খরচ্‌ করিতেন না ; জমার অঙ্কে কিছু মিল ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত প্রায় তাহার 
কোন বিষয়ে ছিল না। তাহার ছারা যে কিছু সৎকার্যয সিদ্ধ হইয়াছে-__তাহা কলে; তাহার দ্বারা যে কিছু 
অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি মহলে বড় প্রশংসিত ; কিন্ত 
বাঙ্গালি বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি তাহা বুঝেন নাই ; কেবল আটুকিন্সন সাহেব কল টিপিয়া 
দিয়াছিলেন, বলিয়া কলের পৃত্তলী সর্‌ উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি 


টিপিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন। 

এমন নহে যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় 
আছে , যিনি ইচ্ছা তিনি শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে ; সকল শাসনকর্তাকেই 
শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্‌ জর্জ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্তগুলি 
অবশাগ্রাহয মনে করিতেন না : ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন ; ইচ্ছানুসারে তত্তস্থানে নৃতন সিদ্ধান্ত 


আদিষ্ট করিতেন। সর্‌ জর্জ কাম্বেল কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 


৮১৫ 


সর উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন : গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। সম্বাদপাত্রের 
ভয়ে তটস্থ ছিলেন; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে মুরুবিব বলিয়া মানিতেন। সুখ্যাতির আশায় এবং 
গালির ভয়ে, তিনি সম্বাদপত্রের আজ্রাকারী ছিলেন; ব্রি. ই. আসোসিয়েশনের প্রধান মেস্বরদিগের কেনা 
বেচার মধ্যে ছিলেন। সর জর্জ কাম্বেল, কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুজিতেন না ; কাহারও অনুরোধ রাখিতেন 
না। সম্থাদপত্র সকলকে ঘৃণা করিতেন, ব্রিটিশ ইঃ আসোসিয়েশনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে 
লোকের প্রিয়, আর একজন অপ্রিয় হইবেন ইহা সহজেই অনুমেয়। 
সর উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশ প্রিয়বাদী ছিলেন, সর জর্জ কাম্বেল বড অপ্রিয়বাদী ছিলেন। সকলকে কটু 
বলায় সর জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাহার গুরুতর অহঙ্কারই এই অপ্রিয়বাদিত্রের একটি প্রধান 
কারণ। তিনি জানিতেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধিমান পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ, একা সর জর্জ কাম্বেল : আর সকল 
মনুষ্যই মূর্খ, নির্ব্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের প্রতি উপযুক্ত বাবহার। এইরূপ 
তমোভিভূত হইয়া সর্‌ জর্জ কাষ্ধেল কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই 
ভানিতেন না। অথচ সকল বিষয়েই আত্মবদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ রিতেন। তাহাতে অনেক অনিষ্ট 

সর্‌ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা 
অকরমা_-কোন গুরুতর ভারের জযোগা। এই ঘুণা তাহার পেন তিনি আর সি রর নয হইয়া 
ঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী না 


শেষের আইন প্রচার করার জন্য সর জর্জ কাষেল বিশেষ নিন্দিত, কিন্তু এ বিষয়ে সর 

কাছে সর আর্গহিল ৪ অধস্তন কর্মচারীর সাধ্য নাই উপরি কর্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর্‌ জর্জ 
(রোডশেষ বিধিবদ্ধ করিয়া অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞাপালন করিয়াছেন মাত্র। 

বিচ কার্যাবিধি আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর্‌ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। প্রথম, জুরির 
নাসার বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন করি না। করি না, তাহার কারণ এই যে, ৃ 

গণ অনেকই এই ক্ষমতার অবোগয। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া আইন পর্ণ থাকিবে কেন! 

১ কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেরূপ লিখিত বিচাপ্রণালী প্রচলিত, তাহাতে 


সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ কাম্বেল 


ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বিচারকেরা যে কয়েকটির 
কয়টির বিচার করিয়া অবশিষ্ের দিন ফিরাইয়া দেন। এই অনেক কাচা করিতে পারেনদেই 
যায়। অর্থী প্রত্যর্থী অনেকবার কষ্ট পাইয়া, রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায় ; নয়, ধনী পক্ষ 
সময় পাইলে অর্থ বায় করিয়া সাক্ষিগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের অনবকাশে অনেক 
মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটি মাত্র উপায় সম্তবে ; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি ; 
দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বৃদ্ধি। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ : বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার 
নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য 
গবর্ণমেন্টের উপর প্রজার যেরূপ অসন্তোষ তাহাতে আর টেক্স বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা 
বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপায়াস্তর নাই। 
বিচারকের অবসর বৃদ্ধির একমাত্র উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা করিলেই 
অবসর বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্য সরাসরি বিচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই_-কেবল 
কতকগুলি মোকদ্দমায় লেখাপড়ার অল্পতা করা একমাত্র উপায়। যদি বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন? 
উত্তর প্রমাণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। 
জুরির বিষয়েও একটি বিশেষ কথা আছে। যদি হাড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে 
বিচারকার্যোই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নির্ব্বোধ বা কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে। বিচারকার্ধা শিক্ষিত 
জজের দ্বারা হওয়াই কর্তৃব্য__যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত 
বলিতেছি। যদি কাসারীকে ঘটি গড়িতে না দিয়া, তাতিকে কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাচজন মাটি কাটা 
মজুরকে দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র বুনান ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্যা শিল্পকর্মাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, 
তাহাতেই কি কেবল শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্ধা ভাল? অনেকে বলেন, এক জন বিচারকের উপর 
নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব এক জন জজের অপেক্ষা পাচ জন জুরির বিচার ভাল। ইহা বলিলে 
বলিতে হয় যে, একজন নিউটন অপেক্ষা পাচ জন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, এক জন হক্সলী অপেক্ষা 
পাচটি নেটিব ডাক্তার শারীরতকে ভাল, এক জন কালিদাস অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের পাচ জন 
পত্রপ্রেরক কবিত্বে ভাল। আমাদিগের সংস্কার আছে যে, যাহা বিলাতী, তাহাই ভাল, বিলাতে জুরির প্রথা 
প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই জুরির বিচার চালাইতে হইবে! এরূপ কুসংস্কারবিশিষ্ট 
লোকে জানেন না যে, ইংলণ্ডে যখন বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যার দণ্ড 
করিতেন, তখন দীনের রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর দ্বারা ধনীর বিচার, সমানের দ্বারা সমানের 
চার কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে 
দেশাচার শী লোপ পায় না বলিয়াই উহা অদ্যাপি চলিতেছে। এবং কতকগুলি অনুকরণভক্ত দেশেও গৃহীত 


হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কৃতবিদা চিন্তাশীল ব্যক্তি 


তে দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় 
ইহার কটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার 
কি পরিবর্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাহার নিন্দা না করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে 
নাই, ইহাতেই আমরা দুঃখিত। 


জুরির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন 
'কার্যাবিধি আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদিগের বলিতে বাকি আছে। ব্রিটিশ-ভারতবরষীয় রাজ্যে 
সর্ববাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক__দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন 


আদালত-__সাহেবের জন্য আর ভিন্ন আদালত। এই লঙ্জাকর কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্য্যন্ত অনেকে 
অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন-_কেহ শক্ত হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্যা কিয়দংশে 
সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য করিয়াছিলেন অন্য কেহ করিলে, এত দিন 
তাহার সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়া যাইত। সর্‌ জর্জ কাম্বেল এ কার্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন 


উচ্চবাচ্য নাই। 

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাহার আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, 
তিনি মনুষাজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান 
ব২--৫২ ৮১৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অধিকার । শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষকপুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের 
শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প বায় হউক, ইহা ন্যায়বিগহিত কথা। বরং 
নির্ধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প বায়ই ন্যায়সঙ্গত ; কেন না ধনীগণ আপন 
ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্ধনগণ, সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অননাগতি। কিন্ত 
ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বাপর শিক্ষার্থে যে প্রণালীতে বায় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুমোদিত 
নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে ; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। যখন ইন্ডিয়ান গবর্ণমেক্ট 
হইতে এ প্রথা পরিবর্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া দরিদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল, তখন সর উইলিয়ম গ্রে “উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা!” করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া, দেশের 
লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল করেন নাই। যদি উচ্চশিক্ষার বায় হইতে কিছু টাকা 
আমরা তাহার নিন্দা করিতে পারি না। 5 


আরও কয়েকটি বিষয়ে সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে 
পারিলাম না। উপসংহারে বব যে, যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, সর্‌ জর্জ কাম্বেলের কৃত 


i র ফল আছে-_যে এক চক্ষে দেখে সে অর্ধেক অন্ধ! 
রেল, আমাদের আপত্তি নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সপ্তোযের কামন 


ব্যক্ত 
বলিতে শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা 

L রান (না দু টি নহেন। বৰ্তমান লেখক স্‌ জর্জ কান্বেল কোন অংশে সা 
এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে? ৮০৮০ : যাহা লিখিত হইল, সত্যানুরোধেই লিখিত হইল 


টি রদ করিতে পারেন তাহা হলেই উপচে দিতেছে বি এই প্রবন্ধের সাহা পট 


১২৮১, পৃ. ৭৩-৮২। এ প্র্তাবের সার্থকতা হইল জ্রীভজরাম।-_'বঙ্গদর্শন', জো 
বঙ্গে দেবপূজা 
প্রতিবাদ 
কার্তিক মাসের ভ্রমরে ঃ স্বাক্ষরিত “ 
আছে। it: গত “বঙ্গে দেবপূজা” নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার কথা 
খ্রীঃ মহাশয়ের কথার রীতিমত প্রতিবাদ 


গ্রন্থি, তবে 


বঙ্গে দেবপৃজা-_ প্রতিবাদ 


যাহারা ঠাকুরপূজা করে না, তাহারা কি কখন ভাল খায় পরে না? শ্রীঃ মহাশয় কি কখন সাহেবদিগের আহার 
দেখেন নাই. তাহারা কয়টা শালগ্রামের ভোগ দেয়? হিন্দু পুত্তল পূজা করে, ইংরেজ করে না ; ইংরেজ ভাল 
খায়, না হিন্দু ভাল খায়? ইংরেজ। তবে আহারাদির পারিপাট্য যে ঠাকুরপৃজার ফল নহে, তাহা শ্রীঃ 
মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে। 

তিনি হয়ত বলিবেন, ইহা সত্য, তবে বাঙ্গলী এমনি জাতি যে, যাহা কিছু ভাল খায়, তাহা ঠাকুরের 
অনুরোধে, ঠাকুর না থাকিলে খাইত না। এ কথা মিথ্যা। অনেক ঘোর নাস্তিক, উৎকৃষ্ট আহার করে, এবং 
অনেক দৃঢ়ভক্ত কানাইয়া লালকে এমন কদ্ন ভোগ দেয় যে, তাহার গন্ধে ভূত প্রেত পলায়। স্থূল কথা এই 
যে. যাহার শক্তি ও সংস্কার আছে, সেই ভাল খায়। যে এখন ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া ভাল খায়, বা 
খাওয়ায় সে পৌত্তলিক না হইলে উদরের অনুরোধে ভাল খাইত, খাওয়াইত। শ্রীঃ মহাশয় দ্বিতীয় উপকারটি 
বঙ্গমহিলা সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। লিখেন, “প্রকৃত ঈশ্বরের নিকট থাকায় যে ফল, তাহা তাহাদের 
য " শ্রীঃ মহাশয় সে ফল কি আপনি জানেন? সে ফল পূরুষোত্তম, কাশী, প্রভৃতি তীর্থস্থানে 
প্রকটিত আছে। ঈশ্বরসানিধ্য হিন্দু মহিলার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে পাপ করিবার স্থান বলিয়া পরিচিত। 

তিনি বলেন, সাকারে প্রার্থনা আস্তরিক হয়, নিরাকার তত হয় না। কে বলিয়াছে? কেন হয় না? যাহাকে 
না, কিন্তু মনে জানিতেছি তিনি ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন তাহার কাছে আস্তরিক কাদিতে না পারিব? 
কেন সেইরূপ সাস্তুনা লাভ না করিব? শ্রীঃ যুবতীর মুখে যে কয়টি কথা বসাইয়াছেন, তাহা মেয়েলি কথা 
বলিয়া উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। যুবতী স্্রীবদ্ধিতে অলীক কথা বলিয়াছে, ভক্ত নিরাকারবাদীর অস্তঃকরণ 
বুঝিতে পারে না বলিয়া বলিয়াছে। দেবতার কাছে আছি বলিয়া, তাহার যে সুখ, যে সাহস, সর্বব্যাপী 
ঈশ্বরের কাছে আছি বলিয়া নিরাকার ভক্তেরও সেই সুখ, সেই সাহস। বিশ্বাসের দাট্য থাকিলে সাকার 


নিরাকারে কোন প্রভেদ নাই। y 
তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, বিশ্বাস 
দেবতার উপর। যদি বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তরের সংখ্যা বাড়িলেই দেবতারা পদচ্যুত 


তে পারেন। 
a উপকার, উৎসব, যথা দুর্গোৎসবাদি। জিজ্ঞাসা করি এই হতভাগ্য অন্নক্লিষ্ট, বৃথা হট্গোলে 
ব্যতিব্যস্ত বঙ্গসমাজে একটা উৎসবের কি প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কঠিনহৃদয়, ভোগপরাত্মুখ, 
উতসববিরত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে, ভারতবর্ষের র কি উদ্ধার হইবে? 

, এই উপধৰ্ম্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন ; এ বন্ধন রাখিয়া, সমাজ রক্ষা কর। বঙ্গসমাজবন্ধন 
নন করিয় রা, বিচলিত, বিপ্লুত করারই প্রয়োজন হইয়াছে ; এই খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ 
গেল। এ পচা গোরুর দড়ি আর আমাদের গলায় রাখিও না। যদি দেবতাপুজাই এই নরক তুলা সমাজের মুল 
আমি বলি যে, শীঘ্র শাণিত ছুরিকার ছারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক। 
£, একটি ভরমের কারণ। “বন্ধন” শব্দটি ব্যবহার করিলে লোকে মনে করিবে “বড় আঁটাজীটি_দড়ি 
ছারিসনা বাধন ঠিক রাষিম।” বস্তুতঃ সমাজবন্ধন মানে কিঃ শী কি মনে করেন যে, দেবতার পুজা উঠিয়া 
লোই সমাজ খসিয়া পড়িবে, সমাজের লোক সকল, সমাজ ছাড়িয়া, গোশালাবিষু্ত গোর ন্যায় বনের 
টিকে ছটিরে? তাহা নহে আসল কথা এই দেবতাডততি, বসমালের একটি ধর্তিততি। এ ভিডি ভাদিয়া 
; সমাজ নষ্ট হইবে না। যত দিন না নূতন ভিত্তি পত্তন হয়, তত দিন কেহ এই 
রতে পারিবে না। শিক্ষা এবং লোকবাদ (public opinion) এবং উৎকৃষ্ট নীতিশাস্্জনিত 
নূতন: ছি চারিদিকে স্থাপিত হইতেছে রী বলেন, “ভজি, শা, প্রভৃতি য়ে করের উর নিমিত্ত 
দুলা বিখ্যাত, তাহা এই দেবতাদিগের প্রসাদাৎ।” ইত্যাদি। পুত্তলপূজা ভিন্ন যে ভত্যাদি গারসথ ধর্মের 

মানা মুল" নাই, এ বানি এরাগ অমূলক এরং জরজেয যে ইহার গঁডিবাদ আবশ্যক বরে না 
আমি সংক্ষেপতঃ দেখাইলাম যে, রঃ বঙ্গীয় দেবতাগণকে যে কয়েক বিষয়ে উপকারক মনে করেন, 
তাহা কেবল তাহার রসতি। সকল ভ্রান্তি দেখাইতে গেলে, তিন নম্বর ভ্রমর আমাকেই ইজারা করিতে হইবে। 
কিন্ত বিচারার্থ আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে কোন কোন বিষয়ে সাকার-পূজা উপকার করে। তাই 
বলিয়া কি সাকার পূজা অবলম্বনীয়? এ জগতে এমন অপকৃষ্ট সামী কি আছে, যে তদ্বারা কোন না কোন 
৮১৯ 


বন্কিম রচনাবলী 


উৎকৃষ্ট গুষধ ; অনেক বিষে উৎকৃষ্ট উষধ প্রস্তুত হয় ; তাই বলিয়া কি মদ্য এবং বিষ 

কামনীর? অপুত্রকের ব্যয় অল্প, সেই জন্য কি অপূত্রকতা কামনীয় ; অনেক স্ত্রীলোক অসতী হইয়াই পত্রবত 
হইয়াছে তাহাতে কি অসতীত্ব ইঞ্ঘবন্ত হইল? সাকার পূজায় কিছু কিছু উপকার আছে। বলিযাই কি সাকার 
সকলেরই কিছু শুভ ফল আছে, সকলেতেই কিছু অশুভ ফল আছে। শুভাশুভের তারতমা বিচার করিয়া, 
কোন্টি কামনীয়, কোন্টি পরিহার্য্য মনুষ্যে বিচার করে। একটি গেল, তাহার স্থানে আর একটি হইল ; যেটি 


ছিল তাহার লবন ৩৩ ফেল, তাহা আর রহিল না, কিন্তু যেটি হইল, তাহার জন্য নৃতন কতকগুলি শুভ 
ঘটিবে। এইগুলি যদি পূর্বে শুভের অপেক্ষা গুরুতর হয়, তবে ইহাই বাঞ্চনীয়। সাকার পূজায় শুভ ফল 
অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু নিরাকার পূজার শুভফল 


যখন এদেশে রেলের গাড়ি ছিল না, তখন ভ্রমণ পদব্রজে, নৌকায়, বা পালকীতে করিতে হইত। নৌকা 
বা পাল্কীতে যাতায়াতের দুই একটি সুফল ছিল 


দেখি যা বায় না* গড়গড় করিয়া তাহা পার হইয়া যাও। পাল্কীতে ঘা 
রদ লে” সকল দেশ দেখিয়া যাওয়া যায় ; তাহাতে বছুদর্শিতা এবং কৌতূহল নিবারণ লাভ হয়। 
বলিয়া যে বলিবে রেইলগাড়ি উঠাইয়া 


না 
র ধর্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় 
শি gh ও 
কারবাদী ছিলেন যে, অনেক যুনানী এবং অনেক আর্য পণ্ডিত জ্ঞানের উন্নতি করিয়াছিলেন, হারাই 
হা নত গনি এবং বজঞনবেত্গণ, এবং আৰ 
জ্ঞানের উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। সকলেই নিরাকারবাদী ছিলেন। 


ধ 


ত পুষ্টিকারক। সাকারবাদীদিগের প্রধান কবিদিগের তুলা ক 
নি গর মধ্যে একজন মাত্র আছেন রর ফল, বৈধ? 
কবিদিগের অপূর্ব গীতিকাব্য। একা সেক্ষপিয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পূজার 

সাকার নিরাকারের মধ্যে কোনটি 


৮ নাই; 
র হয়, তবে ততপ্রদত্ত উপকার সকল এক এক করিয়া গণিবার 

তাহাতে দিবার থাকলেও সহ অনুপকার থাকিলেও তাহাই অবলা আর দি তাহা 
রাজ এঁর উবার হরে সারে গার জনি করার নাই। 
কোন ইষ্ট না থাকিলেও সার পা সুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ সত্য ভিন্ন অসত্যে কখন মঙ্গল নাই 
সত্যই ধর্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি। বঃ-_.ন্রমর', অগ্রহায়ণ ১২৮১, পৃ ১৮৯৮ 


কল্পতরু* 


গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষযচরিত্র। মনুষাচরিত্র ঘোরতর 
বৈচিত্রবিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষা স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য 
পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুযোর চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্রবিশিষ্ট ; এমন কেহ নাই যে, সে 
একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বাথবিম্মৃত পরহিতানুরক্ত ; কেহই নিতান্ত পশু নহে, 
কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যই কিয়ৎপরিমাণে আছে : 
তবে সর্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্গুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প, সে 
বাক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি ; যাহার সদ্গুণের ভাগই অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ 
বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষযেরই আছে ; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক ; দুইটি বিসদৃশ ভাগে 


মনুষ্যহৃদয় বিভক্ত। 

কাব্যের বিষয় মনুষাচরিত্র ; যে বাক্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিশ্বিত হইবে। কি গদ্য, কি 
পদ্য প্রথমা শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, এক একভাগ মাত্র গ্রহণ 
করেন। তাহারা যে মনুষোর দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে ; তবে তাহারা বিবেচনা করেন, যে, 
যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষাচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ করিয়া অধীত এবং পর্যাবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্বে যে 
বর্ণদ্য়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া শিখা কর্তব্য, তেমনি 
মনুষাচরিত্রের অংশদ্বয়কে বিষুক্ত করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া 
কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের গ্রন্থের 
এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিষ্টর হ্যাগোর গদ্যকাব্যাবলী। যাহারা অসন্তাব গ্রহণ করেন, তাহারা প্রায় রহস্যলেখক। 
ইহাদিগের চূড়ামণি সর্‌ বন্টিস্‌। ইহাদিগের গ্রন্থ সকল 'অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য। 
সম্প্রদায়ের কেবল দুই জন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত ; প্রথম টেকটাদ ঠাকুর ; দ্বিতীয় 
হুতোম পেঁচা লেখক। অন্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি। 

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান 
পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্যো, ইনি 
টেকটাদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদেশী, পরনিন্দক, সুনীতির 
শক্ত, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং 
তাহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতু্যা তাহা আলালের ঘরের দুলালে 
নাই--সে বাক্শক্তি নাই। তাহার গ্রন্থে রঙদর্শপরিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, 
অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃ্টিটকু পদে পদে লক্ষিত হয়,তাহা না হুতোমে, না টেকটাদে, দুইয়ের একেও নাই। 

রত্বময়, সর্ববস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি ভবলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, 

হুতোমের মত “বেলেল্লাগিরিতে” প্রবৃত্ত হয়েন না, কিনতু তিলা্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উপ্র নহে, 
মধুর সর্বদা সহনীয়। “কল্সতরু” বঙগভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এ গ্র্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের 
মহত্ব সুখের উচ্ছাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রহে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, 
নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি 
তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্বোধ, ভও ইন্দিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে 
দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লু, অপরিণামদরশী, বাচাল, “ঢালাকদাস" দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে 


এই 


০ 
, কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রেরি। ১২৮১। 
৮২১ 
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দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তগণ অনতিপূর্ববকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, 
কালিনাথ ধরে, তাহারা জাজ্মল্যমান ; এবং ধরপ্রী গৃহিণীর চূড়া। গবেশচন্ত্র নায়কের চূড়া। ঠাহার মত 
সুদক্ষ, অন্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়-__পাঠক স্বয়ং লইবেন। 


সা দয়ের যে সকল সংবৃততি্রসথকর তাহা গর্থমধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন 
ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ-_তদ্তিন গ্রন্থোক্ত 


নায়ক নয়িকার কাহারও কোন সদগুণ নাই। মনুষাহৃদয়ের 
সদ্গুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাহার অভিপ্রেত তাহাতে তিনি সিদ্বকাম হইয়াছেন 
বলিতে হইবে। 


সারিতে শা। এরপ সহোদরকে বারংবার “পরম ই পরা সরে পিয়া 
পত্র লি % রব হ্‌ 
তে হই হত ৷এই হত প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন 


পূব পূর্ব পরিচ্ছে বৰ্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কি রূপে সেই 
হইতে ন তে তীয় পক কষ দিয়াছেন 7০4 অমন কি ৪1৫ মাস পূর্ব 

উত্তীৰ্ণ হইয়া গেলবাতীর কথা একেবারে ভুলিয়া গয়াছিলেন। মার বহাল শেষ হইল, পরীক্ষার 
ভাবনা হইল! পিসী গৃহকাণ ডী না। ক্ৰমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের ব 
td শমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন। পিসী 
অথবা পিসীমা বলিতে থাড ও সুতরাং শঙ্কর ঠাকুরামীকে আনা কামান ধরিলেন। যা ভাকিব না। uy 
পূজনীয়’ Her OL হা ইদযাহিপাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসীআপনাদের ‘পরমারা 
le য়’ পিত লিবরা কমা থাকেন, তবেই আমাদের যয পাদ হবেন 
লিসীমার পারি আইসে কিন্তু সনের তাই নরেন বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কি 
| নেনে না দিন রর নহা, রাই ইস না যার দিন হিতে বার 


"সুতরাং ? ছেলের 
যখন বান জনে, তখন সুর তিনি কাদয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে 


কল্পতরু 


তখন বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাকঝাড়াতে উঠান সর্ববদা সপ্‌ সপ্‌ করিতে লাগিল ; 
ঘরের মিষ্টান্ন পর্যাপ্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক সন্তপ্তা পিসী সর্বদাই নাক ঝাড়িতে 
আর্ত করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল। ] 

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র 
কলিকাতায় গিয়াছিলেন ; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন ; সুতরাং কলিকাতার 
গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না। 

একদিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্‌ গুণ স্বরে গৃহকার্যা 
আরন্ত করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির 
হইলেন : কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া 
কাদিতে আর্ত করিলেন। 

গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাদিতেছেন। ইহার একটু 
কবিকল্পনা ছিল : পাড়াগায়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্‌ রেতে বাড়ী এসেছিল, 
সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেদে গা মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে 
সে ঘটকবাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণা ; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর 
স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে ‘অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহার মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 
,সুদের পয়সা কটা" চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা 
বাটিয়া দেয় ; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা 
এক-চিন্তে এক-ভাবে বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়ঙ্কা 
একটি স্ত্রীলোক__সেও কাদিতে গিয়াছিল-_ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল “বেটি বসে কাদ্ছে, যেন 
আলকাতরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে। 

একটু একটু কাদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ 
কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটি একটি কথা কহিতে লাগিলেন। 
‘আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়! ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন 
বড় হবে ; আমার সকল দুঃখ যাবে” পিসীমা নাক ঝাডিলেন, একটি স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক 
তলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা 
জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না। 

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন ; আবার কামার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। ‘নরেন 
আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন তুই একবার দেখা 
দে, আবার যাস্‌। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই?' 

নানা ছাদে বিনাইয়া পিসী কাদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাদিতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ 

অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল 'যা হয়েছে, তা ফের্বার নয়, এখন তোমার 


জানিতে পারে না। 
কেহ কুক, আশীৰ্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল ; কাদলে কি হবে। শুন্লে কবে? এ দারুণ কথা 


বালে কে, কেমন করেই বা বলে? 
পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ‘ষাট! যাট! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই 
নাই ; তাই রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।' 

নর্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। 
পিসী তখন স্বপ্বৃত্তাপ্ত বলিতে লাগিলেন। 

‘নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী 
পন দেখেন যে, মুলুকের ছোট লাটসাহেব মরেছে, ভাতে লাটহতী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্নাথকে 
এরন্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসীমা বলিলেন, 'জাত যাক তবুও বউ নিয়ে ঘরে 
চি নরেন্্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্্র হাত ছাড়ায় 
লইল। অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ। 


৮২৩ 


| 
| 
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ইহাতে পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ 
গুণ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা। 
অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল 


| আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের 
উপসংহার করিলাম।”__বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮১, পৃ. ৪১৫-২০। 


হেমবাবু পৌরাণিক বৃস্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন 

- নি লে, বৃত্রজিত, নির্ববাসিত ণ মন্ত্রণায় 
নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারস্ত প্রথম সগ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়ামে না সদ 
মনে পড়িবে। হেমবাবু বয় স্বীকার করিয়াছেন যে “বালযাবধি আমি ইংরাজি ই ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি 
এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা' দোষ লক্ষিত ইলে = অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন 


পূর্ণ সভাতলে করিতে 
লেন মুখে সমিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অথ সয় বট কলার পন 
ত্ছি। li সামাদিগের স্থান নাই ; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত 
“ধিক্‌ দেব! ঘৃণাশৃন্য, অক্ষুক্ধ 
এত দিন আছ এই হয 
দেবত্ব, বিভব বীৰ্য্য, সর্বব তেয়াগিয়া 


বৃত্রসংহার 


এই দেবসমাজে 
হই পন ৭০০ 

তীয় সৰ্গ ইন্্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে 
পাতি মর্ম ইয়ে পর রী সৃষ্ট স্প্রারিত করিলেন। নদনবনে বৃহ জিলা, 
নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী_ রি 

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি, 
নি নযা জাল ত 

এই ধ্য বসন্ত-পবনের মাধুর্য্ের ন্যায় একটি মাধূর্যা আছে__কিসের % 
টিপি ৪৫৮1 ধূর্য্য কিসের সে মাধূর্যয, পবন-মাধূর্যোর 

মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে 

মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি। 

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, সিল স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী 
হইনি তথাপি তাহার সাধ পরে না--শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বাসর তাহাতে স্বীকৃত 
তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী 


হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের 
নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্তাভূমে সামান্যা 


বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়। 


তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসূর সভাতলে প্রবেশ করিলেন 
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস, 


পর্ববতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ_ 
“পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ” ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি__মিল্টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য 


মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।_+বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৭২-৭৩| 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 
(সম্পাদকীয় উক্তি) 


বক পরি নি আামালোরিও উবার জড়ো নার রা তে 
উন এআনরজত্নযো চিজ না দাহ রিনার রাঙা সুরা গালা 
যা য় সন্দেহ। কিছু ও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র ; অন্যান্য 
দৰ পের পরে ্রারস্থা থাকে ন! রির্ীর, অনবরাগ।জাড়ি কালি বাদ ছাপাখানা ছার পোকার 
এপ ইশ ০৮১৮ শপ পেশি 
দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না ; আর 
জনা জঁ সচল মা তির হর লেনে হা পা ভর করতে সরে না 
তারে রর চারা সা মা তাও হা খতি তারা রর বার পারো নাগা 
রী লোকের গাঁড় খালে; কিন্ত রমদপনলেখবণিচোর কাহারও নাই। থাকিবার ময়ারনাও 
নহ বি ও, বাঙ্গালা গ্রথমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। “বৃত্রসংহার" 
৭0 তনত অতল ৰদালা উপকার বির রিজেলে বারি নাগ 
০ জা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না। 
আনেকে বলিতে তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে 


ডে আমনের এই রে, আমরা বিলের ছানা মু বাধ জার করি না? 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব। 


বঙ্গদর্শনে যাহাতে 
৮২৫ 


অর 


বন্কিম রচনাবলী 


দের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা 
ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের 
সম্বন্ধে আমরা পূর্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।__ 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৮০। 


জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত* 


্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ আমাদিগকে বলে যে, তোমরা 
পারি। ইহাই বাঙ্গালিদিগের জাতীয় গৌরব ভারতবধীয়প্ররততবের "যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান 
হইতেছেততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্তরে স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, 
ব্যবস্থাশাস্তে,__এশ্বর্য্যে, বাহুবলে__একদিন ভারতভূমি, ভূমণ্ডলে রাজ্রীস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরব 
বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্াকুজাদির ন্যায় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা মধামপ্রকার_ জয়দেব গোস্বামা 
ইহার চূড়া। মানবাদি ধৰ্ম্মশাস্তর বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপতা জন্য ফর্গুসন সাহেব ভারতবর্ধীযগণকে ভমগ্ডলে 
অতুল বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশে তাহা প্রচরর। যে সঙ্গীতের জনা সেদিন 
আলদিস সাহেব ভারতব্ক পরথিবী্রী বলিয়াছেন, তাহার চালনা বর চিরকালই সামানা প্রকার। 
= আলাচারক এজি কেহুই রাঙগালি নহে। কিন্তু নায়শানে বাঙ্গালির আদা রতয় টিন 
হয়, াঙ্গালি। রঘুনাম শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ.সিদ্ধাপ্তবাগীশ কৃষ্ণদাস সার্ববভৌম, গদাধর 
কালার, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাঙ্গালি। গৌতম, কণাদ কোন দেশবাসী তাহা নিশ্চিত করিবার কোন 
উপায় নাই-_কিন্তু পরবর্তী প্রধান নৈয়ায়িকদি নেকেই ব 
টপ ETON কোথাও হয় না। নবদ্ধীপে, বাঙ্গালীর প্রধান কীর্তি 

“তার আকর-_কৃষ্ণচন্্রীয় হত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত দ্বীপেই সপ্তদশ পাঠান কৃত 
বঙ্গবিজয়! ‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৮১, গু. ৪৮৭-৮৮। টি নিক 


নিয়মের ফল, ও দেশভেদে ও কালভেদে কাকে 
তত পরতেদ জযে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার ও ত হাতাবিত দুর ভাবার নে 
তিক, বহার উজ, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বা 
টি রগ গর মুর ক্লামল প্রকৃতি, নিশ্টেষ্টতা, এবং গৃহসুখনিরতির ফল, অদ্য সেই 


» অন্যের পত্নী ; অতএব য়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে 

পাপের আধার। বিশেষ এবং সে পিল হয়, কৃষণনীলাও তাহাদের বিবেচনার তপ” অতি বর 

Bt া অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দিয়ের পৃষ্টিকর__অতএব ইহা সর্বব 

বন, তাহারা নিতান্ত অসারপ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত" 

* ন্যায় পদার্থ তরু। বাঙ্গালা দলা 

* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু 
৮২৬ 


ভীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদযারত যন 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত। চঁচড়া- সাধারণী যন্ত্র। 


কম্তচরিত্র 


তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন 
হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থা নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগৃঢ় তত্ত্রের ৮৮১০ 
কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেরে, ও সেইরূপ শ্রীমস্তাগবতে। কিন্তু 
কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমন্তাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাভারতে যে 
কষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, ্রীমপ্তাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও 
কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই কি এক প্রকার 
ক তই চা চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রতেদ বলিয়া দেখা 
যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু 


সম্বন্ধ আছে? 
প্রথমে বন্তবা, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল; আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা 
করা অকর্তবয। কাব্যে কাবে প্রভেদ নানপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; 
বরাক কী এবং আত্মন্বভাবের অধীন। ভিনটিই তাহার কাবো বাত হইবে ভারতবধীয় কবি 
দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে 


আধুনিক কবিতে অ 
বৈচিত্রা আছে। সেগুলি তাহাদিগের নিজগুণ। 

য় এব কাবাবৈচিতরোর তিনটি কারণ--জাতীয়তা. সাময়িকতা, এবং স্বাতন্তয। যদি চারি জন কবি কর্তৃক 
সীত কৃষ্ণচরিতরে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ ভিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা! ব সী 
জ্রদবের সঙ্গে মহাভারতকার বা শ্রীমন্তাগবতকারের জাতীয়তাজনিত পার্থক্য থাকিবারই সন্তাবনা। 
জয়ের তবে ছে আমরা জাতীয়তা এবং বায পরিতাগ করিয়া সাময়িকতার সঙ্গে এই 


ভুরি কৃষ্ণচরিয্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই অনুসন্ধান করিব! 
মহা্ঠারত কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এ পর্যন্ত নিরপিত হয় নাই। নিরাপিত হওয়াও অতি 
পরল হছে এজন রাত রলিয়াই তোর হয়: জিভ এসে যাহা জাদুর বশির চলিত তাহার 
সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন একটি অট্টালিকা নিম্মাণ করিয়া গেলে, তাহার 
আবাল তাহাতে রোহ একটি বু কারি, ফেহ একটি নু বারে, কের না কিনুন পরা 
টি জয়ার বদি রি পন জজ ভাত মা রদ 
লেখকেরা কোথাও কতকগুলি কবিতা, কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ববাধ্যায় সন্নিবেশিত 
চি দেন তোর লোপ নিরবের রা হট আসা 
কোন ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্বত্র নিরূপণ করা অসাধ্য। অতএব আদি গ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ 
জাগা হোমের রাত কাব 
শমী ত পরা জরে বি রনী ভিত বরে ধরার চল কফ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ; ভাগবতে কাবোহ গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পথে। 
লা তাত৷ অরোরা মাকে বেট এত নুর 
এড়িয়া বোধ হয়, ভারতববীয়দিগের দ্বিতীয়াবসথা, অথবা তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত 
ই নার লেবার এ গা আঁত নব 
2 জান তাক কও নি আআ লি তা আয 
সোমরস ক জীবনের সার সুখজ্ঞান কারঃ আর্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। 
নল পা শন, আৰ সার রিল ফু তত 
রিতা জল আব জা 
প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর 
রোজার সা তো জে রি 
, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্, ভারতব আর্ধগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। 
মিজি বায় শর ভর: তে নিশি, রক অমি সম্পাদন যত, হাতা 
৮২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


অনন্তরত্ুপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই 
রে ফল আভা বিবাদ। তখন আর সৌর চরমে দড়াইযছে। যে হলাহল দের ফলে, হই সহজ 
বকা পাল ০ রা দার চর ররর হোচি 
র বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের মহাভারত। (১ 

ভল সাজে দু রি হী ভান + এক সরি হর, বউ 
রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রী। এক মণ্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক ; এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর : মহাভারতেও এই 
চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জ্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ। 

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাবোর 
একনাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমন্তাগবতেও অত্যান্ত 
অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ-_সাশ্রাজ্যের গঠন 


র বলই ইহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই 
অবধি এই মহতেতিহাসের মূল গ্রন্থি রজ্জু ইহার হাতে প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা__কৌশলে সর্ববকর্ত 
ইহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না 


র বলিয় কমত: তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন, 
কিন্ত তাহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর কর 


পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ 


অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে 


ভারতের শাস্তি নাই ; শান্তি ভিন 


পৌর ক নাম পৃথিবীয় ভারমোচন। ্ীকৃফ, স্বয়ং যুদ্ধ কতা হয় ইহাই তাহার চে করিয়া, কেন দে 
উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অন্্রধারণে, অর্জুনের রথে বসিয়া, ভারতরাজকুলের ধ্বংস 


জগংই ঈশ্বর। তখন, নানা জনের নানা মতে, 
কাহার পূজা করিবে? কোন্‌ পদার্থে ভক্তি 
নষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে ভক্তিমূল 


(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কতিপয় শতাবীকে এখানে “যুগ" বলা হইতেছে। 
৮২৮ 


কৃষ্ণচরিত্র 


করিল। সনাতন ধৰ্ম্ম মহাসঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্তাগবতকার 
সেই ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণচরিত্র প্রণীত হইল। | 
আচার্য্য টিগুল এক স্থানে ঈশ্বর নিরুপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট 
কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকতা এবং 
প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্যান্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। এক ব্যক্তি নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি 
লইয়া এ পৰ্যাপ্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-_ঝথ্েদের ঝযিগণ হইতে রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক 
কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমদ্তাগবতকার দার্শনিক এবং 
শ্ৰীমন্তাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমগুলে 
এরূপ দুরূহ ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্যয হইয়া থাকেন, তবে শাকাসিংহ ও ভ্রীমন্ভাগবতকার হইয়াছেন। 
দা্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর। সাংখ্যকার, মানস রসায়নে 
জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আত্মা এবং জড় জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দৈপ্কৃতিক-_তাহাতে পুরুষ 
এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগৃঢ়,_বিশেষ গভীরাধপূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা। 
রী পণ্ডিতের বহুকষ্টে এই তবের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তবের 
চতুঃপা্শে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কথাটির স্থুল মর্ম যাহা তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক 
প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরম্পরে আসক্ত, স্ষটিকপাত্রে জবাপুল্পের 
প্রতিবিন্বের ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি। 
এই সকল দুর তত্ব দা্শনিকের মনোহর, কিনতু সাধারণের বোধগম্য নহে। শরীম্তাগবতকার ইহাকেই 
জনসাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধৰ্ম্মে জীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় 
করিলেন মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণুলে গৃহীত হইয়াছিলেন, তিনি ভাহাকেই পুরুষ 
স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্য অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, 
 করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে প্রস্পরাসক্তি, বাল্যলীলায তাহা দেখাইলেন ; এবং তদুভয়ে 
প্রকৃতি নী জীবের মুক্তির জন্য কমনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই 
কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমপ্তাগবতের 


আসিয়াছে। রাজকীয় 
টা! রাজের বিলাসপ্রিয় এবং ই্িযপরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষবদ্ধি মাঞিতচিত দাশনিকের 


রাজনীতির রড এবং গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি অবতীৰ্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্ষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, 
স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্বণ বাজিতেছে__বাহা এবং আভন্তরিক 


ভাগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝরনার | 
ভোগের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভদীর নগর আলোচনার ধুম পড়িয়া 
ভয় ান্ামী এই সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব 


রচিয়াছেন ; আদিরসের ভাণ্ডারে 
র ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা 
মে হইয়াছে। ইন্দিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষাতপ্ আর্ঘা পাঠককে শীতল 


করিতেছে। 
বু, বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত 
রি দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে 


বঞ্ধিম রচনাবলী 


লইলেন__তাহাতে নৃতন রঙ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী--তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখিয়াছিলেন-_বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়া 
প্রকটিত হইয়াছিল-_বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল. 
সমাজে দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সৃময় দুঃখের সময়। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্ম্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, 
সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে__কবির চক্ষু কুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন। 
আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসবিকাশের সমালোচনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ 
সবিস্তারে দেখাইয়াছি ; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে, কেবল ইহাই বক্তবা যে, 
সাময়িক প্রভেদ, এই প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতনাদেবকৃত ধর্মে 
নবাভ্যুদয়ের, এবং রঘুনাথকৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্ববসূচনা হইতেছিল : বিদ্যাপতির কাবো সেই 
নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্স্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির 
ফল ধৰ্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি। 

আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্তব্য শ্রীযুক্ত 
বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" প্রকাশ করিতেছেন। যে দুই 


খাতুবর্ণন* 


্ট ” নি যদি 

লিখিতে পারি, বদি ইহার বসন তে হয় না এ জগৎ যেমন দেখি, জনি 
সংসার সৌনদর্যাময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহার কদাকার কুবর্ণ, পূ্তিগন্ধ, 
ইত্যাদি বত কুৎসিত সামী আছে, এবং অভাব াই। পথিটীতে তাতে re 


কারণ কি? অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়! 
সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকার আদৌ সুন্দরের বর্ণনা 
বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জ হি নিয়যানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ip 


গতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত ; অনেক সুন্দরের বর্ণনায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা “অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে! 


*ঝতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র 
৮৩০ 


PRO AND nO. 00 এটি রত 


পলাশির যুদ্ধ 


এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে : কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া 


উঠিয়াছে। রি 
অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক্‌ তাহার প্রকৃত চিত্রের 


সুজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন। 

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। তাহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন-_যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা 
বহিষ্কৃত করিয়া কাবোর প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে।সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস যে রূপ, যে 


স্পশ যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্্িয়গোচর করে নাই, "যে আলোকে জলে স্থলে কোথাও নাই' সেই 


আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্নৃত করিয়া সন্দরকে আরও সুন্দর করেন__সৌন্দর্যোর 
অতি গ্রকুত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অগ্রকৃত নহে। তাহাদের সৃষ্টিতে অযথা, 
অভাবনীয় সতোর বিপরীত, তিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ 
আমরা প্রবন্ধারন্তে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার 
উদ্দেশ্য কেবল “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি। টু 

দা লা দুই ভন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে 
চাহি, রে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত “বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ওাহার কাব্য 

ঢ নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব 
পা সা হইয়া দৈব এবং আমুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছেন: কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইয়া গে 
ও নৈমিযারণো পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমগ্ুলে, তাহা জগতে নাই__কবির হৃদয়ে 
আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই-_কবির হৃদয়ে আছে। সংলারদে শোধন করিয়া কবি 


আপনার কবিত্রের পরিচয় দিয়াছেন। 
রণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত খতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কাবোর উৎকৃষ্ট উদাহর 
সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে-_প্রকৃত বৰ্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশা।-_'বঙ্গদর্শন', 


বৈশাখ ১২৮২, পু ২১-২২। 


পলাশির যুদ্ধ* 


পলাসির যুদ্ধ এতিহাসিক বৃত্তান্ত । এবং পলাশির যুদ্ধে অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না ইহার প্রকৃত 
ছল লিমিট হয লাই সুতরাং কাবাকারের ইহাতে নিতে অধিকার আমাদের হন বা 
ইতিহাস রি নামক উপন্যাস লিখছেন যাহা হউক মেকেলের সনদে আমাদের এপ কা 


নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।_ 
* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১। ৭ 
* পি রর ই নমে সম এগ রি রি মত পা দহা হল 
পিতৃ মাতৃ রণ করি পাপিষ্ট, নরাধাম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহসা হইল 
সচরাচর লিড মা প্রকারে যে াস হইতে পায়ে, ইহা আমরা সকলে তে পারি হইতে নত মনে কেন, 
রর রে. আর ভা্বৰ্বো বা আৰ্য্য বিজ্ঞানে উৎকুষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, 
বি তা, আমিন, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন: মাহিকে 
bel See আমরা  লিখিয়াছিলাম যে, শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে 
অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্তী! আর একখানি গ্রন্থ 


“আমার লিখিত বিষ নিতে উপন্যাস গর বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ 
বুঝিতে পারেন। তাহাদিগকে বুঝাইবার 
উপন্যাস। 

৮৩১ 
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বঙ্কিম রচনাবলী 


মেঘনাদবধ, বা বৃহসংহারের সহিত এই কাব্যের 
হয়। এ কাবদ্ধয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি 


তে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনাসকল এতিহাসিক, আধুনিক ; এবং 
আমানিতারি অত সামাদ অবাক সম্পাদিত।সুতরাংকবি এছরে, শসার লী নিবীতে ক, 
আকাশে উঠি গান করিতে পারেন না। অতএব কাবর বিষয় নিব মননে নবীন যা পাতা: 
বলিতে পারি না। 


অতি 

ং আছে। পলাশির যুদ্ধ, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ 

সি টিযািএরা)ীর বাহির জা রি এক তা বল র যুদ্ধ এত 
হইয়াছে 


রা eden) 
’ শিখাবৎ--যখন ছুটে, তখন তাহার ৷ বাইরণ স্বয়ং এ 
পে কা যর অনা বাম ক 
তার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। 


But mine Was like th, 
S ৩] 
That boils j Ye 


Many a bitter sign.* 


যখন তসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জন্য 
ভে রা উহ হয খন জিনিত না নিয়া ডাকিলা বিছি ৎসল্য 
বীনা তাত যদি দুৰ্সাপরাথিত ক্রোধ, দেশবাৎসলোর লক্ষণ হয়_তবে সেই দেশবা 
র তাহার অনেক লক্ষণ এই কাদা বিকীর্ণ হইয়াছে। , দুই 
৮৮2 
বর অবতারণ করিতে পারেন। ক্লাবের নৌকারোহণ ইহার দা 
মি অ, ওহ যু ক ভরা পরিহার আর, li 


৮৩২ 


৮ TEE 


| বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ 


যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাহাকে 
বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রসংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে 


বাঙ্গালার সাহিত্যভাগ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া 


পরিচয় দিয়াছি। যদি হারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে 
বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।__বঙগদর্শন', কার্তিক ১২৮২, 


পৃ. ৩১৯-২৭। 


বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ 


আরম্ত হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার 


কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা 
ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা। অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন 


রাখিবার প্রয়োজন নাই।/ 
যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারও হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। 
এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে 
বান্ধব, আৰ্যাদ্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পুরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার 
গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্রাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য 


চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ 


অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার 
আমি যে শরম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাহাদিগকে ধন্যবাদপূর্বক আমি বিদায় 
গ্রহণ করিতেছি। 

ক্ষুব্ধ হইতে পারেন এ কথা বলায় আত্মশ্রাঘার 


এ সম্বাদে কেহ সস্তষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ 
মন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। 


নহে, এবং আমিও তাদৃশ 

যাহারা বঙ্গদর্শনের লোপ 
টানে আনি হইরেন। উঁহাদিগে একটি ফন চাদ শুনাইতে আমি বাধ্য উম বপন জাগার 
রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র 
দখলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনঞ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল। 

বদ্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্রতাপাশে বন্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই 
সময়ে আমার প্রধান কার্য্য। 

র্থমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য তাহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও 
শ্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও 
উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ব না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন . 
রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙগদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ু করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের 
বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠক শ্রেণীর আদরের লাঘব বা জনাস্থা দেখি নাই। 
ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহাদিগের 


তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য 
কাছে আমার অপরিশোধনীয় বণ স্বীকার করিতে হইতেছে | বাবু হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্্রন্দ্ 
৮৩৩ 


ব২৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, 
বাব প্রফুললচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়” প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাব্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের 
উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। 

আর একজন আমার সহায় ছিলেন-_সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী--তাহার 
নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না 
হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জনা তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল' 
কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাহার নামোল্লেখণ্ড করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে 


তাহার ভাগী হইবে; কাহার কাছে দীনবন্ধু জন্য কাদিলে প্রাণ জুড়াইবে অনোর কাছে 


সুলেখক_-আমার কাছে প্রাণতুলয বন্ধ-_-আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, 
তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না। 
তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে গার হত এ 
ধনযবাদ| ইহাতেও আমার একটি স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সমথাদপতর মাত্রই ৮৭ 
দিলেন, অধিকতর সরা করা এই তে, নিরসন সরকারী তে ছার প্রচিতুটাতা 
ংরেজের বাঙ্গালা সাময়িক পরের বড় খবর রাখেন না ; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান 


অবজরবর ব্সদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান আজও ইতি সির সা 


রত এরং বল আমি কেবল ভর ও মিররের কাহে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত' নহে! দেশী 
সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রুপ ১ গণ ধা 
গেজেট রিতা ভরের দিলেন এক সা যা বিজ এ 
»ও তে 'তকদুটশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ 
সনুকুলোর জন্য, আমি শত শত ধন্যবাদ করি? লিয়াছিলাম 
জলবুদুদ জলে মিশাইল-__বদর্শন', চৈত্র ১২৮২, পৃ. ৫৭৪-৭৬। 


বঙ্গদর্শন 

ারিবদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি £ ১০০ 
৮৮০ প্রয়োজ খি স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন পৃনর্জীবিত করিব। নর 
প্রতীতি য়া জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের তারিন হই 
হা রে সেন গলত নন রাহি তেই তারের হা নিত ইলা 
তা উহ রি বি যত দিন জনা, তি 

জীবনের ্ ভব < তত এ | 
সম্পাদকীয় কার্যয পরিত্যাগ ন তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য 


সণ ভরসা আছে। তাহার সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করন না করন 


জং হলের সদর লাম রি হইল) বলে আমর আত বার সী ডগা বার পি জলা, 


ও জার গদীশনা রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাডর মাত্র। বাবু রদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাব 
দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। 
৮৩৪ 


সূচনা ['প্রচার'] 


দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে. সুশিক্ষিত মণ্ডলীর 

সাধারণ উক্তিপত্ররূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। 
ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে এবং এতদেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনি সম্পাদক 
তিনিই প্রধান লেখক! ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র__কদাচিং লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে 
তিনি ঘটক মাত্র স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই! এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিল। 
যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। 
বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না। যত 
দিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙজ্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার 
স্তম্ভে তাহাদিগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্ধা করিব। 
এক্ষণে বঙগদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল 
পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত 


ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ 
থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন বৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*__'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮৪, 


পূ. ১৩। 


সূচনা [ ‘প্রচার’ ] 


আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবদ্ধ লেখা কতকটা 
ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? 

সেই কথা বলিবার জন্যই এই সূচনাটুক আমরা লিখিলাম। 
পনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বল্মীকও আছে। সমুদ্রে 
গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। 


হাটু জলেও নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে। 
খানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের 
তুল্য আকার ল_ দরে, গ্রহে, গভীরতা এবং গাভী কললাতীবী মারকতে় বা ভল ক তা 
ভু ব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ কৃ্তকর্ণ মেগেজিন 
তেন, তাহা হইলে তাহারা কটেম্পোরারি বা নাইট সেঞ্চুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা কায 
ডি প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধায়নপর হইলেও 
মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে 
র-রয়ল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া 


ত হয়, অর্থচিন্তায় এবং 
দিপা কারার বড়া মনে করেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয় বানা দি চার 
মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু 
মাসবাবিদ্যরসপর্ণ মাসিক পথ ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াতে তজগোষের লীচে দা যায়। মান 
পা তাহাকে নিরি করিতে থাকে! বহু পিদীতিক। আছি রি বিহার করিতে থাকে এরং 
ক বিলের সালকেরা তাহা অধিকৃত করিরা কিম, ছা, জাজ বাধা দিয় করিয়াউড়াইা 
ৰ ১ হেম বাবু, রবীন্দ্রবাবু, নবীন বাবুর কবিতা, জে বাবু, যোগেন্দ্ৰ বাবুর দর্শনশান্ত্ ; বঙ্কিম বাবুর 


পা আয ৰ মি 
বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর ক নে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাহাদিগের মধ্যে 
একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার রনহে__আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারি বৎসর জ্বালাইয়া 
গু তির বে পারত কিনলো লে না 

দহন কাছে বিনীত ভারে এই দোবের জন্য ক্ষমা আর্থনা করিতরি। 
৮৩৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচনা, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবনপথে উথ্ানপূর্ববক রালকমণুলীর 
নয়নানন্দ বদ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার ত 


এবং ছয় ফর্্মার স্থানে তিন ফর্শ্মার আদেশ করিয়া ‘প্রচার’ যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না 
য় না। তবে তিন ফরম্মায় এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, 
ছেলের দঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে ; এবং পাকশালের কার্য্যনির্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্বে 
গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে। 

কপার টাকার কথা। বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী ও 
ার্যাধাক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানরাগী বাঙ্গালীরা রে স্বভাবতঃ শঠ 
আনা বং প্রতারক, ইচ্ছাপূর্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাকি দেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং 
আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সকতের তিন টাকা 
বানা এজন্য টানা, নিতে পারেন না্লিয়াই৷দেনানা।। হার তিন দিত সরে না হর 
দেড় টাকা দিতে পারিবেন এমত বিবেচনা করিয়া, আমরা এই নৃতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম। 
জিলেকে জি বরিতো্ায়েন রে. রনি সোয়াইন টাকা য় না গা আগার 
তা সস সা সাই কের বে দানা 
করিতাম, তাহা লে অবশ্য আমরা এ কার্যে হাত দিতাম । আমাদের বিবেচনায় সভাতা-বৃদ্ধির এবং 
জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উ রা 
দু'্রাপ্য, দুর্বেবোধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধায়নীয় 


্র্থ সকলে, সাগর-গর্ভ-নিহিত রাত্রের ন্যায় লক্কায়িত থাকে, 
তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ ত কি, : 
পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সাময়িক 


আবির্ভূত আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ভাবুকদিগের মনে যে সকল নৃতন 
be, ভাবা ও অমাজে প্রচারিত করিযার সামরিক পর সংযত তলায় অন বা পারল 
আজ রত রা এক একখানি নৃতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ 
৭ সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন 
সৰ্বযোৎকৃ্ উপায়। এই জন্যেই আমরা সর্বব-সাধারণ-সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে 
সাময়িক পত্রের প্রকাশ আনত সৌভাগোর বিষয় যে, এই সময়ে, “নবজীবন” নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের 
বাই আমা দেই হের ভনী হা এই বত পালন তে য় 
ইহার নাম দিলাম “গুচয় ত রের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই 
খন সর্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার রঃ রে 
প্রচারের প্রবন্ধগুলি সর্বসাধারণের বোধন জারি ও দুজন রা এ বিষয়ে কত দূর 
৪৭ তাহা বলিতে পারি না-_আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে ইহা বলিতে 


নিয়াছেন দা মহাভারতের তে ও মুখে তুল্য মনোভিনিবেশপূ্ববক 
| হি নও এতে তারা 
k কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, 
আজকার দিনে এ বালালা দেশে এমন অনেক বলবার ওর 
পা পত্রের শিরোভাংে র রও কোন প্রয়োজন 
দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও তত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও 


আদি ব্রাহ্ম সমাজ 


সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় পাঠকদি 

পি জে মি 
নাল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা 
করেন। আমরা মনুষোর নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুয্যের জ্ঞানাতীত, যাহার নিকট 
মনুষ্যশ্রেষ্ঠও কীটাণুমাত্ৰ, তাহার সাহাযোর প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাহার প্রসাদমাতর এবং সকল অসিদ্ধি 


তাহার কৃত নিয়মলঙ্বনেরই ফল।-_:প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১-৬। 


আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ 
ও 


“নব হিন্দু সম্প্রদায়” 


বাৰু রবীজ্্নাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বৃতা করেন। তাহা অহায়ণের "ভারতী" তে প্রকাশিত হয 
প্রস্তাবটির শিরোনাম, “একটি পুরাতন কথা।” বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। 


নিন্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য। 
সামার পাকে ছুই নুতন নহে! জীন বানু বখন নখ, নিবেন নাই তাহার পর হতে এ 
'নাদে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ 
করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন 
রাতে না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমত কেই থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের | 
অনিষ্ট ঘটিবে। . 
ঘট প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছে দেওয়া যাইতে পারে। রবীষ বাবুর কথার উত্তরে ইহ বেলী 
প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, bs , মহৎ স্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ব 
পরয়োড নার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি 'তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়৷ থাকেন, তাহা 
নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। 
বে শুনাই পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছার দেখিতো দর বির 
জাতির হে একর সাপক সাপক মা হলেও করছ আনা সাজের সঙ্গ হার সে 
ঘনিষ্ঠ সমাডেরাহল। বতৃতাটি গড়িয়া আমার আদি বান্ধ সমাজের হে কতা মনে 
না বাহ রর লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্ত 


না ত পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে। 

গত শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। 
ধনী বসা ছিল, বঙ্দ্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগাক্রমে ততববোধিনীর 

৪ ত প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া যাছিল। 

বাত একখানি প্রেরিত পর কালিত হইল। পদ উদ নই জানে বে 
ও বালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে 


এবং নবজীবনের এক জন প্রধান লেখক, এঁ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং 
জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি 
নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। 

কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন 


নবজীবন ঃ 
লেখক এখানে চুপ করিয়া তর রকমটা দেখিয়া “ইতর” শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন! 
র এ খানি বেনামীপত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর 
লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে 


পাল্টাইয়া বলিলেন। 
৮৩৭ 
৮ 


বঙ্ষিম রচনাবলী 


নবভীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার 
উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম_যে হিন্দু ধৰ্ম্ম আমি গ্রহণ করি__তাহার পক্ষ সমর্থন 
করিয়া নিয়মন্রমে লিখিতেছিলান। প্রচারেও এ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি ব্রাহ্ম 
সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত 
লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুথ আক্রমণ। গড় পডতায় মাসে 
একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশাক। 
প্রথম। তন্ববোধিনীতে “নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত “ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা” 
সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার 
আছে, তাহা সব শুনিরা, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন, তবে তাহার কোন দোযই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি 
দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে 
যে, এই লেখক স্বয়ং তব্ুবোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
দ্বিতীয়। তনববোধিনীর এ সংখ্যায় “নৃতন ধর্মমত" ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বার 
প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহা--সমালোচিত নহে-_তিরস্কৃত হয়! লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্ত 
উতর তন বসুর লেখা। ভিনি আদি রা সমাজের সভা 
হউন, বড় উদার-গুরকৃতি। সত মতাবলী ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক 
* বড় উদার তা প্রযুক্ত, ইংরেজরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা 
বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি। 
“ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা"-প্রবন্ধলেখক 


উপাসনা যে ধর্মের লা শেষে বলিয়াছেন “যে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান 


সবার চিততদ্িকর এবং মনোবৃত্তি র্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি 
পক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উ নোবৃত্তি সকলের স্ফুর্ভিদায়ক, যে ধর্মের 
হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মুই এই গত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধৰ্ম্ম সর্ববশ্রেষ্ঠ। 


সকল লক্ষণাক্রা্ত। আমাদিগের ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক 
না জার সত্য ব্রক্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোৰৃত্তি সকলের স্মরন 
নর নীতি গত এবং র উপযো 

এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। এ ধর্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির 


“হে। ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে 
জাতীয় ভাব ও € তি 
লোক গ্রহণ করিলে উভয়ই রক্ষিত হইযাছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গ দেশের 


দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" (তত্তবোধিনী-_ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা) ইহার পরে 
রর চুন বির উজার উল, oon যার রা 


রশতিবাদ করেন। তনবযোধিনীতে তই নব্য ইনি আদি ব্ৰাহ্মসমাজের সহকারী 
নাগাদ ওনিয়াহি লি োড়সাকোর ঠাকুর মহাশযদিগের এক হুসেন আল বি কি আমি ঠিক জানি 
রর লালিত স্থির যো রি আসা বাদ কারে 
করিয়াছেন সিং ইহার কোন কোন প্রবন্ধ ়য়াছি। আমার কথার দুই স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ 


ই ! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত 
শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর-_ কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও 
ho " শেকস্মূলার কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিন্বা 


আদি ব্রাহ্ম সমাজ 


মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হান্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তঙ্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। 
স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরিও করিও না।”* নবাভারত-_ভাত্র, ২২৫ পৃষ্ঠা। 
এখন, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের 


আদেশানুসারে ভৃতোর ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়া, 


তাহার উল্লেখ করিলাম। 
চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় 
বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত এখানে বলিতে 


হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু. ভূতোর মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি কুরেন নাই : প্রারথনা-মন্দির 


হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ-_“অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা 

পারেন, কিন্তু সতোর মূল শিথিল করিতে পারেন না।” আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর 

গৌছে না৷ পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়ঞ্ধ বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে! তাহা নহে। সুর 

কেমন পরদা পরদা উঠিতে তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, 
লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। 


রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য য় 
আরও বেছ দা নেক বিশাস মা রান, হার লিপি উদ্ধত করিতেন 
“ত অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে 


বসাইয়াছেন, সতোর পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এক 

কিয় ডি লে পরের উপাসনা তেই লে কোলাহল ন , কিন্তু অলক্ষ্যে 

নান পি বনপা 

দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না থেক জে প্রকাশাভাবে কেহ ধর্ের মূলে 

কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে কেহ রর সু না জানি কতখানি লি হায় দিরাছে। আমানের 
০ 2 প্ছালিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের 


শিরার 0 যদি রক্তের সহিত স 
মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা পর্দা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস 


তি মুখ্যা লেখক babe গ্রহণ, ৩৪৭ পৃ) । 
রন? ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী-_অগ্রাহিণ % 
কিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। 
সৰ্বনাশের কথা বটে, আদি শর সমাজ এই টার গে রত রি স্যাৰ বা 
৯ টি সু ভাসাইয়া দাও-_মিথ্যার আরাধনা কর।” 
স্পর্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, তোমরা ছাই ভন্ম সত 
কথাটার উর নিতে পারিলা রানা চর রী এ বিষয়ে সহারতা ফিকে রি 
পা টা eh সনি কন 
টু মহাশয় একটি নুর পন লোকহিতা্ে ধা নিত নী অর্থাৎ দানে নাই 
হয়, 5 কহিয়া sl BE সম্পাদক বলিতেছেন, “কোনখানেই মিথ্যা 
য়, ৩ > 
প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত তারপর আদি বরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।” i 


মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি। 


য় যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা 
অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে 


কথা প্রকাশিত ক রা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন? 
৮৩৯ 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


প্রথম “কল্পনা” শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু “কল্পনা” করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর 
কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের 
প্রথম সংখ্যায় হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক এ প্রবন্ধ পড়িয়া 
দেখিবেন যে, “কল্পনা” নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন 
তাহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি এ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। এ ব্যক্তির পরিচয় 
দিয়া বলিয়াছি, “আর একটি হিন্দুর কথা বলি।” ইহাতে কল্পনা বুঝায় না,পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়। 

তারপর “আদর্শ” কথাটি সত্য নহে। “আদর্শ” শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে বাক্তি 
কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে? 


এই দুইটি কথা “অসত্য” বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ভনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আঙ্ায় 
মিথ্যা সত্য হউক 


না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে। # 
প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে 
আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে 
এতটুকু বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি, বলিয়া এত 
কা বলিলাম। 


ঢ ও না-_আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত 
০ তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন 
এইক “তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অ 
উদ সালেই টি তাহার হা হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গাই 
ত্য তাহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, “ ন চেষ্টার প্রয়োজন হয় নাই 

নিতাকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন বায়া বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতাবে দিখা 


প্রত্যুত্তর রবীন্দ্র বেন “লেন যে, আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন? 
খুজিয়া পাইব? তুমি ত রেপ অষ্টাদশপ্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোজ্ি 
১৫ই শ্রাবণ আমার এ প্রবন্ধ 


‘রি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পরার 
: যান সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঘুর লে 
’ এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্ঘুন i 
রাগে করিলেন নি বধ ইইয়াছে কি না। অর্জুন বলিলেন, না হয় নাই। তখন যুধিষ্ির রাগাঃ 
প্রতিজ্ঞা হিউ অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জুনের গাওীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের এ 
তিনি যধিল যে গাণডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে “সত্য” রক্ষার জন্য 

ুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য-_নহিলে “সত্য”-চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত 
Xk h এরপ সত রড বরা, আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া, শরীক 
মিথ ডে ইল যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ 'সত্য-লঙ্ঘনই ধর এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্। এ 
৮৪০ 


বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, 
উপন্যাস আছে-_সকলই প্রতিবাদের 
যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং 
কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাহারা বুঝিবেন না। 
বিকৃত উপাস্য রর রবিতে কি গোলযোগ করিয়ে, জা এ য়ে 


কি? না হয়, একটু বুঝাই। 
মিথ্যা” এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিযাছেন। সেই অর্থেই আমার 
আমি সত্য মিথ্যা শব্দ 


"মিথ" প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে 
ব্যবহার 


ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, 

ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা 

আছে “Troth" | ইহাই Truth শব্দের প্ৰচীন রূপ। এখন, 7711 শব্দ 7791 হইতে ভিন্নার্থ হইয়া 
হয় না। Honour, Fi, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ 


এ শে খা নল ত হল সৰল ন 
দিবনাল পর রস পন ভি বি এন য় আন 

তো লি ই সত্যবাদ রই থাক্‌, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর 
৮৮০৭ রর হা রিল দে. খাদ সি সপ 
মিথ্যাই সত্য। 


না। সংস্কৃত শব্দের চির আর স্থানে যে রী র 
আমি স্বীকার করি না। হিল রে মন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত ইমা তেমনি__বরং 
রবীন্দ্র বাবু রি রান কিন্তু আর বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার 
আরও বেশী গোলযো ছে বিধ পাকের আর বৈ বেন ধুতে 
সময়ও নাই। প্রচারে আর “যদি ত পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না 
) শোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত 


9” এই কথার উত্তরে যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা 


তাহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য আসর দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে, অনেক আলাপ করিমাছেন। 
রবীন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ববক নে নাই! অথচ বোধ হয়, যদি এ প্রবন্ধ য়া র হ 


এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত রন. ধর উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের 
, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্ুশীলং তিনি এমন ঘোর 


তার উৎস বিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি বান্ধ সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা 
৮৪১ 


০ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার 
৪৬ কিপার লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রহ্মসমাজকে আমি 
বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও 
হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, 
সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্ত বিবাদ বিসন্বাদে সে শিক্ষা লাভ 
করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিতোর 
অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিতোর কার্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি 
ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার 
মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত 


বহ বাড়িবে না! পরস্পরের 


প্রকাশ্যে ব। পরোক্ষে, বিবাদ বিসম্বাদে তাহারা মন না দেন। 
"রি কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাহাদের যাহা কর্তব্য. 
বোধ হয়, অবশ্য করিবেন। 


উপসংহারে, রবীল্ বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সতের ত কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু 
সত্যের ভানের উপর আমার বড় যা 


পা আছে।'যাহারা নেড়ী বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, 

কত হব অসত্য পর্ণ, তাহাদের সত্যদুযাগরেই সত্োর ডান হারামের দত খে সত্য বলে 
কহিল বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি রহযাছে। দস দেশে বড় 
মৌখিক “14০ ৫৩৫ সম্বন্ধে তাহাদের যত আপত্তি কার্যাতঃ সমূদ্প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে 
পিন লারা ১178 or she রিনি ad Et 
না। দুইটিই মহাপাপ। এখন ইং শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া 
৯০ ক এঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে 
86858, আর তাহা কার করিবেন। সতোর মাহ কীর্তন করিতে গিয়া কেবল 
চর সতোর প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবর যত্নে এমনটা ঘটে, 
কি দে৷ ছে, ন কমা হে বারে নট আও 
|, আশী কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও 
বাঙ্গালার উজ্বল রত্ব_আশীর্ববাদ E 
সাধন করুন৷ শী চর নীঘ্জীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি 


ধ্যায়।-_'প্রচার’, অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৬৯-১৮৪। 


লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ 


এ উৎসবে আমরা পাইলাম কি? হারাইলাম কি? 
জযা-খরচটা খতাইয়া দেখে। আমাদের জাতীয় জমা- 


এলি রাজভ্তির জন্য হা প্রয়োজনীয় নহে যে, রাজা স্যং একটা ভাত মেগা না হহবেন। ইলেগডের 
এলিজাবেথ বা প্রিয়ার দ্বিতীয় ফেডরিক, এতদুভ'রর কেহই ভক্তির যোগ্য ছিলেন না। এরূপ নৃশংস-চরিত্র 
লী পৃথিবীতে দর কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি জাতীয় যাগ লেন উল বসে রগ 

প্রতি জাতীয় রাজভভ্তি প্রুষিয়ার উন্নতির একটি কারণ। 


* দেবী চৌধ্রাণীতে প্রস্ক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি__ 


১৩০ পৃষ্ঠা দেখ। 
৮৪২ 


আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে 


রি ee TT 
আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় এক্য। এই বোধহয়, এতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া 
একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে এক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম 


বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা একজাতি। 

লাম সাত রাজকীয় শক্তি। রাজকীয় শক্তি কতকটা কোর ফল বটে কিন এক থাকিলেই যে শি 
থাকে এমত নহে। সকল সমাজেই, 
প্রতিনিধিস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার র 


প্রতিনিধির সমান করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শকতি আছে। প্রকৃত রাগ সেই 


পুরস্কৃত করিয়া ভারতব্ীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড 


স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা। 

আমাদের চতুর্থ লাভ._এট্ুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ ৷ সমাজের কর্তৃত্ব ভূমাধিকারীদের হাত হইতে 
এই প্রথম মধ্যবিত্ত রা হাতে গেল। অৰ্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদধিবদ্যার হাতে িশের 
হইতে বাঙলার নযানের এ তির সোপান। এখনকার নূতন সমাজ নত নিট আমে 
মলকর, উর সমাজ সরে বীর সুপথে চালাইলে, বসব না ঘটে 


হার ছা ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাত্যটা বড় বার, ড় বড় 
আমাদের তি এই পিই বল কা পে আমাদের 
বাস সহহাগা বির হইতেছে। আমাদের তাপের ত সুদে 


মস হইছে সো বার কুযাশায় আর পথ দেখিতে না পাই বড় বির সত সু 


sh রিযাছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে পারিলেই হয়। তবে নাত 


ৰ বলিয়াছি, যাহা সঙ্কল্প কর! যায়, তাহা 
আমরা পূর্বে যাহা দলা ছিল না যে, প্রচার কেবল ধর্মবিষয়ক পত্র হইবে। কি টার 


তখন 
০ গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রচারের বর্তমান ক্ষুদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা ধর্ম্মালোচনা 
পু অথ য় সন ঠাল শল নল গু লে 
১। ধর্মাবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাকিবে। এখন যাহারা 
খিতেছেন, তাহারাই তাহা লিখিবেন। 

সস ই রা একল নার ধিন ন 
অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। “সীতারাম” বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে “সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। 
ও। এত সামাজিরু, তিহাসিক, রাজনৈতিক, দাশনিক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহম প্রকাশিত 


এই সঙ্কল্প পাঠকদিগের অনুমোদিত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। পা 
কাবিন এন দুই আম অত পাঠককে দাদ দিলাম। পত্রের ফর এবং মুলা 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন। “চার, ভৈ ১২৯১, পৃ. ৩৬১-৬২। 


মাসিক সংবাদ 
পাটনা নামে কোন 


গঙ্গাতীরে নগর আছে। তথায় নামা প্রথিযশা অতি জ্ঞানবান্‌ এক বিচারপতি 
রা মি ভা জরি তা ইরা | 
: পুত্ৰ তেই একদা নাদী অপ্রাপত-যৌবন! কচি কুমারী হার 
বিচারাগারে বিচার প্র্থিত হইল। লু ভাস নার জামার মুর 
নু বিধ ডর নিধান এই অপূর্ব অভাবনীয় অথটনীয় দেনা নামের আসার যা 
কা ক বিডি গাত হয় ন থা 
এন কি রা” লিট জি ইরানে কি বিচি তি হা কমর ঘটি 
ন! বরং আকাশে স্তরে স্তরে সহ্বদল রক্ষুটিত ং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আদিত্য 
উদিত হইতে পারে, বরং হিমালয়-শিষরপে রদ সি এচ 


রং দেশে যূথে যৃথে মকর কু্তীর সম্তরণ করিতে পারে, তথাপি হে 
সপ রা হা 

ক ভিজে নর বরা 
ই আন নি” আনি অ পীন 
রা দাক চা ভি বক দিতে 
লি নিউ ভল বল বিতত কালে কি অন 
ন, পা নে অ দাত থাকল খিল ই দিন বপন বলে লং 
নে এট লট বিন থে, তাহা নে লচ এব 
Oy a টি CR পড়িল। de নি রাহানে সা রা তে 
ভূপতিত হইলেন। ইতি ককু্ড-বধ। 


His fate was desti 
A petty Niggeress, and a Baboo’s hand! 
* + * 


বরের মুলেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় ভাহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের 


“সত ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মযে শড়িল। দের শিয়ালে গিয়াছে, আদর 
৮৪৪ 


মাসিক সংবাদ 


অভার্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাধিতে বড় বড দশটি কই মাছ আনিয়া 
দিল : অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্য সহ স্ত্ীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, 
গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি করিয়া অমৃত বোধে গুরুদেব নয়টি 
মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অন্ন রসাস্থাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্ধা শিষ্যের 
ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল-_-“এখন অম্বল থাকুক, আগে ও মাছটি 
খান।” গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া 

_ “উটি যদি-না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।” আমরাও চণ্ডী বাবুকে অনুরোধ করি, যদি 
নিরানববইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও 


টানিয়া লউন।__প্রচার', শ্রাবণ ১২৯৫, পৃ. ১৫৪-৫৫। 
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"Al 


[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত] 


আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার 

রি অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর, যে উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। 
আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধ্স্তরিকে মূলা দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। 
আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল-_কোকিলকে 11875 দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি 
দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত ; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, 
তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিযাছেন? আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। 
থাক ক কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে 


স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুুতূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর 
জল ছড়া দাও। কেহ বলে, “অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে...যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া" ইত্যাদি 
ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব। 

মার দৌহিহটি এপর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তব পূ্ববােক্ষা ভাল আছে। আর ইন, 
চার বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্পালগণ পূর্বমত দিকপালন করিতেছেন- চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে, 
(রহম মনে আমাক এখন কালী রস হইলেই হান নিতেন তি হাহ ও বৈশাখ 
১২৮৯ সাল] [১৬ 


বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
‘ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন'] 


[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে 
নিন লিখিত] 
আনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। 


মধ ধর পার ভি, ধর সুর মা টি এপ মাপের রি 
ওিযািলাম। এজন্য একাই আসিয়ান বিশেষ পরিবার মোন আসিতেহি। এক্ষণে জানিলাম ইহার 
সর তির সপ্ত রি দাদা তা লা ; আমার ও 
আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা এ 


বৈশাখের “বান্ধব” পাইয়াছি। এবং “মূলমন্ত্র “জাতীয় সঙ্গীত” এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত 
হইয় ছি। 

আপনিও “শাপেনাস্তং গমিতমহিমা”, শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই ০ 
প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণীসৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি 

ত পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল “যমদ্বারে মহাঘোরে তণ্তা বৈতরণী নদী” সে ব্যক্তি নিশ্চিত ভ 
উড়িষ্যার বৈতরণীপারেই যমদ্বার বটে। 

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল 
লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রদ্কারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্াংশ এখনও ভাল করিয়া 


৮৪৬ 


০৮৮ 


পত্রাবলী 


পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রসথকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের রসটুকু 
রর র রসটুকু পাওয়া যায় 
পৃড়িনাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে পলা রা নহে। এ জন্য কাছ যদি কথন রজনী 


প্রভাত হয়, তবে তাহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব। - 
আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভূল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ 


[১২৮৯][৬ জানুয়ারি ১৮৮৩] 
অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী 
ভ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'] 
[সপ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত] 


শ্রীচরণেয_ 
রগ রাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে, মাঘ মাসের বদন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাহি ভবিষৎ 
সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন। 
যার পতি ডর লিমিবেন। চর অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কি একু লইলে 
বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না। ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪]* 
“ভ্রাশচন্দ্র মজুমদার" সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-_পৃষ্ঠা ৩৫] 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


[শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত] 


প্রিয়তমেযু ৃ 
| তাত দু অত্যন্ত আললদিত হইলাম। ভরসা করি শীয়ই চাকরী চির 


গেজেটে তোমার app 
“পদরত্রাবলী" পাইয়াছি কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের 
পরবতী বিস্তর গুশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি' 
কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ, যখন সংগ্রহকারক” তখন সংগ্রহ যে 
করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিশ্রোয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা 


তে বলিতে রয়, পে তাহার উর লেস দিদি ই শি 
(নবজীবনে ও প্রচারে) ও , তাহাতে এই দুইটি তত্ব প্রমাণিত হইবে। 

কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন। 

১। জী আছে। ধরাই মনুষ্যক অনেক সম ছে পরত হইতে হত William the Silent) 
রন জে ভিন জে বাছে গার 

ত ধৰ্ম্ম ভিন্ন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, এ ৫ সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন। 

Ss বাতের দির না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষাচরিত্র। ঈশ্বর লোকাহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ 


ঠা ৃ ইনি তাং ২৫শে আশ্বিন [১২৯২][১০ অক্টোবর ১৮৮৫] 
শ্রীবন্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


* অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা ‘বঙ্গদৰ্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর “পশুপতি সম্বাদ” বন্কিমচন্দ্রকে ক্ষু্ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
মেজদাদা সঞ্জীবচন্্রকে উক্ত পত্রখানি লেখেন। 


এই প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র তাহার 
৮৪৭ 


৮ TTT 


বন্কিম রচনাবলী 


[গিরিজাপ্রসন্ন রায়কে লিখিত] 


র সম্ভাষণম্‌__ 
আপনার পত্র পাইয়া, ভীত হইয়াছি। আপনি রে সপ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিমার আপত্তি 


হইতে পারে না। কেবল এই. কথা যে, আমার প্রণীত নরনারীচরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের 
যোগ্য কিনা সন্দেহ। 


তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা 


আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। 


আমার পুস্তক হইতে যেখানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহা করিবেন। তাহাতে 


আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। 


পুস্তকের নাম যাহা নির্বাচিত করিয়াছেন, 


তাহাতেও আমার আপত্তি হইতে পারে না। 
আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না 


করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার 
বিচার-শক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি। 


দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক 


কৃষ্ণকাস্তের উইল' সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, 


সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অদ্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত 
হইলে, আমাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা হইতে র অতএব অবশিষ্ট অংশ 
সংশোধিত না হইয়াই ছাপা তিহেইতে অতিদূরে যাইতে হইয়াছিল। 
পারে। 


৷ তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে 
চন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু আ 


পনার সহায়তা করি আছে। *** ইতি ১১ই জৈষ্ঠা 
[১২৯৩] [২৪ মে ১৮৮৬] = সহায়তা করিবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। *** ইতি 


টি শর্মাণঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র] শ্রীবন্কিমচন্দ্র 


লেখেন।] 


প্রিয়তমেযু 


বোধ করি পূজার সময় 


বাড়ী গিয় 
আমার নিকট উপদেশ চাহিয়া তোয়ালে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে। 


। এ 
সাতটি G০!4০॥৷ 4/৫ বিবেচনা করিবে।' আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম 


এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই 


বিশেষ প্রথম গাচটি। উহার অনুবর্তী হইলে সর্বব্র মঙ্গল ঘটিবে। 
মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি ১৩ আশ্বিন। 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রথম প্রয়োজনীয় জি খা নি 
য়াজনীয় কথা। সত্য ভি কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন | 

আর হা হইলে চাকর থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে অবশ 

আর হয় না। 


be প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া 
থাকে। 


উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী তাহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির 
পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না। 


পত্রাবলী 


IV. আপনার কাজের [২০1০১ & Laws বিশেষরূপে অবগত হইবে। 
৬. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। 
৮ অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন 
২5৫. করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে। 
৬1. সকলের সঙ্গে সদ্ধাবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু 
না হয়। কর্তব্য কর্ণের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য ' 


দণ্ড চাই। 
VI. নিকারণে ভীত হইবে না। 


‘প্রবাসী’, শ্রাবণ ১৩৫৮] 
[ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত] 
[২৭ জৈষ্ঠ্য ১২৯৫] ৮। ৬। ৮৮ 


অদ্ধাম্পদেষু 
তিনি বাবুর নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুত ধর্ম আছে। রহ 
পাঠক আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয় অথবা গ্রনকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ 
ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব। 


'ভূদেব-চরিত'] 
পাধ্যায়কে লিখিত] 
ভজন ৫ নং প্রতাপ চাটুয্যার গলি 


কলিকাতা-_১৩ জুন [১৮৮৮] 
[৩২ জৈষ্য ১২৯৫] 


অদ্ধাস্পদেযু-_ 

পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে স্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং 
আজগর রা কেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার 

আশার অতীত ফল। 
রূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাধান 
০ গুলি, এক রকম বাধান, এবং বীধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাধাইয়া 
| কিনতু ধাধা পুস্তক আবার ধাধাইতে গেলে, হেট মার্জিন আরও ছটা পড়িয়া যাইবে, 
ঠাই ইন ক চে পর হয় না, এগ যেমন ছিল তেমনি পাইতে বাধ্য হইছি খৰ 
Lo কটু বাহা সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোণার জলে এবং কাপড়ে বাধাইয়া 


দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে 
রা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয় 


দেখিতে হইতে পারে। ইতি 
iach Mc শ্রীবন্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব 
গিরি খা আশীর্বাদ ভাজনেষু 
কয়েক প্রশ্ন করিয়াছেন, ধর্শাস্্ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। 


| আমাকে যে 
ূ আআপনিগসহাবসযীনহি- এবং ধর্াতবেতার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্ত নহি। তবে সমু 

আধ যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসমন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই। 
৮৪৯ 


| ব২৫৪ = 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা 


উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জনা 


শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, 
এবং এখনও পর্যা সে মত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার 
দুইটা কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী সমাজ শান্তে বশীভূত নহে, দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। 
সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্তরানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার 
শান্তবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল। 

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ববত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে, সামাজিক মঙ্গল 
ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শান্তের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া, 


বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন ? ধানের একটি বিধি এই রাগ শর বর্ণের পরিচ্যাই 

সেই ধর্মাবলম্বী ? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে 

সাহসী হয়েন কি ? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবসা চালান যায় কি ? হাইকোর্টের শৃদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া, বা 

সভাগশালী শু জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া, ধর্মশান্নের গৌরনার্ণ চিভাভ ্রা্মণের পদ সেবায় 

[জ, প্রয়োজন মতে ধর্শাস্ত্ের কিয়দংশ মানে ; প্রয়োজন 

বং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে, অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে। 

খুজিয়া কি ফল ? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে 

নায়ক উন্নতি (২৫18৩ and moa regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের 

রা টন মাছক পবা নিলে পিন রা যার না৷ আমার ভীত স্যরি নিজ সাধক, ই 

১ রে ৯ ই। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন,শানরের অধীন নহে। এই 

কিম টো নী এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ 

উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এ ্ 

বল থাকিবে না। কিন্তু হও কোন আপত্তি থাকিবে না, কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন 

} 8082 মতি ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্র 
সাধরণে প্রচলিত করিতে পারিবে সেই তি উপযুক্ত মাত পরিপূর্ণ হয়, ত 

| 5) ৭ পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখন 

জানা নাই। দেখিতে ধ র অনুকূলে, 

ইচ্ছা করিলে ইউরোপ যাই পাই যে, যাহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার 


আমাদের চিলাকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাহাদের দোষে কি 
সমাজের হি তাহা ঠিক বলা যায় না! তাহারা এ দেশে আসিয়াই সাহেব মজিয়া ইন বাঙ্গালী 

ie তে করেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথা এবং বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা 
সরলার জেন রা নয রে 
কেহ কেহ অনায়াসে বিজ পি হইয়াছেন। ইউরোপ হইত প্রত মহাশয়েরা সকলেই 
নে কিনি দিয়া নু শাজসম্মত ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ তাহারা যে পরিত্যক্ত হইবেন, এক 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ॥ 


র এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা র ধর্মশাস্্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে 
দিতে হয যে. ইহা ্ামোদত সর বুম কিনা তাহ বিচ রিবা 
ধর্শানবিরদ্ধ বলিয়া পরিহার্যা অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধ্মশ্স্মত তাহাই ধর্ম যাহা হিদুদিগের 
পাই বক, তাহাই অধ্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রসুত নহি। হিনদুদিগের চীন গ্রন্থ এরপ ক 
পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে। 

ধারণাদ্ধরম্মমিত্যাহুদ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ ৷ 


র ত : 
মৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধৰ্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ 1 
৮৫০ 


পত্রাবলী 


aa কর্ণপর্বব একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়, ৫৯ শ্লোক। 
লোক সকলকে ধারণ ( রক্ষা ) করেন, এই জন্য ধৰ্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয় 
ধৰ্ম্ম নিশ্চিত জানিবে। lathes 

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত 
কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কিনা ? 
যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব ? 

আমি এইরূপ বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত 
ঝযিদিগের হাতে__বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে-_ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 
স্মার্ত ঝধিগণ হিন্দুধর্শের অরষ্টা নহেন,__হিন্দুধর্ম্ম সনাতন-_ভীহাদিগের পূর্বব হইতেই আছে। অতএব 
সনাতন ধৰ্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন 
ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের 
সঙ্গে হিন্দুধর্ম যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধন্মের গৌরব কি ? উহাকে সনাতন ধৰ্ম্ম বলিব কেন ? 
এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধন্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশান্ত্রে যাহাই থাকুক, 


সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধশ্মানুমোদিত। 
কলিকাতা, আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙক্ষী, 
২৭ জুলাই, ১৮৯২ ্রীবঙ্কিমচন্দর চট্টোপাধ্যায় 
‘হিতবাদী’] 


[গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত] 


নমস্কার পূর্ববক নিবেদন 

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে 
করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য কারণ, মুখের কথা তখনই অস্তহিত হইত, কিনু পত্রখানি 
যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ব করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর 
এরূপ যত্ব করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে, “আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে”। 
অন্যে এ কথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ অতএব 


আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরম্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়। 
যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র (Scotsman) 
বলিয়াছেন যে, এ গ্রন্থ সংস্কৃত 29০ কাব্যের Episode গুলির সহিত তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছেন যে 
Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এই 
গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা 


সির দানি ইতি পৌষ ১৩০০ [২ জানুয়ারি ১৮৯৪] 
অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ১৯ ৫ ৩০০ ঘা 
শ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৮৫১ 


পাঠ্য পুস্তক 


সহজ রচনাশিক্ষা 
উপক্রমণিকা 


শা তে হে হে বলি নয় নিয় 
প্রকাশ করি। মুখে মুখে বলিলে, লোকে তাহাকে কথোপকথন, বা অবস্থাবিশেষে বক্তৃতা বলে। লিখিয় 
প্রাণ করতে হলে, চিঠি, সংবাদপর, পুস্তক ইত্যাদিতে প্রকাশ রা সিনে এ 

কিন্তু মুখেই বলি, আর লিখিয়াই বলি, বলিবার সময়ে কথাগুলি একটু সাজাইয়া লইতে হয়। সাজাইয়া ন 
হজে হাত তল নিতে ভর রমলা বরে জাই গাইতে সানা 
করিবে না। এই সাজানকে রচনা বলে। 

রচনা অতি সহজ। মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ 
আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও 
আলা নিখিত রন করিতে পারে। তবে সকল কাজই অন্ত মৌখিক রচনা সকলেরই অভ্যাস 
আছে। লিখিত রচনায় 


জন্য এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় লিখিলাম। 


র সঙ্গে লিখিত রচনার এ 


য়ে সেই নিয়মগুলি বুঝাইব। তৃতীয় অধ্যায়ে পত্ররচনা শিখাইব। 


“বিষয়” | যাইতেছে? রামের কথা। অতএব রাম এই বাক্যের 
য় । 

“পাখী উড়িতেছে”_ কাহার কথা বলিতেছি? পাখীর কথা। “হরি পীড়িত হইয়াছে”_ কাহার কথা 
ইরা রা কার ফা কি হইছে কা 

বাক্যের বিষয়। 

“রাম খাইতেছে এখানে রামের কথা বলিতেছি বটে কিছু রামের কি কথা বলিতেছিঃ সে 
খইভেছে তাহার খাবার কথা বলিতেছি। “খাইতেছে” হইল বন্তব্য। 


থাকে, একটি “বিষয়” আর একটি “বক্তব্য”। 
এই দুইটিই না থাকিলে বাক্য বল৷ মোর বলিল, ভুমি বুঝিতে পারিবে না থে. 
র বলিবার ক চরিতেছে” বলিলেই তুমি বুঝিতে পারিলে। বাক্য সম্পূর্ণ হইল। 
৮৫২ 


পাঠ পুস্তক 


heii তুমি বুঝিতে পার না যে, আমার বলিবার ইচ্ছা কি। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কি 
তেছে? কিন্তু যদি বলি যে, “কুম্তীর ভাসিতেছে” বা “নৌকা ভাসিতেছে", বাক্য সম্পূর্ণ হইল-_তুমি 


বুঝিলে পারিলে। 


us 


অভ্যাসার্থ 
১। নীচের লিখিত বিষয়গুলি লইয়া, তাহাতে বক্তব্য যোগ করা, 
ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, বালক, মাতা, শিক্ষক, পুস্তক, ঈশ্বর, বৃক্ষ, ঠক, ঘট, প্রাণ। 
২। নীচের লিখিত বক্তব্য লইয়া তাহাতে বিষয় যোগ করা 
হাসিল। ভাঙ্গিয়া ব্য িইাাহাাছে। অধীন ছিল। ভুল অবাণ হক 


দ্বিতীয় পাঠ 
কখন কখন বিষয়ের কোন গুণ কি দোষ আগে লিখিয়া র বক্তব্য সপ 
পাখী উভ়িতেছ।" “ ুঃুখী হরি পীড়িত হইয়াছে” এখানে র একটি গুণ যে, সে, সুন: ইহা বড 
পাখী উডিতেছে।" পদৰ হরি পীত বলা হইল এলি বশ বিশে 
বিশেষণ। যাহার বিশেষণ, তাহাকে বিশেষ্য বলে। “পাখী oy ee রি 
বিশেষণ উপযুক্ত হইতে পারে, অনুপযুক্তও হইতে পারে! এ 
ফলবান বৃক্ষ। নির্মল আকাশ। 
বলবান্‌ মনুষা। বেগবতী নদী। 


রি বিশেষণ, যেমন, বান 
বৃক্ষ । ফলবান্‌ মনুষ্য বেগবান্‌ আকাশ য় 
এইগুলি অনুপযুক্ত। বৃক্ষের সমলতা বা নাই, এই জন নিল জয বেগবান্‌ আকাশ বলা যায় 
রি নে বল সোলা দা হা 
না। যে বিশ্লেষণ উপযুক্ত তাহাই লিখিবে' যাহ অনুপযুক্ত 


৪। নীচের নি বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশ সুলভ, সাচার, শা, র 
নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য” কষ্টসাধ্য, ও? 


বন্কিম রচনাবলী 


অভ্যাসার্থ 
৫! নীচের লিখিত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর। 
দয়াময় ভগবান। স্সেহময়ী মাতা। 
অবোধ শিশু। অন্নহীন ভিক্ষুক। 
নিদ্ধল কাৰ্য্য। স্বচ্ছ সরোবর। 
সহজ কাজ। মজবুত বাশ 
অন্ধকার রাত্রি। পাকা আটচালা। 


“ফলবান বৃক্ষ, “বলবান পুরুষ" বলিলে বাকা সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যদি বলি, "বৃক্ষ ফলবান' , 
“মনুষ্য বলবান্‌’, তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার কারণ সহজে বুঝিতে পারিবে। “ফলবান বৃক্ষ” 
বলিলে, “ফলবান বৃক্ষই” বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু “বৃক্ষ ফলবান" বলিলে বৃক্ষ বিষয় হইল-_ফলবন্া 
তাহার বন্তব্য। বৃক্ষ ফলবান্‌” এ কথায় এই বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। “মানুষ বলবান" বলিলে বুঝাইবে, 


বৃক্ষ ফলবান। মনুধা বলবান। 
বৃক্ষের ফল হয়। মানুষের বল আছে। 

5৭৫ ৮ 2 
আকাশ নির্মল! ূ নদী বেগবতী। 
আকাশের নি তা আছে। নদীর বেগ আছে। 
আকাশ নিৰ্ম্মল হইয়াছে। 


“আছে” “হয়” “হইয়াছে” এইগুলিকে ক্রিয়া প্রাপ্তি 
বুঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বাল। ; "০ এয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বুঝায়, কিম্বা অবস্থ্যাত্তর 
ক্রিয়া ই বলে। যি, ডি, নাহল, শরিক তারও আর 


অতএব বক্তব্য 
যার দি ই কারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেষণ দ্বারা, যেমন “বৃক্ষ ফলবান"; আর এক 


অভ্যাসার্থ 
বাদি, লিখিত বাকাগুলির বভব্য বিশেষপের দারা হল। 


ইংরেজের বিদ্যা আছে। সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে। 
মৎস্যে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। বসন্তের বাতাস আস্তে বয়। 


দার নিবি বক্ুলিতে বিয়া বারা কলে ভিজিলে পীড়া হয় 
K রঃ i র। 


সূর্যাকিরণ তাহার সবর গভীর । 
অসহা। মাতাল চিন” 


পাঠ) পুস্তক 


আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন 


মৃদু হাসিতেছে। দারুণ জ্বলিতেছে। 
শীঘ্র যাইতেছে। ভালরূপে মেরামত করিতেছে। 
পঞ্চম পাঠ 


এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাকারচনা করিতে শিখ। একটা বিষয় 
লও। “রাক্ষস"। বন্তবা__তাহার বিনাশ। বাকা এইরূপে লিখিতে হইবে। | 
“রাক্ষস বিনষ্ট হইল।” 
এখন বিশেষণ যোগ কর। প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ।” 
“পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।" 
তার পর ক্রিয়ার বিশেষণ লেখ। 
“পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” 


তার পর ইচ্ছা করিলে, “পাপিষ্টে"র বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার। 
“চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।” 


পরীক্ষার্থ 


লিখনিত বিষয়ও ৰবা লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ বাক্য 


রচনা কর। 
বিষয় বক্তবা 
পুত্র পিতামাতার উপকার করা। 
রাজা প্রজাপালন করা। 
তরী স্বামীর সেবা করা। 
বিদ্যা অভ্যাসের অধীন। 
যষ্ঠ পাঠ 
গা থাকে। চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট 
কিন্তু কর্তা নাই। রাক্ষসেরা 


কখন কখন হান, আরও কিছুর কৰ্ম্ম আছে। রত র্‌ 
কি বাক৷ সপ বদ আকা রহ জানিতে পারিতেছি না। অতএব 


হইল" এই বে কি ইহে নী, তাহা 
ই এই বাটি স্পটে কু কে তাহার কি টা 
আকাঙক্ষাপূরণ কর। যথাঃ শেষে বিনষ্ট হুইল।” আবার রানের র, 


“বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃ 


কলর 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পরীক্ষার্থ 


নি্নলিখিত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাকা সম্পূর্ণ কর। 
হাতীর গায়ে যে বল আছে, 
b ধন এমন দাস্তিক, 

ভা] দৰ ক ব্িস্‌ 

সাতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাপ দেয়, 

যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহ 


ণ করিবে না, 
তামাক যদি এমন অস্বাস্থকর, 
সপ্তম পাঠ 
তে অভ্যাস কর।' ডন করিতে শিখিয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসদ্বদ্ধে দুই তিনটি বাকা রচনা 
অভ্যাস কর। 
একটি বিষয় লও, যথা 


অশ্বের উপর আরোহণ করে। নী 
ন বিষয় একই অশ্ব, নব্য তিনটি। যথা--১। চতুষ্পদত্ব। ২। দুতগমন 
| একর করবেই এইজন্য তিনটি পৃ বাক্য হইল! বুদ ২। যুতগমন। ৩। 
| একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বন্তৃতা হইল। 
\ আর একটি বিষয় লও “পৃথিবী”। 
“পৃথিবী গোলকার। 


পৃথিবীতে জল ও হুল আছে। পৃথিবী সূর্যকে সংবে্টন করো” 


তাহারা খুজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। যদি বলা যায় 
* তাহার খুজিয়া 
বলিয়া 


লি যুক্তি পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লিখিবে। এই সকল 
১। প্রথমে বিষয়টি কি তাহা বর্ণন করিবে। ত! 
২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা 


পাঠা পুস্তক 


টিলা ৩। গুণ দোষ বিচার 
,প মধো বিশেষ বলবান ও দ্ুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে মনুষ্যের বশ 


হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়। 


৪। উপকার 

মনুষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ববক যথেচ্ছা ভ্রমণ অনেক বিলম্বে 
যাইতে হইত, অথবা মাড়ি নত রর HE নার 
যাইতে হইত, অথবা রাধিকা জন করি, সুখে আসীন হইয়া বিচরণ করে! যুদধকালে অ 
মনা গাড়ি প্ৰভুত করিয়া তাহাতে ক দেশে জেরা ভারবহন ও হলাকর্বণ কার্যও নাহ হর 

রিবা করিতে দার বুথ, 
জন্তু কেহ মাংসাহারী, কেহ উদ্ভিজ্জাহারী, 
টু পিল ib 

উদ্ভিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।" আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা 

৮ 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির শৃঙ্গ আছে, কতকগুলির শৃঙ্গ নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে" € 


এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায়। 
এইরূপে (২) জাতিভেদ, (৩) দোষ-গুণ' (৪) উপকার-_এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়। 
পরীক্ষার্থ 


নিম্নলিখিত কয়েকটি 
হস্তী, কুকুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, 


মতভেদ আছে : 
তাহাতে আপত্তি নাই। বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ র 
প্রথা আছে; আবশ্যক মতে তাহা করিতে পার। ভাল তাহার প্রতিবাদ করিতে পার। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পাঠ__বিশুদ্ধি 


করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম (১) বিশু, (২) অর্থবাজি, (৩) 


হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রতি সর্বাথে মনোযোগ করিতে 


রচনার চারিটি গুণ বিশেষ 


্াঞ্জলতা, (৪) অলঙ্কার। 
দ্ধি। রচনার ভাষা শুদ্ধ না 


হইবে। বিশুদ্ধি সর্ববপ্রধান গুণ। বুঝিবে 
বত সন হইলে রা আতা নই হে : 
বলিয়াছি যে মৌখিক রচনা হইলে লিখিত রচনাও সেইরূপ + তবে কিছু প্রভেদ আছে। লিখিত 
মক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়। অথবা অধীন হইলেও মো 

লিখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ 


রচনা কতকগুলি নিয়মের 
য় লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। 
হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন 
লিখিতেছি। বলে “পা “মেগা” “শপত” “শট” “বাদ” পুল" "নেতা কিনতু লিখতে 


সকলেই 
হইবে “স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বীধ, রব, নৃত্য!" 
- ৮৫৭ 


1. 


বঙ্কিম রচনাবলী 


২। সংক্ষিপ্তি। মুখে বলি, “কোরে” “কচ্চি” “কর্ব” “কল্লুম” “কচ্ছিলুম” কিন্তু লিখিতে হইবে “করিয়া” 
“করিতেছি” “করিব” “করিলাম” “করিতেছিলাম” ইত্যাদি। 

৩। প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “কল্লুম”, কোন প্রদেশে, “কল্লেম", কোথাও 
“কল্লাম”, কোথাও “কু”। কোন প্রদেশবিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না :__ যাহা লিখিত ভাষায় 
চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে। 

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্রসমাজে যে ভাষা 
চলিত তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে “ছড়ি” কোন দেশে বলে “নডি”। “ছড়ি 
কলিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। “লগি" “লগা” “চৈড়"_ ইহার মধ্যে লগিই 
কলিকাতায় চলিত, উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না। 

৪1 গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে 
পারে না। “কৌশল্যার পো রাম,” “দশরথের বেটা লক্ষ্মণ” এ সকল বাক্য গ্রামযতা-দোষে দুষ্ট। 

নাটক ও উপন্যাস গ্র্থে, যে স্থানে কথোপকথন লিখিত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি দোষ অর্থাৎ 
বৰ্ণাশুদ্ধি সংক্ষিপ্ত প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না? কেন না মৌখিক রচনা এ সকল 
নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি। কথোপকথন মৌখিক রচনা মাত্র। কবিতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল 
নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। 


৫| ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাকরণের সকল 


সন্ধি। সংস্কৃতের নিয়ম, সন্ধির যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাকিলে ৰ কিন্তু বাঙ্গালার 
নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালার সমাস ব্যতীত গনি বকর হাড়ের হামি হুইযে। 


হইবে না। সন্ধি হয় না। যে দুইটি শব্দে সমাস হয় না, সে দুইটি শব্দে সন্ধিও 


সহজ উদাহরণ সঃ অস্ি” সংস্কৃত, “সোহস্তি হইবে, চর বাটা রাত 
ই লি মহ, পে এয হন আল পা 
“তিনি অল তারই যাইবে কিনু বাঙ্গালায় যদি বলি, “তিনি অঙ্গুলি উতিত করিলেন,” সে স্থলে 
বাঙ্গালায় সন্ধির দিন 2, এরূপ কখনই লিখিতে পারিব না। কেন না এখানে সমাস নাই। , 
বলিতে বে “ও নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্ৃতে কখন সন্ধি হইবে না। “আমার অনি 
« হয় না। সন্ধি করিতে হইলে, “মমাঙ্গুলি” বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয় না_ 
না; “গতা, ও ড়া পক্ষী” বল যায় না; “শবাহারী” বলিতে হইব “গাধাকৃত পশু" বলা যায় 
তর তি হইবে। সকলেই “মনাস্তর” বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেন না “মন” বাঙ্গালা শব্দ; 
৮: টি এজন্য, “মনোদুঃখ”, “মনোরথ” শুদ্ধ। 
রি য় নিয় | যদি দুইটি শব্দ অসং ত হয়, তবে কখনই সন্ধি হইবে না। যথা, “পাকা আতা” সন্ধি হয় 


“উকীলাগুঃ ” টু এরূপ ; সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, “মহকুমাধাক্ষ : 
Lt 1 এ সকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায় 


পু লেখকের ইচ্ছাধীন। কেহ লেখেন “অধরামূত”, কেহ লেখেন “অধর অমৃত"! 


জা পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। “মূর্খামি” বলা যায় না, কেন না “মূর্খ 


পাঠ পুস্তক 


স্ত্রীত্ব। সংস্কৃতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্য 
সুন্দরী বালিকা, রা নদ, shed নিল জলা 

বাঙ্গালায় এই নিয়মের হওয়া লেখকের ইচ্ছাযীন 
বালিকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষোর ke Bones us pars কি 
বালিক ও বলা যায়! বি রণ অনেক সময়ে বিশেষণ সা হইলে বড় কদর ু এই 
“রামের মা উত্তমা পাটিকা” এখানে “উত্তম পাচিকা” বলিতে হইবে। ড কদর্য শুনায়। 
কয়েকটি নিয়ম প্রবল :_ 
বাদ রর বিশেহোর বিশেষণকে পুংলিলাভ রাখিতে গার। যেমন সুন্দর বালিকা, উর ভুমি! কি 
ধুর বরাত রিট রক লিনা বিল লিজা নর 
কার্য" “সুবিভতা জনপদ” এ সকল অয 

২. স্ত্রীলঙ্গন্ত বিশেযোর বিশেষণকে ইচ্ছামত না করিলে, না করিতে পার ; কিন্তু যদি 
কত সা বিশেহোর বিশেষকে হি সারতে আর সকলাৎলিকও না 
বাদি বালিকা" বলিতে পার না, “সুসজ্জিত সুন্দরী 


যথা, 


২০ বিশেষণ স্তরীলিঙ্গান্ 
অসং য় 
হয়, অস যে” ব্যতীত “চে মেয়ে” বলা বায় না। ফুটো 


তি ভাল শুনায় য় ল ন 
রি অনল চদা বণ গা পদকের কা ই মুখরা চাকরাণী” না 
রং লি নিট থাকে। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ls 
সত, কৰ্ম্ম যেন য় এ বিষয় 
ছে রাহা ঠিক নাই কিল সি 5. কে রহিতে দিল না তাহার ঠিক 


কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহার ue 

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি লোন নত হয তাহাকে ইতি স্পা 
পন”। “বিজ্ঞাপন” সংস্কৃত শব্দ [প্রহার বৈদেশিক শব্দ অর্থ হইয়া | রঃ 
টা জা পি লা 
bs ok sono et = বিজ্ঞাপন”৷ সভা কি রাজকর্মচারীর 
সা লেখে গ আছে। এস্থলে, আমি ইশ্তিহার 

রপোর্টের নাম “বিজ্ঞাপন”। “বিজ্ঞাপন” র এইরূপ রা 


ID 


বন্ধিম রচনাবলী 
নই ব্যবহার করিব। কেন না, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে, লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থেরও কোন গোল 


\ 

সঙ্কেত এই যে, যদি এমন কোন শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, 
অ ভই মধ্যে ভাল, দেইটি ব্যবহার করিব ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া অর্থ বুঝাইয় 
দিব। দেখ, “জাতি” শব্দ নানার্থ। প্রথম, জাতি (0506) অর্থে হিন্দুসমাজের জাতি ; যেমন ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ, 
কেবর্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয়, জাতি অর্থে দেশবিশেষের মনুষ্য (3801): যেমন ইংরেজজাতি, ফরাসীজাতি, 
চীনজাতি। তৃতীয়, জাতি অর্থে মনুষ্যবংশ (R০০); যেমন আর্যাজাতি, সেমীয়জাতি, তুরাণীজাতি ইত্যাদি। 
চতুর্থ জাতি অর্থে কোন দেশের মনুষ্যদিগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র (776): যেমন, য়িহুদায় দশজাতি ছিল। 
পঞ্চম, “নানাজাতি পক্ষী’, 'কুকুরের জাতি’ (50০5) বলিলে যে অর্থ বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যেও কোনও 
অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাঙ্গালায় অন্য শব্দ নাই। এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। 
কিন্তু ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন্‌ অর্থে 'জাতি"শব্দ ব্যবহার করা 
যাইতেছে। বুঝাইয়া দিয়া উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভাল হয়। 


তৃতীয় পাঠ 
প্রাপ্জলতা 


প্রাপ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা 

ন লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা। কিনু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন 

bes যম, আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাগ্ুল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া 

১। একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে যেমন আগু হুতভূক্‌, 

তে পারে, নের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হত 

টা si বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন্‌ oi 

বেটি সবাই জানে, অৰ্থাৎ আগুন বা অলি যদি বলি,*ৃতভুক সাহায্য বাষ্পী় যত সঞ্চালিত হয় 
বরে কাশ বাছালী আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, “অগ্নির সাহায্য বাদী নত চলে" 


২। অনর্থক কতকগুলা সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না অনেকে বুঝিতে পারে না। 
যদি বলি, “ কুবলয়” c 


তোমরা কেহ কি “মাছের তাড়নে যে 
পদ্ম কাপিতেছে” তবে কে না বুঝিবে কেহ সহজে বুঝিবে? আর যদি বলি, “মাছের 


৩। অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে বেশী কথার প্রয়োজন কি? “এবন্বিধ বিবিধ 
প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্য্যদেব পূর্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃ টা 
কিরণমালা প্রেরণ করিলন, তখন আমি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন করিলাম।” এরূপ না বলিয়া 
যদি বলি, “এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য্য উঠিল তখন আমি সেম্থান হইতে চলিয়া ৫ 
তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে। 

৪। জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। 
বা জটিল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহর 


“দিন দিন পল্ীগ্রাম সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে পলীগ্রাম হ 
জলহীন হইবে, এবং তদ্ধেতুক যে কৃষিকার্থোর বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও আনে 
দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। ও 

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে 
Ee dig দেখ। “দিন দিন পল্লীগ্রাম সকলের শোচনীয় অবস্থা দাড়াইতেছে। যেরূপ শোচনীয় অবস্থার 

রর 


পাঠা পুস্তক 


কিক বিশেষ মা রস করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।” 
একটি বাকোর স্থানে ছয়টি হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার আর কোন কষ্ট নাই। i 
৫ উদাহরণ। যেখানে স্থল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়। এই গ্রন্থে 
সকল কথার উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, সুতরাং উদাহরণের আর পৃথক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। 
সরা দুল বাকাটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ 
করিবে। অশ্বের উদাহরণ পর্বের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে দিয়াছিং তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। 
“অশ্ব, শূঙ্গহীন উদ্ভিদভোজী চতুষ্পদ বিশেষ।” 
ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা বুঝিবার কষ্ট, তাহা প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম পাঠে 


সম্প্রসারিত বাকাগুলিতে পরিকার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ দেখ। 
এনে কর এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে “উন বর্ষায় দুনো শীত।" অর্থাৎ যে বার বৃষ্টি কম হয় 


সে বার শীত বেশী হয়। মনে কর, তুমি 0 য় 
y হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত 


বেশী শীত হইবে।" তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না। 
য় অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, যথা__ 


পর্ববতে আগুন লাগিয়াছে, 

কেন না পর্ববতে ধুয়া দেখিতেছি।" 

যেখানে যেখানে ধুয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে। 
এই পর্ববতে ধুয়া দেখা যাইতেছে, 


অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে। 
অনেক সময়ে এইরূপ লিখিলে রচনা বড় পরিষ্কার হয়। 


চতুর্থ পাঠ 
অলঙ্কার 


অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা 
রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; 
প্রয়োগ বিধেয় নহে। অতএব অলঙ্কার 


অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, 
অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার 


বিশেষ যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলফার 
সন্বদ্ধে কিছু লেখা গেল না। 


সর ছিত আনা, সকলেরই ক্ষ নিত প্রয়োজনীয় অয পার দা তব পর লেখার 
পলির নারি পর নিবি জা কের পে রয় রা পর লেখ 
চিপ দল ও বার বার দিনা পর মেগা অফিসে সাহা 
কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে! 

য়, “সেবক” ও “প্রণাম” পাঠ লিখিতে হয়। যথা 


৮৬১ 


৮ 


বক্ষিম রচনাবলী 


সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্্মণঃ রগানাঠ শতসহতরনিবেদনধ রিশেষং। এই “ দেশ" শব্দ ৪৬১১ 
| বুঝিবার আছে। ্রাহ্মণেরা সকলেই আপন নামের পর “শর্মা” বা “দেবশশ্মা” লিখিতে বা বলিতে 
pe । রমানা বন্দোপাধ্যযকে ঘি কেহ জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়ের নাম কি? তিনি উত্তর করিতে পারেন, 
en নাম শ্রীরমানাথ শর্মা” অথবা “শ্রীরমানাথ দেবশৰ্ম্মা”। কিন্তু দেখিবে পত্রের পাঠে লিখিত হইল 
« দেবশৰ্ম্মণঃ”__"“ দেবশ্ম্মা” নহে। ইহার কারণ এই যে আসল শব্দটি “শর্শ্মণ”। প্রথমায় ইহা, শঙ্মা 
হয়-_“শৰ্ম্মণঃ” যষ্্যস্ত। শব্দ যষ্ঠ্ন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব “শ্ম্মণঃ” কি “দেবশ্মণঃ” বলিলে 
“শ্ম্মার’ ও “ দেবশর্ম্মার” বুঝায়। উপরে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে “আপনার সেবক 
ভ্রীরমানাথ দেবশ্দ্মার শতসহ্ প্রণাম ও নিবেদন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের 
নামটি এরূপ ঝষ্ঠ্যন্ত হইবে, যথা__ 
“সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনপ্ বিশেষং”। 
“সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্তস্য প্রণামাঃ” ইত্যাদি। 
“সেবক শ্রীরামনিধি দাস বসোঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি। 


হয়। “দেবী” শব্দ যষ্ঠস্ত হইলে “দেব্যাঃ” হয়; “দাসী” শব্দ “দাস্যাঃ” হয়। এজন্য মোক্ষদা দেবী কি কৃষ্ণপ্রিয়া 
দাসী পত্র লিখিতে গেলে, পাঠ লিখিবে,_ 


“মোক্ষদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ” ইত্যাদি 


ছে যে, স্ত্রীলোকের নামই বুঝি “দেব্যাঃ" ও “দাস্যাঃ"। সাধারণ 


“দাস্যাঃ"। ইহা বড় ভুল। “দেব্যাঃ” অথ “দেবীর” ; “দাস্যাঃ" অর্থ 
উহা 


ইতি, তারি ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।” 
এই “ইতি” শব্দের অন্বয়, উপরে যে “নিবেদনঞ্চ বিশেষং”__লিখিয়াছ, তাহার সঙ্গে “নিবেদনঞ্চ বিশেষং 
ইতি”, অর্থাৎ “এই আমার বিশেষ নিবেদন।” 
উপরে লেখকের নাম আছে, পত্রের নীচে আর 
লেখেন। তাহারা সেবক পাঠ উপরে না লিখিয়া নীচে লেখেন। খিথানে 
'প্রণামাঃ শতসহশ্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং__ ণ। 
মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া” ইত্যাদি লিখিয়া শেষে লেখেন, “ইতি, তারিখ সন ১২৮২। she Ey 
সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ 
উপরে “নিবেদনং” পদ 


র আছে, এজন্য “ দেবশৰ্ম্মণঃ” লেখা হইল, “দেবশর্্মার নিবেদন” বুঝাইল। 
“দেবশৰ্ম্মা” লিখিতে হইত। পাঠ 
এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পত্র মুড়িয়া তাহার উপরে শিরোনাম লিখিতে হইবে। যেমন পত্রের 

শিরোনামেরও 


আছে, তেমনই শিরে রও পাঠ আছে। পৃ্য ব্যক্তি, ধাহাকে সেবক পাঠ লিখিতে হয়, তাহাকে 
৮৬২ 


পাঠা পুস্তক 
শিরোনামে “পরমপূজনীয়”" লিখিতে হয়। নামের পর *শ্রীচরণেষু” বা “ ন 
কোন সম্মানসূচক পদ লিখিতে হয়। যথা_ শু" বা ্্ীচরণকমলেযু” কি এইরূপ অন্য 
শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষাল 
মাতুল মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।” 

নীচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথা__দেয়, (বা দেনা) মোং বদ্ধমান। 

পূজা ব্যক্তিকে “প্রণাম” করিতে হয়, তুলা ব্যক্তিকে “নমস্কার” করিতে হয়। এই জন্য তুল্য ব্যক্তিকে যে 
পত্র লেখা যায়, তাহার পাঠের নাম “নমস্কার” পাঠ। যথা__ 

“সবিনয় নমস্কারাঃ নিবেদনঞ্চ বিশেষং অথবা বাঙ্গালায়__ 

“বিনয় পূর্ববক নমস্কার নিবেদন।" অনেকে সংক্ষেপ করিয়া শুধু লেখেন__ 

“নমস্কার নিবেদন।” 

আগে রীতি ছিল, লেখকের নাম পত্রের প্রথমে থাকিত, যথা_ 

“আল্ঞাকারী শ্রীরমানাথ দেবশর্্ণঃ”। কিন্তু এখন “সেবক” পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধতি প্রায় অপ্রচলিত 
হইয়াছে। ইংরাজী পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে লেখা হয়। শিরোনামে পূর্ববরীতানুসারে “মদেকদয়” বা 
«পোষ্টবর” কি এমনই একটি ঘনিষ্ঠতাসূচক পদ ব্যবহৃত হইত। এখন, সে সকল পদ তত ব্যবহৃত হয় না। 
“মানাবর" কি “বিজ্ঞবর” কি এমনই অপর কোন নিঃসন্বদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা__ 


মানাবর 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মিত্র 
মহাশয় সমীপেষু।” 
তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, “শ্রীযুক্ত বাবু’ শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় 
না। ৰল অধ্যাপক, গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে লিখিতে “বাবু” শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। ্ত্রীলোককে লিখিতে 
গেলে, সধবা বা কুমারীকে “শ্রীমতী” লিখিতে হয়। যথা_ | 
শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী 
মাতুলানী মহাশয়া শ্রীচরণকমলেষু।” 
বিধবাকে “ত্রীযুক্তা” লেখা যায়। 
ও বাবু লেখা নিষিদ্। মুসলমানকে “মৌলবী” বা “মু” লিখিতেহয়। নামের পর সাহেব 


লিখিতে হয়। যথা_ 
শ্রীযুক্ত মৌলবী লতাফৎ হোসেন খা 
সাহেব বরাবরেষু।” এ 
ধাহাদের কোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, ধা বাহাদুর ইত্যদি, তাহাদের সে | 
উপাধি শিরোনামে লিখিতে হইবে। যথা_ 
"মহারাজা ধিরাজ ্রীলরীযুক্ত বর্ধমানাধিপতি 


মহাতাপচন্দ বাহাদুর | 
লাগ ক মি, এন, | 
u রবল সর্‌ আশ্লী ইডেন, কে, » এস, 
মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল্‌ সঙ্গ উল 


৮৬৩ 


সস 


বস্কিম রচনাবলী 


অনেকেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। আত্মীয় ব্যক্তি হইলে, তাহারা “প্রিয়তমেযু" “প্রিয়বরেষু” 
পি লেখেন ১ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু “কল্যাণবরেধু" লিখিয়া থাকেন। সন 
সিরাপ দিলা” শামি টিয়া জোরে ভি আদম আক বলায় জরা 
শ্রীযুক্ত” পরিবর্তে “শ্রীমান্” শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা 
“পরমকল্যাণীয় 
শ্রীমান্‌ বাবু রাধানাথ দাস 
বাবাজীউ চিরজীবেঘু।” 
“কল্যাণীয় 
শ্রীমান্‌ নিশিকান্ত ঘোষ 
ভাইজীউ মঙ্গলাম্পদেষু।” 
শূ্রকে পত্র লিখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে 
শৃতের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্বয। কিন্তু এখন অনেক শূছ ইহা মানেন না। 


ইলে কথা” এখন অনেক ইংরাজি পত্র লেখার প্রথানুসারে লিখিতে হয়। তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া 
ক্ষান্ত হইব। 


১। “প্রিয়বর, 


হামার গর গাছ ম। যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহা সাবধানে খরচ করিও। তোমার বিষয়-কর্ম্ম কিরূপ 
চামে দিলে 
|| 


লিখিও। শারীরিক কুশলবার্ডা লিখিত ক্রটি করিও না। ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল, ৭ই 


নিতান্ত মঙ্গলাকাঙকষী শ্রীরাধানাথ ঘোষ।” 
২। “পণ্ডিতাগগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাকাস্ত বিদ্যাত 


পণ্ডি মহাশয় অশেষগুণালঙ্কৃতেষু। 
তবর, 


আগনার প্রণীত নূতন গ্রধনি পাঠ করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি, আপনি 
নিত্য নুতন গ্রন্থ চার পূর্বক স্ব কে চরিতার্থ করিবেন; ইতি, তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ। 


একান্ত বশংবদ 


৮৬৪ 


পণ্টম ভাগ 


পঞ্চম ভাগ 


গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক 


পুষ্পনাটক 


যৃথিকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো ; আমার হৃদয়ের ভিতর এসো ; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কত 
কাল ধরিয়া তোমার আশায় উদ্ধীমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তা কি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন এ 
বৃহৎ আগুনের চাকা-_এ ব্রিভুবনশুফকর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ববদিকে পড়িয়াছিল! তখন এমন 
বিশ্বপোড়ান মূর্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না- হায়! সে কত কাল হইল! এখন 
দেখ, সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মা জালাইয়া, ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া হেলিয়া, 
এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়! যাক! দূর হৌক-_তা তুমি এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে 
দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল-_ছি, মাটিতে পড়িও না! আমার বুকে তুমি আছ, ততে সেই পোড়া 
তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে! সেই রৌদ্রবিষ্বে তুমি কেমন রত্বভূষিত 
হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি__থাক, থাক, হৃদয়ঙ্সিপ্ধকর!__আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে 
পড়িও না। 

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্‌ ভাই কৃষ্ণকলি, __মেয়েটার রকম দেখ! 

কৃষ্ণকলি। কোন মেয়েটার? 

টগর। এ যৃইটা। এত কাল মুখ বুজে ঘাড় হেট করে, যেন দোকানের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল-_তার পর 
আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর 
এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা। আঃ, তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের 
রকমই এক স্বতন্ত্র। 


কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি! 
টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুটুতে জানিনে? তা, সংসারধর্্ করিতে গেলে দিনেও ফুট্তে হয়, 


দুপুরেও ফুটতে হয়, গরমেও ফুটতে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুটুতে হয়, না ফুটুলে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই 
কি বয়স নেই? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না। 


কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি। 
যুই। তা এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ! জান না কি যে, তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি 


না? 

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ, করিও না প্রাণাধিকে! আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া 
উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিদ্ব। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া 
আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাম্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় 
লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চ স্তরে অদৃশ হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন ; কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, 
বায়ুর নিন্ন স্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, 
অধঃপাতে কেন যাইবো? কেহ বলেন, আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে 
চিরকাল থাকি, সেও ভাল ; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল 
খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই 
মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে 
যোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্‌; এখন এসো, 
কালিমাময়ী কালী করালী কাদদ্বিনী সাজিয়া, বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। 
কেহ বলে, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি 
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ব২__৫৫ 


সে 


বন্ষিম রচনাবলী 


£ __এস খানিক ডাক-ছাক করি। কেহ ডাক-হাক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে__মাগী 
০ কন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধো, 
রঙ্গে র 
কখনও মিটি মিটি, কখনও চিকি চাকি__ 


খুই! তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম 


বৃষ্টি আ ছিঃ ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ, ছেলে ছোকরা হালকা যারা তারা কেহই 


আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে 
অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই। 


পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারি রে! আয় না 
একটা পাতায় বসাইয়া রাখি। 


বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে গাকও 
থাকিত না, জলও থকিত না, তুমি 


ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের 
ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,_নহিলে তোমায় এ রূপও রিনা 
সুবাসও থাকিত না, এ গর্ববও থাকিত না। পাপীয়সি! জানিস্‌ না-_তুই তোর পিতৃকুলবৈরী 0 
অগ্নিপিগুটার অনুরাগিণী! 


কথা কহিতে আছে। ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই 

যে দিকে যায়, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হা করিয়া চাহিয়া 
থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা' 
ভোমরা মৌমাছি আশা, কাটার বাসার 


» তোদের মত দু লাখ দশ লাখ আয় না__আমার 


বৃ্িবিলদু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত 
মিম বিলি শোভা, এমন সৌরভ দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? 

ইইা। ভাল রে ককুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্চিস! এ দেখ, বাতাস আসচে! 

যুই। সর্বনাশ! কি বলে যে! 

বৃষ্টিবিন্দ। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না। 

যুই। থাক না। 

বৃষটকদু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে। _আমি উহার বলে পারি না। 
যুই। আর একটু থাক না। 


ই [ বাতাসের প্রবশে ] 
বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্‌। 

ৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়! 

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিতফুক্নকলিকা লইয়। ক্ৰীড়া করিব! তুই বেটা অধঃপতিত, 
ীচগামী, নীচবংশ-তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি? নাম! 

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি। 


বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি-_নীচগামী__খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস-_তুই এ আসনে? 
নাম্‌। 


বৃষ্টিবিন্দু। যুথিকে! আমি তবে যাই? 
যুই। থাক না। 

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে। 
যুই। থাক না-_ থাক না-_থাক না। 


বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন? 
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পুষ্পনাটক 


যুই। তুমি সর। 
বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি! [ যৃথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের 
বৃষ্টিবন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না। bh সারি! 
যুই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধূইয়া লইয়া যাও। 
বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে? 
যুই। একটু সঞ্চিত মধু_-আর একটু পরিমল। 
বাতাস। পরিমল আমি নিব__সেই লোভেই আমি এসেছি। দে__ 
[ বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ ] 
যুই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও-_দেখিতেছ না ডাকাত! 
বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে? যে তাড়া দিতেছ' থাকিতেও পারি না যাই-_যাই_ 
[ বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন ] 
টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বগবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোষ 
নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস__ ' 


স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে 
দেহে কলে প্রণারিক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন 
অনাথ, অঙ্গিক্ধ পুষ্পদেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম_ 

বাতাস। নে। কান্না রাখ্_পরিমল দে_ 

যুই। ছাড় ; নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব। 


বাতাস। যাস্‌ যাবি, পরিমল দে।-_ই হুম! 
যুই। আমি মরিব।-_মরি-_তবে চলিলাম। 
বাতাস। হু হুম! 
[ ইতি যুথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন ] 
বাতাস। হুঃ। হায়! হায়! | 


যবনিকা পতন 


EPILOGUE 
প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল? 
দিয় 31 তাই ত একটা হুই কুল ‘নায়িকা. ভার এক কেটি জল নায়কা বড় ত জা 
তৃতীয় এ। হতে পারে, কোন 1101 আছে। নীতিকথা মাত্র। 
চতুর্থ এ। না হেএক রকম Tragedy. 


পঞ্চম এ। Tragedy, না একটা Farce? 
ষষ্ঠ এ। Farce না-_5i৷৫কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে। 


সপ্তম এঁ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থবিষ়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" 
বা “তৃষ্ণা” নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না। 
অষ্টম এ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব? 


প্রথম এ। আচ্ছা, গ্রস্থকারই বলুন না কি এটা। 
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বঙ্কিম রচনাবলী 
্রস্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজি 771৩ দিব__ 


“A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the 
ening of the 19th July 1885. Sunday, and of which the writer was an eye-witness! 
৩৬. 


সংযুক্তা* 
১। স্বপ্ন জননীরূপেতে বুঝি বা স্বদেশ 
১ বুঝি বা তুর্ক ০] 
নিশীথে শুইয়া, রজত পালকে বার বার বুঝি পপ 
পষ্পগন্ধি শির, রাখি রামা অঙ্কে, ৃ্বীরাজ নাম বুঝি না রয় 
দেখিয়া স্বপন শিহরে সশঙ্কে 
মহিবীর কোলে, শিহরে রায়। ৫ 
চমকি সুন্দরী, নৃপে জাগাইল শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি 
বলে প্রাণনাথ, এবা কি হইল জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী 
লক্ষ যোধ রণে, যে না চমকিল জয় জয় জয় পৃগ্বীরাজে জয়_ 
র কোলে সে ভয় পায়! জয় জয় জয়! বলিল বামা। 
ly কার সাধ্য তোমা করে পরাভব। 
উঠিয়া নৃপতি কহে মৃদু বাণী ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব। 
যে দেখিনু স্বপ্ন শিহরে পরাণি, কোথাকার ছার তুরষ্ক পহুব 
স্বৰ্গীয়া জননী চৌহনের রাণী জয় পৃ্বীরাজ প্রথিতনামা ॥ 
ক বন্য হস্তী তারে মারিতে ধায়। 
ভয়ে ভাত প্রায় রাজেন্দ্রঘরণী ৬ 
আমার নিকটে আসিল অমনি আসে আসুক না পাঠান পামর, 
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী আসে আসুক না চারি 
বন্যহস্তি-শৃণ্ডে প্রা আসে আসুক না নূর বাতম, 
-শৃ্ডে প্রাণ বা যায় ॥ রাও সর 
পণ্থীর অনস্ত মণ্ড 
রিনা মারি হস্তিতুণ্ডে 4০ অবিজিত বল 
না মানিল গদা, বাড়াইয়া শৃণ্ডে কিরীট কুণ্ডল 
জননীকে ধরি মুণ্ডে; অক্ষয় ও শিরে জয় ॥ 
পাড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ। জয়৷ য়া বরাতের নাঃ 
টানার দেখিলাম রাণি ৭ 
আছে বিপদ কপালে না জানি করতালি 
মত্ত হস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী itl সৌরবে উছলি, 
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ ॥ ভূষণে শিল্জিনী নয়নে বিজলি 
৪ দেখিয়া হাসিল ভারতপতি। ন 
শুনিয়াছি নাকি তুরঞ্কের দল সহসা কঙ্কণে লাগিল করণ 
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ, 
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল, নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন, 
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়। কবি বলে তালি না দিও সতি ॥ 
রি 


* পৃথ্বীরাজের র মহিষী-_কান্যকুজরাজার কন্যা। উডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ। 
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২। রণসজ্জা 
১ 
রণসাজে সাজে চৌহানের বল 
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল 
পতাকার রবে, পবন চঞ্চল 
বাজিল বাজনা__ভীষণ নাদ। 
ধূলিতে পুরিল গগনমণ্ডল 
ধূলিতে পূরিল রিনি 
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ ॥ 
২ 
দেশ দেশ হতে এলো রাজগণ 
স্থানেশ্বর পদে বধিতে যবন 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অগণন__ 
হর হর বলে যতেন বীর 
মদবার* হতে সমর 
আবু হতে এলো দুরন্ত প্রমর 
আৰ্য্য বীরদল ডাকে হর! হর! 


গ্ৰীবা বাকাইয়া চলিল তুরঙ্গ 
শুণ্ড আছাড়িয়া লি 
আক্ষালিয়া__ শু আতঙ্ক_ 
দলে দলে দলে পদাতি চলে। 
পল চলিছে বাহিনী 
জাকির, ধরম রক্ষিণী__ 
__. ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে ॥ 
৪ 
দেখিল স্বামীরে, 
সহসা পশ্চাতে 
মুছিলা অঞ্চলে নয়নের শীরে, 
যুড়ি দুই কর মর 
"  ণসাজে আমি সাজাব আজ; 
কবচকুগ্ডল 
ঝলসিল রত টির 


সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি J 

ভারতের রাণী কহে মৃদু বাণী ll 

“সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি | 
এ বাহিনীপতি চলিলা রণে। | 

লক্ষ যোধ প্রভূ তব 

এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী 


আমি অভাগিনী জনমি কামিনী | 
অবরোধে আজি রহিনু বন্দিনী |) 
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী All 

অন্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে। Hl 
যবে পশি তুমি সমর-সাগরে ULE 
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে IN 
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে, Hl 


সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ | 

তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ | 
হানি শত্ৰুশিরে বাসবের বাজ 

ভারতের বীর আইস ফিরে। 

নহে যদি শক্ত হয়েন নির্দয় I 

যদি হয় রণে পাঠানের জয় | 

না আসিও ফিরে,_ দেহ যেন বয় UN 

রণক্ষেত্রে ভাসি শক্ররুধিরে ॥ | 

৮ | 

কত সুখ প্রভু ভুঞ্জিলে জীবনে! 

কি সাধ বা বাকি এ তিন ভূবনে? | 

নয় গেল প্রাণ ধর্মের কারণে? || 

চিরদিন রহে জীবন কার? | 

যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ [10] 

গৌরবে পূরিত হবে দিক্‌ দশ I 

এ কান্ত শরীর এনববয়ন 

Il 


বন্কিম রচনাবলী 


করিলাম পণ শুন হে রাজন 
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
নাহি যতক্ষণ কর আগমণ, 
না খাব কিছু, না করিব পান। 
জয় জয় বীর জয় পুঙ্বীরাজ, 
লভ পূর্ণ জয় সমরেতে আজ 
যুগে যুগে প্রভূ ঘোষিবে এ কাজ 
হর হর শস্তো কর কল্যাণ ॥ 
১০ 
হর হর হর! বম্‌ বম্‌ কালী! 
বম্‌ বম্‌ বলি রাজার দুলালি, 
করতালি দিল-__ দিল করতালি 
রাজরাজপতি ফুল্ল হৃদয়। 
ডাকো বামা জয় জয় পুশ্বীরাজ 
জয় জয় জয় জয় পৃদ্নীরাজ 
কর, দুর্গে, পৃথ্ীরাজের জয় ॥ 
পারিনা ১১ 
এসি মহা ভুজদ্বয়ে 
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে 
পরার চারি গণ্ড বয়ে 
সুবাহু চন্দ্রবদনে। 
মহাগজপৃষ্ঠ শোভিল শরীর 
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর। 
কে জানে এতই জল নয়নে। 
১২ 
লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে 
জয় জয় বলে__ নয়নের জলে 
জয় জয় কথা না পায় ঠাই। 
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয় 
কাদ যতক্ষণ দেহ প্রাণ রয়, 
ও কানা রহিবে এ ভারতময় 
আজিও আমরা কাদি সবাই ॥ 
৩। চিতারোহণ 
১ 
কত দিন রাত পড়ে রহে র 
নারির রর মা খাইল পানি 
কি হইল রণে কিছুই না জানি, 


মুখে বলে পৃ্বীরাজের জয়। 
হেন কালে দৃত আসিল দিল্লীতে 
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে 
হায় হায় শব্দ ফাটে হৃদয় ! 
২ 
মহারবে যেন সাগর উছলে 
উঠিল রোদন ভারতমণ্ডলে 
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে 
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান। 
যবন সামাল সামাল 
আর যোদ্ধা নাই সে ধরিবে ঢাল? 
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ ॥ 
৩ 
ভূমিশয্যা ত্যজি - উঠে চন্দ্রাননী, 
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি, 
সন্মুখ সমরে বীরশিরোমণি 
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে। 
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে, 
বেকুষ্েতে গিয়া পূজিব প্রভুরে, 
পূরাও রে সাধ; দুঃখ যাক দূরে, 
"সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে ॥ 
যে বীর পড়িল সন্মুখ সমরে 
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে 
সে নহে বিজিত; অগ্গরে কিন্নরে, 
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়। 
বল সখি সবে জয় জয় বল, 
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল 
জ্বলন্ত চিতার প্রচণ্ড অনল, 
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥ 
চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি 
কুসুমের হার যোগাইল দাসী 
রতন ভূষণ কর পরে হাসি 
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে। 
কি হবে রহিয়ে ভারতমগ্ডলে? 
আয় আয় সখি যাইব সকলে 
যথা প্রভু মোর বৈকুষ্ঠবাসে ॥ 


আকাঙ্ক্ষা 


৬ 
আরোহিলা চিতা কামিনীর দল 
সুগন্ধে পুরিল গগনমণ্ডল_ 
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে। 
বলে সবে বল পৃদ্বীরাজ জয় 
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয় 
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয় 
চলি গেলা সতী বৈকৃষ্ঠবাসে ৷ 
ৰ 
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে, 
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে, 
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে। 
সেই চিতানল, দেখিল সকলে 
র না নিবিল ভারতমণ্ডলে 
দলিল ভিত - তেমনি অনলে 
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে ॥ 
আকাঙ্ক্ষা 
(সুন্দরী) 


১ 
কেন না হইলি তুই, যমুনার জল, 
রে প্রাণবল্লভ! 
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥ 


রে প্রাণবল্লভ! 
২ 
কেন না হইলি তুই, যমুনাতরদ 
মোর শ্যামধন ! 
দিবারাতি জলে পশি, _ থাকিতাম কালো শশি 
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥ 
ওহে শ্যামধন ! 
৩ 
কেন না হইলি তুই, মলয় পবন 
ওহে ব্রজরাজ ! 
আমার অঞ্চল ধরি সতত খেলিতে হরি 
নি মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥ 
ওহে ব্রজরাজ ! 


৪ 
কেনা না হইলি তুই, কাননকুসুম, 
রাধাপ্রেমাধার। 
না ছুতেম অন্য ফুলে, বাধিতাম তোর চুলে, 
চিকণ গাথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥ 
মোর প্রাণাধার ! 
৫ 
কেন না হইলে তুমি, চাদের কিরণ, 
ওহে হৃষীকেশ ! 


বাতায়নে বিষাদিনী, বসিতে যবে গোপিনী, 
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥ 
আমার প্রাণেশ ! 


৬ 


কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন, 
পীতাম্বর হরি ! 

রাখিতাম যত কর্যে হৃদয় উপরি ॥ 
পীতাম্বর হরি ! 


৭ 


কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে, 
সংসারে সুন্দর। 
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা, 
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর। 
শ্যামল সুন্দর ! 


সে আমার প্রাণধন ॥ 
৪ 


কেন না হইনু, হায়! কুসুমের দাম, 
কণ্ঠের ভূষণ। 
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে, 
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন-_ 
মেখে শ্রীঅঙচন্দন ॥ 


৫ 
কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা, 


রাধার বরণ। 
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে, 
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন-_ 
পর ভুলান কেমন ? 


৭ 


কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে, 
সংসারে সুন্দর। 

কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে, 

কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর 
প্রেম-সুখরত্বাকর ? 


অধঃপতন সঙ্গীত 
১ 


যথা হন্্য সুশোভন, সরোবরতীরে। 
৮৭২ 


যথা ফুটে পাতি পাতি, গোলাব মল্লিকা জাতি, 
বিগ্লোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে ॥ 
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাদের কিরণে সাজি, 


নাচিছে দোলায় মাথা ঠমকে ঠমকে। 
চন্দ্রকররেখা তাহে, বিজলি চমকে ॥ 


২ 
চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরী গণে, 
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে। 
তন্থুরা তবলা চাটি, আবেশে কাপিবে মাটি, 
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে ॥ 
নি নি খিনি 
0a ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি 
তাধ্রিম্‌ তাণ্রিম তেরে গাও না বাজনা ! 
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা ॥ 


ঘরে আছে পদ্মুমুখী কভু না করিল সুখী, 
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে। 
একা বসি ভাল বাসা ভাল লাগে কারে ? 
গৃহধৰ্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ, 
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই ! 
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই ॥ 


৪ 


আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তৃর্ণ' 
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে ? 
সে মদ্য লও সাতে, যেননা ফুরায় রাতে, 
সুখের নিশান গাঢ় প্রমোদভবনে। 
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা, 
টপ্‌ সুপ কারি কোৰ্ম্মা, করিবে বিচিত্র। 
র দেহ রত্ন, ইহাতে করিও যতন, 


সহ পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিভ্র। 
পেটে খায়, পিঠে সয়, আমার চরিত্র ॥ 


লিলি সলিল 


উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃত্জননি! 
তোমার কপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য 

শয্যায় পতিত রাখ, পতিতপাবনি ! 

বাকস বাহনে চল, ডজন ডজনি ॥ 


৬ 


কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি, 
মিছা করি ভন্ভন্‌ চাকরি কাটালে। 
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে, 


উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥ 
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া, 

কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে। 

দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে ! 


পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি, 
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার ? 


কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রে? 


দেলে ভরে দে; ওরে তং ছড়ি হে পারি 
কোথায় ফুলের মালা, দে না ? ভাল ভালা 
বংশী বাজায় চিকণ কালা ?” সুর দাও সে? 
ইন স্বর্গে খায় সুধা, স্বৰ্গ ছাড়া কি বসুধা * 
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরদে। 
টলমল বসুন্ধরা ভবানী জুভঙ্গে? 
» 
যে ভাবে দেহের হিত না বুঝি তাহার চিত 
ela te রান পরাতে 
না জানি দেশ বা কার ? দেশে কার উপকার : 
আমার কি লাভ বল দেশ ভাল হা ধরি 
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি 
দেশহিত করিব একা ক্ষুদ্র প্রাণী। 
ঢাল মদ ! তামাক দে ! লাও রাখি পীনি 


১০ 


মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে £ স্পিচ দিই টোনহলে 
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত। 
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছে শত শত 

এ কি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশহিত ? 
পদ্য লিখি নানা ছাদে, বেচি সস্তা দরে। 
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টেপৃষ্টে 


তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ? 


১১ 


লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙগস্থলে ? 
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, ররর 
মুলেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা। 
অথবা স্বাধীন হয়ে ওকালতি পাশ লয়ে, 
জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা ! 
সার কথা বলি ভাই বাঙ্গালিতে কাজ নাই 


ধর তবে গ্লাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটি 
শুন তবলার টাটি, বাজে খন্‌ খন্‌। 
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ 


কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর, 
কলহংস নাদে সরসী ভিতর, 
আমারি কিন্কর ॥ 

আমি হাসি আমি কানা, স্বরূপে শাসি নর ॥ 


৬ 


কে বাচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ? 


দেশে দেশে লয়ে যাই বহি যত ঘনে। 
আনিয়া সাগরনীরে, 
সিক্ত করি পৃথিবীরে, 
বেড়ায় গগনে। 
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ? 


৭ 
মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে। 
আমিই ভ্বালাই ধারে, 
আমিই নিবাই তারে, 


রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আজি 
রমণীতে বেচে রমণীতে 


* Vide Reign of Law. by Duke of Argyll, Chap. VII. Fl 


৮৭৮ 


“নল 


বিশালা সে পুরী নবমীর চাদ 
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে৷ 
কুলবালাগণে 


রমণীতে বেচে র 
লেগেছে রমণীরূপের হাট ॥ 

কত বা সুন্দরী, রাজার 
ওমরাহজায়া, আমীরজাদী ৷ 

নয়নেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি, 


অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী ॥ 
হীরা মতি চুণি বসন ভূষণ 


গৃহেতে হাধয়ে রেখ লো ধনি n 
পিঞ্জরেতে পুরি, 


light of Biras. 


টির রিট নী ০ ET Ett St RSS 
কাহার(ও) সহিত না করে দেখা ! 
প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী ৮. খোষ রোজ রি 
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে! এভারতভূমে আহে 
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা লও আমারে, শির কণ 
রনির রি. রর, ঝণ ॥ 
রাজার দুলালী রাজপুতবান বলে মোহিনীরে ধরিল রা 
চিতোরসম্ভবা কমলকলি ! যুথপতি বল | সেভ 
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা টন কক জর ভরা রি 
i সুখের বাজার দেখিবে রর কন 
খ শুনে বামা সুখী না হইল_ ডাকি ত্রাহি 
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট ৷ আহ অব অং বিজ নী 
রা বিকাইতে লাজ ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে ॥ 
রহ রে এও রিল কবিক কপালি কর মা আগ । 
নে র দিয়ে? অপর্ণে 
নিগমের দারে গেল চলিয়ে ॥ বর সাধ্য + _ নহে গো জননি 
বি? অতি সে কুটিল, এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ 
গ্েচে গ্েচে ফিরে, না পায় দিশে! সমর-রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি 
রি এ অসুরে নাশি, বাচাও আজ ॥ 
এখন বাহির হইব কিসে? 
না নিনজা 
ধরিতে পিঞ্তরে, কুলের নারী ৷ | 
রি... বৰ বাহিরিতে ঝুল পু রি 
J টিন দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো ৷ 
হাসিছে রূপসী নবীনা 
টি | মৃগেন্দ্র বাহনে, মূরতি কালো ॥ 
সহসা দেখিল সমুখে সুন্দরী নর বিজ ন্গ 
IEEE এ বিজলি ঝলসে লোচন তিনে ৷ 
চির দুলিতেছে গলে দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয় 
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির ৷ নি... মা 
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ! জাতি সারি লি টু 
না পাই যে পথ চিত 
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ | বাহে ভরিল, নারীর বুঝ 
নি... অমিয় বচনে তুলিয়া মন্তক 
সপ, হেন না দেখি রূপ! দাড়াইল ধনী ভীষণ রাগে । 
i. ৮৯ অনল অধরেতে ঘৃণা 
লো ধনাকর_ভারত-ডপ b রি পিল চে দুর 
টি বাজার দুলালী ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্ৰাট্‌, 
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে। bs Lahn Js tet 
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন' রি ধরন ৷ 
তব রী আমি' হে এবে ॥ বলে ধর তারে নাহি শরম 
আজ্ঞাকারী ৮৭৯ 


৮ 


ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল 


নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু ! 


হেন অপমান না হবে কভু ॥ 

বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত 
দেখিয়া তোমার সাহস বল । 

যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি, 
পুরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল ॥ 

এই তরবারি দিনু হে তোমারে 
হারক-খচিত ইহার কোষ ! 

বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য 
না রাখিও মনে আমার দোষ ॥ 

আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু' 


ভাই তব আমি ভাবিও মনে । 

যা থাকে বাসনা মাগি লও বর 
যা চাহিবে তাই দিব এখান ॥ 

তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তু 
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে! 

ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয়া দাও 
নির্গমের পথ, যাইব বাসে ॥ 


দেখাইলে পথ আপনি রাজন্‌ 
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে 
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয় 


হিন্দুমতি থাক ধর্মের পথে ॥ 


বসেছে বাজার রসের ঠাট ৷ 
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে 
লেগেছে রমণীরূপের হাট ॥ 
ফুলের তোরণ ফুল এ 
ফুলের স্তভ্তেতে ফুলের মালা । 
ফুলের দোকান ফুলের নিশান 
ফুলের বিছানা ডালা ॥ 
নবমীর এ বরষে চন্দ্রিকা 
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে! 
দোকানে দোকানে কুলবালগণে 
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে ॥ 

এ হতে সুন্দর, দির 
আর্যানারীরধচ্চমর্ম, সতীত্ব ব্রত 
জয় আৰ্য্য নামে আজ(ও) আর্ধধাসে 
আৰ্য্যধর্ম্ম রাখে রমণী যত ॥ 


ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে, 
নিজ গতি রেখ তায় ॥ 
কৃষ্ণ তাহে সুখ, 


৮৮১ 


৮ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


২ 


কে আনিল তোরে ফুল তরঙ্গিনী-তীরে? 
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে? 
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে! 


মেন বিহঙ্গিনী প্রায়, 
কিন্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা; 
কোথায় চলেছ ধরি, তরঙ্গিণীধারা? 


কাল স্রোতে তোরে(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত, 


মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে? 
ফেলিছে তুলিছে কত, আছাড়িছে জোর 


আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কুল 
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল । 


স্রোতে পড়্যে, 


ভাই ভাই 

(সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া) 
১ 
এক বঙ্গভূমে জনম সবার, 
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার, 
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার, 
ভাই ভাই সবে, কাদ রে ভাই। 

এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর, 
এক শোকে বয় নয়নের নীর, 
এক অপমানে সবে নতশির, 

অধম বাঙ্গালি মোরা সবাই ॥ ্‌ 


২ 
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব, 
বাঙ্গালির নামে করে ছিছি রব, 
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ। 
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী, 
কোমল পিরীতি, কোমল স্সেহ ॥ 


শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার! 
“ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!” সার 
দেহি দেহি দেহ বল বর বার 
না পেলে গালি দাও মিছামিছি। 
দানের অযোগ্য চাও তবু দান, | 
মানের অযোগ্য চাও তবু মান, 
বাচিতে অযোগ্য রাখ তবু প্রাণ, 
ছিছি ছিছি ছিছি! 
ছি ছি ছি ছি। 


ৰ ) 

৪ LV 
কার উপকার করেছ সংসারে? & 
কোন্‌ ইতিহাসে তব নাম করে? 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে? 

কোন্‌ রাজ্য তুমি করেছ জয়? 

কোন্‌ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল? 
কোন্‌ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল? * | 
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল 


অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥ 


নঃ 


* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ 


পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে_ব্যকরণের ত কথাই নেই।__লেখক। 


দুর্গোৎসব 


সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে? 
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা, 
ছড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে? 
তবে__বাজা ঢোল কাশি মধুর 
খেমটা তালে ॥ 


৩ 

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনস্তরঙ্গিণি! 
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখ রে সবার! 
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া, 
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই ॥ 
হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি, 
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই? 
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় 
ছাড়াছাড়ি, 

চড়ে না ভাতের হাড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই। 
বাজা রে ভাই ॥ 


৪ 
দশ ভূজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর? 
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে? 


ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাড়া কাজ নাই, 
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাড়ে। 
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাত দেখে পাই ভয়, 


প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে, 
আছে ঘরে বাধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই, 
তাই কিছু ভয় পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে। 
সিংহপৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাপি 
হাড়ে হাড়ে ॥ 


৫ 
তোমার বাপের কাধে__নগেন্দরের ঘাড়ে 
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ__দেখে গিরিবালে! 
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হ্যাক্ষের জালে। 


তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর__ 
সিংহের চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে! 
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে 


রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়াল! 


বঙ্কিম রচনাবলী 


৬ 
এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, 
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান! 


সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান। 
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই, 

দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান। 
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান ॥ 


প্রফুল্ল মনে ॥ 

৮ 
তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে 
ঘরে পরে বিষধর বিষে বঙ্গ ভূর ন্‌ 


নিতি নিতি অপমান, ড্র জবর প্রাণ, 
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে; 
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে! 


বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গরাগুগোল, 
দেব ভাই গাটার ঝোল, সোনার+বরণ ॥ 
৮৮৪ 


ন্যায়রত্র এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি, 
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন? 


১০ 

যা দেবী সর্ববভৃতেষু-_ছায়া রূপ ধরে! 

কি পুথি পড়িলে বিপ্র! কাদিল হৃদয়! 
সর্ববভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কায়া, 

ঘুচিবে সংসারে মায়া, যদি তাই হয় ॥ 
আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা? 

যা দেবী সর্ববভূতেষু, শক্তিরপে রয়? 
বাঙ্গালি ভূতের দেহ-_ শক্তি ত না দেখে কেহ; 

ছিলে যদি শক্তিবূপে, কেন হলে লয়? 
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ। জয় মা চণ্ডীর জয়। 


১১ 

পরিল এ বঙ্গবাসী, নৃতন বসন, 
জীবন্ত কুসুমসঙ্জা, যেন বা ধরায়। 
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে, 
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়। 
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায়? 
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাড়াভাড়ি, 
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায়? 
বর্ষে বর্ষে ভুগি মা গো, বড়ই টাকার দায়! 


১২ 

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার ভবালায়। 
তুমি এলে শুভঙ্করি! বাড়ে আরো দায়। 
কে এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও, 
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না সকল 
তুমি ধৰ্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ, 

তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়। 
কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ, 
দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়। 
টাকা ভক্তি, টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি, 

না জনি ভকতিস্ততি, নমামি টাকায়? 
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি, 
অন্তিম কালে পাই মা যেন রূপার চাকায়? 


১৩ 
তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র, 
হে টাকে! ইহ জগতে তুমি সুদর্শন। 
শুন প্রভু রূপচাদ, তুমি ভানু তুমি চাদ, 


দুর্গোৎসব 


ঘরে এসো সোনার চাদ, দাও দরশন ॥ 


হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন। 
তন্ববরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন। 
পশিয়ামরম-মাঝে, 
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন ঝন! 
টাকা টাকা টাকা টাকা! 
বাকসতে এসো রে ধন। 


১৪ 
তোর লাগি সর্ববত্যাগী, ওরে টাকা ধন! 
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে! 


তেয়াগিনু পিতা মাতা, শক্ৰ যে ভগিনী ভ্রাতা, 


দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সপে! 
বুঝিয়া টাকার মর্ম, 
করেছি নরকে ঠাই, ঘোর কৃমিকৃপে ॥ 
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, লোভে পড়ুক বাজ, 
অসুরনাশিনি চণ্ডি আয় চণ্ডিরূপে! 
এ অসুরে নাশ মাত! 
শুম্তে নাশিলে যেরূপে! 


১৫ 
এসো এসো জগন্সাতা, জগদ্ধাত্রী উমে 
হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে। 


আজি পর্ণ বার মাস, op 
আবার পূজিব তোমা, র প্রসঙ্গে? 
সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাটি 


১৬ 
ওই শুন বাজিতেছে গুম্‌ গাম্‌ গুম্‌ 
ঢাক ঢোল কাড়া কাশি, নৌবত নাগরা। 
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিসী, 
ব্লাধিবে ভোগের রান্না, হাড়ি মাল্শা ভরা। 


মোচা কুমড়া আলু বেগুন, 
আছে কাড়ি করা ॥ 


নারীকঠ মৃদু বাজে, 


তাজেছি যে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম, 


আর মা চাও বা কি?  মট্কিভরা আছে ঘি, 
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা! 
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, 
ভাল করো পেট ভরা। 


শি 
আর কি খাইবে মাতা? ছাগলের মুণ্ড ? 
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরপিণি। 
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা !£ 
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি! 
কে 


ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ববসংহারিণি? 
করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি, 
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি; 
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং! 
নাচো গো রণরঙ্গিণি। 
১৮ 
ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে 
এশিকী মানসী শক্তি! তীব্র জ্যোতির্ময়ি! 
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ, 
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজরী। 
এ শক্তি দিতে কি পার? ঠুসে তবে পাটা মার, 
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী। 
নৈলে তুমি মাটির টিপি, দশমীতে গলা টিপি, 
তোমায় ভাসিয়ে গাজা টিপি, সিদ্ধিরস্ত কই। 
এটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় মৃন্ময়ি! 


১৯ 

মন-বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা, 

এটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে। 
শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতার মেজাজ কড়া, 

হইয়াছি আধ পোড়া, সংসারজবালাতে। 
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া, 

খাণে করলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে। 
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না 


এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে? 
বোতলে এটেছি ছিপি! 
পার কি তুমি খোলোতে? 


২০ 
কাজ নাই সে কথায়; পূজা কর সবে। 
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে? 

৮৮৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম। 

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না- এঁকোই বল--নহিলে আমরা কেহ নই। চল-_আমরা ক্ষুদ্র 

মাতিছ হি রে জাইকা চিক লা আমরা দু 

বাণিজ্য ধাচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব শট পতঙ্গ ধাচিবে। আমরা ক্ষুদ্র 
বৃষ্টিবিন্দ_আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি। 


রাতের কে হক নবনীল কান লগত আয় মা ি্গলবািনী 
=" আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! 
বত তুমিও তাক ডে ডেকে, হে হেলে, নে ন সিন চলে 
ারোগাদনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল 


; র র বড় ব্যথা। 
দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে__নদী দুলিতেছে, 
ওকে মাথা মাইয়া প্রণাম করিতেছে- চাষা চিতে & 


ন অনভদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। 
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উস আর জা 
কে? 


র (কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুত্তরে, আরে 
চাই লাক কানে দত, দেখিয়া 
না নথ তে নে দে 

নল পারিনা দর ভাল উরি সাব দর 

৮৮৮ 


A 


খদ্যোত 


পাই না। চন্্সূর্যাও সুদিনে-_দুদ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর 
বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনিশ্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে__ “Hora non numero nisi serenas!" 
কেবল তুমি খদ্যোত,__ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্ববদা হত-_তুমিই সেই অন্ধকার দুদ্দিনে 
বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি। 

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো আছে-_আমিও মনে জানি, 
আমারও অল্প, অতি অল্প আলো আছে--তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ 
নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ_-তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা 
হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে ; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ 
নাই_ প্রশ্কটিত কুসুমের শোভা পর্যন্ত নাই__কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে-_আর তুমি 
আছ-_তখন, বল দেখি, অন্ধকরে কি সুখ নাই? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে 
শব্দায়মান অসহা সংসারের পরিবর্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার ; আর মুদিত কামিনীকুসুম 
জলনিষেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না? 

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি এ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে এই ঘোর 
দুর্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে-_-অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ 
দেখিবে না-__অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে__আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব ; অনেক জ্বালায় জবলিব। জীবনের 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে অতি কঠিন-_অতি গৃঢ় অতি ভয়ঙ্কর-_ কুদ্র হইয়া তুমি কেন জল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন 
জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী__-আমি ভাবি আমি অসুখী। তুমিও 
কীট__আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট-_তুমি সুখী_-কোন পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি 
কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না 
কেন গ্রহ উপগ্রহ ধুমকেতু নীহারিকা, কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে;ভাব কি? যিনি এ সকলকে 
আলোক দিয়াছেন__তিনি একের বেলা বড় ছাদে__অন্যের বেলা ছোট ছাদে গড়িলেন কেন? অন্ধকারে এত 

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার 
রাত্রের জনা পাঠাইয়াছেন। আলো একই--তোমার আলো ও সূর্যোর-__উভয়ই জগদীশ্বরপ্রেরিত__তবে 
তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য ; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য।_এসো কীদি। 

এসো কাদি__বর্ধার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নকষত্রপ্রোজ্বল 
বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিস্তের জন্য; বর্ষা তোমার 
জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাদিতে চাহিতেছিলাম_ুকিন্ত কাদিব না। যিনি তোমার আমার 
জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাদিয়া তাহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার 
আমার নিত্য সম্বন্ধই তাহার ইচ্ছা, আইস অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদখিনী দেখিয়া, এই 
অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমগুলের করাল ছায়া অনুভূত করি ; মেঘগর্জন শুনিয়া, সর্ববধবংসকারী 
কালের অবিশ্রান্ত গর্জন স্মরণ করি ;__বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার 
ভয়ঙ্কর ক্ষণিক, তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জনাই প্রেরিত হইয়াছিলাম : কাদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে 
জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি। 

নহিলে আইস মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল 
মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না--আশার আলোকে 
আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার ঝাপ দিয়া পড়িলাম, কত বার পুড়িলাম, কিন্তু 
রিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিগ্নান্‌ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব__বড় সাধ ; 
$ এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই! তুমি এ 


য়! আমরা খদ্যোত! 
দা য়কৃত অন্ধকারমধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে 


কিসলয়কৃত 
হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই। 


মনুষ্য খদ্যোত। 


৩ ক 


বাল্যরচনা 


কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও 
[এই কবিতাগুলি লেখকের 


হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য। অতএব কিছু পরিবর্তন না করিয়া “ললিতা"নামক ia sb sae hae 
পারল নস নামক কাবাখানিতে পরিবর্তন বড় সহজ ন ক কাযা পুত করিতে 
সামান্যরূপ পরিবর্তন করা গিয়াছে।] 


ললিতা 
ভৌতিক গল্প 


“O Love! 
Where tra 
Here is th 
And here 


in such a Wilderness as this, 
nsport with Security entwine. 
e Empire of thy perfect bliss. 
art thou a God indeed divine." 


Gertrude of Wyoming. 
“But Mortal pleasure: what 


art thou in truth! 
The torrents" Smoothness ere it dash below." 
Ibid. 
প্রথম সর্গ শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর! 

১ কোন হিংস্র পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥ 
মহারণ্ অন্ধকার, গভীর নিশায় অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম । 
নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায় ॥ পার শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর ॥ 
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে ৷ গর সঙ্গীত সেই! ভাসে নদী দিয়ে 


কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে 


হে নির শেন কোন বিরহিণী কেঁদে কেঁদে মরে ॥ 
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে, শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস, 
কল কল করি বারি সুরবে উছলে ॥ যেন কত সুখস্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ ; 
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন! কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে, 
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ ॥ কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে ॥ 
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর, ফুলিয়ে উঠেছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে । 
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, নীল জলোপর ॥ ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে ॥ 
ঘোর স্তর নদীতটে ; শুধু ক্ষণে ক্ষণে, ছেড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে। 
কোন কীট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে ॥ ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান 'সনে ॥ 


৮৯০ 


০০০০০ 


আর যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই! 
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই ॥ 


গগন গুমুরে মরে, সুখময় বাসে ॥ 
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী ৷ 
ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী ॥ 
মিশেছে সে চন্দ্রিকায় ; ভাবে তায় চিত্ত 
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিতা ॥ 
যৌবন আশার সম ফুল্প রূপ তার! 
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার ॥ 
স্থিরা ধীরা সুকোমলা বিমলা অবলা ৷ 
সবে নব পুরিতেছে যৌবনের কলা ॥ 
মোহন সঙ্গীতে মন বেধেছে যতনে ৷ 
প্রেম যেন শুনিতেছে আশার বচনে ॥ 
বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায়। 
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥ 
গলিল নয়নপদ্ম ; মুগ্ধ তার মন, 

প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন, 
সকলি করেছে যেন গীতে সমর্পণ ॥ 
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান? 
কেন তাতে এত আশা? কে হরিল প্রাণ? 


শীঘ যাও দেশাস্তরে না হতে যামিনী ॥ 
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ ৷ 
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান ॥ 
মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায় ৷ 

ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায় ॥ 
পথিমধ্যে দস্মুদল আসিয়া রোধিল ৷ 

ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল ॥ 
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে ॥ 
কোথায় মন্মথ গেল, তরি কোন্‌ ভিতে ৷ 
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে ৷ 


তখন ললিতা কয়, “আর জ্বালা নাহি সয়, 
পড়িয়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়েছি ॥ 
কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার, 
তীরে তীরে কেদে কেদে এতদূর এয়েছি ॥ 
দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ, 
দয়া করি কালী আজি রেখেছেন চরণে ৷” 


পতি বলে “শুন প্রিয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে, 
মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিনু কাননে ॥ 
দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার, 
নীরবে নিশ্মলা নদী তার মাঝে বহিছে। 
ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ, 
তরুদলে ঢুলে জলে, ঘুমাইয়া রহিছে ॥ 
যে স্থির অরণ্য নদী, যেন বা সৃজনাবধি, 
কোন জীব কোন কীট.তথা নাহি নড়েছে। 
প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা, 
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্বস্থানে পড়েছে ॥ 
ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুলিনু প্রাণে, 
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে। 
শুধু এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে! 
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম, 


৮৯১ 
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এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত ৷ 
তথা রিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন, 
ললিতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত ॥” 


৫ 


কাপিল কানন স্তব্ধ! 
কাপে হৃদি শুনি শব্দ ৷ 


হেরি তব মুখে, 


স্বৰ্গসুখে হব লীন ॥ 


বল তার চেয়ে, 
কি সুখ আছে হে আর ॥ 


মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজাধনে, 


প্রিয়মুখ ব্রিসংসার তায় । 
হাদে তার যে রতন, 


নিরমল সুখে, 


সব হবে স্থির, 


স্বৰ্গপদ পেয়ে, 


দুঃখের গভীর বনে, সেই স্বপ্নে সুখ মনে, 
প্রেম রীতি কে জ্ঞানে কেমন ॥ 


২ 


চলিল চরণে চন্দ্রবদনী ৷ 
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী | 
উষার প্রখর তারকা ধনী ! 
চলিল গজেশগামিনী ॥ 
উভয়ে মরেছে হৃদি যাতনে ৷ 
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে ৷ 
কাধে কাধে ধরি চলে কাননে! 
গভীর নীরব যামিনী ॥ 
শিরোপরে শাখা বিনান ঘন ৷ 
আসিবে কেমনে শশিকিরণ ৷ 
তরল তিমির ভীষণ বন! 
দেখিয়া শিহরে কামিনী ॥ 
আঁধার আকাশে, নক্ষত্রাবলি ৷ 
তেমনি কাননে কুসুম কলি । 
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গলি । 
সে নব নীরদ দামিনী ॥ 
ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির ৷ 
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর ৷ 
ধীরে ধীরে ঝরে নিঝরি নীর ৷ 
আধারে নিরখে রঙ্গিণী ॥ 
লাগিয়া নির্বরে ঈষৎ আলো । 
দেখে ফুলময় সে জল কালো । 
আঁধারে কুসুম পরশে গাল! 
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী ॥ 


স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারি ধারে 
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভুলল। 
দুজনার মুখ চেয়ে, ু্গনারে বুকে নি 
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল ॥ 


ললিতা 


জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন, 
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে ৷ 
আ মরি! কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধবনি, 
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে ॥ 
বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত, 
দেখে .শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে। 
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার, 
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে ॥ 


দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে ॥ 
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে ৷ 
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্খানে ॥ 


৫ 


মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে ৷ 
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে ॥ 
এমন বিপদহীন বিজন কানন ৷ 

এমন বিরল প্রেম গভীর এমন ॥ 

কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার ৷ 
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার ॥ 
রবে না এমন সুখ মানব কপালে ৷ 
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে ॥ 
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায় ৷ 
যেন কোন মেঘ-ছায়া পড়িছে ধরায় ॥ 
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে ৷ 
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে ॥ 


৮৯৩ 
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ভাসে ৷ 

নিশীথে নিদ্রিত বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ, 
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে ॥ 

উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত ৷ 

স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়, ৷ 

শিহরিছে পুলক ' পূরিত ॥ 

যেন কেহ বিরহের জ্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে ৷ 

নাথহৃদে ছিল ধনী, গলিল শুনিয়ে ধ্বনি, 
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে ॥ 

গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় 
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অন্ধকার ভীমতল হইল আসিয়ে ॥ 
ভীমতর নাদে যেন কাপে নভ হৃদি । 
কাদিয়া উঠিল দোহে, “হা বিধি! হা বিধি!” 


১০ 


গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ, 
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে ৷ 

পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর, 
ুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে ॥ 

বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়, 


কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন ৷ 
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে, 

বড় বড় মহীরুহগণ ॥ 
ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ 

মানুষ চিবায় ভূতগণে | 

রেগে রেগে গৰ্জ্জে বায়ু সনে ॥ 
উপরি উপরি ধবনি। আছাড়ে সহস্রাশনি 

খণ্ডে খণ্ডে ছেড়ে বা গগন! 
বিদারিয়ে বিটগীরে,  বড্রাগি পোড়ায় শিরে, 

কাদে যত সিংহ ব্যাঘগণ ॥ 


১১ 


ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী ৷ 
হে ধাতঃ কাপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ॥ 


উজ্জ্বল র 
মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মনমথ ॥ 
মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার! 


ফুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে। 
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে ॥ 
এখনো সুস্থির মুখ রূপের ছায়ায় ৷ 
প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায় ॥ 


কি 
তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়! 
বিবাস বিমল পড়ি শশীর কিরণে। 
ভিতরে নিষ্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে ॥ 
১৯৪০ 
পদ 
এরা থেকে চিরকাল ৷ 
ধরাধারে কি সুখ কপাল ॥ 
বন লাগি ছিল বা বত 
লন গেল তাহারি হৃদিতে ॥ 
! কত সংসার যাতনা ৷ 
গ শোক সহিতে হলো না ॥ 
সি ৮ 
ঃ কীট, প্রাণের সুসারে ॥ 
পাম দু আোতোপরে। 
ভেসে 
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ওইখানে দেহাম্বজ মাটি হয়ে যাবে ৷ 


জানিবে কে? দেখিবে কে? কেদে কে ভিজাবে? 


চন্দ্রিকার নীলাকাশ-গায়, দুটি দেবদারু দেখা 


যায় ৷ 
কাল যেন প্রহরী তাহায় ॥ 
বারেক না ক্ষান্ত আছে নক্ষত্রমগ্ডলী কাছে, 


অদ্যাপি বিলাপ কেন করে ॥ 
গণ্ভীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন বা সন্ধ্যায় 
শরন্নদী ৷ 
শুনিলে শিহরি স্মরি মেধার মারুতোপরি, 
জানিনে কি জলধি ॥ 
শ্যামলা গুল্মিনী চির ব্যাপিয়াছে সেই 
স্থান সব। 
তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে, 
সুধাপানে শিহরিছে নভ ॥ 


ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে? 
কি আছে সংসারে আর বীধিবারে মোরে! 


৮৯৬ 


এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে ধাশরী 
বাদন ৷ 
অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে, 


গায় সাধে মনের যাতন ॥ 
মোহমঞ্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধবনি-বিহীন 


কুজ্জোপরে ৷ 
ভঙ্গে স্বপ্ন উষা আসি, অমনি নীরব ধাশী, 
গল্যে যায় সে রূপ নিকরে ॥ 
ধূলি হয়ে এই কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ 
সনে। 
প্রতি নিশি এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত, 
ললিতা মন্মথ দুই জনে n 


সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার ৷ 
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর ॥ 
বিজন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি ৷ 
ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী ॥ 
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে ৷ 
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে ॥ 

চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে ! 
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্গে ॥ 
শিরে মন্ত সমীরণ, শব্দ মিশে তার ৷ 
থেকে থেকে রেগে রেগে ছাড়িব হুঙ্কার ৷ 
নিরখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর ৷ 

ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপর ॥ 
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগনে | 
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে ॥ 

পদে তার আছাড়িবে প্রমন্ত তরঙ্গ, 


আ মরি এসব কবে হেরিব নয়নে ॥ 
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী ! 
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী ॥ 
আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে! 


বক্র 
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রবি নিজে নভরাজ দেখাইবে করে ॥ 


করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারি ধার ॥ 
নীরব নিশ্চল দ্বীপে রহিবে সকল । 
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল ॥ 
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গনিকরে ৷ 
অথবা বিদরে বন এক পিকস্বরে ॥ 
তরুলতা মাঝে দিয়া বিমল গগন | 
কিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন ॥ 


নাচাইয়ে হৃদি ডোরে জাগে আচম্বিত ॥ 
আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে । 

অনন্ত স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে ॥ 

নবীনা রূপসী একা কাপে এক তারা, 
যেন নব প্রণয়িনী প্রণয়সাগরে ৷ 

ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা, 

কত আশা কত ভয়ে কাপিছে অন্তরে ॥ 


স্বপ্নভূমি সম ধরা 
ঝর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে 
অনিবার সর সর উদ্ধে তরুগণ 


চেয়ে রব ; জানিব না মিলাল কখন ॥ 
৮৯৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে 
গিরি বারি বনাকাশ নিদ্রিত নীরবে ॥ 
মনঃসুখে মনোদুখে মোহিত হৃদয়ে ৷ 


যেমন সে পরশিত ভাগীরথীতীরে ॥ 
ধুমেতে আকাশে মিশে তরুদলতীরে ৷ 
পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধীরে ধীরে ॥ 
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে ৷ 
ণয়ী ঢুলিয়া পড়ে প্রণয়ীর অঙ্গে ॥ 

স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না! 
র শশীকরে স্বপ্রসম মিশে, 
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কতই তরঙ্গ বয় আলোক বসনে ॥ 
তারা গেলে হবে কুঞপ্তে বিজন আঁধার ৷ 
একাকী কাদিব দেখে ঝরা ফুলহার ! 
নিমিষে ঘুচিবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে ! 
সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধারে দোলে ॥ 
কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি__ 
কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী__ 
গিরিগুহা মাঝে গর্জে ক্রোধ ঝটিকার ৷ 
শুনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার ॥ 
ভীমরণে প্রাণপণে পাগল পবন ৷ 
ঘরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন ॥ 

রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ ৷ 
হমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাড়িবে অঙ্গ ॥ 


/ ] 


বাল্যরচনা__ পদ্য 


[সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র হইতে] 


পদ্য 


( হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থায় লিখিত ) 


চন্দ্রাসা সহাসা করে. উষাকালে সতী। 
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি ৷ 
প্রিয়া প্রতি পতি তার, করিছে উত্তর। 


চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর ॥ 


প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি 
দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর 
পয়ার 


ত্র কহ না কি হেতু কান্ত, শশী অস্তে চলে। 
তব মুখে মূক হোয়ে, চলে অস্তাচলে ॥ 
স্্রীং। দশদিগ কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়। 

তব মুখ আলোকেতে, হয় প্রভাময় ॥ 
্ত্র। কি হেতু কোকিলকুল, কুহু কুহু করে। 
তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে ॥ 


পং। 
ক্লীং সে রবে কি হেত প্রাণ, হোয়েছে বিকল। 
পং। আমারে নির্দিয় বোলে, পাও প্রতিফল ৷ 


স্্রীং। গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্রমে কি কারণ। 


টা তব মুখ পদ্মগন্ধ, করিবে গ্রহণ ॥ 
্ত্র। অনিল অনল সম, কেন হয় জ্ঞান। 
গং পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ ॥ 
্ত্রীং। সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমণি। 
পং। ভাবের এমনি ভাব, এভাব এমনি ॥ 
্ত্রী। তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই। 
পং দেহে যদি নই, কিন্তু, আন্তরেতে হই ॥ 
্ত্রী। কেন পতি, দীনপতি, উঠিছে গগনে। 
পং। ওমুখ নলিনী ফুল্ল, করণ কারণে ॥ 
ক্ত্রীং। কোথায় যাইছে সব, মধুকরগণ। 

পং। বদন কমল তব, করে অন্বেষণ ॥ 


_ “সংবাদ প্রভাকর, ২৫ য়ারি, 
১৮৫২ 


* 'সমাচার 


প্রভাকরে' এই ভুলগুলি সংশোধন 
ভুলগুলি সংশোধন করা হইয়াছে। 


বিরলে বাস 


শ্রীযুক্ত দপণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। 


অনুগ্রহপূর্বক আমার কএক পংক্তি আপনকার 
দর্পণে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়। 


বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুপ্ভবনে। 
যেই জন বাস করে, সুখী সেই জনে ॥ 
সেই নিৰ্জ্জন বটে কিন্তু একা নয়। 
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয় ॥ 
কতমত কাণাকাণি রাজার গোচরে। 


তুচ্ছ মান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়। 
তাহা হতে মলয়জে, মিষ্ট বলা যায় ॥ 
আর মিষ্ট নবপৃম্পে সুগন্ধি পবন। 
ধন বিষ হতে মিষ্ট, নদীর জীবন। 
চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার। 
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকার ॥* 
আীবন্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
_ "সমাচার দর্পণ', ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২ 


| 
জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য 


চৌপদী 


যামিনী যামেক যায়, সেবিতে শীতল বায়, 
সঙ্গে করি ললনায়, রসময় বসিয়া ৷ 
প্রেম আলাপন করে, সরসেতে রসিয়া ॥ 


দর্পণে' মুদ্রণকালে কবিতাটিতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১০ মাচ্চি ১৮৫২ তারিখের “সংবাদ 
করিয়া একখানি পত্র লেখেন। (শনিবারের চিঠি' ১৩৩৮, পৃ. ২৮৯-৯১ দ্রষ্টবা)। এই কবিতাটিতে 


৮৯৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কোথা রয় করচয়, মরি মরি মরি হে ॥ 

ওলো প্রণেশ্বরি, তব মুখ রূপ ধরি, ্ 

পুলা রূপে মনো হরে লো। কিন্তু তো তাহারি সম, জীবন যৌবন মম, 

বুজি ঘা সে শলী হবে, বুরিলাম, অনুভবে, তবে কেন তার তম, মিছামিছি করি হে! 
তলে র লো॥ যৌবন লাবণ্য নিয়ে, তোমার হইয়ে প্রিয়ে 

নহিলে কে আর তবে, হেন রূপ ধরে লো তামার হ 


তব মুখ কায়া, 

কিন্বা তব মুখ ছায়া, ধরি তব মু 

শোভিল গিয়া, আলো করি করে লো! 
নয় তা নয় সখি, উহাতে কলঙ্ক লখি, 


এও 


কলঙ্ক তো না নিরখি, ও মুখ উপরে লো ॥ 

তব মুখোপরে, সে কলঙ্ক না বিহরে, 

চি tpt hi হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর 
দেখ লো নয়ন তারা, গগনে যতেক তারা, সহিত পতির কথোপকথন 
কত শোভা করি তারা, সুখেতে বিহরে লো ॥ 

যেন তব নেত্রবর, তারা হেন দীপ্তিকর পতি 

আহা কিবা মনোহর, অন্তর শীহরে লো। 

কিন্তু দেখ হায় হায়, চপল চপলা প্রায় লঘু ত্রিপদী 

তারা এক খসি যায়, কি দুখের তরে লো ॥ 

বুঝেছি বুঝি লো পরিয়ে, তব নেত্র নিরিয়ে রাখ রাখ প্রিয়ে বসনে ঢাকিয়ে 
হইয়ে ব্যথিত হিয়ে, লুকালো অন্তরে লো? জলদ চাচর চয়। 
পপ সুরা যায়, দেখে জলধর ভয়ে শশধর 
দেখিয়ে পলায়ে যায়, অভিমান ভরে লো। a avn 

তায় করি দরশন, মম নেত্র তারাগণ, আরো মোর প্রাণ ঘটি 
অভিমানে পলায়ন না করে না করে লো। দেখে নিজ প্রাণ শশী 

কিন্তু যত দেখে তায় যত আরো, দৃঢ় চায় কুমুদিনী সতী ca 
কুমুদিনী যেন পায়, পতি শশধরে লো ॥ উজির 

যতেক বলিল পতি, না শুনিল রসবতী, রা এরি টি 
পম নায় রতি, হি নেয়ে রহিল। যে সতিনী তব কোলে । 

এব নাহিক সরে, বন্ধিযাক্ষে ভাব ভরে; সে সতিনী তার তাহারি প্রকার 
ত করে, অনয নল ডুবিয়ে মরিবে জলে ॥ 

তবে মুখ অধোকরে, অতিশয় দুঃখভরে, তাহে এই ভা hee 
কম্পাইয়ে পয়োধরে, দীর্ঘশ্বাস বহিল ৷ He 

তখন নয়ন তার, উজ্জ্বল হীর সতিনী টি 

অঙ্ুধার, দুঃখে পতি কহিল ॥ পাছে সখি বহে নীরনঃ 

ওলো প্রাণ প্রেমাধার সহে না না আর, তাই লোসু | - SHEL 
এই বিন্দু অশ্রধার, প্রাণে নাহি সহিল। না . 
ই ল নিশাপতি তবে, ভীত আর নবে, 
কিন্তু তব অশ্ুজল, মোরে আরো দহিল ॥ কা 

চন্দ্ৰমুখী কয় তায়, দেখ সখা হায়। হায়, বিমোচন 
এখনি দেখিনু যায়, গগন উপরি হে। রী 
এই দেখি যে তারায়, প্রশ্বুলিত স্বরণ প্রায়, রী 
অপরূপ শোভা পায়, কতবার ধরি হে॥ যে ছিল তপন, দি রা 
মুহূর্তেকে মধ্য তায়, কেহ না দেখিতে পায়, রর পীর দা? 
কোথা গেল হায় হায়, স্থান পরিহরি হে। এ যে দিনপতি, গর 
কোথা তার এ সময়, মনোহর অঙ্গ রয়, তাহার কারণ কিল 
৯০০ 


বস 


বাল্যরচনা-- পদ্য 
পতি পতি 
দ্বাদশ তপন, বিহরি গগন না লো প্রাণ সখি বিটপি নিরখি, 
বিতরিত খর কর! হেমন্তে তোমায় প্রাণ ৷ 
কিন্তু খসি পরে দশ দিবাকরে, নব পল্লপবিত, ফলে সুশোভিত, 
গেল তব নখোপর ॥ তুমি তরু করি জ্ঞান ॥ 
এক রবি খসি তব ভালে পশি অধরেতে তব নবীন পল্লব 
সিন্দূর বিন্দুর রূপে ৷ পল্লপবিত তরু তাই ৷ 
দ্বাদশ দিনেশ, এক অবশেষ, সেই তরুফল, ও দুই শ্ৰীফল, 
উজ্জ্বল হবে কি রূপে ৷ তোমাতে দেখিতে পাই ॥ 
নারী নারী 
হেমন্তের আগমনে | নীরব কোকিলকুল ৷ 
পাছে বা পলায় প্রাণ পদ্ম তায় কি হেতু বলনা, নাকরে কলনা, 
এ ভয় তা দরশনে ॥ হিমে কেন প্রতিকূল ৷ 
গতি পতি 
করাল মরাল মনে জানি কাল শুন প্রাণ বলি কোকিল কাকলী 
কমল কমল হরি ৷ যেহেতু হইল হারা । 
ভয় যুক্ত হিয়ে রহে পলাইয়ে, মধুস্বরে তব হইয়ে নীরব, 
(তোমারে আশ্রয় করি ॥ তোমারে শাপিছে তারা ॥ 
হেরিয়ে নখরে তি দিবাকরে, তব বিধুমুখ হইবেক মক 
| তাহার নিকটে যায় ৷ যেমন তাহারা হয়! 
তোমার গমন, হংস নিদর্শন, তাই বুঝি প্রাণ যবে কর মান 
| দেখিলেক সে তথায় ॥ ও মুখ নীরবে রয় ॥ 
i ত্রাণ স্থানে নিরুপায় ! নারী 
য় অগতি, ত্যজে 
এ শেষেতে পলায়ে যায় ॥ কেন ফণিবর, প্রবেশি বিবর 
পাতালে গমন করে৷ 
নারী 
শরদ স্বভাব, ত্যজিব স্বভাব পতি 
ধরিল মলিন ভাব ৷ 
অতি মনোহর, পদার্থ নিকর, বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি 
হইলেক রসাভাব ॥ পলাইল বিষধরে ॥ 
বিধল্লান অতি দীন দিনপতি, যদি বল ধনি দূর হলে ফণি, 
নলিনী মলিনী হয়! অবনী মণ্ডল হতে । 
আর তরুদলে, ফলনাহ ফলে, আর ধরাতল; কিছু হলাহল, 
পর্ণ পরু পত্রচয় ॥ রহিবে না কোনমতে ॥ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়, 
তোমার নয়নে প্রাণ ৷ 

সে গরল পারে, 
করিবারে সমাধান ॥ 

কিন্ত চমৎকার, _ 
সবে ত্যজে যত্ন করি। 
বাঞ্ধা করে ডুবে মরি ॥ 
ইচ্ছাক্রমে হয় পান৷ 
পান করে ওরে প্রাণ ॥ 

কিন্ত চমৎকার, 


নাশার্থ রয়েছে তাই ॥ 


তাড়ায়ে মলয়, কাল হি 
এলো কোথা হোতে বল। টু 
হয় অনুমান, 


সংহার সংসারে, 
সর্প বিষাধার, 
শুধু কলহির, 
প্রেমিকে কেবল, 


পতি 
হিমালয় ভয়ে ত্ৰিভুবন ময়ে 
আর তার স্থান নাই ৷ 
গায় তরপাশে আশ্রয় নিশ্বাসে 


গগনে রজনীভাগে ৷ 
রাখিব নয়ন আগে ॥ 


বালযরচনা-_ পদ্য 


্ত্রী। হইয়াছে জল, বড়ই শীতল, 
ছুইলে বিকল, হইতে হয়। 

আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন 
সে বন এখন, নাহিক সয় ॥ 

হইলেক লয়, 


কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়। 


সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল, 
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায় ॥ 
পতি। মোরে নিরন্তর, ভি 
পাবক প্রখর, দাহন করে। 
মম দেহোপর, রাতের, 
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে ॥ 
স্ত্রী কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি, 
ধরায় বিহরি, রহে এখন। 


তাজিতে ধরণী, নাচায় রজনী, 
বল গুণমণি, শুনি কারণ ॥ 
পতি। নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে, 
তখন হেরিয়ে, তোমার মুখ। 
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি, 
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ ॥ 
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণধন, 
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়। 
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি, 
বহুক্ষণ ধরি, রয় ধরায় ॥ 
কিন্তু লো যেক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জনে, 
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে। 
হেরি ও নয়নে, নিশা ভাবি মনে, 
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে ॥ 
স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ 


নিরখি প্রভাতে, এ কুজ্াটিকা। 
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়, 
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা ॥ 


পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প, 
তাহার কারণ, শুন ইহায়। 
তব নিকেতন, আসিল মদন, 
আপন যাতন, দিতে তোমায় ॥ 
যে বহ্নি নয়নে, সে ভন্ম হয়। 
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার, 
অবনীতে আর, নাহিক রয় ॥ 
ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর, 
প্রবল দহনে, দাহন হয়। 
দাহনে ধূম ব্যাপে নভোভূম, 
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয় ॥ 
্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান, 


পতি। বিবেচনা করি তোরে প্রণেশ্বরী, 
বলি ত্রিপুরারি, প্রলাপ নয় 
হরের ভূষণ 


৪৮7 সঙ্গ রয় তেমতি ॥ 
যেইমত হরে, কণ্ঠে বিষধরে 
তেমতি গরল, তুমিও ধর। 
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয় 
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর ॥ 
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে 
কাছে না এনে সে নাশিতে নারে। 
কিন্ত পয়োধরে যে গরল ধরে 
র হইতেই, মানবে মারে! 
পি কণে না রহিয়ে 
অধোভাগে কেন, গরল রয়। 
বিষ, নিস্তেজ হয় | 
স্ত্রী। কি মূঢ় মানব, কোলে নিজ সব 
দুরস্ত পাবক, লয়েছে টানি। 
সাযরারর, সেই সে পাবক 
করিবে দহন, তাহা না জানি ॥ 
পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষোপরে 
দৃষ্টি নাহি কর, কি অপরূপ । 
) আ' কেমনে, আপন নয়নে, 
অনল, কহ স্বরূপ ॥ 
স্ত্রী। তবে প্রেমাধার, রাখিব না আর, 
এ কাল অনল। 
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন, 
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল ॥ 
পতি। যদি তুমি প্রাণ, নাহি দিলে স্থান 
পৃথিবীতে আর, নন যাইবে আর। 
ত আর, স্থান নাহি তার 
তাহে বলী শীত, বিপক্ষ তার n 
যাইবে যথায়, যাইবে তথায় 
দুরত্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে। 
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে ॥ 
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল, 
উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি। 
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে, 


পতি 
ললিত 

একবার দেখি আর দেখি দেখি এইবার, 
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আখি ভরি লো। 
’ আজিকার নিশি ভোরে, লয়ে যাবে কোথা মোরে, 
কত দিন তোমা বিনে রহিব কি করি লো॥ 
" বিদরে বিদরে বুক, হেরিব না বিধুমুখ, 
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি লো। 
' আসি কি না আসি ফিরে, হেরি কি না প্রেয়সীরে, 
জানি নে জানি নে কিছু, বাচি কি না মরি লো? 
হেরি কি না হেরি আর, শশিমুখে ফিরে বার, 
জনমের মত তাই হেরি ভাল করি লো। 
" সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বুঝি লয় হরি, 
বুঝি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডরি লো ॥ 
’ কিশুনি কি শুনি ধনি কুহু কুহু করি ধ্বনি, 
হৃদয়ে শিহরি মরি, যে শুনেছি কাণে রে। 
পোহাইল পোহাইল মন তা না মানে রে॥ 
" হা রজনি একবার, রহ রহ রহ আর, 
একবার চাহি আমি, চন্দ্ৰমুখী পানে রে। 
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই 
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে রে ॥ 
একবার মরি মরি, হৃদয়ে হৃদয়ে করি 
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে। 
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে 
জনমের মত কি না, কে জানে কে জানে রে ॥ 
' নী লো না লো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি 
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরিবার নয় লো। 
" ওই দেখ নীল নিশি, মৃদু আলো সনে মিশি 
ফিরিছে বিঘোর আলো, চারিদিক ময়লা | 
অসীম আকাশে পশি, ' নাহি রবি নাহি শশী 
গয়ে নিভেছে বেন, যত, ভারাচর লো 
কি বলি গগনোপরে একাকী মধুর করে, 
ভাতের সুখতারা,. কিবা শোভা হয় লো? 
এখনি আকাশোপর প্রকাশিবে প্রভাকর, 
এখনি যাইব কো ভেবে হৃদি দয় লো। 

কতদূরে, কি কপালে রয় লো ॥ 
যথা যাব তথা রব প্রেমডোরে বাধা তব, 
অন্তরে অন্তরে বাধা প্রণয়েরি পাশে লো। 
স্বপনে নয়নে মনে হেরিব সে চন্দ্রাননে 


হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে লো ॥ 
তোমা চিন্তা সর্ববক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে, 
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরি দেখা আশে লো। 
সুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা, 
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে লো ॥ 


সী 

ত্রিপদী 

কেন অরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি, 
পোহাইল দিবারে যাতনা। 

কেন রে যামিনী ভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে, 
কেন কেন মরণ হলো না ॥ 

জেনেছি জেনেছি আগে, যখন যামিনী ভাগে, 
হৃদি মোর হইল চঞ্চল। 


বাল্যরচনা-_ পদ্য 


শুধু প্ৰাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা, 
সপ্রবল শয়নে স্বপনে। 

আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগি, 
শুধু সেই দিন আশামনে ॥ 


যেন যবে বিভাবরী, তমসা বসন পরি, 
শশধর না করে প্রকাশ। 

যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে, 
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥ 

নিবিড় তিমিরময়, শুধু দরশন হয়, 
শশী তারা নাহিক আকাশে। 

শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর, 
এক তারা একাকী বিকাসে ॥ 


তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে, 
গেছে যত আশা যত সুখ। 
শুধু প্রাণনাথ আসা, তারি প্রাণ ভরা আশা, 


তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণের জনে একাকি বিহরে মোর বুক ॥ 
যাবে মোর যা আছে সকল ॥ সে সুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে, 
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে, কবে হবে ফিরে দরশন। 
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল। করি তাহে জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা 
কেন রে অস্থির হিয়া, __ ক্ষণে উঠি শিহরিয়া, যদি পারি ভুলিতে রতন ॥ 
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল ॥ 
প্ৰাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে, 
চির পদ রে 
i য়, তদুপরে য়, চৌ 
সুখ সম হযে সুই গার যদি দেহে প্রাণ ধরি. আসিব হে ত্বরা করি, 


মরি মরি সে প্রকার, যাইতে পাব না আর, 


নিদ্রা তব হৃদির উপর। অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেথেছে মোরে, 
হৃদিপরে হৃদি দিয়ে, পয়োধরে পরশিয়ে,  প্রাণেতে তাজিতে তোরে, সহে না লো সহে না৷ 
কিন্ত লো তরুণ করে,  প্রকাশিল প্রভাকরে, 


জুড়াব না কাতর অন্তর? 


সেখানে যতেক জ্বালা, নাহি 
শুধু যত সুখের স্বপন। 


আর কি মধুরাকার, 
শশধর সমান বদন ॥ 
নয়নে নয়নে করি, অধর অধরোপরি, 


করিব না কি আর চুম্বন। 


হে না হে সুখকাল, হয়েছে অতাত। 
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত ॥ 


না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দহিবে বুক, 
মনাগুনে গোপনে গোপনে ॥ 


হেরিব না ফিরে বার, যাই 


করে ঝালাপালা, আর কথা পরস্পরে কহে না লো কহে না৷ 


যাই 
কিন্তু পদ ধনি, বহে না লো বহে না॥ 
_ “সংবাদ প্রভাকর', ১৭ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩ 


কামিনীর প্রতি উক্তি 


(রূপক) 
তোমাতে লো ঘড় খতু 
পয়ার 


অপরূপ দেখ একি, শরীরে তোমার। 
একঠাই ষড় ঝতু, করিছে বিহার ॥ 
নিদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত। 


৯০৫ 


আত ০ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নিরখি শিশির আর, দুরত্ত বসন্ত ॥ 
এ সবার সেনা আদি, তোমাতে বিহরে। 
্রীপ্ঘ, বর্ষা, শরদাদি, কহি পরে পরে ॥ 


গ্ৰীষ্ম 


তখন সিন্দুর বিন্দু, অতি খরতর। 
ক্রোধভরে করে কর, বসি মুখোপর ॥ 
সে রবি রক্তিম রাগে, শুন হেতু তার। 
নিরখিল নিজ প্রিয়া, চরণে তোমার ॥ 
প্রফুল্লিতা কমলিনী, প্রেমভরে বসি। 
নখরের ছলে কোলে, উপপতি শশী ॥ 
নলিনী শশাঙ্ক সহ, করিতেছে বাস। 


তুমি শোভিতেছ দুই ফল সহ ॥ 


হৃদয় বিদরে তায়, জর জর কায় ॥ 
সে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরখি। 


৯০৬ 
সন 


বরযার বারিধারা, তারে বলি সখি ॥ 
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে। 
বরষায় শশী ঢাকা, যেন জলধরে ॥ 
কমল মুদিত যেন বরষার ডরে ৷ 
উপরে ধোরেছে কালো, তব পযোধর। 
গিরিশিরে শোভে যেন, নব পয়োধর ॥ 
বিধুমুখি তাহে এই, বিনতি হে করি। 
চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরী ৷ 
দাড়িম্ব দেখি লো ধনি, তব পয়োধর ॥ 
গিরি পরি নব লতা, শোভে এ সময়। 
সে গিরি তোমার কুচ, হার লতা হয় ॥ 
এ সবেতে, পরাভব, বরষা পলায়। 
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায় ॥ 


বৈ 


যে কলঙ্ক কালি, থাকে শশধবে। 
পি কলঙ্ক নাহি তব, মুখের ভিতরে ॥ 
যদিও নাহিক মৃগ, আছে কিছু তার। 
শৃগের নয়ন করে, বদনে বিহার ॥ 


বালারচনা__ পদ্য 


নিদাঘ, শরদ, বর্ষা, এই ঝতু চয়। 
বিশেষ বসন্ত কাল, হয় রসময় ॥ 

এই হেতু ধনি এই, ষড় ঝতুগণ। 
তোমার সরস ভাব, করিছে বর্ণন ॥ 
কিন্তু তাহে বর্ণিত, না হবে, তব মান। 
সে মান বণিতে আমি, হই ভিয়মাণ ॥ 
এ কথা যদাপি তুমি, কহ সুলোচনা। 
হেমন্ত, শিশির ছলে, মানের রচনা ॥ 
ফলত ঘটিল তাই, আমার কপালে। 
মান করি নিজ দেহে, হিম দেখাইলে ॥ 
বিরস হোয়েছে তব, মুখ সুধাকর। 


কিন্তু তব অশ্রুরপে, দহে মোরে জল ॥ 
শীতের প্রতাপে বহ্নি, তাপহীন হয়। 
মানে তাই জ্যোতিহীন, তব নেত্রদ্য় ॥ 


হইতেছে রোমাঞ্চিত, বিকল শরীর। 
ই ভীম-হিম, করিছে অস্থির ॥ 
যেমন শিশিরে, কালো, নিন্ধ হয় জল। 


তেমনি তোমার অঙ্গ, কালো, তিল ॥ 


সুচারু বিমল শশী, তোমার বদন। 
ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন ॥ 
কমলে কমল কত, কমল কাননে। 
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে ॥ 
প্রকটিত ফুলকুল, সৌরভ কি কব। 
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব ॥ 
ভ্রমর ভ্রমণ করে, শুনি গুণ গুণ। 
বুঝেছি নূপুর তব, করে রণ রণ ॥ 
কিবা কুহু কুহু করে, কোকিল কলাপ। 
বুঝেছি সে রব তব, মধুর আলাপ ॥ 
তোমার সুগন্ধ যুক্ত, কমল বদন। 
তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন ॥ 
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিশ্বাস। 
না বুঝে কহিছে, লোক, দক্ষিণ বাতাস ॥ 
বসন্ত বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব। 
তাহার প্রমাণ দেখি, অধরেতে তব ॥ 
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরধনু শর। 

তা হেরি কটাক্ষে তব, ভ্রযুগ উপর ॥ 
কিন্তু প্রাণ তব স্থানে, নিজে নাই স্মর। 
কেবল রোয়েছে তার, ধনু আর শর ॥ 
বুঝেছি কারণ সখি, যাহে নাহি স্মর। 
পলায়েছে মনসিজ, হেরে কুচ হর ॥ 
শক্ত নহে শিব সহ, করিবারে রণ। 
ধনুর্ববাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন ॥ 
দেখ দেখ বিধুমুখি, ঈশ্বর কৌশল। 
স্থাপিত কোরেছে খতু, তোমাতে সকল ॥ 

_-'সংবাদ প্রভাকর' ১৮ মাচ্চ, ১৮৫৩ 


সা মালা, _.. 


গগনের যত তারা হইয়াছে কর হারা ত্রিপদী 
মাঝে মাঝে শশধরে, ৭ ঢাকে ক্রীণ ভলংরে, বুঝি মোর দুখে দুখী, নাহি দেখ বুধ 
মরি যেন নাথ দরশনে। করেছে রোদন। নি 
রহি গুরুজন মাঝে মোহিনী মহিলা লাজে,  হাদয়েরি রেখাচয় আখি ধারা চিহ্ন রঃ 
ঢাকা দেয় বদন বসনে ॥ ও যে নহে কলঙ্ক কখন ॥ 
ন্দ্রিকা বসন পরা গভীর নিশীথে ধরা, বুঝি তারি দেখা তরে, আকাশ রোদন করে 
মোহ মন্ত্রে যেন নিন্দা যায়। he তারারূপ সহস্র নয়নে। 
ঘোর স্তব্ধ ত্রিভুবন দেখিয়া চাহিছে মন, শীহার নয়ন ধারা ফেলিছে যতেক তারা 
আরাধিতে অচিন্ত্য ্রষ্টায় ॥ শত শত বিন্দু বরিষণে ॥ 
শুধু হয় শব্দ তায় পরশি নিকুপ্ গায় তাই বলি নিশাপতি রতনে যতনে অতি 
সমীর মৃদু স্বরে। ঝটিতি কর হে দরশন। 
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে, এই ভাষা কহ গিয়ে, আশা বিনে ফাটে হিয়ে, 
মধুর মলয় মন্দ করে ॥ তার লাগি মলো একজন ॥ 
আহা মরি মরি কি রে এমন নদীর তীরে 
কে রে শত শোভা ধরি বসি। পয়ার 
বুঝি এ বিরহ লাগি 


৮: ললিত লতিকা পুপ্ত, বুঝেছি বুঝি হে তব যেই ভাব মনে ॥ 
যেমন মলিন শশী বারি ধারে রয়। যে কারণে যেতে নারো, নারী নিকেতনে ॥ 
নিনরে হনটীন বিনে বসি মোহিনীর মুখ রূপ, করি দরশন। 

॥ কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন ॥ 
সি হত বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে তত আর নাহি দুখ, তার অদর্শনে। 
যেন সে নয়ন ডাল * ই শোভা ধরে। সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে ॥ 

নে পশি ছায়া সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি। 
নিরখি নয়ন ভরি ৮৮৪ এবে না যামিনীনাথ, যথায় যুবতী ॥ 
শেষে শশী মধুর চন্দ্রমাপরি, ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি। 
আরে মনে য়া জা আদি অস্ত জানি আমি, বলিব এখনি ॥ 
“মনোহর মী, গগন মণ্ডলে পশি 
তাইবানিদগ ত ত্ৰিভুবন ময় ॥ চৌপদী 
ত 
যাও ৫ মোহিনীর কামার বচন ধর, শলনা লপনে লাজ পেয়ে মানে দ্বিজরাজ 
যার তরে আশাপথে, অ পরকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে। 


জানের মেঘের মাঝ র 
আগে মোর পরাণ গিয়াছে ॥ রঃ লহ কর, ভাই অমানিশা হয়, 


বুঝি মম মনোরমা, ভাবিয়া আমায় } পড়িয়া রে। 
জামিবার কথা লিখে, দেছে তোর গায় নি তো NE en 
শা রে আর কেন মজি, মিছার স্বপনে। ছিলে কম্পমান কায়’ সলিলে লভিয়া রে ॥ 
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে ॥ পরেতে জানিয়া ভাল, করিছে বিরহ কাল, 
৯০৮ 


বাল্যরচনা__ পদ্য 


মিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে। 

যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে ॥ 

বিধু মুখ মহিলার, দেখ নাহি ফিরে বার, 

নাহি দেখি শোভা তার, আজো না পলাইলে। 

যেতে বলি যতবার, তত কর অস্বীকার, 

বুঝেছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে। 
পয়ার 


নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন। 
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ ॥ 
প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরস্তর। 
তোমার সদৃশ আছে, দশ শশধর ॥ 
বিশেষতঃ পদে যদি, না পড় প্রথমে। 
মুখের সন্মুখে কথা, কহ যদি তমে ॥ 
তখনি ঘটিবে কুহু যেন নিশাকর। 
ললনা ললাটে আছে, সিন্দূর ভাস্কর ॥ 


ত্রিপদী 


ররূপ, নারী মুখে অপরূপ, 
নি বসিল হয়ে স্থির ॥ 
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে তুমি হে তারে, 
দেখ নাই আগে তো সে জনে। 


জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার, ; 
তারে তবে চিনিবে নয়নে ॥ 
চৌপদী 
যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর, 
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে। 
প্রাণের প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে, 
ধরিব পরাণ পাশে, বধিও না তাও রে ॥ 
নহে রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে, 


যেও না হে অস্তাচলে, 


এই ভিক্ষা দাও রে। 


মোহিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে, 
বাধিয়া বাচাব মোরে, যেও না কোথাও রে ॥ 
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি, 
অধরে অধরে ধনী,  ধরিল আমায় রে। 
সে কি এই নদী তীরে, এই সে নিকুঞ্জ কি রে, 
তোরি তরে কলঙ্কী রে, দেখেছি কি তায় রে ॥ 
হা নিকুপ্ত মনোহর, হা মধুর শশধর, 
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে। 
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার, 
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে॥ 
ফিরে দরশন করি,  তটিনীর তটোপরি, 
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে। 
কি শুনি কি শুনি মরি, মোহন স্বরেতে করি, 
কে রে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে ॥ 
রাখি গে হৃদয়োপরি, আখি আখি করি রে। 
না রে মিছা কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বার, 
মজি সুখে মিছা কার, যাতনায় মরি রে ॥ 
নাহিক কপাল তার,  প্রাণেশ্বরী পাইবার, 
এত আশা অভাগার, সম্বরি সম্বরি রে। 
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার, 
শেষ আসা আশা সার, তা কিসে পাসরি রে ॥ 
যদিও জানি রে মনে, পাইব না প্রিয়জনে, 
গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধরি রে। 
যদ্যপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে, 
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে ॥ 
দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি, 
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে। 
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে ॥ 
"সংবাদ প্রভাকর' ৩০ মার্চ, ১৮৫৩ 
বসন্তের নিকট বিদায় 
ত্রিপদী 
হা বসত্ত মনোহর, হা মোহন রাপধর, 
হা রে হৃদি বিচঞ্চলকর। 
লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার, 
এ মহী মণ্ডল মনোহর ॥ 
আর কিছু দিন ওরে, রহ রে ধরণী পরে, 
বিদায় তোমারে নারি দিতে। 


৯০৯ 


বন্কিন রচনাবলী 


নারো আর দিনেক রহিতে ॥ 
যতেক তোমার শোভা, 
উড়ে যায় নহে স্থিরতর। 


খর দিনকর করে, ক্রমেতে মলিন করে, 
মোহকর সে শোভা নিকর ॥ 
তাপিত কুসুম ফুলে, মাথা তুলে দুলে দুলে, 


মৃদু রবে মরুতেরে কয়। 
“পাপ তাপে দহে দেহ, 
মরি সে কি ফিরিবার নয় ॥” 

না কুসুম সুন্দরী রে, 
সাধের বসন্ত মনোহর। 


কিন্তু সে আসিলে ফের, তোরা তো পাবি নে টের, 


পড়িয়া ভূপর ॥ 


এ পাপ পৃথিবী পরি, 


মোহকর মনোলোভা, 


বসন্ত আনিয়া দেহ, 


মানবের যৌবন বসন্ত 

ফুটায়ে প্রণয় ফুলে, মানবেবে দিবে তুলে, 
সুখ রূপী সৌরভ অনন্ত ॥ 

নারে সে কখনো আর,  নহেকো রে ফিরিবার, 


গেলে কাল আর নাহি ফেবে। 
কেবলি চলিবে 


বে কাল, যতদিন না ধরে কাল, 
ছাড়ায়ে মায়ার যত ফেরে ॥ 
আসিবে সে দিন যবে, কি সুখ দিবারে রবে, 
যৌবন যুবতী প্রেম সুখ। 
শুধু তারা দেবে ভ্রালা মনে হবে ঝালাপালা, 
ভাবিয়া পাপের যত দুখ ॥ 
তাই বলি পরিণামে, অধরেতে ধরি নামে, 


সংবাদ প্রভাকর' ২৮ এপ্রিল, ১৮৫৩ 


বিচিত্র নাটক 
(তিন মিত্রের কথোপকথন) 
প্রথম মিত্র 
কি বিষাদে মুখখানি, হাসি-ভরা নাই। 
বিণা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই ॥ 
দ্বিতীয় মিত্র 
দেখিয়া দেশের গতি, কেদে মরি মনে। 
সে দুখে বসিয়া আছি, বিরস বদনে ॥ 
তৃতীয় মিত্র 
সখা রে বচন ধর, মিছা দুখ পরিহর' 
নিজ সুখে সুখী হও ভাই। 
দ্বিতীয় মিত্র 
নিজ সুখ এ সংসারে, বন বন বল কারে, 
আমি তো সে সুখ দেখি নাই ॥ 
তৃতীয় মিত্র 
না জেনে কহিছ ভাই, সংসারে সে সুখ নাই, 
জান না তো কার কাছে পাবে। 
রাখ রে মানস পুরী, প্রমদার প্রেমে পুরি, 
কত সুখে তোমারে মজাবে ॥ 
পদে পদে প্রেম পথে, মজাইবে মনোরথে, 


মহিলার মোহন বদনে। 
মোহ মন্ত্রে রবে বাধা, মানিবে না কোন বাধা, 


কত সুখে রবে মনে মনে ॥ 


বাল্যরচনা__ পদ্য 


প্রথম মিত্র 
এ কথাটি ভাল বটে, রটে ধরাময়। 
পরম পুলকপ্রদ, প্রমদা প্রণয় ॥ 
বিশেষতঃ কত তাহে, ধশ্মের সঞ্চার। 
বিবাহ বিশেষ তাই, বিধি বিধাতার ॥ 
নর নারী উভয়েতে, হইয়া মিলিত। 
আরাধনে করিবেক, পরমেশে প্রীত ॥ 


দ্বিতীয় মিত্র 
ছিছি ছিছি কেন ছার, মুখান্ুজে মহিলার, 
মরিয়াছ মোহিত হইয়া। 
জানি জানি যত জ্বালা, 
হারিয়াছি বারেক ঠেকিয়া ॥ 
হই আমি প্রেমাধীন, 


সামান্য রতন নহে, রমণী রূপসী। 
তার না ভাঙ্গিবে মান, বেণা-বনে বসি ॥ 
তাই বলি উঠ ভাই, পরিহরি দুখ। 
বল তুমি বল কারে, পৃথিবীর সুখ ॥ 


দ্বিতীয় মিত্র 
অনিতা সকল সুখ, নিত্য কারে বলি। 
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি ॥ 
পৃথিবীতে আছে সুখ, কেবলি স্বপনে। 


স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল। 
স্বপনে নারীর দেখি, লপন কমল ॥ 
ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা। 
শশিমুবী সরস্বতী, আর কত জনা ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার। 
শ্রবণে প্রবেশ করে, শত সুধাধার ॥ 
কবি দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে 
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে ॥ 


দেয় প্রণয়িনী বালা, 


মধুর সরল ভাষে, মুগ্ধ কর মন। 

করুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন ॥ 
বিশেষ রসিক তুমি, জানি ইহাতেই। 
স্বপ্ন দরশনে দেখ, সতীত্ব নিজেই ॥ 


প্রথম মিত্র 
এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ। 
এসো মিত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
স্বপনে আমার ভাই, মন নাহি ভজে। 
আসল পাইলে বল, নকলে কে মজে ॥ 
বিশেষ একেতে আমি,.ডরি হে কতক। 
একেবারে তাড়াবো না, দেশের র* ক 


র জামাই হও, 


এই সময়ে শ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গুপ্ত নামক কয়েক 

জন পুলিস সংক্রান্ত শস্ত্রধারী আসিয়া কহিল যে, 
চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর। 
পর ধন কর চুরি, এত সাধ্য তোর ॥ 


তৃতীয় মিত্র 
বাহারে! এ যে হে বড়, বাহারে চাতুরী। 
বল দেখি কার কিবা, করিয়াছি চুরি ॥ 


গুপ্ত 
কার কি করেছো চুরি, এ তো নাহি জানি। 


বিশ্বদাস 
বলেছে তোমারে চোর, শুধু অনুমানি ॥ 


৯১১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তৃতীয় মিত্র 
ভাল ভাল এত বুদ্ধি, প্রশংসার বটে। 
না জানিয়া চোর বলা, সুবদধিতে ঘটে ॥ 


গুপ্ত 

দোষ দেখানো হে বাপু, ব্যবসা আমার। 
তোমারো সহস্র দোষ, দেখাইতে পারি। 
বিশ্বাস তাহে মোর, আছে সহকারী, ॥ 


প্রথম মিত্র 
ভাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার 
অসার সংসারে শুধু, তুমি প্রশংসার ॥ 
৯১২ 


ঠা 


গুপ্ত 
গুপ্ত রাখিলাম বাপু, নামটি আমার। 
গু আছে প্রথমে তার মধ্যেতে পকার ॥ 


মনসুখে নিদ্রা যাই, 
স্বপ্ন কি, না জানি কখন ॥ 
তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই, 
এই আশা করে মোর মন। 
যদি কোন কথা মোর, হয়ে থাকে অতি জোর, 
then beg you pardon. 
সংবাদ প্রভাকর,' ২৭ মে, ১৮৫৩ 


বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ 


কামিনি 
ত্রিপদী 
দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর, 
ব্যাপিল গগনে নবঘনে। 
দুলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ঘন ঘোর গরজনে, 


বালারচনা__ পদ্য 


ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভবনের মাঝ, 
রূপবান তাহার সমান। 


সে গর্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ, 
বরষার পর্ণ অপমান ॥ 


নিবিড চাচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব, 
রূপেতে কিরূপে তোমা সমা। 
তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে, 
দুখিনী দামিনী নিরুপমা ॥ 
মরি কি সুন্দর পশি মুদিতা সুন্দরাবসি, 
কোমল কমল কলি জলে। 
তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে 
নব কুচ কলিকা যুগলে ॥ 
বর্ষার পল্লব নব, তাহাতে অধর তব, 
শতগুণে সুকোমল শোভা। 
তব দেহ কিবা মনোলোভা ॥ 
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর। 
চিৎকার করিছে কুঞ্জর ॥ 
যে দাড়িম্ব বরষার সকল গর্বেবর সার 
তব পূর্ণ মান নাশ। 
দরদী কেশেতে সিন্দূর মাখি 
তাহা হতে লাবণা প্রকাশ ॥ 
পদে পদে এইরাপে হারিয়া তোমার রূপে 
কত অপমান বরযার। 
এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে 
রোদন করিছে অনিবার ॥ 
সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টিধার তার 
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। 
তাই প্রাণ নিরন্তর বরষিছে জলধর 
তাই মেঘ গর্জে অনিবারে ॥ 
বিঘোর নীরদো কত হাব ভাব ভরে 
চপলা চঞ্চলা চমকায়। 
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা, 
ক্ষণ পরে বারিদে লুকায় ॥ 
পতি 
থাকে যত জলধরে, 


পরিহরি সে ভূধরে, রৈতে পয়োধর পরে, 
আসিতে লাগিল ধিরি ধিরি ॥ 
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়, 
বসিয়াছে মনের পুলকে! 
ক্রুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে, অগ্নিশিখে উঠে চক্ষে, 
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে ॥ 
জলধর ক্রোধমনে, আদেশিল সমীরণে, 
উড়াইতে বুকের বসন। 
তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে, 
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ ॥ 


কামিনী 
আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর, 
নিরমল গগন মণ্ডলে। 
এমন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি, 
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে ॥ 


পতি 
তোমার সমান হতে, শশধর বিধিমতে, 
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া। 
দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান, 
মুখমেঘ বসনে ঢাকিয়া ॥ 
স্লানমুখে করিয়াছে মান। 
হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত, 
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান ॥ 
কামিনী 
খর খর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি: 
নহে প্রকাশিত প্রভাকর। 


দয়া করি সেও তায়, 
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন ॥ 


- পতি 
না বুঝিয়া দোষ দিবাকরে। 
৯১৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


তার সনে দেখা নাহি করে ॥ = 
তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিন 
সিন্দুরের বিন্দু প্রভাকর। 


নাহি করে মুখ 
না জানিয়া দোষ লো তপন ॥ 


কামিনী 


দরশন। 


এ সময় মধুকরে, 
ত সকল শতদল। 
মধুহীন যতন 


মজাইলে 
লক্ষ্য করি মুখ শতদল। 
গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে 


অঙ্গুলি যাইল কাটা, 

পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥ 

হেলে দুলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে, 
ফিরাইলে প্রাণের ললনা। 

শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা হৃদিপরে, 
দূরে গেল মানের ছলনা ॥ 


* শুনিতে পাই প্রভাকরে না কি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আর করিয়াছে 


৯১৪ 


০০৬৬ 


নলিনী অসতী বড়, 


কি জ্বালায় ভুলে মরে, 


অপ্রফুল্প দেখে তায়, 


কামিনী 
বল বল তারাচয় কেন কেন ম্লান হয়, 
ছিল কিবা শোভাকর কর। 


পতি 
যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি, 
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥ 


পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই, 
আকাশের দীপ তারাগণে। 
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর, 
উকি মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


কামিনী রি 
পেয়ে নীরধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নার, 
আহা মরি শোভা তার কত। 
জলপূৰ্ণ সরোবর, যদ্যপি হে মোহকর, 


কমলিনী বিনে শোভা হত ॥ 


পতি 
না লো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর , 
সরোজিনী সহ শোভা পায়। 
তুমি প্রাণ কমলিনী তায় ॥ 


এর বা কারণ কিবা, 


£ একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে 


বাল্যরচনা__ পদ্য 


বিষম “বিচিত্র নাটক” 


অর্থাৎ 
কবিদের মজ্লিশ এবং এ নাটক দর্শন 
দলমল ঝলমল, 
নিশাযোগে অট্টালিকা মাঝে। * 


সে আলোর কিবা নিভা,  চন্দ্রিকার দিবা বিভা, 


যেন তথা মিশিয়ে বিরাজে ॥ 


কোটী দীপ কাচ মাঝে, কোটী তারা সুবিরাজে, 


হাব ভাব কত লাবণ্যে মাথা। 
কেমন নাচিছে, কেমন বাকা॥ 
চলিয়ে চলিয়ে, চলিয়ে ধীরে ॥ 


আরম্ভ করিয়াছে বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম [কিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, 


মারামারিই ভাল। 


শত দীপ সচঞ্চল, 


কখন কি রূপে, কোথায় 
সম জারা রি 
কিরূপ কি ভাব, কেমন ছবি। 
দেখে গেল গলে, যতেক কবি ॥ 
মন্ত্র মুগ্ধ সবে, অচল আখি। 
বিদ্যা চলে গেল, তাদের রাখি ॥ 


অবিদ্যার নাচ 
আইলা অবিদ্যা তবে, দেখে কাপে বুক। 
চেঙ্গা মাগী পেটমোটা, হাড়ি পানা মুখ ॥ 
বরণে হাড়িয়া তলা, ঝক্‌ মেরে যায়। 
দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাত, সাচিপান খায় ॥ 
বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়। 
তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায় ॥ 
ধূপ্‌ ধাপ্‌ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর। 
পাকেতে নাফান যেন, ব্যাঙ্গ বাহাদুর ৷ 
কবিগণ হেসে মরে, বলে এ কি পাপ। 
পলাতে পারিলে বাচি, বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ্‌॥ ' 


অবিদ্যার প্রতি কবিদের 
রহস্যোক্তি 
অবিদ্যা এতেক বিদ্যা, শিখিল কোথায়। 
মোহিত হইয়া মোরা, জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ 
পরিচয় দাও ধনি, কেন এত বিদ্যা। 
আ মরি সুন্দরি তুমি, কাহার অবিদ্যা ৷ 


অবিদ্যা 
“প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন। 
সসাগরা ধরা নিজে, করিল শাসন" 
তাহার সখের মোরা; দুই পাট রাণী। 
প্রথমা অবিদ্যা আমি, দ্বিতীয় দুর্ববাণী ৷” 
পুত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বেঁচেছি। 
কিন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচেছি॥ 


কবিগণ 
এমন সুন্দর নাচ, কভু দেখি নাই। 
তাই এক অভিলাষ, করেছি সবাই ॥ 
সুখী হব পুত্র তব, দেখিবারে পেলে। 
কে জানে সে কতগুলি, তোমার তো ছেলে ॥ 


যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা 


৯১৫ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


* 


ছেলের গুণের কথা, কি কহিব আর। 
রূপেতে আমারি মত, বাছা বাচা ভার ॥ 
ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে অধিকারী। 
নাচিতে গাহিতে বাছা, স্বরূপ আমারি ৷ 
কিন্ত আজ পারে কি না, নাহি যায় বলা। 
কেবল ঝক্ডা কোরে, ভাঙ্গিয়াছে গলা ॥ 
সতিনী পালিত পুত্র, আছে এক চছোড়া। 
সেই কালামুকো হলো, ঝক্ড়ার গোড়া ॥ 
এক দিন তারে দেখে, আমার তনয়। 
মাই ধোরে কোলে বোসে, মৃদু মৃদু কয়॥ 
“ওমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন। 


কবি 
মনে মনে কাল অর্থে করিলেন কানে 


তুই চুপু কর্‌ মেনে, সে ছেলে 
তাই পরিচয় দেছে, আপনি কুমার ॥ 
সে কথা শুনেছে সবে, জগৎ সংসারে। 
প্রভাকর সাক্ষ্য আছে, তারে ॥ 


০০০১ 
*কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম 


কুবিদ্যার ছেলে ডাকা 

আয় যাদু আয় যাদু, আয় ঝপ কোরে। 
মহা গুণি কবি যত, ডাকিতেছে তোরে ॥ 
গু নি তে ডাকিছে তোরে, পাবি রে খাবার। 
আয় আয় আয় বাবা যাদুরে আমার ॥ 
গাহিবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে। 
এতেক বিমল মুখে, মিষ্টদে খাইবে ॥* 
আয় আয় ধনমণি, মুখ রাখ মার। 
আমার হোস্‌ গো তুই, সর্বব ধন সার ॥ 


ছেলে আসিতে আসিতে বলিতেছে 
মাকো তোর চাবালেরে, ডাক্‌ দিলি ক্যান্‌। 
যাতে নার্লাম মাগো, হাঁ 


মিত্র কবি 
—Walk up man. 


কবীশ্বর 
কও রে কি নাম তোর, বাস কি নগর। 


ছেলে 
নাম বুনো অধিকারী, বেণাবনে গরু ॥ 


মিত্র কবি 
মাপ কর রাখ বাপু, দুটো দিশি বোলে। 
বল্‌ দেখি কিসে আলো, উপরেতে ঝোলে ॥ 


বুনো I 
চাতালেতে ওডা বুঝি, ডোমেতে বা বেচে 
ক্যাচের দোচনাওলা, জোলাইয়া দেচে 


চট্ট 
বল দেখি সাদা কেন, ঘরের দেয়াল। n 
মহা ব্যাধি হয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল 


বুনো চি াইচে 
বুজি বা এ ভারে, পারে দোষে | 
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কায়ে হাগাইচে ঢা 


বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে বিবেচনা করিতে হইবে, অবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত 


জানা যাইবে। 
* এতেক বিমল মুখে মিষ্ট দেখাইবে। 


রথ বুঝি বা এটাকে পাড়িয়া ধরিয়া চিত্র করিয়াছে, কিসবা কাকৃকে দই: ভাত খাওয়াইয়া হাগহয়াছে। 


৯১৬ 


বাল্যরচনা__ পদ্য 


মিত্র জ্বালা পায় কতবার, শেষেতে সে প্রেমে তার, 
চট্ট এর ভাষা এ যে, বোঝা হোলো দায়। হইল বানর অধিকারী ৷ 
অনুবাদ কোরে বল, তবে বোঝা যায় দ্বাকানাথ গো আর, গোপাল মাঝেতে তার, 
মন ধাধা গরু রাধিকার। 


ভেকো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড়। দাস জান্ুবানের কথায় ॥ 
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও বড়॥ 
জড়ায়ে কি কর, গালি, দেও যথোচিত। যিনি নিজে রামেশ্বর, রসিকের মণি। 


ছিল তার কত আর, রসিকা রমণী ॥ 


না হয় গানেতে কর, সবারে মোহিত ॥ 
রুক্সিণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতী। 


উর হও দ্বারকা স্বর্গের সম, ছিল শোভাবতী ॥ 
রাগিণী ঝিঝিটু। তাল খেম্টা সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হরি। 
সব সন্ন্যাসী এবার। হব সন্ন্যাসী এবার। মোহিনী মণ্ডল কোথা, সব গেছে মরি॥ 
কোণের ভিতর শুক্‌নো নাড়ী, সইতে নারি যত ছার পশু পক্ষী, বাসা করে তায়। 
আর। শৃগাল কুকুরে হাগে, দ্বারকার গায় ৷ 
তোর্‌ সনে লো পিরীত কোরে, তাইতে হইল মোর, কবিতার শেষ। 
শিবের পূজা গেল ঘুরে, 
অধিকারী নামটি ধোরে, ঘণ্টা নাড়া সার ॥ সব কবি 
কেমন গেয়েছি সবে, কও তো বিশেষ। বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥ 
সব কবি 
বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥ কবীশ্বর 
ভাল বটে দেখি তব, কবিতার ছটা। 
চট্ট পরে গালি দিতে তবে, এত কেন ঘটা ॥ 
গাও ভাই ফিরে গাও, আর একবার। কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপতি। 
শুনিয়া জুড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার ॥ কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু অতি॥ 
অথবা শুনেছি তুমি, কবি মহাগুণী। পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাকি। 


একটি কবিতা ভাল, পড় দেখি শুনি॥ 
স্বপ্ন বা ধর্মের ক্লেশ, ফেলে দাও জলে। 
কহ তো প্রেমের গুণ, কবিতা কৌশলে ॥ 


বুনোর কবিতা পাঠ / 
প্রেম সবে কর সার, প্রেমময় এ সংসার, ভাল কোরে গালাগালি, দিতে যারে তারে। 
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে ॥ 


প্রগাঢ় প্রণয়ে ধাধি কত লোক দিছে কত,' মুখে চুণ কালি। 


সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি, 
ভাসায়েছে সকলে॥ তবু যারে তারে দিই, দোহাতিয়া গালি॥ 
প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক, কিন্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়। 
শিবের হইল ধ্যান ভঙ্গ। পরকে বলেছি তাই, অসভ্য তনয় ॥ 
সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে, চট্ট ভাবে দিছে গালি, আমি নহি পটু। 
গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ॥ তাকেও বলেছি তায়, গোটা-দুই কটু ৷ 
শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে, গেলের বাজারে নাম, লিখেছি রাখিয়া। 
দেশে দেশে উদ্দেশিয়া নারী। চট্ট মিত্র মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া ॥ 
তাই কবি। 
৯১৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


কোন মূঢ়ে বলে ওরে, গালে আমি কম। 
তারা জানে গাল মোর শক্ত কি নরম! 
কিন্তু ভয় করে, পাছে, ফিরে গালি খাই। 
হাতে পায় ধোরে মানা, করিয়াছি তাই ॥ 


চট্ট 
বুঝেছি চতুর বট, বুদ্ধি ঢের ঘটে। 
গালি দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তিমত বটে ৷ 
আঙ্গুর হইল টক্‌, পেলে না নাগাল। 
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখিবে না গাল॥ 
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রতিরসে বালা। 


কেহ বলে কই, কই, 


মনসুখে সব সব, 


বুনোকবি 
যে হোক না কেন তাতে, কি কায তোমার। 
আগে বল দিছি গালি, কেমন এবার ॥ 
তোমারে যা বলিয়াছি, বুঝেছে ত সব। 
গোপনে বলেছি ঢের কর অনুভব ॥ 


যার কি না যায় দেখা কিছু। 

কেহ বলে, আছ ওই 
কেহ বলে দড়ি বাধো পিছু* ॥ 
একবার তেজে শোক, 
সন্বোধিও নীচে মুখ ফুটে। 

কিছু মাত্র নাহি কব, 
অঙ্গীকার করি করপুটে ॥ 


বিদ্যা 
কেন বাছা তোরা সবে, কলহ করহ। 
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ 
সকলে একত্রে মোরে, আরাধনা কর। 
সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বর ॥ 
সদাই সন্তাবে তবে, কেন না চলহ। 
কি কারণে কর সবে, কেবল কলহ ॥ 


মিত্র 
তাই আমি কতবার, বুঝায়ে লিখেছি। 
তার ফল গালাগালি, কেবল দেখেছি ॥ 


অধিকারী 
আমি ত দিই নে গালি, ওদের দুজনে। 
শুধু কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে ॥ 
করিলাম অপরুপ, স্বপন রচনা। 
জগতেরে জানাবারে, নিজ গুণপনা ॥ 


বিদ্যা 
তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, নিজ মনে লাগে। 
বলে, বল দেখি আগে ॥ 


ঈশ্বরের ঠাই, লহ উপদেশ ॥ 
_ “সংবাদ প্রভাকর”, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 


৯১৯ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


নায়িকার উক্তি 
পয়ার 
শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী, 
বিধুযুখে মৃদুরবে কহিল মানিনী। 
বরযার ধর্ম যদি বারি বরিষণ, 
তবে কেন জলহীন তোমার নয়ন। 


দুখিনীর দুখতাপে হইয়া সদয়, 
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়। 


নায়কের উক্তি 
ত্রিপদী 
চেও না চেও না আর, 


ঘোমটা টানিয়া দিল, মুখের উ 
বারিদ বসনে বিধু, আচ্ছাদন কারে, 


পয়ার 
তবু না কহিল কথা মানিনী রমণী 
হাসিয়া কহিছে শুন কান্ত গুণমনি।” 


৯২০ 


ত্রিপদী 
একি বিপরীত ভাব, হোলে বর্ধা আবির্ভাব 
সতত চপলা চমকায়, 
তোমার অধরে আর, হাস্যাকার চপলার 
চমক নাহিক হায় হায়। 


পয়ার 
দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে, 
ফলত বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে। 
ঘর ছেড়ে ছলেতে বাহিরে যাত্রা করে। 
মধুভাষে বধূ কহে কি কর ললনা, 
যেও না, যেও না ধনি, বাহিরে যেও না। 


ত্রিপদী 

প্রণয়িনি মান পালা, ঘোর কাল মেঘমালা 
ঝালাপালা করিল আমারে। 

শত ফিরে ফিরে চাও, মাথা খাও ঘরে যাও 
দোহাই দোহাই বারে বারে। 

দূরস্ত অবোধ ঘন, ঢাকিতেছে ঘন ঘন, 
গগন শোভন শশধরে; 

কি জানি যদ্যপি পুন, প্কাশিয়া নিজগুণ, 
তবু মুখশশি গ্রাস করে। 

তাই হলে আর প্রাণ, আমার চকোর প্রাণ, 


গরবেতে গৃহে যায়, গজেন্দ্রগামিনী। 

মানের নিগৃঢ় ভাব, শেষ গেল বোঝা। 

সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা। 
সাহিত্যে, শ্রাবণ, ১৩০১ 


বাল্যরচনা__ গদ্য 


গদ্য 
ছাত্র হইতে প্রাপ্ত 
গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদন্বিনী উপরে মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত 


প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অন্বুবিস্থুপম জীবনে চন্দ্রা্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে 
ভে প্রত রহিয়াছে। অয সেসব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের 
প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। 
কদাপিও মূঢ় মানব মণ্ডলী মনোমধ্য মুহূর্তেকেও বিবেচনা করে না যে, তাহারা কি অনিত্য পদার্থ পরযতু 
পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যেদেহে ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ 
শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীৰ্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শম্যাতেও নিদ্রা হয় না. 
জীবনাস্তে করালাম অস্বিণা কীৰ্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষা, কষ দুত প্রেতদি বাস শানে শি 
জীবনাতে সে ধু তক কোমল কমল স্পর্শে বিলী হয় সে অঙ্গে গথিনী চকু আঘাতে খণ্ড খও করিবেক। 
ইইবের বহনে পপর শোভা পাইতেছে, সে বদন বনদম মণ্ডিত হওত মৃমগুলে পতিত থাকিবে! যে 
নয়ন আদরে আসি অনুমান হয় বয়স বায়নী নখাঘাতে সে নয়নোৎগাটিন করিবেক। যে রসনা কা হলে 

ওষ্ট নষ্ট হইয়া লোষ্ট ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে 


না পান করিয়া অনা রস পান করে না, সে 
চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শবমাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ 


চদনও বদনা পানা রা হ় না, (ন শ্রবণ শিবাগাণরচীকার শ্রবণ করণে বাধা হইবে দিক 
কর প্রকাশে মধূকর নিকর যে করে কমলিনী ভমে মকরন্দ লোভে রমিত সে কর কদর্য্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত 
হইবেক। যে পদ কখন বিপদগ্রস্ত হয় নাই এবং যে পদ কখন সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলি সহ সাক্ষাৎ করে নাই, 
সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক। ধরাবাসিদিগের এই ধারা দর্শনে অশ্রু ধারা ধারে ধারে 


ধারণ হয় অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্বে ক্ষান্ত হও। 
__'সংবাদ প্রভাকর', ২৩ এপ্রিল.১৮৫২ 


(গুণাকার জনসহ সাক্ষাদভিলাষে নিরাশ জনস্য বিরচিত) 


বর্ষাখতু 


স্বনাথ শশধর বিরহিলী বিঘোর তমসাস্বরাবৃতা গভীরা নিশীখিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধারমাল লে 
নাশ করিতেছি। মন্মথোগ্মিত জনরাজী হা বিদারক যোরঘন নির্ঘোষ নানু চারি 
নিবিড় নীলাঙ্গিনী যমুনা পুলিনে ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদ্ববিহারী শ্যাম শরীরোপরি . 
তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-বিদারক 
ভুবন চমকিত হইতেছে কাদ্বনী বর্ষিত বারি কিনদু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। 
চিরাশাবলস্বিনী চাতকী ধরাধর বর্ষিত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘার সজল জলদাবলী সন্দর্শনে 
চিরাশাবলপত শত নীল নিশার বিরাজিতপুছবিভারত পুরঃসর নৃত্য করিতেছে দলিল 
জালা রহিয়াছে, ললিত লপনা লালনা করাস্তোজ স্বরূপা বিমলা কমলিনী মনানমুখে 


৯২১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বসুদ্ধরা সন, বহুল কনকালঙ্কারমণ্ডিতা 


_-'সংবাদ প্রভাকর', ১০ই জুলাই, ১৮৫২ 


অসম্পূর্ণ রচনা 


রাজমোহনের স্ত্রী 


মধুমতী নদীতীরে রাধাগন্ত নামক একটি ক্র গ্রাম আছে। প্রভুত ধনসম্পম ভূহ্ামীদিগের বসতি-স্থান 
বসু নলীতীতে মাস গালা হই থাকে। একদা টের অগা দিদির য় ছি 
বলিয়া এই গম রব রাগ জে লীন হইতেছিল; মল সী বাহিত বইতে আনি 
টালিল রর জা আর রো রাবি জরি ভরাট এ রা 
রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগিল। 
ত্রিংশবর্যবয়স্কা একটা রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহিক নিদ্রা সমাপনাে গাত্রোথান 
রি লেন তি হালা কা যা এ লা 
হইলেন তার পি, সেই দীর্ঘকায় একখানি চির ছারা এ ব্যাপার 
সিন্দুরের গুড়ায় ললাট বিশোভিত হইল। পরিশেষে একটি তামুলের 
পয হইল হাতির গলি রী জাতি একজন মী সা হই ক 
রা অব জি তীর বনি লবলে জিলা ফরয হারে পি 


হইলেন। 
করিলেন, তাহার মধ্যে চারিখানি চালা ঘর-_মাটির পোতা--ঝাপের বেড়া। 


যারা পিন ৰথে আবরণ বিশিষ্ট হইয়া অতঃপর প্রা হয়াছিল। সদর বীর মণ্ডপ 
ার্ভাকু শাকাদি জন্িযাছিল। চারিপার্থে নলের বেড়া; দ্বারে ঝাপের আগড়; 


সম্বোধিতা রমণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ; না জানি আজ কার মুখ দেখে 


উঠেছিলাম।” 
অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, “আর কার মুখ দেখে উঠবে?” রোজ যার মুখ দেখে উঠ আজও তার মুখ 


দেখে উঠেছ।” 
টেপা নী সুখ ক্ষণেকের জন্য মহা হইল? অপরা নারীর অথরমূল হা 


আর্প্রকটিত রহিল। এই হুণে 

অভ্যাগতা যে ত্রিংশতবর্ধবয়স্কা এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা__কাল নয়__কিস্তু তত শ্যামও 

নয়। মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর নয়” অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয়; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল 
হাসি হাসি-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা 

হইবে, কিন্তু একটি মুটের বোঝা বটে। যে শত্খবণিক সেই বিশাল শঙ্ঘ নির্মাণ 
প্রপৌত্র সন্দেহ নাই। আভরণময়ীর স্থুলাঙ্গে একখানি মোটা শাটা 

উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গতিবিধি করে নাই। 


৯২৩ 


ছিল; শাটীখানি বুঝি রজকের 


বন্কিম রচনাবলী 


অষ্টাদশবর্ীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বন্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূরবববঙগয় 

কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্ববালসুন্দর রমণীকুসুম 

মধুমতী-তীরজ নহে__ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া 

| থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চি্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল, গা? 

সেইরূপ কমনীয় 

তথাপি অলককুত্তল সকল বন্ধন দশায় 

* হপ। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দোষ বন্ধিম 

ভুযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অদ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে 

4 রঃ হইত যেন ? মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা 
চারি তে তীকষ কি নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদ 


১ + ত ও 
নির্াণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক * পা পর 
যাহা অর্ধ দৃষ্ট হইতেছিল, তাহার প শিল্পকর ক ১ ভরণ, 
ও দু ও বু ও খনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ 
রিয়া অভ্যাগতার় সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অভাগতা 
কিনে হে রহ পালে ইন অভাগা 


| বন্তী নিজ গু নঃ পুনঃ চক্ষে 
দিতে লাগিলেন; বিধাতা তাহাকে যে চু দিয়াছিলেন বস্তাঞ্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুন 


সে ইপাব কর একবার 
অপরূপ অঙগরাগ দেখিয়া ৃহযণবাদিনীয  অন্ধকারময় মতি লইয়া দস ছিল, বালকের এই 
ভাসাইয়া দিল। গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; রসের সাগরকে 


ওকে জল আনিতে যাইবার আমল কারে = অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগী দেখিয়া বন 
তা হইলেন, কিন্তু তাহার সিন আমণের জন্যই এত দুর আসা। নবীনা 


পুনরায় কহিলেন, “যাবি ছন বুঝিলেন,_ওাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। 
অঙ্গুলী নির্দেশে দেখাইলেন আরকি বেলা আাহোস এনা আাপত গ্াহয হইল না। 
নবীনা তখন কিঞ্চিৎ গাভী পরি স্যার বৃক্ষোপরে দীপ্তিমান্‌ রহ 
যাই না।” বলিলেন, তুই জানিস্‌ ত কনক দিদি, আমি কখন জল আনিতে 
কনক কহিল, “সেই 
ছিত পাকা হা ক ছুই কেন সারাদিন সিজরেতে করেদ থাকবি? ভার বাড়ীর 
নবীনা গব্বিত বচনে “ 
a দাসীর কর্ম্ম |» 
কেন, কে জল এনে দেয় লো? 
্ জল আনে।” দাসী চাকর কোথা” 


১৯১ পারে, তবে বৌ পারে না?» 
তখন তরুণা দৃঢ় স্বরে » “কথায় বি 
আনিতে বারণ করিয়াছেন। তুমি তাহাকে চেন সাই কনক! তুমি জান আমার স্বামী আমাকে জল 


অসম্পূর্ণ রচনা-_ রাজমোহনের স্ত্রী 


বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশঙ্কাপ্রযুক্ত কথনেচ্ছা দমন করিয়া অং ৪ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস্‌?” কি | 
কনক কহিল-_*“যদি_যদি তোর চোখ্‌ থাকৃত_" 
নবীনা আর না শুনিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নিষেধ করিয়া কহিল, “চুপ্‌ কর্‌, চুপ্‌ কর্‌_বুঝিয়াছি।” 


কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “পাপ আছে! আমি ভুঁড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাস্ত্রের খবরও রাখি না; কিছু 


আমার আড়াই কুড়ি মিন্‌সে থাকিলেও যাইতাম।” 
“বড় বুকের পাটা" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল; “পঞ্চাশটা! হালো, এতগুলো 


কি তোর সাধ?" 
কনক দুঃখের হাসি হাসির কহিল, “সুখে আনিতে পাপ; কিছু বিযাতা যে এবটা দিয়াছে, পা্াশটাও 


যদি তেমনি হয়, তবে কোটীখানেকেই বা কি ক্ষতি? কাহারও সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইল তবে আমি 


নরম রস দেখি মোর গৌরবিশী, হা-করাগুলোকে একবার রূপের ছটটা দেখাইয়া আনি।” 
সমভিব্যাহারিণী অবগুষ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন করিলেন। 


পল | 


পীত স্কর নারিকেলাদি বৃ্ধা্রভাগ হইতে অহিত হইয়াছে; কিছু এখনও রথ দিশা বাসনা 


হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সমভিব্যাহারি 
একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ববঙ্গ মধ্যে ত্ুপ 


অণাকার বহুত তে সুসজ্জিত; একদিকে ইনি মোগানাবনী। ঘাটের সম্মুখে বৈঠকখান। 
বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল। 

খানার বার তাহার বয়স রশ বৎসরের উ্ধ হইবে দীর্ঘ শরীরসুলাকার পুরুষ অতি কুক 
বোধ) নে লা যাইতে পারল না। বর্ণ কোর শ্যাম কানি কোনও অংশে এমত নহে নে 
রঃ রং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত ছিল। বন্ৃতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব 
তা হরর কি মে, তাও হাহ কিঃ কর দু টিমে ই বত পাতয় 
নহে কিনু ভাই ডি হাধা। াগভিটিরদৌরাজে, যে দুই এক গাছি চুল মাযার চলি দেখিতে পাওয়া 


ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গান্রে সুতরাং ভে র অন্ধকারময় খানি বেশ দেখা যাইতেছিল; 


দুইখানি পায়ে ইংরাজি জুতা। 

ভিব্যাহারী = বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাহার সুবিমল নিক বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের 

নু হউক Le রি pes Fe রা তাহার রা 
রর অতি পরিপাটী এ চাদর, একটি কেমব্রিকের পিরাণ; আর গোরার বাটার 

অনতিমূলাবান্,_একখানি ধুতি, 3 নাই, হারও নাই। 


৯২৫ 


ETT 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বয়োজোষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল, “তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়াছ! আবার এ রোগ কেন?” 

মাধব উত্তর করিলেন, “রোগ কিসে? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার 
রাধাগপ্জের উপর টানও রোগ।” . 

মথুর মি “কিসে? FR 

মাধব। নয় কিসে? গজের আমবাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাসে; ত ন) 

কলিকাতার দুর্গন্ধে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাসি। 

মধুর। শুধু দুগ্ধ! ডেরেনের শুকো দুই; তাতে দুটো একটা পচা ইদুর, পচা বেরাল উপকরণ দেবদুর্লভ। 

he রি সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।" 

Ab লাজ নুতন ঘোড়া নৃতন গাড়ি--ঠক্‌ বেটাদের দোকানে টো টো 
করা-টাকা উড়ান-_তেল পুড়ান-_ইংরাজিনবিশ ইয়ার বকশিকে 


দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হেসে কাশ করিয়া কহিলেন, “কনকের কি স্বভাব 
মথুর। তা হউক- সঙ্গে কে? 


করিতেছিল চলে? ঘোমটা দেখিতেছ মা 
এ 5 | কণককে নিত; কিন্ত দ্বিতীয় 
প্রতি পদসঞ্চারে যে অনির্ববচনীয় লাবণ্য বিকাশ হইতৈছিল তার বর লছ পপ 
এদের ন্যায় অবহিত মনে তংগ্রতি নিরীহ রে দৃষ্টি দগ্ধ হইল; এব উভয়ে 


নুপে বসাইবার জন্য অবগৃষ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময় কক্ষস্থিত কলসী অনভ্যন্ত 
দেখিয়া মাধব বিশ্মিতের ন্যায় ললাট আকুঞ্চিত করিলেন" দুষ্ট সমীরণ অবগুষ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল। মুখ 
“চিনি।” bs ধঃত করিলে ন। মথুর কহিল, “ওই দেখ-_তুমি ওকে চেন?" 


মথুর কহিল, “হয়েন না, তবে আজ হৃইয় হয়েন না।” 

মাধব। কি জানি। হইয়াছেন 

মথুর। মানুষ কেমন? 

মাধব। দেখিতেই পাইতেছ__বেশ সুন্দর। 

মথুর। ভবিষ্যদ্বক্তা গণকঠাকুর এ 

মাধব। ভাল মানুষ কাহাকে বল? আর কিঃ তা বলিভেছি না- বলি, মানুষ ভাল? 


*রা একেবারে অধঃ 
পালটা সে দুটো কথা চলা ভার। অ কলর যে সেখানে দিয়া রর শর অত 
মাধবের বিকট ভূভঙ্ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি হরর কি? 
মাধব গর্বিত বচনে কহিলেন, “আপনার এত স্পষ্টতা যোজন ছিলেন তাহা হইতে ক্ষান্ত ইনি 
সম্বন্ধে আপনার রাহা ত্র প্রয়োজন ; ভদ্রলোকের যাইতেছে, 
মথুর কহিল, “বলিয়াছি ত দু'পাত রাজি উল্টাইলে 
ধা ক কাকা য় য় বত লন জার ভাই, 
মুখখানা ভাই, সোজা কর-_নইলে এখনই কাকের পাল তামহীর ০০৪ বাক চুলায় যান 


অসম্পূর্ণ রচনা__ রাজমোহনের স্ত্রী 


মাধব কহিল, “বিবাহকে বলিয়া থাকে সুরতি খেলা।” 
এইরূপ আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কনকমতী এবং তৎসঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোকের সম্মুখে কথা কহিতে কনকের সহচরী অতি 
লজ্জাকর বাধ করিতে লাগিলেন। তাহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নীরব। কিন্তু এমন লোকালয়মধ্ে রসনারুপিণী 
প্রচণ্ডা অশ্বিনী যে নিজ প্রাখর্য্যাদি গুণ দেদীপামান করিতে পারিল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদুঃখ রহিল। 


কনক। কেন, সে যে মথুরবাবু 
কনীয়সী। কবে দেখিলাম__আমার ভগ্নীপতির জোঠাত ভাই মথুরবাবু? 
কনক। সেনা ত কে? 


কনীয়সী। কি লঙ্জা বোন্‌ কাহারও সাক্ষাতে বলিস্‌ না। 
লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে ঘোমটা খুলে মুখ 


দেখাইয়াছিলে। 
হাসিতে লাগিল। তরুণী সরোষে কহিল, “তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন? কথার 
তাম?” 


রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে 
যুবতী কহিলেন, “তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না-_ সর্বনাশ! দুর্গা 


করেনা নন গৃহভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরা হইল। কনকযযীও সেই দিকে নিরীদণ বা 
ই বলয় নমা গৃহত অনুভূত করিলেন, তাহারা প্রা গৃহ-সরিধো উপনীতা হইয়াছিলেন। কনক দাত 
এই আকস্মিক ভীড়ির ছে তনয়ে কালম্ি নযায় রাজমোহন দমন রহিয়াছে। নী কমের 
কহিল,-_*আজ দেখিতেছি মহাপ্রলয়ং আমি তোর সঙ্গে যাই, যদি অকুলে কাণ্ডারী হইতে পারি।” 

, “না, না, আমার আছে__তুমি থাকিলে হয়ত হিতে বিপরীত 


হবে, তুমি বাড়ী যাও।” 
গমন করিল। তাহার সহচরী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন 


ইহা শুনিয়া কনক পথাস্তরে নিজ গৃহে 

রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী লইয়া পাকশালায় রাখিলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে 

রাজমোহন কিছুই টি রাখলে রাজমোহন কহিল, একট ও” এই বলিয়া লে ক ভিনি 
কটি প্রাটীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তারই প্রতি; তিনি 


আস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া 
এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া 
রে? (তার ক'গণ্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে? 

হেনা রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে 


আনিতে গিয়াছিলে? কাকে ব’লে গিছলে ঠাকুরাণি?” 
রণ করিতে পারিল না, চিৎকার স্বরে কহিল, “কারেও বলে যাও নাই__আমি 


না? 
t » তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া 
আসিতে লাগিল। | 

৯২৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


“গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।” 
“আমি তোকে হাজার বার বারণ করে ? এবং ব্যাঘবৎ এ শী 
কর বজ্রমুষ্টে Es হস্তে ধরিয়া প্রহারার্ধ দ্বিতীয় হস্ত ia he me স্থিরবৃপিণী সাধ্বীর কোমল 
অবলাবালা কিছু বুঝিলেন না; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে একপদও রর 
রিনি রক নেনে নর 
পত্নীর হস্ত ত্যাগ করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ববমত বদ্ুনিন রা ইরা হা রাজার 
তথাপি তিরক্কৃতা কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিবল = তোরে লাখিয়ে খুন sig 
মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে দেখিয়া নিষ্ঠুর কিন্িৎ তত জলধারা বিগলিত হইতেছিল। 
প্রহারোদ্যমে বিতপ্রযত্ত হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে ভ হইল। সহধন্্মিণীর অচলা সহিফুতা দৃষ্টে 
শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণ পীড়ন ক অবাধে বজ্বতাড়ন হইতে লাগিল। সে মধুমাথা 
রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খর্বৰ হইয়া আঁ ডন করা অবিধেয়। ধীরা সকলই নীরবে সহ্য করিল। ক্রমে 
a £ আসিল; তখন প্রাচীনা পিসীর হ পারে চা বারে 
ভ্রাতুপ্পুত্ৰ-বধূর কর ধারণপূর্ববক তাহার গৃহাভ্যন্তরে র একটু সাহস হইল। তিনি ধীরে ধারে 
কথা শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাও সাবার লইয়া গিলেন; এবং যাইতে যাইতে ভাতৃপ্পতরকে দুই এব 
রাজমোহনের ক্রোধ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে সাবধানে-_সাবধানের মার নাই। যখন দেখিলেন যে, 
তিরিস্কার-প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন মাগার যতন, একেবারে স্বর কা্ঠকূপ রই প্রচণ্ড 
উপযুক্ত মূল্যে প্রতিশোধ দিলেন) নর যতগুলিন কুকথা মুখনিগতি করিয়াছিল, প্রায় সকলগুলির 


ভা 


সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপূর্ব বলিয়া বোধ 


লাগিলেন। রাজমোহন কাহার মাথা ভাঙ্গিবেন ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। 


এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের সহিত যাহাদিং 
পূ্ববঞ্চলে কোন ধনাঢ ভূন্বামীর আলয়ে এ শীট হইল, তাহাদিগের পূর্বব বিবরণ কথনে প্রবৃত্ত হই 


এক্ষণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল। এই ভূ-স্বামীর বংশ ও নাম 
করিয়া শেষ বয়সে তিনি ছি তাহার যথেষ্ট খ্যাতি গুতিপত্তি ছিল। বৃ্ধকাল পর্ন তানের মু 


থিটা গুঁতাটায় বঞ্চিত হইতেন না; কনিষ্ঠার পদাঘাত পাইলেহ 
রড়, ভোট ছোট? স্বৰ্গে ঠা হহতেন না; র bd “্রড়র 
১৬ 


টি এ কহিলে প্রেয়সী a বার 

ভূত? বৃদ্ধ কর্তা কহিলেন, “তুমি যেখানে এক বলিলেন “কেন আমি আছি, আমি কি তোমার 
রি বিঘা জমি রর খানে 
পপ চতুর রহিল, “তুমি মদে কি বির করিতে রতে পারিবে না, সে 

ফলবতী যে, যখন বৃদ্ধ লোকারে গন বমি য় করিয়া অর্থসঞ্চয়ে মন দিলেনা স্ত্রীর আজ্ঞা এ 
ডি পল, তখন তাহার সম্পত্তি তে 
জপ মী বড় বুদ্ধিমতী; তিনি মনে সয় আই আমার 
জন যৌবন সকলই বৃথা; যত দিন থাকে তত দিন ভোগ করিতে 


৯২৮ 


টিনটিন 
এ দে চু অবতারে যখন জানকী বিচ্ছেদে কাতর হন, তখন কি করেন, সীতার একটি সুবর্ণ পরত 
গন কার্য রাও আম  দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ স্বামীর কোনও প্রতিমূত্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ 
গন কিয় মনক আল অন কেন? আরও ভালে তে হি করিতেন 
2 
সন্দেহ কি? কেন না, সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর প্তি হইবে এমত নহে, সময়ে সময়ে কার্যোদ্ধারও 
সম্তাবনা। অতএব একটা উপস্থামী স্থির করা আবশ্যক। পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া 
অপেক্ষা একটা ৷ একটা উপ সামী হর হর খাহা করিয়াছেন তাহাতে কি আর কিনু আছে 


ছা একটা পারি লী স্াীর সী প্রতিমূর্তি কহাকে বরণ করিবে ভাবিতে ভাবতে 


বংশীবদন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল; বং 
সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম আদৌ, কাম মোক্ষ__পশ্চাৎ। এই 


করিতে পারিল, রহিল অর্থ। অর্থ আর কয়দিন বাকি থাকে? 
বসিলেন। কালে সকলের লয়” কালে প্রণয়ের লয়__কালে প্রণরীর লয়. প্রণয়ময়ী অতি শীঘ্রই 


হইয়াও বংশ; সাগিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে াহার পরের তাস অলিক ও 


বিবেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে নিশ্চিত হইয়া য় করি 
ক্রীড়া-হর্ম্যাদি নিৰ্ম্মাণ করিলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির উপর উপযুক্ত এরশ্বয্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ 


করিতে লাগিলেন। 
তে লাগিলেন। ভি বকর হিলেন। হার দক্ষতার ফলে ভাহার বিপদ 
ডো রাকাত অতিথি নিজ দত পুত মুরমোহলের হতে শক পলো শা 
করেন। 
নি তের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্থুল ইত্যাদি যে সকল স্থান বিদ্যাভ্যাস জন্য অধুনা সংস্থাপন 
হইতেছিল, তৎসমুদায়ই কেবল খ্ৰীষ্টান রম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র" সুতরাং মথুরমোহ কখন 
লী বি বিষয়ক সম্পদনে পিরৃনহযোী হইয়া মিম হার 


ইংরাজি বিদ্যালয় দর্শন করা হঃ 
বিশেষ বিল হী কতা ও অর্থ বাত বিশেষ গন অন 


হইয়াছিল। 
রিল দের তীয় পু রামকানাই অনাপহথাবলহী হইল বা তঃ সাতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন; 
বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন বাটি মধ্যম বার যেমন বাগান, 


৯২৯ 


তানহা যাান্নানাাা়ানদ্ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


সর্ববাংশে দুঃখী করেন না। কায়ন্থের দুস্তর দুঃখসাগরতলে অমূল্য দুই রত্ন জন্মিয়াছিল_ তাহার দই কন্যাতুলা 
অনিন্দিত সৰ্ববাঙ্গসুন্দরী অথবা অকলুষিতচরিত্রা আর কোন কামিনী তপ্রদেশে ছিল না। কিন্তু রূপে বা কি 
করে, চরিত্রেই বা কি করে, _ললাটলিপিদোষে হউক বা যে কারণেই হউক সচারচর দেখা যায় 
বঙ্গদেশসভূত কত রমনীরত্ব শূকরদন্তে দলিত হয়._কায়ঙ্থের জোষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টের তদুপ 
হইল- নীচস্বভাব রাজমোহন তাহার স্বামী হইল। টির সি 
রাজমোহন কর্মঠ, কোনও উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া 
কন্যাকত্তার ও কন্যাকর্রীর মনোনীত রাজসি 
হইলেন। কনিষ্ঠা জেরিন প্রতি বিধাতা তে যোগ্য কন্যা মাতঙ্গিনী দুষ্টের দাসী 
মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্বের রামকান হত তাহার পরিণয় হইল। 
পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্যাগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট পর মাই লোকান্তরে গমন করিলেন। মাধব 
জ্যেষ্টের ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও দ্বিতীয়ের ন্যায় হত | বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ট পুত্র রামগোপাল, 
পরই গীড়াগুস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার সম্তানসত মিরার রামগোপাল, রামকানাইয়ের 
মাধব তাহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেক, বিধ গতি ছিল না। তিনি এই মৰ্ম্মে উইল করিলেন যে, 
তাহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্রা বধবা স্ত্রী যত দিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন তত দিন 


থাকে; তাহার বাটাও নিকটে। এজনা 


বিষয় রক্ষণাবেক্ষ ৫ “নি-শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। তাহার পস্থিতিকালে তাহার 
র ণ করিতে < 6 র অনুপাস্থাতকালে 
লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে 


নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, জু হে; আমাদিগের সহায় মুরুবিব মহাশয় ব্যতিত আর কেহ 
মাধব জানিতেন যে, রাত তি রলে ₹ 


উত্তর করিলেন, “আমার প্রতি এক দোষ যে, ৰ 
মাধব বলিলেন, “সে চিন্তার প্রয়োজন 5 il 
ই ন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে ই সারে দুই ভনী একত্র থাকিবেন, মহাশয় আমার 
এহ শু।নয় রাজমোহন ভ্রভঙ্গ 

এমন কখনও পারিব না!” করিয়া মাধবের 


যাওয়া আমি পারৎপক্ষে স্বীকার নাহি, কিন্তু (এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, “মহাশয়, সপরিবারে দূরদেশে 
যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক ঘর-ছাঁী, আমার নিতান্ত দুর্দশা উপস্থিত, সুতরাং আমাকে 
৯৩০ কারের বন্দোবস্ত না হইলে যাওয়া হয় না।" 


চির ০ পারার. লি 


অসম্পূর্ণ রচনা-_ রাজমোহনের স্ত্রী 


যাচকের যাজ্জার ভঙ্গী পৃথক, নিয়মকর্তার ভঙ্গী পৃথক। মাধব দেখিলেন, রাজমোহন যাচক হইয়া 
নিয়মকর্তার ন্যায় কথাবার্তা কহিতেছেন; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বলিলেন, “তাহার আশ্চর্য্য কি 
মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন।” 

রাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল। 

রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পরিবর্তনের তাৎপর্যা কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ এমত অনেকের 
বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষনে বাটী থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল; অনিচ্ছার কারণ কি 
তাহাও প্রকাশ নাই। | 

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কাোর নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নিদ্ধারণ 
করিয়া দিলেন; গৃহে নিশ্মান করিতে নিফর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিৰ্ম্মাণ প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী 
আহরণ করিয়া দিলেন। 

রাজমোহন বিনা নিজ বায়ে নিজোপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নিম্মাণ করিলেন। সেই গৃহের মধ্যেই 
এই আখ্যায়িকার সুত্রপাত। 

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতন-ভোগী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর কার্যের ভার 
দিলেন না।__প্রতিপালনার্থে বেতন দিতেন মাত্র। রাজমোহনের কালক্ষেপনের উপায়াভাব প্রযুক্ত মাধব 
তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান করিলেন; রাজমোহন প্রায় এই কার্োই ব্যাপৃত থাকিতেন। 

এইরূপে মাধবের নিকট শোধনাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতেন না। রাধাগঞ্জে আসা অবধি রাজমোহন, মাধবের প্রতি অগ্রীতিসূচক এবং অগ্রীতিজনক 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন; উভয়ে সাক্ষাৎ সম্ভাবনাদি অতি কদাচিৎ সংঘটন হইত। এইরূপ আচরণে মাধব 
কখন দৃকপাত করিতেন না-_দূকপাত করিলেও তদ্ধেতু বিরক্তি বা বদানাতার লাঘব জন্মাইত না। কিন্ত 
পরিতাপের বিষয় এই যে মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী পরস্পর প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন, তথাপি তাহাদের প্রায় 
সাক্ষাৎ হইত না। হেমাঙ্গিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজা সন্ধানে শিবিকা প্রেরণ করিতেন; 
কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভগিনীগৃহে গমন করিতে দিতেন না। হেমাঙ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা 


কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন? 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


এক্ষণে আখ্যায়িকার সুত্র পুনঃগ্রহন করা যাইতেছে ৷ পুষ্পোদ্যান হইতে মাধব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে 
একজন পত্র-বাহক তাহার হস্ছে একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপির শিরোনামার স্থলে “জরুরি” এই শব্দ 
দৃষ্টে মাধব ব্তত হইয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। সদর মোকামে যে ব্যক্তি তাহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই 
ব্যক্তি এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। পত্রের মৰ্ম্ম নিমে উদ্ধৃত হইলঃ_ 

“মহিমাৰ্ণবেযু 

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকার্দমা জাতের তদ্বিরে নিযুক্ত আছে, এবং তাহাতে যেমত যেমত 
আবশ্যক তাহা সাধ্যমত আমলে আনিতেছে। ভরসা করি সর্বত্র মঙ্গল ঘটনা হইবেক। সম্প্রতি অকস্মাৎ যে 
এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হুজুরের গোচরে নিবেদন করিতে অধীনের সাহসাভাব। হুজুরের 
প্রীমতী খুড়ী ঠাকুরাণীর উকিল হুজুরের নামে অদ্য এ মোকামের প্রধান সদর আপিল আদালতে এই দাবীতে 
মোকদিমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তথ্চক-_হুজুর কতৃক 
জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিষয়াদি হইতে তেহ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে 
দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবী ইত্যাদি! ৮ 

পত্রী মাধবের হস্থলিখিত হইয়া ভূপতিত হইল। মনে যে তাহার কিরূপ ক্রোধাবির্ভাব হইল তাহা বর্ণনা করা 
দুর! বহুক্ষণ চিন্তার পর পত্রী মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ললাটের হবদজুতি করদ্বারা বিলুপ্ত 
করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা_ 

৯৩১ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


“ইহার ছলাদার কে, তাহা অধীন এপর্যন্ত জানিতে পারে নাই; কিন্তু অধীন অনেক অনুসন্ধান করিতেছে 
ও করিবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্ত্রীলোক এরূপ নালিশ উত্থাপন করিবেন। অধীন অদা 
পরম্পরায় শত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। 

মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে? মাধব অনেক ভাবিয়া 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন একজন প্রতিযোগী প্রতিবাসীর প্রতি সন্দেহ কখনও বা অপরের প্রতি 
সন্দেহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বলিয়া বোধ হইল না। 


তারিখ 
“পুনশ্চ নিং__ আঙ্ঞানুবত্তী শ্রীহরিদাস রায়"। 
বেন | মোকরদিমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যেরূপ হুজুর বুঝিবেন সেইরূপ 


লাগিলেন;--াহাকে ুল্লতাত-পড়ী কোন মুখে জাল সাজ 
হ্‌ - রশ ত কোন মুখে জাল 
দিবেন হরর বর করিয়াছেন " এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবহিষ্ত করিয়া 


4, র » কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক। কোথাও রূপসী-_একে 

স্ুলাকার তাহাতে তে ঘের বলনা মত চিৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা চাহিতেছে এবং নার মুখভঙ্গী 

৬ মু হি কেলি করিভেছে। কোথা একটি বিচ খল 

পারা প্রায় বিবসনা- গৃহ মাৰ্জ্জন “ছে; এবং যেমন ত্রিশূলহস্তে অসুরবিজয়িনী 

জঙাল, ওজলা, তরকারির খোসা পাস নত করি তি রব কারবালার হে রানি যা 

তাহাদিং গার পতিপত্রের মাথা মহাসুখে খাইতেছিল কাথাও এ এ আটকুড়ীরা এত জগ্াল করিয়াছিল 
পাচিকার ,সে 


অন্যায় ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা কিছুমান সপ তাহার পূ্বব-পুরুষের আহারাদির পক্ষে এমন 


ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্তা। গৃহিনী পাকার্থ 
তা 


করিতেছিলেন; মলের শব্দ কোথাও ঝণাৎ ঝণাৎ, 
মলও তেমনি বাজিতেছিল। কখন বা বামুরে রী বা কোথাও বাধ বু যার যেমন বয়স তার 
আলোতে হেলে নল খল শোরুম পরকদটগর উপযুক্ত জয়া রঃ ডর | 
করিতেছিল। কতকগুলিন বালিকা কলরব করিয়া আগডুম রে xa hit ie 
৯৩২ খেলিতেছিল 


অসম্পূর্ণ রচনা__ রাজমোহনের স্ত্রী 


মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে, 
পিস আদ জজ তা Ho A 
এই বলিয়া উঠানে গিয়া মন্লযোদ্ধা-বালকদয়ের মধ্যে একজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া দুই-চারি চপেটাঘাত 
করিলেন। 

একেবারে আগুনে জল পড়িল_-ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজিতে সকলই 
তিরোহিত হইল। যে স্তুলাঙ্গিনী আকাশকে সম্বোধন করিয়া বিবিধ চীৎকার ও মুখভঙ্গি করিতেছিলেন, তাহার 
কণ্ঠ হইতে অদ্ধনিগ্গত চীৎকার অমনি কণেই রহিয়া গেল, হস্তিনীর ন্যায় আকারখানি কোথায় যে লুকায়িত 
হইল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না: সম্মার্জনীহস্তে যিনি বিবসনে বিষম ব্যাপার করিতেছিলেন, তিনি 
অমনি করস্থ ভীম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীন 
মাংসরাশি কোথায় লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগাক্রমে মেঝেতে কে 
জল ফেলিয়াছিল-_পরিচারিকা দ্রুতপদে বিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া 
টীৎপাত হইয়া ভূ-শায়নী হইলেন; যিনি পাত্রাদি মার্জনে হাত মুখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাচিকার 
পিতৃপুরুষের পিগুদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহার একটা লম্বা গালির ছড়া আধখানা বই বলা হইল 
না__হাত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উচু হইয়াছিল তেমনই উচু রহিয়া গেল; মৎসাদল-দলনী বারেক নিস্তব্ধ 
হইলেন, পশ্চাৎ কার্যারন্ত করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদৃশ ঘটা রহিল না; রন্ধনশালার কত্রী যে ঘৃতের কারণ 
বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপরা হইলেন-_অন্যমন্প্রযুক্তই 
হউক, আর তাড়াতাড়িতে বিবেচনার অভাববশতঃই হউক, পাচিকা পলায়নকালে পূর্ণভাও ঘৃত লইয়া চলিয়া 
গেল-_পাচিকা ইতিপূর্বেব কেবল অদ্ধভাগ্ মাত্র ঘৃতের প্রার্থিতা ছিলেন: যে পুর-সুন্দরীরা প্রদীপহস্তে কক্ষে 
একেবারে ঝান্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল-_হস্তের দীপসকল নিবিয়া গেল। 

যে শিশু মল্পযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরত্বের এমত নৃতনতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ রস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন-__দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় 
বিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটৎকচ মৃত্যুকালেও পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই 
পলারনকালে বিপক্ষের উরুদেশে একটি পদাঘাত করিয়া গেলেন, যে বালিকাগণ কলরব-সহকারে 
খেলিতেছিল, তাহারা খেলা ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল--ভয় হইয়াছে, কিন্তু 

একেবারে থামিল না। যে অস্তঃপুর এতক্ষণ অতি ঘোর কোলাহলপরিপর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে 

একেবারে নীরব। কেবল মাত্র গৃহিনী__অবিকৃত কান্তিমতী হইয়া--বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

মাধব তাহাকে সন্বোন্ধন করিয়া কহিলেন, “কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!” 

মাসী মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা।" 

মাধৱ কহিলেন, “খুড়ী কোথা, মাসী?" 

র__“আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, আজ সকাল বেলা হ'তে কেহই তাহাকে দেখে নাই।” 
মাধব বিশ্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, “সকাল অবধি নাই! তবে সকলই সত্য! 


মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সত্য বাপু?” 
__পশ্চাৎ বলিব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে কি তাহার আজও দেখা হয় নাই? 


মাধব। কিছু না 
গৃহিনী ডাকিয়া কহিলেন, “অধ্বিকা, শ্রীমতী! তোরা কেহ দেখেছিস ?" 
তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল “না।” 


কহিলেন, “বড়ই আশ্চর্যোর কথা।” 
মারে আন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদুগ্থরে কহিল, “আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাকে 


A EY বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!” 
ঠাহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, “তবে কি মধুর দাদার কর্ম্ম? না, না তা 
হাতে পারে না--আমি অন্যায় দোষ দিতেছি"। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, “করুণা তুই বড় বাড়ীতে 
যা খুড়ীকে ডেকে আন্‌ যদি না আসেন, তবে কেন আস্বেন না, জিজ্ঞাসা করিস্‌।” 
৯৩৩ 


বছ্ধিম রচনাবলী 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীকৃত i PEG পানা কর SRO ET SOE UR 
্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুখে শয্যাবলন্বন করিলেন। রাত্রে পাকাদি সমাপন হইলে শ্বশ্রন্থসা তাহাকে 
Ee থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতজিনী শয্যাত্যাগ করিলেন না। ননন্দা কিশোরী আসিয়া পিতৃদসার সংযোগে 
ইলেন-__মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন। 
মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদুষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনীর প্রতি রুষ্ট হইলে 
রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অদ্য রাত্রে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে 
জানিতেন। না 
ক্রমে রজনী গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে দিদ্রামগ্ন হইলেন। সর্বত্র নীরব হইল। মাতঙ্গিনীর 
শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্ধের আচ্ছাদনীয় পার্খ হইতে চন্্রালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল: 
তদ্ধেত্ কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। তত্ধাতীত সর্বত্র অন্ধকার। 
প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত তীক্মম যে, যতক্ষণ না তৎসন্বন্থীয় বিষময়ী স্মৃতি 
বিলোপিত হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না। গ্রীন্মাতিশয্যপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থল হইতে অঞ্চল 
পদতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপাধানন্যান্ত বাম ভুজোপরে শিরঃ সংস্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনা অশ্রপূর্ণ লোচনে 
গৃহতলশোডিনী চন্ত্রপদরেখা প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কেন? সে অমৃত শীতল কিরণ দৃক যে পর্ববসুখ 
স্মৃতিপথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কৈশোরে কত দিন প্রদোষকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত 
গুহ-প্রাঙ্গনে এক-শয্যায় শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরপ্তিনী উপকথা কখন বা শ্রবন করিতে করিতে 
বিত এই নিশানাথ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, তাহা মনে পড়িল। নীলার হইতে এছ জ্যোতিঃ 
বর্ষিত হইয়া কত থে হৃদয়-তৃপ্তি জন্মাইত, এ বৃস্তোৎপন্ন কুসুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা তখন কত যে 
বক সুখে উচ্চহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে লাগিল। 
সেই এক দশা আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কঠে? 
জি দেখিতে পাইবেন? আর কি তাহাদের সেই ন্েহপূর্ণ সম্বোধন কর্ণকৃহরে সুধাবর্ষণ 
রবে? মনঃ দান স্বামীর হস্তদ্ালিত কালাগি অন্তরাহ ব্যতীত আর কিছু কি অদুষ্টে আছে? 


এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি 4 i নতি? ০ 
সুখকরী। মাতদিনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বহিক্ব কত 2 গিতেছিল। সে চিন্তা অনুতাপময়ী হইয়াও পরম 


গতে রলেন tJ র কি 

তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ ভানিত রা ত যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। এই গৃঢ় ব্যাপার 
গোরা মনোমধ্যে মুন করিয়া তংস্ৃতিলাভে মাতঙগিনী কখন মনে পাইলাম; কখন বা 

ভাবিতেন, হলাহল উঠিল। রডুই হউক, আর গরলই হউক মনে করিতেন, রত্ব পাইলাম; 


কোন সুখই ঘটিতে পারে না। চক্ষু বারিপ্লাবিত টি মাররিনী ভারি দেখিলেন, তাহার কপালে 


সেই সকল প্রিয়জনই বা কোথায়? 


০৪ মত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ | ধানে 
আসিতেছিল--এমত লঘু শব্দ তাহার কর্ণপ্রবিষ্ট হইল পদসঞ্চারে সেই দিকে অতি সাব 


“হে দু হয়, তদুপই ছিল”-_দুই হস্ত মাত্ৰ দৈৰ্ঘ্য, সারে হত মাত্ৰ 
বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, বসা ত 
সেইরূপ ছিল; এবং জানালার খপ ব্যতিত কাঠের আব্যণী ভি সরকতর ্থ। রাজমোহনের গৃহেও 


ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও নিকটাগত হইল: পরক্ষণেই দুই জন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন করিতেছে 
শুনিতে পাইলেন। দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন। তাহার 
কৌতুহল দুই সন্বদ্ধিত হইল। যথায় মাতঙ্গিনী গৃহমধো দণ্ডায়মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক রা 
বিরলে কথোপকথন করিতেছিল, তন্মধ্যে দরমার ঝেষ্টনীমাত্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং মাতঙ্গিনী 
তৎকথোপকথনের অনেক শুনিতে পাইলেন; আর যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মন্মার্থ অনুভবে বুঝিতে 


পারিলেন। 
এক ব্যক্তি কহিতেছিল “অত বড় বড় করিয়া কথা কহ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে যে শুনিতে 
পাইবে।” | 


দ্বিতীয় বাক্তি উত্তর করিল, “এত রাত্রে কে জাগিয়া থাকিবে?” 

মাতৃঙ্গিনী কঠন্বরে বুঝিলেন, এ কথা রাজমোহন কহিল। 

প্রথম বক্তা কহিল, “কি জানি যদি কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাড়াইলে ভাল হয়।” 

রাজমোহন উত্তর করিল, “বেশ আছি; যদি কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছেঁচের ছায়ার মধ্যে কেহ 
আমাদিগকে ঠাওর পাবে না, বরং সরিয়া দাড়াইলে দেখিতে পাবে।” 

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে কে থাকে!” 

দ্বিতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর করিল, “সে কথায় দরকার কি?" 

প্র ব। বলিতেই বা ক্ষতি কি? 

দ্রি ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ থাকেন না। 

প্র ব। তুমি ঠিক ভান ত. তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে? 
মাইয়ে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিতেছি, তুমি এখানে ক্ষণেক দাড়াও। 


দ্বিব। বোধ করি 
ভি পরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনিতে পাইলেন: বুঝিবেন, রাজমোহন বীর ভিতর আসিতেছে 


সনিধান হইতে সরিয়া শয্যায় আদিলেনং এবং এমত সাবধানে তদুপরি আরোহন 


মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে গবাক্ষ 
মাতিল হেমা পদশন্দ হইল না তথায় নিমীলিত নেরে শন করিয়া একাড নিতুর নয় 
রহিলেন। 


রাজমোহন মাতঙ্িনীর মুখকান্তি যথার্থ সুযৃ্তি সুহথিরের ন্যায় রহিয়াছে। বার কেকা 
ই যে মাত বদি পতী অভিমানে রত থাকে তবে অভিমান নার দুই চারটা ত 
ডাকিল, বান ভল দাতি দিশে রহিয়াছে, বর কোল 

জে নার ছল করিবে কেন? অতঃপর দিংসন্দি্মনে সা 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


মাতঙ্গিনী পুনর্ববার নিঃশব্দে পদসপঞ্চারে শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষসানিধ্যে গমন করিলেন; এবং নিঙ্গোদ্ধত 
তাপ রর 
ন করিলেন। রর 
মত রা টা ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তক কহিল, “তুমি আমাদের এ উপকার 
সকলেই ie 
আমি লোকটাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না বটে, কিন্ত আমার উপকার অনেক করিয়াছে। 
অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, “উপকার করিয়াছে, তবে দেখিতে পার না কেন?" 
রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে। আমার ভাল কর, কর, না কর__ সে তোমার ইচ্ছা, কিন্ত 
আমায় যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই। 
অপরিচিত। তবে আর নেমকহারামির কি? আমাদের কাজে লাগিবে? 
রাজ । লাগি, যদি যা চাই, দাও। আমার ইচ্ছা এখানকার বাস উঠাই-_ওর কাছে না থাকিতে হয়। কিন্ত 
যাই কি নিয়ে_হাত খালি; দেশে গেলে ধাচি কি মরি। তাই আমি এমন এক হাত মারিতে চাই যে, সেই 
নার অনার কামার সার জমার হয় যদি তামাছের এপারে এমন হাত রহিত এ হযে 
লাগিব না কেন? লাগিব। 
অপ। আচ্ছা, কি. নেবে বল? 
রাজ তুমি আগে বল দেখি আমায় কি করিতে হইবে? 
পাইব চার কেহ তাহাই করিবে মাল বই করিয়া দিবে। এইবার মনে করিতেছি যে নগদ ছাড়া যা 
কিছু পাইব তা তোমার কাছে রেখে যান। 
রাজ বুঝেছি, আমি নইলে তোমার কাজ চলিবে না। তোমরা বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা 
লইয়া বহলে দিকেও গোলযোগ হইয়া উঠিব৷ ডী বালতির বাড়ী দয় এ লা বড় কিছু প্রণামী 
উর দখলহসির বাড়িতে হয় ইয়ারকি মারিবে। একটা তাস যে দারোগাবার কিছু পানী 
; তাহা হ' সোণা 


হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যত দিন না 
চড়ে মণ সব থাকে। তা বড় যদ মতলব নয়, আর আমারও এম যুত বরাত 
আছে যে, কোন শালা খড়কে গাছটিও টের পাবে না। শৈষ আমি ভায়রা ভাই, আমাকে কোন শালা শেষ 
' আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে বনিয়া 

উঠা ভার। 


কেন বনাইয়া লও না। পি 
মানুষ নই; প্রাণ চায় দাওনা হয়, আপনার কর্মা আপনি 
কর, __সিকিভাগ চাই। b 


তেছি না; তবু নেমকহারামি; 


ক নের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক, অপহৃত দ্রবোর চতুর্থাংশের নান সে 
সহায়তা করিতে স্বীকার হইবে না; অতএব বাবযব্যয বৃথা। কিয়ৎক্ষণচিন্তা করিয়া কহিল, “আমি সন্মত 
হইলাম। তাদের একবার জিজ্ঞাসার 


ই হা মী আচ আনার রাহে এ কর পারি 
যা রা tendon অর টা লারা কতা edocs Moaip OB 
রাজ। আর এক মুঠো টাকা। 

ENN ON ont i cn Eyer oe 
পরের একটা কাজ আছে। 

দস্যু। তাহার খুড়ার উইলখানা চাই। 

৯৩৬ 


কি কাজ” ? 


অসম্পূর্ণ রচনা__ রাজমোহনের স্ত্রী 


রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, “ই” 

দস্যু। কহিল, “হু, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা জনি না। আমরা ত সমস্ত রাত্রি কেবল 
কাগজ উটকাইয়া বেড়াইতে পাবর না। কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য জান।" 

রাজ। জানি; কিন্তু কাহার জন্য উইল চাই? 

দস্যু। তাহা কেন বলিব? 

রাজ। কেন, আমাকেও বলিবে না?__আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক? 

দস্যু। তোমাকেও বলিতে বারণ। 

রাজ। মথুর ঘোষ? 

দস্যু। যেই হউক-_আমাদের 
দেব। 

রাজ। আমারও এ কথা। 

দস্যু। উইল পাব কোথায়? 

রাজ। আমায় কি দিবে বল? 


দস্যু। তুমি বল না। 
রাজ। পাচ শত খানি দিও: তোমরা পাবে ঢের, দিলেই বা। 


রাজ। বড় জিদ! হইতেছে: আমরা মোটে সুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্য সিকি দিই কেমন 


বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে 


চ্তা করিয়া কহিল , “আচ্ছা, তাই সই: আমার ঢের কাজ আছে, আমি কাগজ হাট হয় 
বেড়াইলে চব চিত কিয় কিল টে আর পড়াই কোলে তই 
পা 

সাধের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নতুন দেরাজ-আলমারি আছে: তাহার সব নীচের Eo 
ভটা বিনিভী টিনের ছেট বাক্সতে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রাখিয়া থাকে: আমার সেন বর 
জানা আছে। 

সু ভাল কথা যদি এ লেঠা চুকিল, তরে চল জুটি গিয়া কাছ নেই, Gnd 
সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে। এস, আর দেরী করে কাজ নেই; টাদনি বে ত 


হবে-_এখনকার রাত ছেট। 
এখন তয়ে হী রে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল, মাতিল বিকি ও 


নবম পরিচ্ছেদ 


এরি অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শুরিয়াছিলেন। এই বিষম কু সকারিিগর মুখনির্গত যতগুলি শব্দ 
৬ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগুলি ব্াথাত তাহার বোধ হইয়াছে। যতক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত 
য় তাহার ভীতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল; 


হইলে ন্পৰণরপে চিনতেন না; আজ তাহার চলিত ইল চক্ষুরুত্মীলনে যে করাল মূর্তি দেখিলেন, 
রর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্যন্ত মনে ভাবিতেন যে, বিধাতা তাহাকে জো 
তাহে সি আছ জনি হেন পায় 
জানিয়াই বা কি? দস্যুস্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি? স্ত্রী-জাতি_-পতিসেবাপরায়ণা 
দাসী-_পতিত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরদিন দস্যুপদে দেহ অর্পিত হইবে__গরলোদগীর্শমান বিষধর 
৯৩৭ 


প্রথমতঃ কিয় 
তক এ বিষম ব্যাপার মনোমধো পরিচালনা করিতে লাগিলেন এ পরা তিনি নিজ 


থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বলিয়া কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে 
বা দু ক্ষ 'আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লিপি বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পাবে? 
৮ নী জন চিন্তা করিলেন; পরক্ষণেই যে দস্যুদল-সঙ্কলিত দারুণ প্রমাদ ঘটনা হইবে 
নি ও প্রখর ভোগে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আর কাহারই বা এই সৰ্ব্বনাশ ঘটনা হইবে? 
bse সর্ববনাশ, মাধবের সর্বনাশ! মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চ কণ্টকিত,__শোণিত শীতল হইতে 
লাগিল, মস্তক বিঘৃৰ্ণিত হইতে লাগিল। যখন ভাবিলেন যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নির্জন নিশীথে 
হৃদয়বল্পভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিত মনে সুধপ্ত সুখানুভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্রারাক্ষসী 
তাহার পশ্চাতে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে; হয়ত ধনহানির সঙ্গে মানহানি, প্রানহানি 
পর্যন্ত হইবে তখনই মাতঙ্গিনীর নিজ সমব্ধীয় মর্ম্ব্যথক ভূত ভবিষ্যত চিন্তা অন্তহিত হইল। মনে মনে স্থির 
বুঝিলেন যে: আনি না চাইলে হেমাঙগিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যদি প্রাণ পর্যাপ্ত পণ করিয়া তাহাদের রক্ষা 
করিতে পারি, তবে তাহাও করিব। 
মাতঙ্গিনী প্রথমোদ্যমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে ভাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন, কিনতু 
তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তহিত হইল; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। কেন না, রাজমোহনের 


আত্মপরিবার এমত অশ্রুতপর্বব সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না; বিশ্বাস করিলেও মাধবের উপকারাথ 
রাজমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইবেক না। 


নং লাভের মধ্যে তাহারা রাজমোহনের নিকট মাতঙ্গিনাকে এতদ্দিষয়ে 
সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত করিলে মাতঙ্গিনীর মহাবিপদ সম্ভাবনা। | 
পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন যে, কেবল 


সকল সংবাদ অবগত করান; এবং 
করিয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। কনকের 


) করিলেন, কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, কে রে"? | 
সর্বনাশ! কনকের মাতা ভয় মুখরা, মাতঙ্গিনীর এ কথা স্মরণই ছিল না। মাতঙ্গনী 8 
L 2 তঙ্গিনী ভয়ে নিঃ 
রহিলেন। কনকের মাতা পুনঃ নঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে?” কে রে?" 
মাতঙ্গিনী সাহস করিয়া কম্পিত কণে বলিল, “আমি গো।” 
মাতিল লাভা কোপযুক্ত স্বরে কহিল, “কে?-- রাজুর বৌ বুঝি এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা? 
তঙ্গি হি “কনককে একটা কথা বলিব।” 
কনকের মাতা ' রাত্রে কথা কি আবার একটা? সারাদিন নু 
৭ একটা? সারাদিন কথা কয়ে কি আশ মেটে না? 
তোমার মেরেছেলে রাতে এনবাড়ী ওবাড়ী কি খা? বউ-ানুষ এখনই এ সব ধরেছ?ঃ-_চল দেখি 
মাতার তঞ্জন গর্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল: বত্তাসত নি ও, শুনি 
Hh sss সত বুঝিয়া কনক কহিল, “মা দুযারটা খুলে দাও, শু 


এ রর “1, দেখ কন্কি, এ ৬ সঃ 
কনক নিম্পন্দ ও নির্ববাক্‌ হইল। মাতদিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিনা মুড ঝাটা তোর কপালে আছে। 


ন ৪৪ 6 শা বং পনরাশ 


কিন্তু মাতদিনী যাইতে সাহস করিলেন না। এ গভীর নী 
একাকিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালাবধি ভৌতিক 


পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন। 
৯৩৮ 


অসম্পূর্ণ রচনা__ রাজমোহনের স্ত্রী 


স্বভাবতঃ মাতঙ্গিনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন। যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে সাহস বিরাজ 
করে। প্রিয়তমা সহোদরা ও তৎপতির মঙ্গলার্থ মাতঙ্গিনী প্রাণ পর্যান্ত দিতে উদাত হইলেন। যেমন উপস্থিত 
বিপত্তির বিকট মুক্তি পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনীরও হৃদয়গ্রস্থি দৃঢ়বদ্ধ হইতে 
লাগিল__তখন অগাধ প্রনয়-সলিলে ভাসমান হইয়া বলিলেন, “এ ছার জীবন আর কি জনা? যদি এ সঙ্ধল্পে 
প্রাণ রক্ষা না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই এ দেহ 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক্‌ তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ আগ না করি কেন? আমার ভয় 
কি? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘটিতে পারে; জগদীশ্বর রক্ষাকর্তা।” 

কিন্তু মাধবের বাটীতে এ নিশীথে একাকিনী কি প্রকারেই যান? মাতঙ্গিনীর চিন্তাকুলতা সহনানীত হইল। 

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসন্বদ্ধিত শ্রীম্মাতিশযোর প্রতিকার 
হেতু জালরন্ধর সমিধানে গিয়া জালাবরণী উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন যে, বিটগী শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে 
দীর্ঘাকৃত হইয়াছে__অস্তাচলাভিমুখী নিশাললাটরত্ন প্রায়-দিগন্তব্যাপি বৃক্ষশিরোরাজির উপরে আসিয়া 
নির্ববাণোন্ুখে আলোক বর্ষণ করিতেছেন। আর দুই চারি দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নির্ববাপিত হইবে; 
তখন আর হেমাঙ্গিনীকে রক্ষা করিবার সময় থাকিবে না। বিপদ একেবারে সম্মুখে দেখিয়া মাতঙ্গিনী আর 
বিলম্ব করিলেন না। 

মাতঙ্গিনা ঝটিতি এক খণ্ড শয্যোন্তরচ্ছেদে আপাদমস্তক দেহ আবরিত করিলেন, এবং ক 
হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপূর্বেব রাজমোহন বাহির 
করিলেন। 

গৃহের বাহির দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতঙ্গিনী উদ্ধে অসীম নীলাম্বর, চতুদ্দিকে বিজন বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ 
নিম্পন্তর শিরঃশ্রেণীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পুনর্ববার সাহস দ্রবীভূত হইয়া গেল হৃদয় 
শঙ্কাকম্পিত হইল-_চরন অচল হইল। মাতঙ্গিনী অঞ্জলিবদ্ধ করে ইষ্টদেবের স্তব করিলেন। হৃদয়ে আবার 
সাহস আসিল; তিনি দ্রূুতপাদবিক্ষেপে পথ বহিয়া চলিলেন। 

বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাতবাতাহত পন্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সর্ববতর 
নিঃশব্দ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপশন্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল: স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ 
শিহরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুঁড়ি ছিল প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মৃদ্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, বৃক্ষে 
বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, নরম প্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাহার 
প্রতীতি হইতে লাগিল। যে যে স্থলে তমসা নিবিড়তর, সেই সেই স্থানে দুরন্ত ভূতযোনী বা দস্যর প্রচ্ছন্ন 
শরীরের ছায়া মাতঙ্গিনীর চক্ষুর্জালা উৎপাদন করিতে লাগিল। বালাকালে যত ভৌতিক উপন্যাস শ্রুত 
হইয়াছিল, নিশীথ পাহ্থের গহনমধ্যে বিকট পৈশাচ দ্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বিহূল হইয়া প্রাণত্যাগ করার যে 
সকল উপকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে সকলই একেবারে তাহার স্মরণপথে আসিতে লাগিল। 

যদি কোথাও শাখাচ্যুত শুষপত্র-পতন শব্দ হইল, যদি কোনও শাখার নৈশ বিহঙ্গ পক্ষস্পন্দন করিল 
যদি কোথাও শুদ্ধপত্রমধ্যে কোন কীট দেহ সঞ্চালন করিল, অমনি মাতঙ্গিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিতে 
লাগিলেন; তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণী, কখন বা ইষ্টদেব নামজপ কখন বা প্রিয়জনগনের 
বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে চঞ্চলপদে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন। | 

ভয়সঙ্ধুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের এক পার্শ্বে বৃহৎ আত্র-কানন অপর পার্শ্বে এক দীর্ঘকার 
উচ্চভূমিখণ্ডমধ্যে পথ অতি সঙ্ধীর্ণ, তদুপরি দীর্ঘিকার উপর প্রকাণ্ডাকার কতিপয় oes নি 
চন্্রালোকের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই স্থানে পথান্ধকার নিবিড়তর। দীর্ঘকার পাহাড়ের বৃক্ষ 
বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন। | 


মাতঙ্গিনী ভীতি-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আত্র-কাননের 
আলোক প্রদীপ্ত হইতেছিল, এবং অস্ফুটস্বরে বহু ব্যক্তির কথোপকথনের সা লা 


ক্ষ হইতে নিস্তান্তা 
হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনীও তদ্রুপ 


পকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। 


৯৩৯ 


ENE 


০. 


বঞ্ধিন রচনাবলী 


গনী বুঝিতে পারিলেন দুরাত্মারা লোকসমাগত অনুভূত করিয়াছে; অতএব শীঘ্রই তাহারা 
bs আসিবে। সপ ন তরি, নিলে গমনে দীর্ঘিকার জলের নিকট আসিয়া দাণ্ডাইলেন। 
আজ-কানন বা পথ হইতে তাহাকে কেহ দেখিতে পাবার সবল রহিল না। কত রা 
টাৱোহগাকরিয়া পারেনা করে, তাঁরা হইলে মাতিটী শা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে 
এমত কোন ক্ষুদ্র বক্ষলতাদি ছিল না যে, তদস্তরালে লুকায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসম বিপাদে মাতঙ্িনীর 
ধৈর্য ও কর্তব্যতৎ্পরতা বিশেষ ক্ফৃর্তিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। 
ক্ষণমধ্যে মাতঙ্গিনী জলতীরস্থ এক খণ্ড গুরুভার আর মৃত্খ্ উত্তোলন করিয়া অঙ্গন্থ শয্যোত্তরচ্ছদের মধ্যে 
রাখিয়া গ্রস্থিবন্ধন করিলেন। অনায়াস-গোপনযোগ্য পরিধেয় শাটীমাত্র অঙ্গে রাখিয়া কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিলেন। এক্ষণে পুষ্করিণীর পাহাড়ের অপর দিকে মনুষ্যক্ঠন্বর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল, এবং 
মনুষ্যপদসঞ্চালনশব্দ নিঃসন্দেহে শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী ঈদুশ সাব নতার সহিত শয্যোত্তরচ্ছদ জলমগ্র করিলেন 
করিয়া অদৃশ্য হইল। মাতঙ্গিনী এক্ষণে ধীরে ধীরে 
জলমধ্যে অবতরণ করিয়া অন্ধকারবর্ণ স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে যথায় কথিত বটবিটপীর ছায়ায় প্রগাঢতর অন্ধকার 
হি তথার তরে রা জনন হয়া রিলে উর সুখমল যতী বিল তলের 
জাগিতেছিল না। তথাপি কি জানি, যদি সেই মুখম নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কেহ লক্ষা করে, 
এই আশঙ্কায় মাতঙ্গিনী নিজ কবরীবন্ধনী উন্মোচন 


দয়া কোমলকুঞ্চিত কুম্তলজাল মুখের উপর লম্বিত করিয়া 
দিলেন। অতঃপর সেই ঘনান্ধকারবর্ণ সরসীজলের উপরে, ঘনতর -ছায় 


: এ ত বড় তাজ্জব! আমি সঠিক বলিতেছি, 
য়াছিলাম, ই পথের উপর একটা চাদর যা যাইতে 
i রা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতে 


দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল “গাছপালা দেখে তোর ধাধা লেগে টি 
৷ বেড়াবে বি ,লেগে থাকবে; অপদেবতা টেবতাই বা দেখে থাকবি। এত 
গর্মিতে মানুষে কাপড় মুড়ি দিয়ে বেড়াবে কেন? এ ঈদ নিনিনাউিডি রি 
“হবে” বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ ক ণ যে ভীতিবিত্থ 
তাহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। করিয়া দেখিল ; আশঙ্কার মূল কারণ যে ভীতি র্ 
্ নিমজ্ডিত গেল। যতক্ষণ তাহাদের প্রত্যাবর্তন-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল 
্ঠ নিমজ্জিত করিয়া “শবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন বিবেচনা হইল যে, আর 
+ তখন জল হইতে গিনী হইলেন 
মাতঙ্গিনী যে পথে গমনকালীন এরূপ নিপদূধত্ত হহইইতে উঠি পপ 


শা, শঙ্কাক্রমে এবার সে পথ ত্যাগ করিলেন। 
. নিত নাট । মধুমতী যাইতে মাতঙ্গিনীর নিষেধ ছিল বটে, 
কিন্তু পুকরিণী নিষিদ্ধ ছিল না, এবং উঠিলেন 
পুরিণীর অন্য এ নাাদিকিযার্থ এই জলে আসিতেন। সুতরাং এ স্থানের 
পূর্বাবলম্বিত পথে পড়িতে হয়, অথচ আম? এক পাহাড়ে 


ত হয়, অথচ আম্ব-কাননের 5 মর বর জাম অনলাহন' বারিলে দে 

রি কণ্টক-বেধবাহিত র র যর ত করিতে লাগিল। এক দিকে গুরুতর সঙ্কল্প সিদ্ধির 

i) পু কে দস হত হইতে পরিত্রাণের ব্যথা; এই উভয় কারণে মাতদিনী তিলান্ধ বিল 

হন রাগে আলি ক এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার উপক্রম 

SE GET তিনবার মাত্র সহোদর গমন 

করিয়াছিলেন, কিছু পদে একবারও গমন করেন নাই। সুতরাং এদিকের পথ সাবের নানা ছিল না। 
দাড়ান চিনা নর টিলা উপর রর জোন গা র তেমন 

পি জাত জিন কা j 

সন্মুখ-রোপিত দেৰদার রী শিরোমালা নয়নগোচর হইল। দৃষ্টি হজ aia পা 

সর সরকার সমীপবরিনী হইয়া িড়কির ঘারে উপহিত হইলেন। তানি ত ন সপ 
না। এ নিশীথে বাটীর সকলেই নিপ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে? ঈনীর টু 


৯৪০ 


অসম্পূর্ণ রচনা__ রাজমোহনের স্ত্রী 


করুণাকে নিদ্বোথিতা করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ গঞ্জন করিয়া কহিল, “এত রেতে কে 
রে দোর ঠেঙ্গায়£” 

মাতঙ্গিনী উৎকগা-তীব্র স্বরে কহিলেন, "শীঘ-_শীঘ করুণা, দ্বার খোল।" নিদ্রাভঙ্গকরণ অপরাধ অতি 
গুরুতর : এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? করুণার ক্রোধোপশম হইল না. পূর্বববৎ পুরুষ বচনে কহিল, “তুই কে 
যে তোকে আমি তিন পর রেতে দোর খুলে দেব?" 

মাতঙ্গিনী সম্পষ্টে আপন নাম ডাকিয়া কহিতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জনা ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব 
পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন, “তুমি এস শীঘ্র এসো গো, এলেই দেখতে পাবে।” 

করুণা সম্বন্ধিত রোষে কহিল, "তুই কে বল্‌ না, আ মরণ!” 

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাচড় নই, মেয়ে মানুষ।” 

তখন করুণার স্থূল বুদ্ধিতে একটু আভাস হইল যে চোর ছ্যাচডের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর প্রায় দেখ যায় না। 
অতএব আর গণুগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সাতিশয় বিশ্ময়াপন্ন হইয়া 
কহিল, “এ কি! তুমি! তুমি ঠাকুরাণী!” i 

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করিব-_বড় দরকার: শীঘ আমাকে হেমের কাছে লইয়া 
চল।" 


নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


“ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে ?” 

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল-_একটু 
রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা 
জিজাসা করিল। কনিষ্ঠকে 

সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরো রোষ্ট উত্তম করিয়া মাস্টার্ড মাখাইয়া, বদনমধো প্রেরণপূর্ববক 
আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া, একটি রুটি ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপর্ববক, অগ্রজের মুখ পানে 
চাহিতে চাহিতে চর্ববণ কাৰ্য্য সমাপন করিল। পরে, এতটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া, বলিল, 
“ভূত ? না৷" 

২ এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার 
উদ্যোগ করিলেন। 

বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল,"Rather laconic.” 

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। 
যথাবিহিত সময়ে অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, “L০০০? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি 
জিজ্ঞাসা করিলে ‘ভূত আছে'-_আমার বলিলেই হইত 'না।' আমি বলিয়াছি, ‘ভূত ? না।' ‘ভূত ?' কথাটা 
বেশী বলিয়াছি। কেবল তোমার খাতিরে।” 


“অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বগপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।” এই 


তচিত্তে, তৎপ্রতি 


সারি। না। 

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না ? 

সরদা। সেই প্রচীন ঝষির কথা-_প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ-অভাবে ঈশ্বর মানিলেন না-_আর আমি 
প্রমাণ-অভাবে ভূত মানিব ? র 

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সংকারার্থ আপনার উদরমধ্যে প্রেরণ করিল। 


৯৪১ 


বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল-_বলিল, “কোথাকার বাদর ? ভূত নাই !_ ঈশ্বর নাই ! তবে 
ও নেই ?" 
pre তোমার মটন রোষ্ট ফুর ইল, দেখিয়া, আমি 
য় তুমিও নেই। 
সারে “কই খেলি কই ?” এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে স 
সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিদ্ধন, মুখে উত্তোলন, 
নিযুক্ত ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল, পরে 
আমি নাই- ইহা প্রায় Philosophically true 
sensation." আর এই যে আহার করিলাম, 
sensation গুলার মধ্যে কতকগুলা 5০757 
বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি "ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা, এ সব possible sensation নহে ? 
সারদা। ভূত থাকিলে possible. 
বর। ভূত নাই ? 
সার। তা ঠিক বলিতেছি না--তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি। 
বর। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে ? 


সার। আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই। 
প্রত্যক্ষ করিয়াছ ? 


কাত ন্ট 
তুমিও নেহ, 
নেই। আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ 


স্থাপিত করিয়া, গ্রাসে 
এবং চর্ববণ ইত্যাদি কার্যে 
অবসর পাইলে, সারদা জোষ্ঠকে বলিল, “তুমি নাই, আর 
__কেন না, আমরা “॥ 
ইহাও না করার মধ্যে 
80101 হইল মাত্র। 


ere permanent possibilities of 
জানিবে._-কেবল সেই possible 


বর। টেমস্‌ নদী 
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সার। গ্য এমন কে? এক জনের নাম কর দেখি ? 

বর। মনে কর, আমি। 

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল__শরীর রোমাঞ্চিত হইল। 
সার। তুমি ? 

বর। তা হইলে বিশ্বাস কর। 


সার। তুমি একটু imaginative, এ sentimental সর্প ভ্রম 
বর। তুমি দেখিবে? কট বকে সর্প ভ্রম হইতে পারে। 
সার। দেখিব না কেন? 


বর আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক। 


নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২, পরিশিষ্ট। 


কন্যার বিবাহ। প্রজার নিকট ভি পল নী 
বড় কুলীন, তাহারা স্ত্রী কাছে ভিক্ষা করিয়া উদর ভিক্ষা না করিলে এ সব কর্মে মান থাকে বড 
বড় বড় অধ্যাপক আচার্য্য গোস্বামীরা ভিক্ষা ৰ ” | 
পরহিতৈষী সন্দেহ নাই। শেন, নহিলে পরকালের কাজ হয় না। হারা একা 


৯৪২ 


অসম্পূর্ণ রচনা__ ভিক্ষা 


কে ভিক্ষা না করে ? আমাদের দেশে সকলেই ভিক্ষা করে, কেবল ভি 
ভিক্ষার নাম পার্ববণী, ভব-পারাবারের ত্রাণকর্তা গুরুবর্গের ভিক্ষার নাম প্রণামী, আত্মীয় সমতুল্য ব্যক্তির 
ভিক্ষার নাম বিদায়। বরযাতীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ সে গ্রামের 
ভদ্রলোকদিগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, আর তাহাদের যুবতীদের-_অবলাবালাদিগের ভিক্ষার 
নাম'_সেজতোলানি। নাছোড়বন্ধ ব্রাহ্মণ ভিখারীর ভিক্ষার নাম বার্ষিক। যাহার বাড়ীতে ঠাকুরদেবতা 
আছেন, ঙাহার ভিক্ষার নাম দর্শনী। রাজরাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর ; কেবল অন্ধ খঞজ দীন দুঃখীর ভিক্ষার 
নাম ভিক্ষা। না হবেই বা কেন ? তাহারা যে পরের ধন চাহিয়া লইবার বাসনা করে, তাহাদের এত বড় 
যোগ্যতা ! 

ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে ; আমাদের সংস্কার ভিক্ষা। 
জন্মগ্রহণ করিয়াই ভিক্ষা পাই, তারে বলি যৌতুক। তার পর অন্নপ্রাশন ; অন্নপ্রাশনেও যৌতুক। ব্রাহ্মণের 
তার পর উপনয়ন, উপনয়নে ভিক্ষার ঝুলি কাধে না করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বিবাহ, তখন সোণায় 
সোহাগা, নববধূর টাদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। শেষ মৃত্যু ; সে ব্যাপারটায় বড় বীধাধাধি,__যম ছেড়ে দেয় 
না, সুতরাং পুত্র গলায় কাচা বাধিয়া আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাহির হয়। 

আমাদের চক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নাই। সেই জনা আমাদের পৃজ্য-_দেবতামধ্যে 
এরধান মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছি। আর বিষ্ণু বামন-অবতারে ভিক্ষা করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। 
এখনও কোন দেবমূর্ত দর্শন করিতে গেলে ঠাকুরকে পয়সাটি না দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণবিভাগ 
বদ্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিল; যথা, বৈশ্য বাণিজ্য করিয়ে রাজন, শ্েষ্ঠ বর্ণ 
ব্রাহ্মণের বৃত্তিও শ্রেষ্ঠ হইল,_তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অতএব ইহা স্থির যে, এ সংসারে 


ভিক্ষাই সার পদার্থ। 
ভিক্ষার আর এক সুখ আছে,_ আদায়ের সুখ। খাতক যদি আমার কর্জজ শোধ না দেয়, তবে মহাকষ্ট ; 
তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। প্রভু যদি বেতন না দেয়, তবে আরও জঞ্জাল ; উপায় নাই বলিলেই হয়। 
যে, ভিক্ষা আদায়ের নানা শাসন আছে। প্রজা যদি জমীদারকে ভিক্ষা 
য়, জরি কর চাল কাটিয়া উঠাইয়া দাও। শিষ্যযজমান যদি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা 
না দে অভিসম্পাত কর-_-বেটার সবংশেনি্বাংশ দাও; তাহাতেও না দের; পইতা ছেড়__আর একটা 
মা লারা পরি কুছ হয় তেযাজি ক, পারবি তুলা লই কি ভি ও 
উনানে পা পুরিও, কিন্তু দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণ না হইয়া জাতি-ভিখারী হও, 
মারে কাটে দ্বার ছেড়ো না। শ্রাদ্ধের সময় ভিক্ষা করিতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ তার নরক 
র একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্ববাপেক্ষা ভাল”_তাহারা ঝাটা 


তাহার সহিত র 
ছুরির যদি সহজে মন না ভিজে, তাহার মাথায় শ্রীচরণখানি তুলিয়া দিও ; ইহাতে কোন 
না। ভিখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, গোবর ও বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে__তথাপি 
য় সোণার কির তাহার উপর পদ স্থাপন করিতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে 

দাতা নাস লী করিত টা বাজি নানি নাকের গাম 
লির অমঙ্গলটা আগে দেখাইও। তরু কিছু না দেয়, বাগ চৌদপরুষকে গালি দয়া 
কার্যোদ্ধারের আর য় _ডিপে-হাতে বৈদ্য, কি পাজি-হাতে দৈবজ্ঞ ইত্যাদি 
চলিয়া আসিও কাল দুই চারিটি উট কিতা শিখিরা রাথিও ক করিয়া অর্থ লিখিবার প্রয়োজন নাই! 
f একটা কবিতা ছাড়িও ; পরে উপস্থিত কথার সহিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা 


গ্রহণ করিয়াই দুই 
pei + রথ করিয়া দিও। তসর কাপড়খানা আর ফোটার আড়ন্বরটা চাই, আর যখন তখন তেমনি দাও. 


রসদ ছাড়িও না, শাস্তসম্মত দানটা হইলে দক্ষিণটা না এড়ায়। যদি শুনিতে পাও যে, 
দয় বাড়ী একটা বড় তয়, সেই সময় কালে গোহালের গরুগুলা বাহিরে বধিয়া তথায় টোল 
৯৪৩ 
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টিটি 


বঙ্কিম রচনাবলী 


ফাদিয়া সাধিয়া পাড়িয়া দিন 
; মামাত পিসিতত ভাইগুলাকে 
পপ দেখ, গ্রামের বার্ষিক সামাজিকগুলিন যেন 


দুই তথায় পুরিও। পরে পত্রখানা জুটিলে 


_বক্কিম-জীবনী', 
DRAMATIS PERSON 


বামধন-_-রামকৃষ্ণ_কলাবতী-_দিবা-_নিশা 
প্রথম অঙ্ক 


৩৬৫-৬৮। 
৩য় সং, পৃ, ৩৬৫ 


তা ভিন রাস নি ছিলে সর তে টনি 
রামকৃষ্ণ ারিলেইছেৃ রানী অতিশয় দানশীলা আর বড় উনিও রা ai 
জানাইতে পারিলেই__হইল-_তার দুঃখ ঘুচিবে। প্রজাবৎসলা। 


[নেপথ্যে “জয় জয় মা ক জয়] 
এ শোন সকলেই রাণীকে মা বলিতেছেন ভিডি কলাবতীর 


বজামাত্েরই মা'র মত। তার গুণেই এখানকার প্রজার 
এত সুখী। 
রামধন। বটে! তবে রাজার এত সাত কেন? 

রামকৃষ্ণ। রাণীর গুণে। 


অসম্পূর্ণ রচনা__ নাটিকা 
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রাজার অস্তঃপুর 


উড়িয়া যাইবে__তবে কেন এত চিন্তা করি? মনে করিয়াছিলাম এ 
কোথা হইতে আবার এ প্রবল শত্রু দেখা দিল? 


না, আমি মূর্খ তাই এত ভাবি। হায়! 
(কলাবতীর সজ্জিতা সখীদিগের প্রবেশ) 


তোরা কেন গো? এত সাজগোজ যে। 

দিবা। আমরা নাচব। এ 

রাজা। খানখা নাচবে কেন গো? 

নিশা। রাণী কলাবতীর হুকুম। [নৃত্য আরম্ভ] 

রাজা। কেন নাচের হুকুম কেন? রর 

দিবা। আগে নাচি। [নৃত্য] 

রাজা। আগে বল্‌। 

নিশা। আগে নাচি। 

রাশা। আমের! তোর পা যে থামে না-_জোর করে নেচে যাবি নাকি_আমি দেখিব না-_এই চোক 
বুজিলাম। [চোখ বুজিয়া] 

দিবা। দেখুন মহারাজ ! আপনাকে মুখ ভেঙ্গাচ্চে। 

নিশা। দেখুন মহারাজ, আপনাকে কলা দেখাচ্ছে। 

রাজা। মরগে যা তোরা ! আমি চোক চাব না। 

নিশা। আচ্ছা কান তো খোলা আছে। 


রাজা। শুনবো না। [কর্ণে হস্তাণ] 


তবে ফুলের ঘ্রাণ নিন। 
রা (কবরী হইতে পুষ্প লইয়া রাজার নাসিকার নিকট ধারণ) 


[শ্বাস বন্ধ করিলাম। 
পা রসনা বাকি আছে__চল ভাই রান্নামহলে খবর দিই। 


কলা। অ মলো_ তোরা বড় বড়লি, দুর হ। 


রাজা। দেখত কলাবভী, তোমার লোকজন আমায় কিছু মাল 


ব২--৬০ 


কলা। কি অত্যাচার করেছে মহারাজ ? একটু হাসিয়াছে? সেটা আমারই অপরাধ। তোমার মুখে কয় 
দিন হাসি দেখি নাই বলিয়া আমি ওদের পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 

রাজা। আমার মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে__আমি হাসিব কি? 

না! কি পাহাড় মহারাজ সারার ত'ককিছু তল রাই) মা ইচ্ছা করিয়া বল লা সাহস করিয়া 
8 ক বহি৷ কি পাহাড় মহারাজ! পড়িলে তোমার একার ঘাড় পড়িবে লা 

আহা পারা ভার রেড জৌন বিনা জের এই সুর জজের উপর নজর দরিয়া. 
এর যাহাতে নজর পুড়ে তাহা তিনি; না: জরা ছাড়েন না। 

কলা। এ সম্বাদ কোথা পাইলেন ? 

রাজা। আত্মীয়লোকে দৃতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছে। বিশেষ, 
করিডেছেন। লোকে বলে প্রতাপনগরের জন্য। ন্যয় ডি 


ই ET 
পল ৯০২ £ রাজা অভাবে প্রতাপনগর রক্ষা হইবে না। হায় ! রাণী 


(চক্ষু মুছিয়া) কি লো দিবি? নি পট 
দিবা। এই কাগজটুকু 


গ্রহণ করিব। নইলে ভালোয় ভালোয় ও) লে জা 


এসো।” 
দিবা। আজ্ঞে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। 
কলা। তোকে ফাসি দিব। আবশ্যক হইলে আমি 
দিবা। জানি--তা আমি কুড়িয়ে না পেলুম ত বানি তুই আমিন? 
৯৪৬ 


অসম্পূর্ণ রচনা-_ নাটিকা 


নি উর ৮৮ 


কলা। কোথা পেলি ? তুই হাতে হাতে নিয়েছিস ! 

দিবা। মাইরি রাণীমা, আমি হাতে হাতে নিই নে। 

কলা। তবে কোথায় পেলি বল, নইলে ফাসি দিব। 

দিবা। আমি পায়রার গলায় পেয়েছি। 

কলা। সে পায়রা কোথায় ? 

দিবা। পায়ে দড়ি দিয়ে বেধে রেখেছি। 

কলা। কালি কলম নিয়ে আয়-__জবাব লেখ্‌। 

দিবা। কালি কলম আছে-__কি লিখিব। 

কলা। লেখ, “আমি তোমার পরম শত্র-__তোমায় ধ্বংস করিয়া প্রতাপনগর রক্ষা করিব।” লেখা হইল ? 
দিবা। লিখেছি__-পায়রার গলায় ধেধে দিয়ে আসি ? 

কলা। দে গিয়ে। 

দিবা। হা রাণীমা এ কে মা__ 

কলা। চুপ ! কথা মুখে আনিলে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিব। [দিবা নিক্ধান্ত) 
কলা। পায়ে কাটা ফুটিলে কাটা দিয়ে বাহির করিতে হয়, বুঝি আমাকে তাহাই করিতে হইবে। 


5০585 II 
দিবা__নিশা 


রাজা ঢাকায় চলিল কেন ভাই? 

॥ তোর জন্য ঢাকাই কাপড় আন্তে। 

আমি ত এমন হুকুম দিই নে, আমার যে ঢাকাই কাপড় আছে। 

। তবে তোর বর আন্তে। 

এ দেশে কি বর পাওয়া যায় না? 

। এ দেশে তেমন দাড়ি পাওয়া যায় না__ তোমাকে একটা নেড়ে বর এনে দেবে। 

তা তার জন্য আর রাজার নিজে যাবার দরকার কি ? আমায় বললে আমি একটা খুজে পেতে 
নিতুম। না হয় গোবিন্দ বখশীকে একটা পরচুলো দাড়ি পরিয়ে ঘরে নিয়ে আসতুম। 

। আচ্ছা, বখশী মশাইকে বলে রাখ্ব। ৪ 
দূর হ পাপিষ্ট_তোর কাছে কোন কথাই বলবার যো নাই। তা যাক;__সত্য সত্য রাজা ঢাকায় 


চলল কেন? 
। কি জানি কেন-__রাজা রাজড়ার মন তুমি আমি কি বুঝ্ব। 


EEE EE 


সুর এয ওয় 


৯৪৭ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


৯৪৮ 


সুবা। ইহকাল নষ্ট হইবে ন কাল খোয়াইব ? এ কথাও 
বড় হিন্দু এখন মুসলমান হইতে  তাপরকালও যাইবে না। ইসলামই সত ধৰ্ম দেখুন কত বড় 
বিচাহ থাকে, তবে আমি ভাল মরা কনা বুঝিয়া ধৰ্মমত্যাগ করিতেছে ? বরং আপনার যদি 


আসিয়াছি, স্বদেশে যাইব 
সুবা। সেকি £ আপনার শুভাগমনের সম্বাদ আমি দিন 
রাজা। বড় অনু রয়া কি যাওয়া SE করিয়াছি। সেখান হইতে খেলওয়াত 


রাজা। (স্বগত) হায় ! কলাবতী 

তামিল করিব। রা যারে হাই হইল (রানা যাহ হং ত মাই 
সুবা। তছলীম। . 
রাজা। কয়েদই ত হইলাম। প্রমথ-_ প্রমথ [সুবাদার নিক্তাস্ত] 


ক 


অসম্পূর্ণ রচনা-_ নাটিকা 


(প্রমথের প্রবেশ) 

আমার আজকাল ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে না, তুমি প্রতাপনগরে 
প্রমথ। যাইব কি প্রকারে ? সকল পথে নাহার আমে সি ik 
রাজা। আমার শিপাহী সব কোথা ? 
প্রথম। নবাবের লোকে তাহাদের হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়াছে_তাহাদিগকে প্রতাপনগরে 

রে র ফিরিয়া যাইবার 
রাজা। ভাল, তাহারাই গিয়া সম্বাদ দিবে। 
প্রমথ। দিলেই বা কি .হইবে। 


১০৮৭] 
কলাবতী- নিশা 


কলা। আজ একুশ দিন হইল মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন, আজও কই কোন সম্বাদ ত পাইলাম না। 
নিশা। হা রাণীমা, রাজরাণীতেও কি এমনি কর্যে দিন গণে £ 

কলা। কই আমি দিন গণিলাম ? 

নিশা। কাদ কেন মা, আমি ত এমন কিছু বলি নাই। 

কলা। নিশা, তুই একবার শহরের ভিতর একটা শিয়ানা লোক পাঠাইতে পারিস্_অবশ্য কেহ কোন সম্বাদ 
শুনিয়াছে, কেন না ঢাকায় ঢের লোক যায় আসে। আমি এত লোক পাঠালাম, কেহ ত ফিরিল না। 
বোধ হয়, মন্দ সম্বাদই আসিয়াছে__লোকে সাহস করিয়া আমার সাক্ষাতে বলিতে পারিতেছে না। 
আপনাকে ব্যস্ত দেখিয়া আমি আপনার বুদ্ধিতেই শহরে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইয়া 


নিশা 
দিলাম__কিন্তু_ 
কলা। কিন্তু কি? 
নিশা লোকে বলে যে মহারাজকে সুবাদার আটক করেছে_-অমন কর কেন মা ! এই জন্য ত বলি নাই। 
একটু শোও আমি বাতাস করি। উড়ো কথায় বিশ্বাস কি £ 
(কলার শয়ন) 
কলা। বিশ্বাস সম্পূর্ণ আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে গেলে তাকে আটক করিবে। নিশি ! এখন আমার 
দশা কি হইবে ! (রোদন) 
নিশা। কাদিলে কি হবে মা। আমাদের সকলেরই ত এক দশা হইবে। আমরাও নিরাশরয় হইলাম-_এখন 


মুসলমানের হাতে জাতি মান প্রাণ সব যাবে। 
বলিলি সবার এক দশা ? তোদের যে রাজা মাত্র_আমার যে স্বামী। তুই কি জানিস স্বামী কি 


ধন ! 
যায় তবু প্রাণটা থাকিলে আমরা বজায় থাকিব। ভাল মা, এক কাজ কর না কেন £ 


নিশা। তা বটে। রাজ্য 
রাজার কছে কেন লোক পাঠাও না যে সুবাদারকে রাজা ছাড়িয়া দিয়া আসুন-_আমরা না হয় তাকে 
গহনা পত্র বিক্রয় করিয়া খাওয়াইব। কাদ কেন মা এ কথায় ? 

কলা। তুই কেন আমায় অপমান করিস্‌ ? কি ! আমার স্বামীকে আমি রাজাত্যাগ করিয়া প্রাণ বাচাইতে 


বলিব ! নিশা__তোদের ভয় হইয়া থাকে তোরা চলিয়া যা-_আমার স্বামী রাজা-_তিনি রাজার 


কাজ করিবেন।__কিসের গোল এ? 
[নেপথ্যে বহু লোক “জয় মা কলাবতীর জয়”] 


কলা। কি হয়েছে ? 
| ৯৪৯ 


৯৫০ 


বঞ্ষিম রচনাবলী 


সকলে বলিতেছে ঢাকার সুবাদার রাজাকে কয়েদ করিয়াছে। 
ডি eH “মহারাণী কলাবতীর জয়”। 
ওরা কি চায় দিবা ? 
দিবা। আপনি স্বকর্ণে শুনুন। 


কলা। প্রজারা আমার পুত্র, আমার [নিকট] অবারিতদ্ধার। প্রধানদিগকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। 


(দিবার প্রস্থান। কতিপয় নগরবাসীর সহিত পুনঃপ্রবেশ) 
প্রজাবর্গ। জয় কলাবতীর জয়। 


কলা। কি চাও বাবা তোমরা ? 
১ম প্রজা। মা, আমাদের রাজা কোথায় ? 
২য় প্রজা। মা, আমাদের রাজাকে নাকি দুষ্ট যবন কয়েদ 


করিয়াছে? মা, ৰ কি নাই 
যে বাপের উদ্ধার করি ?-_বন্ধিম-কণিকা, আমাদের বাহুতে কি বল 


পৃ,১-২২। 


তৃতীয় দশা দিনে, 


ম্দু 
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ। 
চউঠ দশা দিনে, 


সপ্তম দশা দিনে, 


সজিনা 
বলে প্রাণ বধু কোথা 
যে খাড়া রেধেছি ভাই, গেলে। 


বৰ 
যদি পেট ফাপে একা ধু াছেনাই, 


৫ 
অষ্টম দশা দিনে, 


মন দুঃখে কিনিল ইলিশ। নী? 


ভারতবধীয় বিজ্ঞান সভা 


তিতিয়া নয়ন জলে, ভাজায় ঝোলে অশ্বলে, 
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ! 


নবম দশা দিনে পেট ফেঁপে ঢাক হলো 
আইল কানাই কবিরাজ । 
সই বল কর্ম্মভোগ, এ ঘোর বিরহ রোগ 
কবিরাজের নাহি ইথে কাজ॥ 
৭ 
দশম দশা দিনে বিরহিণী মরে নরে 
আই ঢাই বিছানায় পড়ি। 
কাতরে কহিছে সতী, কোথা পাব প্রাণপতি 
কোথা পাব পাচকের বড়ি৷ 
৮ 
বিরহীর দশ দশা, পন্‌ পন্‌ করে মশা 
মাছি উড়ে ছেলে কাদে কোলে। 
চাকরাণীর চীৎকার সইসাঙ্গতির টিটকার 


অনুষ্ঠান পত্র 
“জ্ঞানাৎ পরতরো নহি” 


১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অস্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সর হয় 
এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জনমে যদ্দারা এই 
নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশান্ত্র কহে। 

২। পূর্ববকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চা 


বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিনতু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় রি 
অবশিষ্ট আছে। ৰ 


৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক 


সপন করান) টা দহ, তরী বিজনবিবরক পক এবং বাকি 
এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও 


নরকের 


বঙ্কিম রচনাবলী 


এবং যাহারা 
প গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা 
be hrs haa সব ০ th জর 
রর কাণ্ড অভিলামা কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ বাক্ডিদিগকে 
অধ্যয়নে একান্ত ’ শা 
বিজ্ঞানচর্চা করিতে আহ্বান করা হইবে। 
রঃ এই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও 
উন্নত জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অপণ 
করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন। 
৭। যাহারা চাদা গহণ করিবেন, তাহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাহারা স্বাক্ষর করিতে 
কিন্বা টাদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা নিল স্বাক্ষরকারার নিকট প্রেরণ করিলে 
__অনুষ্ঠাতা, শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার। 


সাদরে গৃহাত হইবে। 


দে লি তি এক দিলে দু 
টি সা সহ 
জ্যোতিষ য় র “=; সামান্য নিয়মপরিজ্ঞানেই 3 ৩ ও 
দিগ্জান্ত পথিকের পক্ষে এই সামান্য এস 


সুতি অন্ধকার রাত্রিতে কত উপকার ও র জটিল 
নিয়মে সকলের বিশিষ্ট রান হইলে কত ক রাবিতে কত উপকার সাধন করে। এক্ষণে 


হি বান্দীকি দোদিও দশাননের সী কারা রন পারিচয় লেন, 

কল্পনাবলে অমরগণকে তাহার দাসত্বে 
নিযুক্ত করিয়া লঙ্কাধিপতির প্রধান স্থাপন করি | কবিকুশল টি 
প্রতাপ অপেক্ষা সমধিক শ্লাঘনীয়। সত্য বটো কিন্ত বিজ্ঞানবেত্ার প্রভূত এই কল্পনা-পরসূত রা 
অস্বসেবক কর্মে, কাহাকেও বা গৃহপরিফারক 


নন নয়া আনিয়া বিদ্ধানকে উপটোকন দিতেছেন। 
কখন বা ওহার প্রমোদভবনে, রাজবর্দে আলো ভ্বালিতেহেস মা রি 
কি ধর্শমন্দিরে একাকী, সজন, অমরগণ, সকল কালেই সকল ্যালয়ে | | 
৯৫২ হাতেই বিজ্ঞানবিতের ক্রীতদাস 


ভারতবধীয় বিজ্ঞান সভা 


হরিদ্বারসাগর প্রবাহিতা ভাগীরথীকে ভগীরথ তাহার জন্যই অবনীতলে আনিয়াছিলেন। সেই ভাগীরথী 
তাহার জল পরিচারিকা, তাহার অভ্যর্থনা জন্য অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যাচলকে অবনত করিয়া থাকিতে বলিয়া 
গিয়াছেন। হিমাচল বিদ্বানের জন্যই স্বকীয় আগারে তুষার ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন। বনস্পতিগণ তাহার 
জন্য ফলভার বহন করে। খনি তাহারি জন্য উদরে করিয়া বহু মূল্য ধাতু ধারণ করে। 

এখন “রত্বাকর হয়েছেন দাস, কুবের তার আজ্ঞাকারী”__। দশানন সমরক্ষেত্রে দেবগণের সহায়তা পান 
নাই। বিদ্বানের সমরক্ষেত্রে স্বয়ং অগ্নিদেব লৌহগোলক বাহনে বিপক্ষদলে মহামার উৎপাদন করিতেছেন। 
তাহাতেই বলি কল্পিত রাবণাপেক্ষা আধুনিক বিদ্বানের প্রভুত্ব অধিকতর শ্লাঘনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি 
কলিকালে পুনঃপ্রাদুর্ভীত হইয়া স্বয়ং বিদ্বানের নিকটে রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। ভাষাবিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক 
মীনরূগী ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্ধার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অবতার। রাবণগৌরবলোপী, 
প্রতাপশালী, শিবিকর্ণ সদৃশ পরোপকারী পরমযোগীর ন্যায় দৃঢ় নিবিষ্ট, সর্বদাই হৃষ্ট ও সকল অবস্থাতেই 


|| 
ন বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপীয়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, 
বিলাতে খাদ্য সামগ্রী অতি দুর্মূল্য, শ্রমোপজীবিগণ “আমার” বলিতে পারে, “আমার পূর্বপুরুষের” বলিতে 
পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বিলাতে কার্পাসতূলা এক ছটাক পরিমিত উৎপন্ন হয় না; হয় 
আমেরিকা নয় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতীয়েরা তূলা আমদানি করেন। অথচ যন্ত্র বিজ্ঞানের এমনি ক্ষমতা, 
মাঞ্চেষ্টরের তন্তবায়েরা লজ্জাহীনা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। লাঙ্কাস্বায়ারে দুর্ভিক্ষ হইল, আর যে 
দেশে ঢাকা আছে, শাপ্তিপুর শিমলে কলমে আছে, বালুচর বাণারস আছে, মুঙ্গের পাটনা আছে, কালিকট 
কাশ্মীর আছে, মহীসুর অস্বর সহর আছে__সেই দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মণ তুলা প্রতি বর্ষে উৎপন্ন হয়, 
যেখানে তণ্ডুবায়কে লিপিকর ভাস্কর বা সূত্রধার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করে, সেই দেশে, যে দেশের 
তত্তুজাত রোম সম্রাটের রাজপরিচ্ছদ ছিল, যে দেশের সহিত বস্তুবাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া মধ্যকালে 
বিনিষনগর সমৃদ্ধিশালী হয়__সেই দেশে লাঙ্কাশায়েরে দুর্ভিক্ষ হইল বলিয়া হা বস্তু যো বস্তু শব্দে কর্ণ বধির 
হইয়া যাইতে লাগিল। 

হা অদৃষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে 
ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শক্র। মনে 
করুন" কোথাকার অন্নকন্টে পরিচ্ছদকট্ট হইল। এন্্রজালিক বিজ্ঞান স্বীয় অবমাননা জন্য এইরূপে বৈরসাধন 
করিল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষাগ্রহণ কর। 

অনেকে বলেন, ইউরোপীয়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। 

, আর যাহা বলুন, সে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাটিও অত্যুক্তি 
দোষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোগীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, 
তড়িৎতার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত 
করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নিজীব করিতেছে। যে 
বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় 
হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি 
একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র। - 

দ্বিতীয় ধারার কথার প্রমাণার্থ তদুল্লিখিত শান্ত সকলের কি প্রকার সমালোচনা ছিল, দেখা যাউক। 

জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বিজ্ঞানশাস্্র বটে, কিন্ত প্রাচীন বেদাঙ্গ। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা ধৃষ্টতা 
ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ব্রহ্ম দেশীয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ তালিকা পঞ্জিকার প্রাটীনত্ব বিষয়ে ফরাসী ও 
বিলাতি পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি 
স্বীকার করা, স্বজাতির গৌরব হানিকর বিবেচনা করেন। 

হিন্দুজাতি অথবা আর্ধোরাই যে জ্যোতিষ্কগণের প্রথম পর্যবেক্ষক, নিয়মানুসন্ধায়ক ও তত্বোস্াবক তাহা 
ভাষাবিজ্ঞানবিৎগণের অবশ্য স্বীকার্য্য। যে সপ্তর্ষি উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, তাহাকে ইয়ুরোপীয়গণ উর্ষ মেজর 


৯৫৩ 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বলেন। প্রাচীন বেদেও সপ্তর্ষি শব্দের স্থলে ঝক্ষ (ভল্লুক) শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত 
ভাষার দেখা খায় যে ধাতুর অথ দ্যতি। গর তারা কয়টি অতিশয় উচবল। উচু ছে বল সে 
কোন নাম দিয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্লুক বোধ করা ও আকার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত সঙ্গত 
রোধ হয়। ও এইরূপ করা কেবল আর্যগণেরই সম্ভব হইতে পারে। 


হিন্দুরা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, আলোকবীক্ষণ প্রভৃতি কাচ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা করিয়া 


থাকে। কিন্তু এরূপ ফেরে ফেরে মাপে সর্বদাই [পের উচ্চ দিকে ওজন করিয়া দ্রব্য দেওয়া হইয়া 
সামান্য সত্য। মহাজনগণ যখন ঝরতি-পড়তি 


অবহেলাকে কিছু অংশ দিলে সত্যবাদী কা শিয়া মান লতার সমাধা করিবেন, তখন বিজ্ঞান 


(*) আছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ। 
ক্রোধ করি ভাঙ্গে তাহা পবন নন্দন ॥ 
অৰ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে। 
দশম ভাগের ভাগ সেবালার দলে ॥ 
উপরে বায়ান্ন গজ দেখ বিদ্যমান। 
করহ সুবোধ সবে দেউল প্রমাণ ॥ 

৯৫৪ 


ভারতবধীয় বিজ্ঞান সভা 


রেখাগণিত। লীলাবতী গ্রন্থই রেখাগণিত চর্চার প্রচুর প্রমাণ। লীলাবতী ভারতের মৌরবও বটে, 
ভারতের কলঙ্কও বটে। কোহিনূর হীরক মুসলমান সম্রাটগণের গৌরব চিহও বটে, কলঙ্কমণিও বটে। 
লীলাবতী নামোল্লেখে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়াছে, আমরা সেইটি এই স্থানে বলিয়া পাঠককে 
হাসিতে বা কাদিতে অনুরোধ করি না। এক দিন, দীনবন্ধু বাবুর লীলাবত্ী নাটকের কথা হইতেছিল। বাঙ্গালি, 
যিনি পিরান গায়ে দেন, তিনিই সমালোচক। একজন বিজ্ঞ সমালোচক একজন আগস্ভুককে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “এই খনার স্ত্রী লীলাবতী বড় (Mathematician) ছিলেন; দীনবন্ধু বাবু তারি বিষয়ে নাটক 
লিখেছেন।এই গাচটা মিষ্টি কথাবার্তা আর কি?” আমরা উপস্থিত ছিলাম; হাসি কাদি নাই। তাহাতেই 
কাহাকেও হাসিতে বা কাদিতে বলি না। হা দীনবন্ধো! ভাস্করাচার্য্য! লীলাবতী! নাটক! কাব্য! সত্য! 
সমালোচনা! তোমাদের এই দশা হইল! কলঙ্কিনী লীলাবতী যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে 
কখনই লজ্জাকর সমালোচন শুনিতে হইত না। 

আযুর্বেবদ, রসায়ন, উদ্তিদ্তত্ব। এগুলি মনুয্যের কেবল শরীরধারণ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন 


ভারতে এগুলির বিশেষ সমাদর ছিল। অনুষ্ঠাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের সাময়িক আয়ুর্বেদ পত্রে তাহার 
প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনা প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এত যে অধঃপাতে গিয়াছে__ইয়ুরোীয় 


অধ্যবসায় এবং কত সময় লাগিয়াছে। 
কিন্তু যেরূপ তাড়িত গতিতে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ হয়, এইরূপে চলিলে পরে আর কিছুদিন 
কপিরাজ ও কবিরাজ শব্দে কেবল বর্ণগতও নয়, অর্থগতও অনেক সাদৃশ্য হইবে। 

সঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধের উৎকর্ষ দেখিয়া ও সৃদ্সরূপে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস যে 
ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সময়ে অতি উন্নত সঙ্গীতবিজ্ঞান ছিল। সোমস্বর, কাণামাঘ, হনুমত প্রভৃতি 
মতভেদ দেখিলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বটে, কিনতু শ্রীরাগে ও ভৈরবে কেহই সাদৃশ সপন 
করেন নাই। করেন নাই কেন? বিজ্ঞান তৎসমুদায়কে পৃথক করিয়া দিয়াছিল, বিজ্ঞানবাকা অলঙ্ঘনীয় 
বৈজ্ঞানিক ভিন্ন এই প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারেন না। ন 


হারে উন্নত সেই বিচি 

একবারে লুপ্ত I সঙ্গীতবিজ্ঞান 
আত্মতত্ব ও মনোবিজ্ঞান। বেদাস্তের সূক্ষ্ম গৃঢ় ঈশ্বরতত্ব (Theology) ও মায় অপূর্বব সং 

(Sensational Cosmology), কাপিল সাংখ্যের রাহী মায়াবাদমূলক পূর্বব সারতত্ 


(Materialis 
গোতমের আষধ্বীক্ষিকী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র (/nductive Philosophy and Logic) এবং কাদের টাাপাদ 
(Categorical analysis) এগুলি এক এক বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিনিধি 
ভাইরেবাটে ডো সাহেব নাপাই ায়-শিযাগপের বিতরণ করিয়া য় এ ্ 
বিচারশক্তি কেবল অন্যান্যভাব বিতগ্ডার পরিচারিকা না হইয়া যেদিন বস্তৃবিচারের সহঃ 
হইবে সেদিন কি শুভ দিন হইবে!” যে মঙ্গলাকাঙক্ষী আশীর্বাদ করিতেছেন eas, 


র (Ventrilocutiony আলোচনা 
অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। হয়ত শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থূল সত্য উদ্ভাবিত য়া থাকিবে। কিন্তু এসকল 
ছিল চি ছিল, মহা মহা পতিত সকল ছিলেন, এখন কিঃ এখন আকেংপের বহয় হু সেল 


বঙ্কিম রচনাবলী জা 


দোষে, নানা দোষে, অনেকগুলিরই “প্রায় লোপ হইয়াছে, নামমাত্র অবশিষ্ট 
আলস্য দোষে, রে আর কত কাল এভাবে যাইবে? 
আছে।” জিজ্ঞাস 


দিন দিন দর্ববল 
ছি; বস্তুবিচারে অক্ষম মাম ভোজনে, অপেয় পানে, অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনে দিন দিন দু 

শট ০৯০ হওয়ায় বৈদেশিক প্রথাগত চিকিৎসকগণের হস্তে পতিত হইয়া 
বসা লি টসে পি সম্ভাবনা। “সুতরাং এক্ষণে 


'সহকরা, প্াীন মুদা, দানফলক বা আদেশফলক সকল সংগ্রহ করা, লুপ্ত 
৮৮ 
পারে, ও হওয়া উচিত ঃ ন যত্রশীল করিতে হইবে, ও তাহারা যত্ন 
করতেছেন কি না, তাহা সৰ্বদা দেখিতে হইবে আর কে 


র কিন্তু লজ্জা হয়) তাহারা বিজ্ঞানে যত 
করিয়া কিছু আর্থিক উপকার পাইতেছেন কি না অহা দেখিতে হইবে। সে বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তবা 
সমাজ স্থাপিত হইলে বলিব। 


য় আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী, ও 
উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা যে, "তাহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অগ্ণ কঠিয়া 
উপস্থিত বিষয়ের উন্নতিসাধন করেন।” 


৭ করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে এই j 
শন কতকগুলি নাম থাকাতে সপষ্টাকৃত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না থাকতে উল্্রলীকৃত হইয়াছে। 
তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না। 


আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই ক 
মু । তবে 


আর তে ইচ্ছা করি। বঙধনীগণ, আপনারা মহন বাবুর ঈষৎ 
বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া ার কভার শিরে কেন বহন করেন? সকলেই অগ্রস্ হভন। 
বার দিন ক মু বায় করেন, ভিনি কেন পা নিয়ে ফন বহন ক যাহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা 
ব্যয় করেন, তারা কেন য় 


প্রথম ভাগ 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


লোকরহসোর দ্বিতীয় সংস্করণে অদ্ধেক পুরাতন ও অদ্ধেক নৃতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, 
আটটি পুরাতন; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নৃতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। 
সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনমুদ্রিত। 


কমলাকান্ত 


প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনমুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে “চন্দ্রালোকে,” “মশক” এবং “স্ত্রীলোকের রূপ” এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য 
এ তিন সংখ্যা পুনমুদ্রিত করিতে পারিলাম না। 

বঙ্গদর্শনে কমলাকস্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে “প্রথম খণ্ড” লেখা হইল। 


চট্টোপাধ্যায় 


বিজ্ঞাপন 

এই গ্রন্থ কেবল “কমলাকান্তের দপ্তরের” পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর” ভিন্ন ইহাতে 
“কমলাকান্তের পত্র” ও “কমলাকাত্তের জোবানবন্দী” এই দুইখানি নৃতন গ্রন্থ আছে। 

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নৃতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। “চন্দ্রালোকে,” এবং স্ত্রীলোকের রূপ” এই 

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নৃতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। *চন্দ্রালোকে", এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই 
দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে. এ দুইটি 
আমার প্রণীত নহে। “চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীমান বাবু অক্ষয়চন্্র সরকারের রচিত; এবং 
“স্ত্রীলোকের রূপ” আমার প্রিয় সৃহৎ শ্রীমান্‌ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত: উহার স্ব স্ব রচনার সঙ্গে এর 
প্রবনধদ্য় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে এ দুইটি পরিত্যাগ 
করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাহারা এ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পি 
করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব. তাহাদের ইচ্ছানুসারে এ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় 
ংস্করণ-ভুক্ত করা গেল। | 

ঢা বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, ত 
কালিয়া উহাও “কমলাকাডের পত্র মধ্যে সরিবেশিত করিয়াছি। নাই গতা মর্ম 

“কমলাকান্তের জোবানবন্দী” সমেত সর্ববশুদ্ধ আটটি নূতন পুনুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক 
বাড়িয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি। 


“টেকি” শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্ববসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহা 
এই প্রথম পুনমুদ্রিত হইল। ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু 


Sra 


বঙ্কিম রচনাবলী 


মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 
বিজ্ঞাপন 


পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন 


তিনি শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য 
মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, «হাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ 


এই হের বিশেষ লক্ষা বটে নতি কোন ব্যক্তিবিশেষ হা হীন আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, 
বিবেচনা করেন যে, ইহার লক্ষ্য, তবে ্ 
তাহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না। ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে 


পরিশিষ্ট 


করিবার উপযুক্ত স্থান এই। এ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই পুনর্মুদ্রিত করিতে চাই। 
যে মানুষ খ্যাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা দুই-ই দেখিতে ইচ্ছ্য করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল; অনেক পাঠক এ প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। 
এইরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনমুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ, তীব্র সমালোচনায় তাহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় 
কর্তব্যানুরাধে তাহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। 
কেন না, এখন তাহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার কোন 
ক্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাহার গ্রন্থের 
সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনমুদ্রিত করিলাম, তাহা 
যাহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্মমশান্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত 
. করিতে চাহেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুগ্ন। সেই 
সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থুল 
উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের 
সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না। 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার এতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের 
অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত 


অনবসরবশতঃ এবং 
পারি না যে, ইহার দর 
সে সোনা রূপা জুটাইতে 
ইতিহাস যে যাহাই লিখুক 
লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা ত শুনিলাম না। ০০ 


সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র ধর্ম্মতত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম্ম বুঝাইয়াছি বৰ 
“রামধন পোদ” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল। ’ তাহার বীজ ইহাতে আছে। 


সাম্য 
বিজ্ঞাপন 
এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের 


“ সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ 
এ পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক ৷ তৃতীয় ও চতুর্থ পরি 
বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত তে নীত। কৃষকের কথা যে আধুনিক সে 


এমত 
পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। নহে। প্রাচীন বর্ণ বৈষম্যের ফলস্বরূপ 


তে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের 
পু পা REL EE 
হৃদয়ে এই নীতি অন্ধুরিত ্রাবন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার 
) শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান 


j তাশা ক সনে ইন দিয়া, দুই একখনি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, 

৮৮৮ 

থাকিতে গেলে ন জনে সক আত কয় তাহাও সা 
গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ 


ত্র তাই কৃষচরিতরপুনমুদ্িত হইলেই ভাল হইত। কেন না, 
হত হেত হইলেই ভাল হইত কেন ন 
কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্র সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাই তার 


ঢ ই ইইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্েত সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ। 5 দূরও ন যাহা ছিল, তাহা এই বিতীয় সংস্করণের অয় ইহা অধিকাংশই নূতন 
এত দূরও িহতকারধ্য হইতে পারিব, পূর্বের ইহা আশা করি 


ই হউক, 
৯০০ রে এত অর টিয়া বে, অলক টার ই তাই হউক 
৯৬০ 


ক্স 


৮ ইশা. 


| 


টাাহাাল্াটাাাাশ্াটাাাাাাাাি তা) 


পরিশিষ্ট 


কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। আপাততঃ একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, 
অনুগ্রহপূর্ববক পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা হয় নাই। 
যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভূল 
হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট করা গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির] পর ক্রোডপত্র 
(ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের [১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তির] পর (খ) এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [১৭ পংক্তির] 
পর (গ) ও [২২২ পৃষ্ঠার ফুট নোটে] ক্রোড়পত্র (ঘ) পাঠ করিবেন। 


রর দূর 
প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার 
কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অন্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা হার 


এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পশ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন ভাহাদের নিকট সন্ধান ও 
সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, 09০115110৩7, Weber, Muir ইহাদিগের নিকট আমি ঝ্ণ 
স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী 
1. চ. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট 
সংগ্রহকার। সর্ববাপেক্ষা আমার ঝণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট শুরুতর। যেখানে মহাভারত 


আমার নিজের। হার অনুবাদের দায় দোষ 
পরিশেষে বক্তব্য কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ভাহার 

ই দয জারি যার রাস রি বারি এলি বিবার মার সাল 

পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যর পাই নাই। কিড 


এ 


ধন্মতত্ব 


ভূমিকা 
গ্রহের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সকলই 
যাহ হরেন মি দেখিয়াই পক পাঠ রা না রা হব করেননি হের মধ্যে 
করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার : নাই গ্রন্থ পাঠ 


সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম 
অধানতঃ,শিক্প্রাপত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে iol করিতে পারেন। 
করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ও সকল স্থানে বিশদ 
এই গ্রন্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল 


ব২--৬১ 7 হইয়াছে 


বঙ্কিম রচনাবলী 


শ্রীমত্তগবদগীতা 


ভূমিকা 


ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টাকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে এর 
সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক 


হস্তক্ষেপ করিতাম না। পু দত না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্যে 


॥ 


পরিশিষ্ট 
তগণ গাতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি ঠাহাদিগের 


[মিও যত দর পারিয়াছি, 
আনন্দগিরি-াকা-সশ্বলিত শঙ্কর ভাষা, শ্রীধরস্বামিকত টীকা 
আনন্দাগার-ঢাকা-সঙ্বালিত 


পতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা 
প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইত 


শ্চান্ত সাহিতা, বিজ্ঞান এবং দর্শন 
নবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাটানদিগের অনুগামী হইতে পারিবে. এমন 
সরকতর তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাহারা বি 
তাহা সকলই চি 
আমার কিছু মাত্র সহানুভূতি নই ভিন্ন চীকা ন 
¥ ধু ভ চলে না, এই 
টাকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টী 
bth বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদ দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক 
রা হ। পাঠক যেটা 'ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর 
১ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থবাক্তির অনুরোধে এ নিয়মের 
হাতে 
কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 


শরীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাত 


১২৯৩ সাল 


1 


১ 


7 সম্ভাবনা নাই। আমিও 
বেচনা করেন, এদেশীয় পর্ববপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, 


উল, তাহাদিগের সঙ্গে 


ম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই 


জনা মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক 


চতুর্থ ভাগ 
রচনা শিক্ষা 


ADVERTISEMENT 


iS a Standing reproach against the educated Bengal that he 
[tis a Si চাটি 61) Has perhaps an application still More forcible in the e 
2 রি rn না education in the Vernacular schools th 
০ রি turned out of the colleges. But The Beng 
রা BG in this respect; there exist no rules for his 
TATE 15 able to prescribe for his S 
ordinary নল has endeavoured to collect in it sor l C ৩. 
22772711217 যী 08৩ and from his own experience in Bengali composition. He has tried to 
Wirters in the k gre the capacity of beginners and to be as brief as Well as clear as Possible. 
render it eH 0 of this primer seeks nearly to teach the bepinners to form words into 
Tle Ct ট) thors to collect sentences into little CSSays. In the second chapter he has explained 
SETH price of the best wirters under three heads, (1) Correctness, (2) Precision and 
the পা He has entered into no elaborate discussions, but has Simply laid down rules 
Eee, In the third chapter he has explained the existing practice regarding that 
2531 1 ar species of composition. with which, of all others, ৩৬৩1৮ person, in Whatever rank of 
Re tt, bE Hos conversant—lI mean letter-writing, the Most useful of all forms of 
EG lon He wished to add a chapter teaching the drawing up Of ordinary legal instrument 
সিল and bonds, But he prefers to wait to See the reception which the little work meets 
SUE b, fore adding further to its bulk. The same consideration, viz.—a Wish to avoid adding to 
টি Lea therefore to the cost of a primer Which ought to be in every beginner's hand, has led 
the ও actions and examples under each head, 


Cannot write in his mother 


ase of those who 
an in the Case of their more 
ali student labours Under a se 
Luidance, none at le 
tudy. The compile 


1101১ 
ASU which an 
7 of this little Primer on 
Me rules derived form the practice of the best 


im to content himself with a limited number of illustr 
Mie can be easily supplied by the techer. 
In conclusion he begs to say that ths little p 
lish writers on the subj 
nly two terms used by Eng 
Subject (বিষয়) and Predicate-(বক্তব্য)। 


পঞ্চম ভাগ 
গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক 
বিজ্ঞাপন 


যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। একটি__“জলে ফুল” ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটি কবিতা, বাল্যকালেই পৃস্তকাকারে 
প্রচারিত হয়। 


মালালা সারিতে আর কিছু অভাব গরু, গীতিকার ভাব সই বিডি সময় হইতে 
আজি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের 


৬ বৃষ্টি করি *হেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য 
শীতিকাব্য পুনরমুদ্রিত নন ছিল নাহ নসাধারণের কেবল বিরক্তিহ জন্মাইতেছি। এ মহাসমু 
যোজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল + হত৷ ৫. মহাসুদ্ 
পুনর্ুত্রিত করি নাই। 

মা লিখিত এ দুর্গত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পর 
মহাত্মা ভিনি দেই পে “কল কবিতা গা হইয়াছিল, তাহার বসাতে কোন ত 
হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনুদ্ধিত করিতে টী টা 
ভাবিলাম 


* এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল নহিলে কোন দিন কাহানেন যে, ১. 
র্‌ ্ , ন ্ হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য 
) পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ : হ্‌ 


» অ স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে ফান 
আপন উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু নেক স্থানে গোর ব্যবহার আবে যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে 
আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল 


সেই স্থ ব্যবহার্য 
কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে নেই পয  নহিলে কেবল কবিনাম 


নতি যেরূপ 
তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না। কবিতবশৃল্য, আমার পদ্যও তদ্বূপ। অতএব 
নয কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বালরচনা ইহাতে 
জে জাই দিকে 
বল আমি কালেজের ছা তখন উহা রথ প্রচারিত হয়। পিং বালব তা দেখিয়া, আমার একটির 
অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, “ওগুলি হিয়ালি।” অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা: 


কথা বলেন নাই। এ প্রথম সংস্করণ 
এখন আর পাওয়া যায় না__অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধ, 
ইল এত নিহত বলার দেখিতে কোডুহলী। তাহাদের ই এই ইট কল 
হইল। . 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 
বাঙ্গালা কবিতা পুনযুদ্টিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে 


সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে 
রর বলার পন জমা চে, সমর এ অন্য 
৯৬৪ 


TT 


পরিশিষ্ট 


ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নৃতন দেওয়া গেল। “পুষ্পনাটক” প্রথম 
“প্রচারে” প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনমুদ্রিত হইল। 

“দুর্গোৎসব” “বঙ্গদর্শন” হইতে এবং “রাজার উপর রাজা” “প্রচার” হইতে পুনমুদ্রিত করা গেল। 
“কবিতাপুস্তক” অপেক্ষা “গদ্যপদ্য” নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন 


করা গেল। 


৯৬৫ 


সংযোজন 


মা পিনচন্দ্ য় এবং বহরমপুরের রামদাস সেন ও ভ্রাতুষ্পত্ 

রা ও সপ: ১ a পত্রের গাচুলিদি তা বন্ধিম ভবনে রক্ষিত 

রর কোন কোন পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের “ঝষি বঙ্কিমচন্দ্র" 

০০ সু তক সমুদয় গ্রথিত হইয়াছে। আমরা এখানে চিঠিগুলি দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন কোন 

ক গানে সম্পূর্ণ তারিখ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উইলটিও এখানে দেওয়া হই। 
" ব্িমচন্দ্রের একখানি অসম্পূর্ণ নাটিকা বিমলচন্দ্র সিংহ “বঙ্কিম 


১৫ নভেম্বর ১৮৭৪ 
To Babu Sanjib Chandra Chatterjee 


সেবক শ্রীবঙ্িমচন্দ্র শর্শণঃ 
প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ 


পিজি বাহ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন ’ তাহার উত্তর আমি বাঙ্গলায় লিখিলাম। ইহার কারণ 
এই ৬ আবশ্যক হইলে বা উচিত বিবেচনা রলে পি 
ীযুক্ত_-আ করিলে পিতাঠাকুরকে পড়িতে পাঠাইয়া দিবেন। 


সম্বন্ধে ১৬০ যোলশত টাকা কর্ করিতে বলিয়াছেন। কর্ড 
লাওয়া আশ্চর্য নহে। আপনি না পান শ্রীযুক্ত দৰ 
বর্তমান গাচ হাজার টাকা ঝণের 


গর ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভা র 
বহার কি লক্ষণ দেখা যায় কিছুই না। তবে ইহা করিতে পনি যে 
+= করিবেন, তাহা পরিশোধের সই সত যাইতে পারে যে, এক্ষণে আ 


যে ঝণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না মনে রান 
হয়। আপনি যদি এখন ১৫০০/-টাকা কন জানিতেছেন গ্রহণ করা 


করেন, তবে ঝণ গ্রহণ হইবে। বরং 

ভিক্ষাবৃত্তি ভাল, তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। পিতৃ-আল্রা পালনার্থ ১৮৮ 
কর্তব্য নহে। এরূপ অংস্মা্টরণ অপেক্ষা পিতার লৃঙ্ঘন f 

২। এই ৭০০০, বন হইবে ইনি হান ছিব সা জা 

নু রদ দেইনি লহ 

রি কা পার করে 

হতে টা সে বে বেন ই জালে হইল বি রো? এমন 
ও। আপনি যদি এই খণ বৃদ্ধি করেন তবে যতীশের যাবজ্জীব না 


যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন 
তাহা বলা যায় না। যতীশ সে সবেরই দায়িক। যেদিন সে প্রথম উপার্জন করিতে শিখিবে সেই দিন হইতে 
৯৬৬ 


সংযোজন 
এই ঝণের ভার তাহার মাথার উপর চাপিবে। আর ইহজন্মে তাহা নামাইতে পারিবে কি না বলা যায় না। 
আপনাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরসা হয় না যে কখনও উদ্ধার পাইবে। যাহার স্কন্ধে ঝণের ভার চাপে তাহার 
অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যত টাকা উপার্জন করে তাহার একটা পয়সাও আপনার বলিয়া 
বোধ করিবার অধিকার থাকে না। উদাহরণ আমাকেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ্‌, আর 
আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকুরীজীবী, পিতৃঝণই ইহার কারণ। অতএব আপনি যদি আর ঝণবৃদ্ধি করেন তবে 
আপনাকে যতীশের শত্রু বিবেচনা করিব। যদি বলেন, ঝণ না করিলে পিতার এই শেষ অবস্থায় অতাস্ত 
মনঃপীড়া পাইবেন। আমার বিবেচনায় তাহাকে এই সকল কথা বুঝাইলে তিনি কদাচ ঝণ করিতে বলিবেন 
না। তিনি পুত্রবৎসল, অবশ্য আপনার এবং যতীশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। যদি না করেন, 
তবে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হইবে। পিতার অনুরোধে পুত্রের অনিষ্ট করিলে আপনি ধৰ্ম্মে পতিত 
হইবেন। 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই সকল কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আপনাকে ঝণ করিতে দিবেন 
না। কিন্ত স্বয়ং ঝণ করিয়া যতীশের বিবাহ দিবেন। আপনার কাছে বিশেষ ভিক্ষা এই যে, কোন মতে তাহা 
করিতে দিবেন না। তিনি যদি ঝণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি যে ঝণ 
করিতেছেন, তাহা কে পরিশোধ করিবে? তিনি বলিবেন যে, আমার ২২৫. টাকা পেন্সন আছে, আমি তাহা 
হইতে পরিশোধ করিব। তখন বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহা ভ্রম মাত্র। আজি নয় বৎসর হইল আমরা পৃথক 
হইয়াছি। তখন শ্রীযুক্তের ৮০০০. টাকা দেনা ছিল। এক্ষণে ৩৬০০ আছে, অতএব এই ৬ সরস 
৪৪০০ . টাকা মাত্র পরিশোধ হইয়াছে। আমাতে ও দাদাতে ঝণ পরিশোধার্থে এই নয় বৎসরে ৪৪০০/- 
টাকা দিয়াছি। অতএব নয় বৎসরের মধ্য শ্রীযুক্ত পেন হইতে একটা পয়সাও কর্জ শোধ করেন নাই 
অতএব ভবিষ্যতে করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। নিন 

অতএব তিনি এক্ষণে ঝণ করিলে পরিশোধ করিবে কে? তিনি বলিবেন, 


গণ। 
মধ্যম নিজের দেনাই পরিশোধ করিতে অশক্ত, পিতৃঝণের এক পয়সাও ডে কিন্তু পূত্রগণের মধ্যে 


কনিষ্ঠও তুপ, তাহার যে আয় তাহাতে কোনমতে সংসার নির্বাহ হয়, ঝণ পরিশো হই ও নাই। 
জোষ্ঠ এক পয়সাও দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, বাকী আমি ৩০ 


এখন যতীশের বিবাহের জন্য ঝণ করেন, তবে আমার 
অত্যাচার হইবে তাহা তাহাকে আপনি বুঝাইবেন। 
আর একটি কথা যদিও অবক্তব্য, তথাপি এস্থলে না বলিলে নয়। আমার উপর রাগ করিবেন: আমার 
দেহের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমার শরীরে স্বাস কাশাদির বীজ রোপিত আছে, অন্যান্য উৎকট মো 
দক্ষণ আছে৷ তাহার একার চেষ্টা করি না, কেন না দীরঘজীবন বাসনা করি না। অধিক দিন ইসিও 
ডামিজ রা পাইতে হয এব এতিরারের চেষ্টায় রুষ্ট গাইতে রা, আয়ই কোর না কোন সি আমার 
শরীর রোগগ্রস্ত। রি " 
অতএব কতদিন ধাচিয়া থাকিব তাহা বলিতে পারি না, বোধহয় ঝণ পরিশো আমাকে 
হইবে না। আর কেবল খণ পরিশোধের জন্য বাচিয়া কি হইবে। কোন হইসে 

রোগের কোন চিকিৎসা হইবে না। শা পাই, তবে 


2’ ১৬ তাহার প্রয়োজন নাই); অক্ষয় সরকারের 
বটে, গ নর কাছে আপনার 
পারে, সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপনি কিন্তু গঙ্গাচরণকে ধরিতে পারিলে 


২০০ টাকা বলে সে দিতে 
নুই শত টা দিব! এই হাজার টকা বয় করিয়া বিবাহ দিন। কাত ২০০ , আমিও 


প্রণতঃ বঙ্কিম 
৩০ কাত্বিক 


বক্কিন রচনাবলী 


ne সন বি একটু পত্র লিখিবেন যে মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন বাহির করিবার পক্ষে আপত্তি নাই, 


ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন। 
১০ জল ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু হইলেও 
বিপদ মিটিবে না। তাং ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ । 


শ্রীবঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্রবার পাইয়াছি আমি বৃহস্দ তিবারে পাইয়াছি। আর বুধবারে যে পত্র 
লেখেন তাহা শু । এরূপ বিলম্বের কারণ আপনার চিঠি সময়ে 1১০১ হয় না। তিনটার মধ্যে 
চিঠি 7০5. করিতে হয়। 


থমাবস্থায় ব্যবহার করিলে সহ আমি তাহাকে বলিয়া দিব যদি আর কখনও হয় তবে 
প্র স্থায় খগ কারলে সহজে আরাম হইবে। আমার ভরসা আছে রক্ষা পাইবেন। 


যে Every person should r , পাইতে পারে। High Court ruling এই 
i id ati j ate ie i (৮৮51 | h' > 

land, উহার Interest ¢ annually-এ জন্য ১০০ tion পপ to his জা 

করিয়াছি তাহাতে সে আমাকে কটুক্তি করিয়া গিয় | রে। আমি ১০০. লইয়া সাধাসা 


তার উপর উহাকে বলিয়াছি যে যদি তুমি না লও ত 


দিলাম। dl | £ আমার প্রতি এই ব্যবহার, তখন কাজেই কাটালপাড়ার বাড়ী ফেলিয়া 


ইতি ১১ জুন 
ভ্রীবঙ্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


সংযোজন 


11101701016, 1887 

EL 17th Aug., রা ভাদ্র 
কাটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা U॥i৮৫৷5৷৷ যাহাই হ'ক তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না। 
কাটালপাডার পূজায় আমি টাকা দিব না। এ বৎসর আমি ও আমার পরিবার পূজার সময়ে মেদিনীপুরেই 
থাকিব। সুতরাং কলিকাতাতেও পুজা করিতে পারিলাম না। ll 
যেখানে বরদা ভট্টার্য্যের মত ব্যক্তি আমাকে জুয়াচোর বলে, যে স্থানে রামকৃষ্ণ ও শ্রজনাথের মত লোক 
আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসস্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত লোকের সঙ্গে দলাদলি এবং 
যেখানে বড়বাবুর মত সহোদরের মুখদর্শন করিতে হয়, সে দেশের সঙ্গে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। 


সেখানে আমার দুর্গোৎসব হইবে না। 
শ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আপনি বাড়ী আসিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আসিবেন তাহা জানিতাম, কেন না আমি 
র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, রাগ পড়িয়া যায়, বৈরাগ্য ভিন্ন সংসার ত্যাগ 
এজন্য আমি যতীশের মাতাকে বলিয়াছিলাম যে চারিমাস অপেক্ষা কর, কেননা টিকেটের 


ভালই হইয়াছে, এখন আমার বোধ হইতেছে যে আমাকে আপনার 
আছি লে ভাল হইত। কেননা আমি ঠিকানা বলিতে অস্থীকৃত হইয়া অনেকের কাছে শক্ত হইয়াছি, অন্ততঃ 
বড়বাবু এরূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন। 
বা প্রতি. অবস্থা তাহাও আমারই দোষ বলিতে হইবে, কেননা আমি মাসে ত্রিশ টাকা মার 
কিন্ত আমারও দোষ বড় নাই কেননা আমি আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছি। আপনি বিদেশ লে আসি 
দিয়াছি চিডি দই নাই বটে... দে খুচরা ১০/২০ টাকা নিতে নারাজ এককালীন বেলী দিতে হইবে আর 
তাহাকে ন করিবার জন্য বাড়ীর ত্রিশ টাকা বরাদ্দ করি নাই। কিনু অনেকের সেই বিস্বাস এবং দেয় 
টাকার সান চও হইয়াছি। বড়বাবুর কাছে অনেক গালি খাইয়াছি। কপালী যে তাহার ভাইকে ২৫, সাকা গেম 
ই দৃষ্টান্ত খায়া আমার চরিত্রের শোধন কারবার চো পাইযাছেন।র কারা 
ডা তি লিবিয়াছেন তাহার সহিত তা করাই ভায়েদের কার্য, ভিনি মিলে আমরা বি 
করিয়াছেন। আমি কোন উত্তর দেই নাই। 


27.12.87 


মচ দের উপর আমার দিবার ইচ্ছা নাই। 
A তির লিবিয়া ছিলাম। এবং এক্ষণে সবিস্তার বিবেচনা করিয়া লিখিতেছি_ 
| ভি র (১) আহার (২) পরিধেয় (৩) চিকিৎসা এই তিন প্রকারের 


থাকিতে তাহার 
হক পি আপনার সেও আমি হাই করিতে চাহ অব ইহার বলত আমি 
(১) নিজ বারী ঘৃত ময়দা কিনিয়া দিয়া আসিবে। /১॥. সের দুগ্ধ বরাদ্দ থাকিতে পারে তাহার 
ল্য সত শা ক লতি খন বায নিজের অন প্রয়োজনীয় হইবে উমালপকে ন 
আমাকে জানাইলে পাঠাইয়া দিব। ie 


টি ০ EE 


চিকিৎসার বিল ডাক্তারকে আমার কাছে পাঠাইতে বলিয়া দিলাম। 
a Pops h nar পপ ১৭ সাল সস সপশ ১০০০ 


সনির খোল পাঠাইয়া দিয়াছি পৌছ সংবাদ দিবেন। ১৩ পৌষ। 


জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র 


নীলমণি কি পাইবে না পাইবে তাহা জানি না। তুমি আমার বড় সুসময় দেখিয়াছ। রথযাত্রা, ঠাকুর বাড়ীর 
মেরামত, তোমার কন্যার বিবাহ, বাকী দেনার পরিশোধ (তোমার ছোটকাকা কিছুই দিলেন না।) ইত্যাদিতে 
ব্যতিব্যস্ত, এই সময় তুমি গচ্ছিত টাকার মত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছ। আমার অসাধ্য হইয়াছে__ইতি__ 
চট্টোপাধ্যায় 

তাং ২৩শে আষাঢ় 


» তখন আমার তেতলা ঘরে আগুন লাগি ডে নাই 
ছে পরা পুন সত হইয়াছে দেই সময়ে তোমায় পর পাই নাহল অর পোড়ে মাই 
৮ ৷ নহিলে লিখিতাম না। ই এক পয়সা হাতে নাই। পূজি ভাঙ্গিয়া বিবাহের 


) ইতি-_তাং ২৪ শে আষাঢ় 


কল্যাণবরেষু 1407 Aug., 1889 


তোমার পত্র পাইয়াছি 

রা মু য়াছ কিনা লিখিবে। তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের 
শরীরে অনপ্রাশন দিতে নাই। উপনয়নের 

সুতরাং এক্ষণে সপিণ্ডীকরণের প্রয়োজন b 
মুড়াগাছায় যাওয়ার পর আমার পরিবারই হা দিয়াছিল। পুনশ্চ আসিয়াছে সে 
সেইখানেই আছে অতএব চিন্তার বিষয় নাই। পাড়ায় গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা 


সংযোজন 


22555 
এ-না। অনিলার বিবাহে বায় করা তোমার বা আমার ক্ষমতা নাই, অতএব যাহাতে অল্পবায় হয় তাহাই 


খরঁজিতে হয়। কৃতদার পাত্রে ব্যয় হইবে না। 
শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


২৮শে শ্রাবণ 


প্রাণাধিকেযু_ 
এবার যখন কোন সুযোগ পাইবে আমার ঘরের চাবির গোছা পাঠাইয়া দিও। তোমার পিতার আমলের 


বঙ্গদর্শন তিন বৎসর আমার জন্য ধাধাইয়া দিও। 
আমি এক বেল কাগজ পাঠাইয়াছি, পৌছিয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। সংবাদ লিখিবে। রথের সে ১৫ 


টাকা কি হইল লিখিবে। বড়বাবু দিয়াছেন কি? 


“With B. C. Chatterjee's compliments" 


আনন্দমঠ শেষ হইলে দেওয়া বন্ধ করিবে। 
লিখিও। বঙ্গদর্শন অচল হইলে আমাকে জানাইও। টাকা বা ৷৷9৫1 সম্বন্ধে যাহা 


আমায় হাবড়ায় পত্র 
উপকার করিতে পারি করিব। 
রাধালাথ আমাকে আন্দাজি ৩০. দিয়াছে। তোমাদের যদি ৫5%4 বন্ধ থাকে তবে লিখিও, আমি টাকা 
পাঠাইব। 
ইতি তাং ১৪ জুলাই 
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চাটাঙ্জি 
ঝিনাইদহ, ২২শে কার্তিক 
প্রিয়তমেযু_ 
টি সিকে জরি স্বর সাইন শহর আিযাজর পারালা। আদি বছ এ 
চিকিৎসা হইয়াছে। কাল রাত্রিতে জ্বর ছাড়িয়াছে। এই 


পাইয়াছি। যশোহর হইতে ডাক্তার ও ওঁষধ আনাইয়া 
পত্রের সহিত তোমাদের সাংসারিক খরচ ১০০ টাকা, পূজার ১০. টাকা, ঠাকুর সেবার বাকী ১৬ , 


| পাঠাইলাম। তোমার পিতার হাতে দিবে। 


একুনে ১২৬, টাকা 
শ্রীবন্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
প্রাণাধিকেযু, 
বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদার বসু রবিবার দিন প্রাতে কাটালপাড়ায় যাইবেন ও বৈঠকখানায় 
খানাটি ঝাট দিয়া সাফ করাইয়া টেবিল চৌকি পাতিয়া রাখিবা। শয়ন জন্য 


দুইদিন বাস করিবেন। বৈঠক 

একখানি তক্তপোষ পাতিয়া দিবা। রন্ধন জন্য কোন চালা সাফ করাইয়া রাখিবা, রাত্রিতে শয়ন জন্য আমায় 

যেরূপ বিছানা দাও, সেইরূপ দিবা। কেদারবাবু বড় ভদ্রলোক, পরম বৈষ্ণব ও শুদ্ধাচার। তাহাকে 
লোক উপস্থিত থাকিলে ভাল হয়। 


আনাইবার জন্য ষ্টেশনে ৮॥ টার ট্রেণে 
ইবি সময়ে সমাজ খাওয়ানো হয় নই আগামী বার উদ্যোগ করার ই আছে, আস দি 
ইত্যাদির বসত রাখিবা। ভাল গ্রাস দেওয়ার জন্য কুকার ঠিক করিবা। 
কেদারবাবুকে আনিতে ষ্টেশনে তুমি নিজে গেলে ভাল হয়। 
আং শ্রীবন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিম রচনাবলী 


প্িয়তমে নু সম্ভাবনা নাই। বড়বাবুরও চাকর নাই। চাকর যাহাকে যাহাকে 
| রে বাদক রা রা 
৯ যা মোতায়েন আছে, অতএব মুরলীকে পাঠাইলে আমার বাসার কাজ চলিবে নাঃ ত ঠা 
৬৯ থাকিলে 'বড়বাবুর কার্য্য চলে না। কেননা তাহার বাসায় জনপ্রাণী নাই। আমার 
সা জা জার 
নত নি ই ভনি মাকে কো ই হইতেছে কখন কি 
উর কাটালপাড়া যাইতে পারিব না। 

_. তোমার জ্যে্ঠতাতের এই মরণাপন্ন অবস্থা, আর তোমার পিতার শয্যাগত এই অবস্থায় তুমি যে 
ভোজের ঘটা বাধাই়াছ তাহা অতি বি্ময়কর। তোমার বালববুদ্ধি আজও যায় নাই: 

_ যাহা হউক সেখানে মুরলীর যাওয়া হইল না। 


৩৫৫৩ দিতে অস্বীকার করে না। তোমার সেরূপ কোন 
| সন্ধে উপদেশ চাহিয়া তাহা আমি দিব। অনুব্তী হইলে তোমার উপকার হইবে। 
ততঃ লিখিত বইগুনি মনোযোগ পূর্বক অধায়ন করিতে আহইলে তোমা 
(1) Code of Cr Procedure Chap. 5, 6,7, 14, cal 3 sub, I, 
(2) Pena] Code. 
(3) Evidence Act. 
(4) Police Manual. 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কল্যাণবরেযু-_ 
তোমার পত্র পাইয়াছি, আঙ্গুলের 


পারিলাম না। তুমি নৃতন 
কারে প্রবৃত্ত হইয়া যেরপভাব একটু বেদনা হওয়ায় নিজহাতে পত্র লিখিতে তুমি 


য় নাই। উপরওয়ালা 
সাহেবরা যখন যাহা বলিবেন তখনই হাতে তাহাতে সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা 
হইবে। রাসবিহারীবাবু কুলোক 


ং তাহার খুব আনুগত্য করিবে। 

আপনি কাজ শিখিবে। যে আপনি কাজ জানে তাহার পরের 

মানি দান সি ও আরে সং বাছ কোন উপকার হয় 
না। সাহেব যদ্যপি তোমাকে পুন্ববার “কুষ্টিয়া যাইতে 


সংযোজন 


আটকাইবে না। অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করা যাইতে পারে। 119815181০ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে তোমাকে সদরে রাখার জন্য কোন কথা বলিবে না। ইহাকে “ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া বলে।” 
[1517৩ সাহেব তাহাতে খুব রাগ করিবার সম্ভাবনা। বংশযর্ম্যাদা লইয়া একশবার বড়াই করিবে না, উহাতে 
লোকে বিরক্ত হয়, উপহাস করে এবং বংশেও এমন কিছু গৌরবের কথা নাই যে সকলের কাছে সে বড়াই 
করা যায়। অমুককে কুষ্টিয়া দাও, আমি যাইব না, এমন সকল কথা সাহেবের কাছে বলিবে না। সর্ববদা 
নভ্রভাবে চলিবে। নম্রতা শিক্ষা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা তোমাকে পরামর্শ দিয়াছে যে, তুমি 
ছয়মাসকাল সদরে থাকিতে চাও একথা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার তাহারা তোমার পরম শক্র। জোর 
করিয়া কোন কথা বলিলে তোমার চাকরী থাকিবে না। সাহেবের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। বাঙ্গালী 
বিশেষতঃ তোমার মত ক্ষুদ্র চাকুরের কোন কথায় জোর চলে না ইহা নিশ্চিত জানিও। কার্য্যে প্রবৃত্ত 


হইয়াছে। রাসবিহারীবাবু কি অন্য কাহাকেও শক্ত করিও না। ইতি__১৭ই ভাদ্র 


তুমি বোধকরি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে। আমার নিকট উপদেশ 
চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটা উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। এই সাতটী Golden Rule 
বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাচটি। ইহার অনুবর্তী হইলে সর্ববত্র মঙ্গল ঘটিবে। 

এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি_-১লা 


আশ্বিন 
শ্রীবক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


বিশেষ উপদেশ 
প্রথম প্রয়োজনীয় কথা-_সত্য ভিন্ন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। 
কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় 


৯১ 
তাহা হইলে চাকরী থাকে না। নিতান্তপক্ষে 


না 
রর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখনও কোন কাজ পড়িয়া 


না থাকে। 
৩ উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারিতা। ওাহাদিগের নিকট বিনীত ভাব। চাকরী রাখার এবং উন্নতির পক্ষে 


গ্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না। 
ইহা জিপ র Rules & Hours বিশেষরূপে অবগত হইবে। 
করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের 
না, তাহা ভ্রাপ্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না বা 
দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে। 

করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সদ্ধ্যবহার দ্বারা বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু 
অনিষ্ট করিতে হয়। উহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই। 


অধীনস্থ কাহাকেও করিতে 
৬। সকলের সঙ্গে সদ্যব্যবহার 
না হয়। কৰ্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের 
৭। নিষ্কারণে ভীত হইও না। 


রামদাস সেনকে লিখিত পত্র 


পহার স্বরূপ গ্রন্থ দুইখানি পাইয়াছি। পীড়াপ্রযুক্ত এতদিন পুস্তক প্রাপ্তির সংবাদ ও পত্রের 
উত্তআালিখিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জনা করিবেন। কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ একখণ্ড আপনার নিকট 
জহুরার জন্য কলিকাতায় আমার কার্যকারককে লিখিয়াছি। ভরসা করি আপনার সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল। ১লা 
অগ্রহায়ণ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৯৭৩ 


আপনার প্রণয়ো' 


লা 


বক্ষিম রচনাবলী 


বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যা়কে লিখিত পত্র 


৫০৩ আগর চিকিৎসা করাইবে। ব্যয় জন্য কুঠিত হইবে না। আমার কাটালপাড়া যাওয়া দুর্ঘট। 
॥০০ 0০০9০. এর চার্জ আমার নিকট, Confession or Dying Declaration লিখিতে হয়, 
eee হাও বহত বাসনা করি না। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে তখন করা যাইবে। 
ভাত ন রান হিরা সেরূপ বোধ হয় না। কোন চিন্তার বিষয় নাই। মেজবাবুর ওরূপ জ্বর 
থাকে। এক্ষণে কেমন থাকে আগামী কালই আমাকে সম্বাদ দিবে। 
হ্যা হা নিজের ব্যবস্থা, এক আধ ০5৫ 01014 দিবে। Chin এই অবস্থায় বলকারক। 
পুঃ আমি রবিবার কাটালপাড়া যাইব। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্ধিমচন্দ্রের শেষ উইল 


লিখিতং শ্রীবস্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় পিতা “যাদবচন্দর চট্টোপাধ্যায় জাতি ব্রাহ্মণ সাং কাটালপাড়া পরগণা 
হাহ উন ও সরে নহটি ভিটে ২৪ লগ হা সাং কাটলপাড়াপরগণা 
ং কার্যাপ্যাগে, যেহেতু আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং 

আমার সাবেক উইল পরিবর্তন করা আবশাক বোধ হওয়ায় আমি নিম্নলিখিত উইল চরিতেছ্রি__ 
১ দফা কলিকাতা পটলডাঙ্গার ৫ নম্বর প্রতা e র ও ৪ নম্বর দুর্গাপ্রসাদ 

: র আছি, আমার ত্যার পর হইতে আমার বনিতা 

সুমী রাম দেবী তদুভয়ের সম্পূর্ণ ্ব্াধিকারিণী ই রি 


র এন এবং তদুভয়ের তাহার দান বিক্রয় ও হস্তান্তর 

অন্যকে দিয়া যাইতে পারিবেন কেবল উপদেশ বা পরামর্শ 

কিয় দিয়া বায তিনি উর সমপত্ি আমার জো অয কেন এল উপদেশ পাম 

করিয়া রর ০৮৮০০১০৮১৮৬ পারত টল 
৩ 


৯৭৪ 


সাও 


সংযোজন 


পরিশিষ্ট ক 


বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অসম্পূর্ণ নাটকটির 

পরিত্যক্ত অংশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল। বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রথমে নাটকটি এইভাবে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন: 


DRAMATIS PERSON/E 


মেঘ রায় 
অকলঙ্ক গণিকা 
প্রথম অঙ্ক 
Scene I 
প্রতাপনগর রাজবর্ 
মেঘ রায়ের প্রবেশ। 
মেঘ। সন্ধা উত্তীর্ণ হইল আর যাইব কি? 
এখন আর নগরের ভিতর যাইয়া কি হইবে? আর 


একটু রাত্রি হোক। এই বটতলে বসিয়া [অপেক্ষা] 
করা যাউক। | 

[বক্ষতলে আসন। 
কেনই এত পরিশ্রম করিতেছি? যত্ব সফল 
হইলেই কি সুখী হইব? না তা নয় তবে যত্ে সুখ 
আছে পরিশ্রমেই আরাম। পরিশ্রম বড় মন্দ 
হইতেছে না__ ইহারই মধ্যে তৃষ্ণা পাইয়াছে_ 
যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, তার দ্বারা কোন কার্যা 
উদ্ধার হইবে? 


তুমি কি জাতের মেয়ে গা? 
অক। আমাদের কি জাত আছে মশাই? 
মেঘ। তুমি বেশ্যা? তা হোক তোমার 
দোকানপাট আছে? 
অক। একখানি দোকান করি__ পথিক লোক 
বেধে বেডে খেয়ে যায়। আপনাকেও ত বিদেশীর . 
মত দেখছি__ বিশ্রাম করেন ত আমার দোকানেই 
আসুন না। 
মেঘ। আমার রাধা বাড়া নাই একটা ডাব 
খেতে পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়। 
অক। তবে আমার দোকানে আসুন__ হাতে 
পায়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হবেন তারপর ডাব কেটে 
দেব। 
মেঘ। (জনান্তিকে) এও কপালে ছিল, 
আপনার কাজের জনা কেন না যাইব। (প্রকাশ্যে) 
তবে চল। 
[উভয়ের প্রস্থান। 
Scene II 
অকলঙ্কের দোকান 
মেঘ--অকলঙ্ক। 
মেঘ। হা গা তোমার দোকোনে এত লোকের 
ভীড় কেন? 
অক। এখন শহরে ঢের লোক আসছে যাচ্ছে 
আপনি বিদেশী তাই জানেন না। 
মেঘ। কেন গা? 
অক। লড়াই বাধবে জান না। 
মেঘ। কাতে কাতে? 
অক। আমার। 


৯৭৫ 


১ 


অভিধান গ্রন্থমালা 


সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (চতুর্থ সংস্করণ) 
সঙ্কলন £ শৈলেন্দ্ৰ বিশ্বাস। সংশোধন 

ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক দীনেশচন্তর 
ভট্টাচার্য। পরিভাষা সংযোজিত। 

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান 

জ্ঞানেন্্রমোহন দাস সঙ্কলিত সংশোধিত ও 
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। দুই খণ্ডে 
সম্পূণ। 

সংসদ বাগ্ধারা অভিধান 


গোলোকেন্দু ঘোষ 
সংসদ সমার্থশব্দকোষ (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
সংসদ ব্যাকরণ অভিধান 
সঙ্কলন ঃ অশোক মুখোপাধ্যায় 

ংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
প্রধান সম্পাদক £ অঞ্জলি বসু। 
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। 
SAMSAD ENGLISH-BENGALI 
DICTIONARY পেঞ্চম সংস্করণের গুনমুদিণ) 
সঙ্কলন' শৈলেন্দ্ৰ বিশ্বাস। সংশোধন £ 
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। 
SAMSAD BENGALI-ENGLISH 
DICTIONARY (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
সঙন্কলন $ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। সংশোধন £ 
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। 
SAMSAD STUDENT'S 
ENGLISH-BENGALI 
DICTIONARY 
সঙ্কলন £ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস । সংশোধন £ 
ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। 
SAMSAD STUDENT'S 
BENGALI-ENGLISH 
DICTIONRY 
সন্কলন £ গোলোকেন্দু ঘোষ ও ডঃ শিবানী রায়। 
সংশোধন £ বীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত। 
SAMSAD COMMON WORDS 
DICTIONAY 
সম্পাদনা £ ডঃ সুবোধচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু 


মঙ্গলসাধন এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি-__এই দ্বিবিধ অভিপ্রায় তার সাহিত্যকর্মের 
প্রেরা ছিল বলেই প্রতিটি সংস্করণে বন্ধিমচন্দ্র তার বইগুলির মধ্যে বিস্তর 

র করতেন। প্রথম ও শেষ সংস্করণে তাই প্রচুর গরমিল। আমাদের 
বর্তমান সংস্করণ তার জীবিতকালের সর্বশেষ সংস্করণ হতে মুদ্রিত। 


